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কলকাতা করপোরেশনের সীমানা ছাড়য়ে উত্তরে আট-দশ কিলোমিটার গেলে 
আযাসফাল্টের চওড়া হাইওয়ের দু-ধারে বিশাল ইণ্ডাপ্ট্রয়াল বেল্ট । যোদকেই চোখ 
ফেরানো যাক--টটকল, কটন মল, কেমিক্যাল ফ্যান্ঠীর । আর আছে সাবানের 
কারখানা, কাচের কারখানা, কাগজের কারখানা, ইত্যাদ ইত্যাদ। সরু এবং 
মোটা অগুনাতি চিমান সটান উঠে গিয়ে এখানকার আকাশে ীধে আছে ; 
গলগল করে অনবরত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে বাতাসকে বিষান্ত করে দচ্ছে। 
কারখানাগয়লোর ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন টাউনাশপ, ঝকঝকে সব 
বাঁড়ঘর। তবে এখানে বোঁশর ভাগই বাস্ত। টাল, পেটানো টিন, ভাঙাচোরা 
আযাসবেস্টস, পীচবোর্ড আর তেরপল দয়ে তৈরী মানুষের এই সব নোংরা 
কুাসত দমচাপা বাঁড়ঘর গ্রেটার ক্যালকাটার গায়ে দগদগে ঘায়ের মতো ছাঁড়য়ে 
আছে । 

এইরকম একটা বাঁস্তর সামনে দিয়ে হাইওয়ে গেছে । রাস্তাটার ওধারে 
ফাঁকা মাঠমতো অনেকটা জায়গা । জায়গাটার এক ধারে এই মুহূর্তে একটা 
বড়-পড় মণ দেখা যাচ্ছে । সেটার সামনের দিকে পর্দা ফেলা । আর ওধারে 
হাজার কয়েক লোক- কাচ্চানবাচ্চা যুবক-যুবতাঁ থেকে শুরু করে বুড়ো-দুড়ী 
পযন্ত গাদাগাঁদ করে বসে আছে । 

কশদন ধরেই এ অণুলে সাইকেল-রকশা করে মাইকে জানানো হচ্ছিল, 
আজ সন্ধ্যায় এই মাঠে গ্রেট ম্যাঁজীসয়ান স্বাধীনকূমার যাদুর খেলা দেখাবে । 
এর জন্য টাকট লাগবে না। মাইক ছাড়া রঙীন কাগজে হাজার হাজার 
ছাপানো হ্যাপ্ভাবলও চারপাশের বাস্তি আর ইশ্ডাস্ট্রয়াল টাউনাশপগ্লোতে 
বিলানো হয়েছে । 

ফলে দুপুর পেরুতে না পেরুতেই চারাঁদক থেকে গাদা গাদা মানূষ এই 
মাঠটায় ভিড় জমাতে শর করেছে । 

সময়টা নভেম্বরের শেষাশোৌষ। পশ্চিম দিকের বাঁড়শ্ঘর, বাদ্তি আর 


৯ 
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কারখানার বিরাট বিরাট শেডগলোর ওাঁদকট।য় আকাশ যেখানে পিঠ বাঁবি 
নেমে গেছে, সুঘটা এতক্ষণ একটা সরূ সুভোয় সেখানে ঝুলছিল । একট 
সূতোটাকে কেউ ছিড়ে দিল; আর টুপ করে সা আাকাশের গা থে 
কোথায় যেন খসে পড়ল । এখন চারপাশে আবছা মতো অন্ধবার । ঠো 
ক্যালকাটার এই অংশটা সন্ধ্যার তিক আগে মাগে সারা গায়ে একখানা উপল 
বাহার শাড় জাড়য়ে রয়েছে বেন। 

নভেদ্বরেত শেষাশোষ এই সময়টার বিতেল থেখেই বাতাসে হিমের গঃ 
মিশতে শুর করে। এখন বেশ শীত শীত লাগছে । কাছের এবং দু 
টাউনাশপ আর বঁ্তগলোতে আলো জহলে উঠতে শুরু বরেছে। 

খোলা শা মণ্ডের সামনের লোকগুলো সেই বিকেল থেকে শিরদাঁড়া 
টান করে ম্যাজিক দেখার জন্য উদগ্রবব হয়ে বসে আছে । ক্রমশঃ তারা অসাঃ 
হয়ে উঠতে লাগল । মাঠের নানা দক থেকে হইচই চিৎকার শ;রু হয়ে গে 
আর ঠিক সেই সময় মণ্চের পর্দা উচে গেল। 

মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্প পোস্ট থেকে তার লাগয়ে ইলেকা্রক কা 
শান নেওয়া হয়োছল। আলোকিত মণ্ডে দেখা গেল, মাথায় রাজমএকুটের ম 
পাগাঁড় এবং ঝলমলে জাঁরর পোশাক পরা ম্যাজীসয়ান স্বাধীনকুমার দাঁড়য়ে । 

প্রায় ছ' ফুটের মতো হাইট যাদুকরের, বয়স রিশ-বানিশ । মুখ লদ্বা 
গায়ের রং ফর্সাও না, আবার কালোও না- দুইয়ের মাঝামাঝ । ঢা 
মতো চ্যাটালো বুক, চওড়া কাঁধ, শরীরে এক গ্রামও অনাবশ্যক চাঁব ?ে 
তাকানোমান্র টের পাওয়া যায়, সে রাঁতমতো সুপুরুষ । 

যাদুকরকে দেখে দর্শকদের চে্চামেচি এবং উত্তেজনা থেমে গেল ম 
একেবারে সামনের কে কয়েকজন মিউাঁজাসয়ান বসেছিল । ম্যাঁজক শো 
সঙ্গে সঙ্জো তারা বাজাবে। এরই ভূমিকা হিসেবে টিমেতালে তারা অকে 
একটা গৎ বাজাতে লাগল। 

যাদুকর স্বাধীনক্মার দারুণ স্মাট ভাঁঞাতে মাথাটা সামনের দিকে বং 
দর্শকদের উদ্দেশে বলল, “ভাইয়েরা, বোনেরা, বাবুরা, িবিরা- মায়েরা, বা: 
মপ্টাররা, মিসেসরা--আপনারা এখানে আমার ম্যাঁজক দেখার জন্যে এসো 
সেই বিকেল থেকে বসে বসে লাখ লাখ মশার কামড় খাচ্ছেন। সে; 
লাখ লাখ, কোট কোট ধন্যবাদ । এবার আসল কথায় আসা যাক। 
যাদ্যকর স্বাধীনক্মার, আপনাদের ীনজের লোক-বলকূল আপনা আদ 
এখনই শো স্টার্ট করব । যে খেল আজ দেখাব তাতে আপনাদের চে 
তারা গ্রেফ ব্ক্গতালুতে গিয়ে সেট করে যাবে । আজ আপনাদের আম 
ভ্যানিশ করার খেলা দেখাব । এক এক রকমের জিনিস আপনাদের কাছে 


আসব । দেখবেন, চোখের সামনে থেকে এক এক করে সব হাঁপস হয়ে যাচ্ছে । 
একেবারে পয়লা এই তাসই ধরুন-* বলতে বলভে বাঁ হাভটা তুলে ধরল দে। 
সেখানে রয়েছে একটা তাসের প্যাকেট । 

স্বাংীনকুমার প্যাকেট থেকে তাসগুলো বার করে আবার বলভে লাগল, 
এতে বহে বাহানখানা পা । দেখুন, কিভাবে গাঠলো হাপিস হয়ে যায়), 
বলেই ব। হাত থেকে ডান হাত ?দয়ে একটা তাস তুলে নিল সে। ভারপর 
নন্ম পড়ার মতো বলতে লাগল, গাল গাল গাল--ফ্যস হয়ে যা) ডান 
হাতের ঠাপটাকে সে ওপরে ছুড়ে দল। 

এঁকে ম্উীজীসয়ানরা ঝড়ের গাঁতিতে অকে্ট্রা বাঁজয়ে চলেছে । অবাক: 
হয়ে মঞ্চের সামনের কয়েক হাজার লোক দেখল, তাসটা আর নীচে পড়ল না, 
হাওয়ান অদৃশ্য হয়ে গেল। 


এইভাবে একটা একটা করে বাহান্নখানা তাস ভ্যাঁনশ করে দেবার পর 

পায়রা, গাধা, জামাকাপড়, ঘাঁড়, টাকা--সব উধাও করে দিল স্বাধীনকুমার | 
:গ্রাতিটি আইটেমের পর মাঠের চারপাশ থেকে চড়বঁড়িয়ে হাততালির শব্দ উঠতে 
লাগল । হাততালটা থামতেই চায় না। 

.. পায়রা, তাস, গাধা ইত্যাদর পর কাচের বিরাট একটা বাক্সের ভিতর 
“এক সান্দরী যুবতীকে পুরে মণ্টে নিয়ে এল যাদকর | উষ্চু এবং বড় একটা 
'টোবিলের ওপর যুবতীস্মদ্ধ; বাকঝ্সটা রেখে যাদুকর বলতে লাগল, এই যে ইয়াং 
গ্রাললটকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হীন এক রূপকুমারী, প্রিন্সেস অফ 
প্রতাপনগর । এতক্ষণ পায়রা, গাধা, তাস-_-এই সব হাওয়া হয়ে যেতে দেখেছেন । 
এবার দেখুন রাজকুমারী ভানিশ হয়ে যাচ্ছেন । গাল গাল গিলি-- বলতে 
'ঘলতে একটা পাতলা দিজ্কের চাদর দিয়ে রাজকুমারীর বাক্সটা ঢেকে দিল। 
দর্শকদের চোখের পাতা পড়ীছল না। *বাসরদ্ধের মতো তারা মণ্চের দিকে 
'তাঁকয়ে আছে । 

'  এাঁদকে অকেস্ত্রা জলদ তালে বেজে যাচ্ছে । মণ্টে এতক্ষণ খুব বেশী 
পাওয়ারের চড়া আলো জবলাছল। এখন তার জায়গার স্তিমিত নীলাভ 
আলোয় মণ্ট ভরে আছে। সেখানে সব কিছ; এখন রহস্যময় । 

;  স্বাধীনকুমার দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসে বলল, “এই খেলাটা টোরাঁফক 
ক্ষঠিন ; আমার বেস্ট খেলা । এখন কেউ একটাও কথা বলবেন না, কোন 
রকম শব্দ করবেন না। তাহলে রাঞ্জকুমারীর ক্ষাঁত হয়ে যাবে ; মৃত্যু পযন্ত 
ঘটতে পারে । চুপচাপ মন পীধন্ত করে দেখে যান কেমন করে যোগবলে আম 
এই রাজকুমারীকে অদ্য করে 'দাঁচ্ছি। গাল গাল গাল--" বলতে বলতে 
'কাচের বাক্সটার কাছে চলে গেল সে। সেটার চার ধারে ঘুরতে ঘুরতে বিড় 
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বিড় করে কী মন্দ পড়তে পাগল। তারপর হঠাৎ দাঁড়য়ে গিয়ে একটা হাত 
বাক্সটার দিকে বাঁড়য়ে দিয়ে তদ্তুত ভূতুড়ে গলায় বলতে লাগল, “রাজকুমারী, 
আপাঁন আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যান, উঠে যান 

মনে হচ্ছে, স্বাধীনকুমার যেন দশ ফুট দূরে মণ্টে দাঁড়য়ে কথা বলছে 
না, অনেক অনেক দূর হয়ত অন্য কোন গ্রহ থেকে তার কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে । 
শুনতে শুনতে দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিতে লাগল । এখন মণ্ট এত স্তব্ধ 
যে একটা কাঠি পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। 

যাদুকর সমানে একই রকম স্বরে বলে যাচ্ছে, রাজকুমারী, ওপরে উঠে 
যান, ওপরে উঠে যান এই সময় অকেস্ট্রা খুব নীচু খাদে বেজে যাচ্ছে। 

মানট কয়েক এভাবে বলার পর হঠাৎ চাদর-ঢাকা কাচের বাক্স নড়ে উঠল। 
তারপর আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে উঠতে শূন্যে এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল । 

দর্শকদের চোখের তারা যেন ছিটকে বোঁরয়ে আসবে । দম বন্ধ করে তারা 
দেখতে লাগল, স্বাধীনকুমার হঠাৎ শুন্যে ঝুলন্ত সেই কাচের বাক্সটার ওপর 
থেকে একটানে সল্কের চাদরটা সাঁরয়ে নল । আশ্চষ ব্যাপার, কাচের বাক্স 
বা রাজকুমারী, এখন ছুই নেই । হাওয়ায় সব শালয়ে গেছে । 

খেলার শেষে এবার যে হাততালি শুরু হল, সেটা থামল দশ মিনিট পর। 
দর্শকরা চিৎকার করে জানাতে লাগল, এমন যাদুর খেলা তারা জীবনে দেখে নি । 

আভনন্দন এবং হাততালর তোড় কমে গেলে স্বাধীনক্মার বলল, 'আমার খেলা 
আজকের মতো এখানেই শেষ । আবার কখনও যাঁদ সুযোগ পাই আবার আপনাদের 
খেলা দোঁখয়ে যাব । বাবুরা, বিবিরা, মায়েরা, বাবারা, সস্টাররা, মিসেসরা_ 
বিদায় নেবার আগে আপনাদের সবার কাছে আমার একটা নবেদন আছে ।, 

দর্শকরা 1চৎকার করে বলতে লাগল, 'বলুন বলুন ।, 

'আমার একটা কথা আপনাদের রাখতে হবে ।, 


শীনশ্যয়ই রাখব । ফোকটে আপাঁন আমাদের এত আনন্দ 'দিয়েছেন। যা. 


বলবেন তাই করব ।, 
সঙ্গে সঙ্গে কিছ? বলল না স্বাধীনকুমার । খাঁনকক্ষণ টুপ করে থেকে 


মনে মনে কী ভেবে নিল। তারপর শুরু করল, 'আঁম আপনাদের আজ থা 
দেখালাম সেগুলো সবই ভ্যানশ করার খেলা । আপনারা দেখেছেন তাস, গাধা, 
জামা-কাপড় এমন ি বিউটিফুল রাজকন্যা পর্যন্ত আম হাপিস করে 
শদয়োছি। এ সবই যাদুর খেলা, স্রেফ হাত-সাফাই । কন্তু আমার চাইতে 
আরো অনেক বড় একজন ম্যাঁজসিয়ান আছে ।' 

চারপাশ থেকে চিৎকার উঠল, কে? কে?) 

হাত তুলে সবাইকে থামাতে থামাতে স্বাধীনকুমার বলল, “একট? ওয়েট 


গু 


করুন, থোড়েসে ধৈর্য ধরুন । তার নাম 'িশ্য়ই বলব । তার আগে আমার 
দু-একটা কথা শুনে িীন।' কয়েক সেকেন্ড দম নিয়ে ফের শ্যরু করল সে, 
'আমি যার কথা বলাঁছ সেই ম্যাঁজাসয়ান আমার মতো স্টেজে দাঁড়িয়ে 
হাঁপস করার খেলা দেখায় না। সে সাঁত্য সাঁত্য অনেক রিয়েল জিনিস 
ভ্যানশ করে দিতে পারে |, 

লোকগুলোর উত্তেজনা এবং কৌতূহল ক্রমাগত বাড়াঁছলই । তারা 
জিরাফের মতো গলা বাঁডয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী কী ভ্যানশ করতে পারে 2, 

'আপনাদের দেখ, কষ্ট, অভাব-_এই সব) 

'বলেন ক মশায়! এত ক্ষমতা কার? সেই মাকড়াটা কে? 

'আছে আছে । খুব কাছেই আছে । এখান তাকে আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট 
করে দিচ্ছি । আপনারা কিন্ত কথা 'দয়েছেন, আম যা বলব তা-ই করবেন 1, 

হ্যাহ্যা করব তো। আগে মালটাকে নিয়ে আসুন 1, 

মণ্টের পেছন দকে যে চটের দৈয়ালটা, সেখানে কটা পোস্টার পীঁচকোর্ডে সে্টে 
উলটে রাখা হয়োছিল । বড়বড় পা ফেলে যাদকর স্বাধীনকমাব সেখানে গিয়ে 
পোস্টারগলো িধে করে আবাব সামনে এঞগয়ে এল । সেগ্‌লোতে লেখা তাছে £ 

“আগামী বিধানসভার নর্বাচনে মহীধব তরফদার আপনার ভোটপ্রাথঁ | 
দয়াকরে তাঁকে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবা করার সূঘোগ দন ।, 

দর্শকদের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে উুল, “ওরে শ্লা, মহশধর মাকড়া 
ভোটের মিটিং করবার জন্যে ম্যাঁজকগওলা বে এনেছে ! মাল বহৃতি খচড়া |, 

সঙ্জো সঙ্জো হইচই চেশ্ামেচি শুরু হয়ে গেল। 

্বাধীনক্মার দু” হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে বলতে লাগল, “আপনারা 
কিন্তু কথা দিয়েছেন, আম যা বলব তাই শঃনবেন |” 

লোকগুলো বলল, ণীকন্ত মহীধর শ্লা যে টৌরাঁফক হারামী । ঠিক আছে, 
আপনাকে যখন কথা দিয়োছ, মালকে নিয়ে আসূন। তার বন্তুতা-ফন্তুতা শুনে 
বাড়ি যাই ।, 

স্বাধীনক্‌মার একট; হেসে বলল, “বিহোত বহোত সযক্রিয়া । তারপন উইংসের 
ফাঁক দিয়ে মণ্টের পেছন দিকে চলে এল । সৈখানে আগামী নির্বাচনে ভোট- 
প্রার্থী বেটে মোটা ঘাড়ে-গর্দানে্াসা মহীধর তরফদার তার দুঃ গণ্ডা চামচে 
সদ্ধ অন্ধকারে বসে বসে ঝাঁক বাঁক আযানোফিলিস মশার কামড় খাচ্ছিল । 
স্বাধীনকূমারকে দেখামান্র দৌড়ে এসে তার হাত দুটো জাঁড়য়ে ধরে গ্যাদগেদে 
গলায় বলল, “তোমার জবাব নেই ;: একেবারে কামাল করে দিয়েছ মাইরি ।, 

স্বাধীনকূমার বাঁ চোখটা কৃণ্চকে বলল, “বলছেন 2? 

'আলবত ! এখানে দশবার ইলেকশান 'মাটং করতে চেষ্টা করোছ। কিন্তু 


&ে 


চারপাশের লোকগুলো এ্যায়সা হারামজাদা যে একটা িটিং-ও করতে দেয় নি। 
ইট আর পেটো ঝেড়ে মিটিংএর বারোটা বাঁজয়ে ছেড়েছে । তোমার জন্যে 
শেষ পযন্তি মিটিং-্টা করতে পারলাম |, 

'আপান যা একখানা 'জানস-_ওয়াগন ব্রেকারদেরও গুর;, চোলাইয়ের 
চালানদার-কাী একখানা ব্যাকগ্রাউণ্ড ! পেটো ঝেড়ে ওরা ভালই করেছে । 
যাক, আমার ফাস-টা দিয়ে মিটিংএ ইন" করুন গিয়ে । দেরি করলে লোকজন্‌ 
হাঁপস হয়ে যাবে । জনসভা তখন আপনার কাছে শোকসভা হয়ে যাবে। 
দিন_-' বলে হাত বাঁড়য়ে দিল। 

মাঁন-ব্যাগ খুলে ব্যস্তভাবে নগদ এক হাজার টাকা বার করে স্বাধীনকমারকে 
দিতে দতে মহীধর বলল, “ঘা উপকার করলে, কী আর বলব! লাইফে এ 
ধণ শোধ করা যাবে না। ছেলেবেলা থেকে এম-এল-এ হবার বন্ড শখ আমার 
নহে হে 

টাকাটা গুনে নিয়ে পকেটে পুরভে পঠ?ুরতে স্বাধীনকুমার বলল, 'আবার 
কোনও সাপাঁভিসের দরকার হলে বলবেন ।' 

“তোমাকে আমার সব সময় দরকার । এ বছর আম হয়ত এম-এল-এ 
হয়ে যাব । পরের বার এম-ীপ হবার জন্যে কনটেস্ট করব । অত উঁচুতে 
চড়তে হলে তোমার মতো একখানা ল্যাডার চাই ।' 

স্বাধীনকুমার উত্তর দল না। স্টেজের পেছন দিকে একটা কিট-ব্যাগে 
তার দ্রাউজার, বুশ শার্টটা ছিল । যাদঃকরের পোশাক বদলে সেগুলো 
পরে নিল সে। তারপর মহীধরকে বলল, “আচ্ছা, চাল স্যার | 

কিছঃক্ষণ পর হাইওয়েতে এসে একটা সাইকেল রিকশায় উঠল স্বাধীনকুমার । 
এখান থেকে [তিন মাইল দাঁক্ষণে একটা বাঁস্ততে থাকে সে। আপাতত 
সেখানেই চলেছে । ঠিক সেখানে না, বাঁস্তর ঠিক গা ঘেষে যে বাংলা মদের 
দোকানটা রয়েছে, সে যাচ্ছে সেখানে । সর্ঘ জুববার পর একটা সেকে্ডও 
সে বাইরে থাকে না; সোজা কান্ট্রি কারের এ শধাঁড়খানাটায় গিয়ে ঢোকে । 
আজ মহীধর তরফদারের ইলেকশন মিটিংএর জন্য ম্যাজক দেখাতে এসে 
অনেক দোর হয়ে গেল। জিভের ডগা থেকে প্টন্যাক পৰন্তি জায়গাটা এখন 
শহাকয়ে গরুভ্যাম হয়ে উঠেছে । পাকা এক বোতল সোনার বাংলা গলায় 
না ঢালা পথন্তি এই মুহূতে সে জার ?কছ ভাদ্তে পারছে না। | 

হাইওয়ে ীদয়ে সাইকেল-রকশায় যেভে যেতে মহীধর তরফদারের জবালাম়্ন 
বন্তৃতা শঃনতে পেল স্বাধীনকুমার । সেই সঙ্জে চড়বাঁড়য়ে হাততালির শব্দ । 
লোকটা আঁডয়েন্সকে কবজা করে ফেলেছে । মনে মনে স্বাধীনকুমার উচ্চাগণ 
করল, 'শালা মাকড়া !' 





যাদ*কর স্বাধীনকুমারের আসল নামটা সে নিজেই জানে না। ছেলে- 
বেলায় বেশ কয়েকটা বছর তার কেটেছে পুরুলিয়ার এক অরফ্যানেজে । 
সেখানকার ফাদার ফারমোর তার নাম 'দদিয়োছলেন পরমেশ্বর । ওয়ার্ডে 
তিন শ' কোটি মানুষের মধ্যে কোন দঃ'জন তার মা-বাপ, এ খবর 
পরমেশ্বরের জানা নেই । বাপ-মায়ের পাঁরচয় না থাকার জন্য বড় হয়ে 
ছেলেটা মেলানকলিয়াতে ভযগবে, তাই মানুষের স্টেজ থেকে অনেক ওপরে 
তুলে খোদ ভগবানের নামেই ওর নামকরণ করে দিয়েছেন ফাদার ফারমোর | 
কনসোলেশন প্রাইজ । এ নামটা নিজের সঙ্জে জুড়ে অনেক দন আগে 
অরফ্যানেজ ছেড়ে পাঁলয়ে এসেছিল সে। পালানোর ব্যাপারটা এখন নয়, 
পরে। তবে এটুকু বলা যায়, এ একমেব পরমেশ্বর নামটা নিয়েই সে খুশি 
থাকে নি। স্মাবধামতো আরো ডজন ডজন নাম নিজের সঙ্গে জুড়ে 
নিয়েছে । যেমন যাদুকর হিসেবে তার নাম স্বাধীনকুমার । 'ত্রীমন্যাল কেসে 
যে রকম থাকে, সুদেশ ওরফে লক্ষ্মণ, ওরফে যোশেফ, ওরফে ধীরুভাই, 
ওরফে নাঁথনলাল বুলাকীরাম, ওরফে ফিরোজ--পরমেশ্বরের ব্যাপার অনেকটা 
সেই রকম | যাদুকর হিসেবে কছক্ষণ আগে সে ছিল স্বাধীনকুসার | 
এখন আবার আরাজন্যাল পরমেশ্বর হয়ে গেছে । বারো ঘণ্টা পর কাল 
সকালে তার নাম হয়ত হবে আলফানসো । অথাৎ কথাটা দাঁড়াল এই, 
ভারতীয় প্রজাতল্লে ধও রকমের জাত আছে, .পঞ্জাব-গুজরাটি-মারাঠি-বাঙাল- 
কেরলী-মাইশোরী-কোত্কনী-পাশাঁ ইত্যাঁদ, যে কোন সময় তার যে কোনটা 
হয়ে উঠভে পারে পরমেশ্বর । তখন তার পোশাক এবং মেক-আপ দেখলে 
মনে হবে এক্কেবারে হানড্রেড পারসেণ্ট সর্দারজী িংধা বিহারী অথবা উত্তর 
প্রদেশের ভাইয়া বা গোয়া পিদ্রয । শুধু তাই মা, দরকার মভো সে 
হিন্দ, মুসলমান, ক্লীশ্চান, শিখ, জৈন, আযাথোর়স্ট কা প্যানথোয়স্টও হয়ে 
যেতে পারে । 


পরমে*রর সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হয়েছে তাতে তার ইমেজ খুব সম্ভব 
তেমন পার্কার হয়ে ওঠে নি। সেটা আরেকটু স্পন্ট করা দরকার । 

আসলে পরমেশ্বর নামে এই ক্যারেক্টারখানা যে কী, এক কথায় বা 
একিমান্র সেনটেন্সে বলে বোঝানো যাবে না। কখনও মনে হয় সে একজন 
উৎকৃন্ট চট বা জালয়াত, কখনও মনে হয় ধর্মযাজক, কখনও মনে হয় 
ধাঁড়বাজ, জোচ্চোর, কখনও দাতাকর্ণ, কখনও বা জঘন্য '্লামন্যাল । সকালে যাঁদ 
মনে হয় ভগবান নিজের হাতে তাকে তৌর করে এই ওয়াজ্ডে পাঠিয়েছেন, দুপ:রেই 
সে আহইীডয়া পালটে ফেলতে হবে । তখন মনে হবে এই লোকটা হল 
ওয়াল্ডেরি টপমোস্ট মিসক্রিয়াণ্ট ; খোদ শয়তান খুব যত্র করে অনেকটা সময় 
নিয়ে একে বানিয়েছেন । শয়তানের হাতের তৈরী এমন হ্যাণ্ডিক্র্যাফটের নমুনা 
হোল ওয়াজ্ডেঁ দু-চারটের বোৌশ নেই । মোদ্দা ব্যাপারটা হল, একটা মানুষের 
ভেতর নানা ধরনের অনেকগুলো ক্যারেক্টার পুরে দিলে যা দাঁড়ায় পরমেশ্বর 
হল তাই । 

তার কাজ হল জনগণের সেবা । সারাঁভস উদ পীপূল । কারো জাল 
পাশপোট* দরকার, কারো ইউীনভাঁসটির 'ডাগ্র প্রয়োজন, ব্যাঙ্ক ডাকাতির 
জন্য কেউ হয়ত ব্রু-প্রিণ্ট চায়, জেল থেকে মেয়াদ ফঃরোবার আগেই কাউকে 
কায়দা করে বার করে আনতে হবে এমান নানা ব্যাপারে পরমেশ্বর সাহায্য 
করে থাকে । এটাই তার প্রফেশান। অবশ্য কাজের দাঁয়ত্ব এবং ঝাঁক 
অনুযায়ী তার ফা কম-বেশী হয়ে থাকে । 

সারভিস ট; '্দ নেশন অর্থাৎ জাঁতর সেবার জন্য পরমে*্বরকে অনেক- 
রকম তাঁলম 'নতে হয়েছে । যেমন কুংফু, ক্যারাটে, ম্যাঁজক, রেসালং, 
মোটর রেস, হর্স রাইডিং, জ:য়া, বোমা বানানো, ইত্যাঁদ ইত্যাদ। পীপলের 
সেবা তো সোজা ব্যাপার নয় । 

খুব সম্ভব, পরমেশ্বরের ভাবমৃতি সদ্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা 
করা যাচ্ছে। 


এখন পরমে*বরের দিকে আবার চোখ ফেরানো যেতে পারে । ম্যাজিক 
দেখিয়ে সেই যে সে সাইকেল-রকশায় উঠোঁছল, তারপর ঘণ্টাখানেক পার 
হয়ে গেছে । এখনও সে এ িকশাতেই বসে আছে । 

এই মহূর্তে পরমেশ্বর যেখানে এসে পড়েছে সে জায়গাটা খুবই গ্রীজনি | 
দু*ধারে ক্ষাঁচৎ এক-আধটা বাঁড় চোখে পড়ে। রাপ্তায় আলো নস্থাকায় 
চারাদক অন্ধকার । অনেকক্ষণ পর পর অন্য প্রভিন্সের দু-একটা ট্রাক কি 
টেশ্পো হেড লাইট জবালয়ে ঝাড়ের বেগে হঃস-হাস করে পাশ দিয়ে বোরয়ে যাচ্ছে । ৬ 
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আরো 'ানট পাঁচেক যাবার পর শর্ট কাট করার জন্য সাইকেল- 
শ্রকশাওলা তার গাঁড়টাকে হাইওয়ে থেকে একটা সরু রাস্তায় নাময়ে 
নিয়ে গেল। 

এই রাস্তাটা আরো ফাঁকা । এতক্ষণ তবু দুচচারটে ট্রাক-ফ্লাক দেখা 
যাচ্ছিল, এখানৈ তার কিছুই নেই । দু” ধারে ফাঁকা মাঠে ঝোপঝাড়, ভূতুড়ে 
চেহারার গাছপালা, মাঝে মাঝে ক্রারপানায় ঠাসা মরা খাল, খালের ওপর 
শিসলুয়েট ছবির মতো বাঁশের সাঁকো, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । 

পরমেশ্বর দু? ধারের দশ্যাবলী দেখাছিল না। তার একমান্ত্র ধ্যান-জ্ঞান, 
কতক্ষণে সেই জগদীশ সাহার বাংলা মালের দোকানটায় পেশিছ্‌বে । সূযাস্ত 
হয়ে গেছে দু ঘণ্টা আগে, এখনও গলায় এক ড্রপ সোনার বাংলা পড়ে নি। 
জিভ আর আলটাগরা শাকয়ে রটিংপেপার হয়ে উঠেছে । তা ছাড়া তার 
সারাভসের জন্য কেউ না কেউ এতক্ষণে ওখানে এসে বসে আছে । 
সোসাইটিখানা দিনকে দিন যা হয়ে উঠেছে তাতে অনেকের কাছেই তার মতো 
লোকের ভীষণ দরকার ৷ বাইরে চকচকে ভু সিটিজেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে 
ফেরেববাজ, বদমাশ, র্যাক-মাকেটীয়ার, স্মাগলার_ এমন লোকের সংখ্যা রোজ 
হুড় হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পরমেশ্বরের প্রফেশান এখন দারুণ 
জমজমাট । এভাবে চললে ফিউচারে গিয়ে ষে কী দাঁড়াবে ভাবতেও আনন্দে 
রাড-প্রেসার চড়ে যায়। 

পরমে*্বর খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দারুণ স্পীড়ে চালাতে 
চালাতে আচমকা ব্রেক কষে সাইকেল-রিকশাটা থেমে গেল । 

পরমেশ্বর হ্‌ড়মুড় করে সামনের দিকে গড়ে যাচ্ছিল । ক্ষেপে গিয়ে বলল, 
“ক হল রে মাকড়া?, 

চাপা সন্ত্রস্ত গলায় রকশাওলা বলল, “সাব, ওহশী দৌখয়ে_? বলেই ভয়ে 
ভয়ে কাঁপা গলায় সামনের দিকে আঙ্চল বাঁড়য়ে দল। গলার স্বরের মতো 
তার সারা শরীরও ভয়ানক কাঁপছে । | 

এতক্ষণে আকাশের কপাল ফংড়ে টিকালর মতো একটা চাঁদ বেরিয়ে 
এসেছে । আবছা আলোয় পরমেশ্বর দেখতে পেল দঃ শো গজ দুরে একটা 
দামী িমুঁজন দাঁড়য়ে আছে । আর চার-পাঁচটা লোক সেটা ঘিরে রয়েছে । 
তাদের হাতে ঝকঝকে ছোরার ফলা। ওদেরই মধ্যে দু-একজন লিমুীজনের 
দরজা খুলে ভেতর থেকে কাউকে টেনে বার করার চেষ্টা করছে। 
ভেতরের লোকটা নিশ্চয়ই বেরুতে চাইছে না। তাই টানা হ্যাঁচড়া চলছে । 

দেখা মাত্রই পরমেশ্বর টের পেয়ে গেল হাইওয়ে রবার+এর গ্যাং। এদের 
কথা আগেই শুনেছে সে। এখান দিয়ে কেউ দামী গাঁড়-টাঁড়ি করে গেলে 
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ওরা চান্স পেলেই থাময়ে দেয়। টাকা পয়সা থাকলে কেড়ে কুড়ে নেয়। 
বাধা দিতে গিয়ে দু-একটা মাডণরও হয়ে গেছে । এখান থেকে থানা-টানা 
অনেক দূরে, তা ছাড়া পাাীলসের ভ্যান পেট্রোল-টেট্রোলও দেয় না। ফলে 
হাইওয়ের হারামীঁগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে । 

আগের মতোই চাপা এবং কাঁপা গলায় গরকশাওলা বলল,*সাব, গাঁড় 
বড়া সড়ক পর ঘুমা লেঙ্গে ?। 

অথণৎ সামনের দিকে ডাকাত-টাকাতদের লাফরায় না গিয়ে রিকশা ঘাারয়ে 
সে হাইওয়ে ধরে যেতে চাইছে । তাতে মাইল দুয়েক বেশী ঘুরতে হবে। 
প্রাণ হাতে নিয়ে শর্টকাট করতে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। তার 
চাইতে ঘুরপথ ঢের ভালো । 

পরমেশ্বর এক সেকেণ্ড কী ভাবল । তারপর বলল, 'নেহী-' 

অবাক হয়ে রিকশাওলাটা বলল, “তব 2” 

সদে চল সোজা ডাকুদের গ্যাং-্টার দিকে আঙুল বাঁড়য়ে দল পরমে*্বর | 

শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না 'রকশাওলাটা। তার চোখের 
ঘোলাটে তারা দুটো পাক্কা একটি মিনিট ফিক্সড হয়ে রইল । মনে হল, 
মাকড়াটার হাত-পায়ের হাড় আলগা হয়ে যাচ্ছে । যে কোন মুহূর্তে ধুপ 
- করে উচু সাঁটটা থেকে লাট খেয়ে নীচে পড়ে যাবে । লাট খেতে খেতেই 
বেন গলার একেবারে নীচু পর্দা থেকে তীক্ষ্ম গলায় চেপচয়ে উঠল, নেহা 
সাব, হাম নেহা সাকে। উ লোক খতম কর দেগা-, 

'মাকড়া একেনারে ডরপোক | শ্লা চৃহা কাঁহকা। ঠিক আছে, তুই এখানে 
আমার ব্যাগটা নয়ে বসে থাক। আম এ খচড়াগুলোকে একট; 
দেখে আস ।, 

[রকশাওলা বলল, কেন যাচ্ছেন সাব 

সাইকেল-রকশা থেকে নেমে পড়েছিল পরমেশ্বর । বলল, “ওদের কারো 
সঙ্গে আমার বোনের শাদী দেব। বাতাচিত করে দোঁখ একটা জজজাজী পাই 
1কনা--, বলতে বলতে এগয়ে গেল। 

কাহাকাঁছ আসভে গ্যাংটাকে ভাল করে দেখা গেল। বয়স কারো একটা 
খুব বেশী না। সবার পণচশ থেকে [তারশের মধ্যে । সবাই পোশাকই প্রায় 
একরকম-__বেল-বটম, কোমরে চওড়া বেল্ট, দৌড়বার সাবধার জন্য কেডস। 
ওদেন কেউ কেউ বেশ লম্বা, কেউ মাঝাঁর মাপের বা বেটে । গায়ের রঙও 
আলাদা আলাদা_ফর্পা, কালো বা বাদামী । তবে পোশাক ছাড়া ওদের আরেক 
দক থেকে মল রয়েছে । সেগুলো হল গালের মাঝামাঁঝ পযন্ত চওড়া জুলাঁপ, 
চোঁটের পাশ দিয়ে ঝুলে আদা গোঁফ আর কাঁধ পযন্তি লদ্বা লদ্বা চুল । 


৯০ 


এতক্ষণে টানাটানি করে গাঁড়র ভেতর থেকে দুটি লোককে নামিয়ে 
ফেলেছে ওরা । দুজনের একজন হল শোফার ; সাদা পোশাক আর টুপ 
দেখে তাকে চেনা যায়। দ্বিতীয় লোকটির বয়স ঘাটের কাছাকাঁছ। ভারী 
মাংসল চেহারা, গায়ের রঙ টকটকে । মোটা নাক তাঁর, ভারী চিবুক, শচবুকের 
তলায় [তন থাক চাঁব, চওড়া কপালের ওপর থেকে কাঁচাপাকা পাতলা চুল 
ব্যাকব্রাশ করা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা । পরনে দামী স্যুট আর কীদ্বনেশন 
শন্য । দেখেই বোঝা যায় শাঁগালো মালদার লোক । ভদ্রলোক একটা ঢাউস 
আটাচি ব্যাগ দু হাত দিয়ে বুকের ভেতর চেপে ধরে আছেন। ধস্তাধাঁস্ত 
এবং টানা হ্যাঁচড়ার জন্য তাঁর কোটের পকেট, জামা, টাই ছিড়ে গেছে। 
নখের আঁচড় লেগে মুখের এবং গলার চামড়া কেটে রন্ত বোরয়ে আসছে । 

গ্যাংংএর একজন শোফারের গলার কাছে ছোরার ডগা ঠেকিয়ে দাঁড়য়ে 
আছে । সে বলল, একদম আওয়াজ করবে না।, 

আওয়াজ করবে কি, তার হৃখীপণ্ডের ধুকপুকীন বোধ্হয় থেমে গেছে। 
মুখটা রন্তশন্য, ফ্যাকাসে । চোখের তারা একেবারে ফক্সড হয়ে গেছে! 
মাকড়া বেচে আছে কনা কে জানে। 

গ্যাং-এর বাকী ছোকরাগুলো ছোরা উীচয়ে বয়স্ক মালদার লোকটিকে 
ঘরে রয়েছে । একটা ছোকরা ডান হাতের ত্জনী নাচিরে তীন্ন চাপা গলায় 
বলল, “ঝামেলা না করে ব্যাগটা দিয়ে দিন |? 

ভদ্রলোক বললেন, 'না, কক্ষনো না; 

'তপনার 'ডেড-বাঁড় রাস্তায় পড়ে থাকার চাইতে ব্যাগটা দিয়ে দেওজ়া 
[ক ভালো না?) 

চাপা কিন্তু দঢ় গলায় ভদ্রলোক বলেন, কছুতেই ব্যাগ দেব 
তোমরা যা পার করো ।? 

খাঁনকটা দুরে পায়ে পায়ে বশ কনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরমেশ্বহ । আনে 
মনে নেশ তারক করল, বাহ্‌ বাহ্‌, মালের নাভের ঢটোৌরাফক জোর! 
এতগ্রঃলো ড্যাগার চারাদকে কিন্তু ব্যাগটা কিছুতেই সে ছাড়ছে না! 

সেই ছোকরাটা এবার বলল, “এক মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে না 
দলে ড্যাগার পেটে ডুকে যাবে । বলে ঘাঁড়র দিকে তাবাল। 

গরমেম্বরও কবাঁজ উলটে নজের ঘাঁড়টার  দকে চোখ রাখল । যখন এক 
মাঘট পুরো হতে মোটে দশ সেকেও বাকী সেই সময় ছোকরা আরেক 
বার ওয়ানং দল, 'এখনও ভেবে দেখুন 

ভদ্রলোক কিছ বলতে যাঁচ্ছলেন, ভার আগেই পরমেশ্বর আস্তে করে 
বলে উঠল, “এই যে মালেরা_; 


পা 
শ্ 


নে 
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চমকে পুরো গ্যাংটা এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক ভদ্রলোক আর তাঁর- শোফার 
ঘাড় ফেরাল। সাইকেল-রিকশা থেকে নেমে পরমেন্বর যে কখন এখানে এসে 
দাঁড়য়েছে, তারা কেউ খেয়াল করে নি। 

পরমেশ্বর আবার বলল, “এসব কী হচ্ছেঃ তোমাদের মতো হারামীদের 
জন্যে কোন ভদ্দরলোক এ রাস্তায় আসতে পারবে না! ছেড়ে দাও ওকে ।: 
ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলল, “আপাঁন চলে যান স্যার, 

ভদ্রলোক বিমূটের মতো তাঁকয়ে রইলেন । তান বুঝতে পারছিলেন না 
এ লোকটা অর্থাৎ পরমেশ্বর গ্যাংস্টারদের কেউ কিনা । আর যাঁদ এই দলের 
না হয়ে থাকে তা হলে তার দুঃসাহসেব কথা ভানলে বকের ভেতরকার রক্ত 
জমে বরফ হয়ে ষায়। 


ছোকরাগুলোর চোয়াল শন্ত হয়ে উঠোছল । হিংস্র ভাঙ্গতে তারা তাঁকয়ে 
আছে । তাদের চোখের তারা দপ্‌ দপ করাছল। যেকোন মুহূর্তে তারা 
পরমে*্বরের ওপর কাঁপিয়ে পড়তে পারে । একটা ছোকরা, খুব সম্ভব 
সেই দলটার লীডার-চেশচয়ে উঠল, “কে তই 

'আঁম পরমে*বর-অলমাইটি গড । যা, ভদ্দরলোককে ছেড়ে ফুটে যা 

'শুয়াবকা বাচ্চা, দাঁড়াও, তোমার লাশ শুইয়ে পাচ্ছি 

বয়স্ক লোকটিকে ছেড়ে গ্যাংস্টারগুলো পরমেশবরের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ল । 
মনে হয়োছল পাঁচটা উদ্যত ছ্ঢীরর ফলায় রক্তান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে তার ডেড- 
বাঁড রাস্তায় লুটিয়ে পড়বে । কিন্তু ছাই ঘটল না; চতুর িছল 
মাছের মতো সে একেবেকে শুয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের শরীরটাকে ছযীরর ঘা থেকে 
বাঁচাতে লাগল । আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ক্যারাটে বা কুংফুর স্টাইলে 
ছোকরাগয্ুলোর ঘাড়ে, পেটে, মুখে বা বুকে এক একটা দারুণ জোরালো আপার 
কাট, আগ্তার কাট বা লাথ হাঁকিয়ে গেল। 

দেখতে দেখিতে সেই বয়স্ক ভদ্রলোক, তাঁর শোফার এবং দশো গজ দূরে 
সাইকেল-রিকশাওলাটার চোখের সামনে যেন তারাবাঁজ ঘটে যেতে লাগল । 
তাদের চোখের পাতা আর পড়ছে না। বার বার তাদের মনে হাচ্ছল হাইওয়ের 
পাশের এই সরু রাস্তায় হালউডের কোন আাকশন ছাবির সব চাইতে দুর্দান্ত 
দৃশ্যটি দেখানো হচ্ছে । 

এক 'দকে মান্র একজন, অন্য দিকে পাঁচ জন সশস্ত্র গ্যাংস্টার পনের 
শমানট ধরে এদের মধ্যে একটানা দুধর্ষ একটা ফাইট চলল । তারপর হঠাৎ 
দেখা গেল, তিনটি ছোকরা ঘাড়ে গলায় বা পেটে প্রচণ্ড মার খেয়ে মুখ 
গজে রাস্তায় গড়ে গেছে । তাদের নাকমুখ দিয়ে গল গল করে রন্তু বোরয়ে 
আসাঁছল। সঙ্গীদের এই হাল দেখে বাকী দু-জন লড়াই চালিয়ে যাওয়াটা 
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দরকার মনে করল না। আচমকা অন্কার মাঠে নেমে দৌড়তে শুরু করল 
এবং চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। 

নিজেকে সারাক্ষণ বাঁচয়ে গেলেও দূু-চারটে ছযীরর খোঁচা পরমেশ্বরের 
গায়ে লেগোছল । সেই জায়গাগুলো থেকে এখন রন্ত বোরিয়ে আসছে । তা 
ছাড়া জামা আর ট্রাউজার্স ছিপ্ড়ে-টিড়ে গেছে । পরমেশ্বর কিন্তু সে সব 
গ্রাহ্য করল না। যে ছোকরা তিনটে ঘাড় গর্জে রাস্তায় পড়ে ছিল, 
পরমেশ্বর তাদের কাছে গিয়ে এক এক জন করে ঢেনে তুলল । তারপর চোখ 
কুচকে জভের ডগায় চুক চুক শব্দ করে বলল, “মাকড়ারা, এই তাগদ নিয়ে 
হাইওয়ে রবারি করতে বোরয়োছস । আগে ভালো করে ফাইটের দ্রোনং নে; 
তারপর এ সব কাজে নাবাঁব। নইলে জানে লোপাট হয়ে যাব যে। যা, 
ফোট-_” বলেই সবাইকে একটা করে লাথ হাঁকাল। 

ছোকরা তিনটে টলতে টলতে এলোমেলো পা ফেলে খানকটা এগুলো । 
তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। পরক্মণেই উঠে হামাগাড় দিয়ে বিংবা 
বুকে হাঁটতে হাঁটতে মানের ভেতর অদৃশ্য হল । 

এতক্ষণ ীসনেমার ফ্রিজ শটের মতো সেই বয়স্ক ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে 
ছিলেন । এবার ?তাঁন উধর্ধশবাসে দৌড়ে এলেন । বললেন, তুমি আমাকে 
বাঁচয়েছে ভাই । তুম না এলে ওই গ্যাংস্টাররা আমাকে মেরে ফেলত, আর 
ব্যাগটা নিয়ে যেত । 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে এই ব্যাগে ?, 

“দশ লাখ টাকা ।, 

এত ক্যাশ নিয়ে কেউ রাত্তরবেলা এই রাস্তায় আসে ! জানেন না, 
এটা ঢোঁরাফিক খচড়া জায়গা !, 

'জান। কন্তু টাকাগুলো এক জায়গায় পেশছে দেবার কথা আছে। 
তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে এসোছলাম । ীকন্তু এ কি, তোমার গলা, হাত-টাত 
কেটে গেছে । এক্ষ2ীণ ডান্তারের কাছে নয়ে যাওয়া দরকার । এসো এসো, 

“কোথায় 2 

“এ যে আমার গাঁড় রয়েছে । নাপিহোমে নিয়ে যাব ।? 

“আমার জন্যে ভাববেন না। স্লাইট কেটেছে; একট ডেটল-ফেটল 
লাগয়ে দিলে ডিক হয়ে যাবে । আপাঁন চলে যান।, 

তাই কখনো হয়! নিজের লাইফ রিস্ক করে আমাকে বাঁচালে_ এসো 1? 

ভদ্রলোক নিজের গাঁড়তে তুলে নাঁসং-হোমে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা 
করলেন । িল্তু পরমেন্বর কিছুতেই গেল না। জগদীশ সাহার সেই 
শংড়খানাটা তাকে চুদ্বকের মতো টানছিল । 
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বয়ঙ্ক ভদ্রলোকটি আবার বললেন, “তুমি আমার লাইফ সেভ করেছ। 
তোমার জন্যে আমাকে িছ7 করতেই হবে 

“আপনার কসসু করতে হবে না। দয়া করে 'এখন ফুটে যান। আমার 
টোৌরাঁফক জর;রী কাজ আছে, বলেই পরমেশ্বর ঘ্[রে সেই সাইকেল- 
[রিকশাটার দিকে এগিয়ে চলল । 

বয়স্ক ভদ্রলোকটি সঙ্জো সঙ্জে দৌড়ে এলেন, “তুমি কোথায় যাবে, বল, 
পেশীছে (দিচ্ছ 

'আঁম যেখানে যাব তার পাঁচ শো মাইলের মধ্যে আপনার হতো 
জেন্টালম্যানরা যায় না। ঝামেলা না করে এবার কেটে পড়ান ।, 

প্রাণ বাঁচাবার কৃতজ্ঞতস্বরূপ পরমেম্বরের জন্য কিছ একটা না করতে 
পারলে ভদ্রলোকের একেবারেই ভালো লাগাছল না। তান এবার বললেন, 
“তোমার ঘখন জরুরী কাজ আছে তখন আর 'বরন্ত করব না! এই নাও 
আমার কার্ড । এতে "ঠিকানা, ফোন নাদ্বার দেওয়া আহে । কাল হোক 
পরশু হোক যোঁদন ইচ্ছে এসো । আসবেই িন্তু। গ্লীজ-, পকেট থেকে 
একটা কার্ড বার করে পরমেম্বরের হাতে দিলেন ভদ্রলোক । 

কাডটা ভাল করে দেখলও না পরমেশ্বর । খুবই তাচ্ছলযর ভাঙ্গতে 
পকেটে রেখে দিল । তারপর লোকটাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য 
বলল, 'আচ্ছা যাব । 

গভীর আবেগে পরমেশ্বরের দুটো হাত জাঁড়য়ে ধরে ভদ্রলোক বললেন, 
তুম আমাকে রক্ষা করেছ ; তোমার জন্যে আমাকে কিছ; করতেই হবে ।, 

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। ভদ্রলোক তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 
'আাচ্ছা চাল ।, 

ভদ্রলোক তাঁর গাড়ির দিকে কিরে গেলেন। ক' পা হেপ্টে পরমেশ্বর 
সাইকেলারকশায় গিরে উঠল । 





জগর্দীশ সাহার কাণ্ট্ি লিকার শপের সামনে গিয়ে পরমেশ্বর ষখন িকশা 
থেকে নামল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে । ঘন হয়ে আকাশ থেকে হমের 
দন্ড়ো ঝরতে মার করেছে । 

হাইওয়ে থেকে প্রথমে একটা গলি, সেই গাঁল থেকে আরেকটা খোয়া 
ওঠা ব্রাইণ্ড লেনের শেষ মাথায় জগদীশের শঃডিখানা । এঁদকের রাস্তা-ঘাটে 
মউীনাঁসপ্যালিটি স্রেফ নিয়মরক্ষার জন্য সিকি মাইল দূরে দূরে একটা করে 
ল্যাম্প পোস্ট পরতে দিয়ে গেছে । এবং কী আশম্ কখনও কখনও 
সেগুলোর গায়ে টিমাটম করে আলোও জহলে। আজও জবলাছল। তবে 
কুয়াশার জন্য সেই আলোর দশ ফুট দূরের কিছুই চোখে পড়ে না। 

জায়গাটার চারাঁদকে এলোমেলোভাবে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অগুনতি 
বা্ত। সে সবের ফাঁকে ফাঁকে নদর্মা, ঝোপঝাড়, কিছ কিছ ফাঁকা জমি 
আর াফউীজ' কলোনি । 

জগদীশ সাহার শঁড়খানাটা একটা টালর চালের বাঁস্তর রাস্তার 
দিকের ঘরে । 

পরমেশ্বর তার কিট ব্যাট কাঁধে ঝ্রুলয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল, আসর 
একেবারে জমজমাট । টাঁলির চাল থেকে একটা এক শো পাওয়ারের আলো 
ঝুলছে । সেই আলোয় চোখে পড়ে এক ধারে গাঁদবসানো চেয়ারে বসে 
আছে মাঁলক জগদীশ সাহা । লোকটা মধ্যবয়সী । ঘাড়ে-গদ্ণনে ঠাসা, 
কালো কুচকুচে চেহারা তার। পরনে জালিকাটা গোলাপ গোঁঞ্জর ওপর 
মলমলের পাঞ্জাব আর মিলের ধাত। ধ্যাত বা পাঞ্জাব এত ফিনফিনে যে 
গায়ের লোম পযন্ত দেখা যায়। চুল চামড়া ঘেষে খাড়া খাড়া করে 
ছাঁটা। গলায় তার সোনার চেন, তিনটে দাঁত সোনা বাঁধানো, হাতে ঢাউস 
সোনার তাঁবজ । লোকটার সামনে উচু টেবলের ওপর ক্যাশ-বাক্স | এখানে 
বসেই বাজপাঁখর মতো চোখ দিয়ে খদ্দেরদের ওপর সে নজর রাখে। 

জগ্দীশের পেছন দিকের দেয়ালে ওয়েস্ট বৈঙ্ঞল গভনমেন্টের এক্সাইজ 
[ডিপার্টমেন্ট থেকে দেওয়া একখানা বাঁধানো লাইসেন্স ঝুলছে । সেটার পাশে 
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একা কাঠের র্যাকে রয়েছেন মাটির তৈরী 'সাদ্ধদাতা গ্রণেশ এবং মা কালীর 
বাঁধানো ছাব। পূজারী বামুন রোজ এসে এখানে কালী এবং গণেশ পূজো 
করে যায় । ঘরটার বাকী তিন দেয়ালে ীসনেমার হিরোইনদের নানা রকম 
পোজের আল.থালু ছবি নষ্তাভরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে । প্রতিটি দেয়াল 
ঘেঁষে নীছু বেগ পাতা এবং সেগমুলোর সামনে টেবলের ধরনে হাই বেন্ট। 

এই মুহূর্তে প্রচুর লোকজন বেগুগুলোতে গা ঘেশ্যাঘেণীষ করে বসে আছে । 
তাদের সবার সামনে মাটির খোরায় দাশ মদ আর শালপাতায় ঘুগানর 
চাট । চেহারা দেখেই টের পাওয়া যায়, জগদীশের খদ্দেরদের শতকরা এক- 
শো ভাগই হলো কারখানার ওয়াকার এবং বাঁস্তর বাঁসন্দা | 

শদাড়খানার 1তন-চারটে ছোকরা অনবরত ছোটাছাট করে খদ্দেরদের 
মা-কাল মাক্ণা বাংলা মাল 'দয়ে যাচ্ছে । 

জগদীশ নড়েচড়ে বসে বলল, ক গুরু, তোমার আজ এত দোঁর ?, 

পরমেশ্বর বলল, 'ইলেকশানের ব্যাপারে একটা কনদ্রা্ট নিয়ে গিয়োছলাম | 
কাজটা 'ফানশ করতে দৌর হয়ে গেল ।, 

'সান-স্টে হয়ে গেছে কখন, অথচ তুমি আসছ না। তোমাকে ছাড়া 
শএাঁড়খানাটা মাহীর ম্যাড়ম্যাড় করাঁছল ।' 

চারাদক থেকে মাতালেরা হল্লা করে উঠল, ঘা বলেছ মালক ! গুরুকে 
ছাড়া রাান্তরবেলাটা জমে না।, | 

জগদীশ বলল, “যাও, বসো গে বলতে বলতেই হঠাৎ পরমেশ্বরের 
ঘাড়ে গলায় রন্তু দেখতে পেল এবং প্রায় চেচয়ে উঠল, কী হয়েছে গরু ? 
এত ব্লাড কেন 2, 

পরমেশ্বর অলপ একটু হাসল, "ও কিছু না। রাস্তায় কর্টা হারাম 
আমার লাশ ফেলে দিতে চেয়োছল। এত তাড়াতাঁড় লাশ হয়ে যাবার 
ইচ্ছে আমার নেই । মাকড়ার্দের হাতে ছার ছিল ; একট খোঁচাফোঁচা লেগে 
গেছে ।, 

ব্যাপারটা যেন কিছুই না, এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে শখাড়খানার 
এক কোণে চলে গেল পরমে*্বর । সেখানে একটা ফাঁকা চেয়ার আর টেবল 
রয়েছে । অবশ্য টেবলের ওধারে মুখোমুখি আরো একটা চেয়ার আছে। 
এগুলো তার জন্যই নিাঁদিউ। সে ছাড়া এখানে অন্য কোন খদ্দের 
বসে না। 

পরমেশ্বর কিউ ব্যাগটা একধারে রেখে বসে পড়ল এবং টেবলের ড্রয়ার 
থেকে একটা তিনকোণা কাঠের বোর্ড বার করে টেবলটার ওপর রাখল । 
বোডটার গায়ে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে ৪ হইপ্টারন্যাশনাল সারাভস সেপ্টার”, 
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তার তলায় 'আন্তাঁতক সেবাফেন্দ । এই ইন্টারন্যাশনাল সারাভস' সেন্টার 
সম্পকে এআগেই কিছুটা ইত দেওয়া হয়েছে । অথণৎ বভিন্ন ব্যাপারে 
ফী নিয়ে জনগণের সেবা করে থাকে পরমে*বর॥ জগদীশের, “ শংাড়খানায় 
এহ চেয়ার-টেবলটা তার আঁফস। দরকার মতো নানা ধরনের লোক এখানে 
এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে । 

এঁদকে জগদীশ সাহা খুবই ব্যপ্ত হয়ে পড়োছল । হইচই বাঁধয়ে একটা 
ছোকরাকে য়ে হাইওয়ের এক ডিসপেন্সার থেকে আইডিন তুলো-ট;লেম 
আঁনয়ে পরমে*বরের কাটা জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দিল। 

পরমেশ্বরের ব্যাপারে জগদীশের এত উীদদ্বগ্ বা ব্যস্ত হবার যথেম্ট 
কারণ রয়েছে । পরমেশ্বর হচ্ছে এই শাড়খানার লগ্মী। বছর [তিনেক 
আগে একশো বাহাত্তর ঘাটের জল খেয়ে শহরতাঁলর এই জায়গাটায় এসে 
ভড়োছল সে। এখানে এসে প্রথম দিন সূস্তের পর জগদীশের বাংলা 
মালের দোকানে চকে একখানা তাসের যাদয দৌখয়ে খন্দেরদের তাক 
লাগয়ে 'িয়োছল। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যেবেলা সে আধ ঘণ্টার মতো 
নানা রকম ম্যাজক দেখায় 1কংবা নানা রকম খচড়ামোর গান গায়। 
পরমেশ্বর আসার তিন দিনের ভেতর এই ভেলাঁকবাঁজর আর গানের খবরটা 
চারাদকে ছাঁড়য়ে গিয়োছল । তাতে নগ্রদ যার লাভ হয়েছিল সে হল জগদীশ 
সাহা । অন্য সব শখাঁড়খানা থেকে মাতালেরা মাছির মতো বাঁক বেধে গান 
আর ম্যাঁজকের, লোভে এখানে চলে এসেছে । ফলে জগদদীশের বিজনেস 
দু-তিন গুণ বেড়ে গেছে। 

অগ্দীশ অকৃতজ্ঞ নয়। মনুষ্যত্ব-টনুষ্যত্ব বলে খানিকটা জিনিস এখনও 
তার মধ্যে রয়েছে । বিজনেস বাড়ার সঙ্গে সঞ্জে পরমে*বরের মাল খাওয়া 
পুরোপ্যার ফ্রি করে দিয়েছে সে। তারপর পরমেশ্বর খন এখানে “ইশ্টার- 
ন্যাশনাল সারাঁভস সেপ্টার খুলতে চাইল, তখন ঘাড়টা দেড় ফুট হেলিয়ে 
এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল। তবে কানের ভেতর মুখটা গজে শুধু 
জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্ীলসের কোন ঝামেলা হবে না তোঃ, 

পরমে«বর বলেছিল, “আমার হাতের কাজ ভোর ক্লিন। আমাকে ফাঁদে 
ফেলা খুব সোজা না। 

জগদীশ পুরোপ?ার নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল, “তবে আর কি, জনগণের সেবা 
স্টা করে দাও |, 

“ইন্টারন্যাশনাল সারভিস'-এর কারবারটা প্রথম দিকে তেমন চাল; হয় 1ন। 
তারপর ব্যাপারটার দারুণ পাবলাসটি হয়ে গেছে । এখন পরমে*বরের প্রফেশানও 
অমঞমাট | 
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আইীডন-টাইডন লাগাবার পর একটা ছোকরা নতুন বোতল খুলে মাটির 
খোরা বোঝাই করে বাংলা মাল আর চাট 'দয়ে গেল । | 

পরমেশ্বরের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। চারাদকে তাকিয়ে বলল, 
লোলেকে তো দেখছ না! মাকড়া আমে 'ন ?' লোলে তার সব কাজের 
আ্যাঁসস্ট্যাণ্ট। বড় বড় সব অপারেশনেই লোলে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে । 
ছোটখাটো কাজে পরমেশ্বর তাকে নেয় না। এই সন্ধ্যেবেলাটা সে এই' 
শ'ডিখানায় 'ইণ্টারন্যাশনাল সারাভিস সেণ্টার”এ বসে তাদের সাহাযাপ্রাথাঁ জন- 
গণের সঙ্গে কথাকাত্ণা বলে নানা অপারেশনের অড্খর নেয় । যখন পরমেশ্বর 
অন্য কাজে কোথাও চলে যায় এবং এখানে বসতে পারে না, সেই সময়টা লোলে 
'ইণ্টারন্যাশনাল সারাভস সেন্টার-এর পাবাঁলকারলেশানস আঁফসার-কাম-সেক্রেটার | 

জগদীশ বলল, “মাকড়া এসেছিল । এক ঘণ্টায় দু, বোতল স্টমাকে চালান 
করে লেটে পড়ল । তখন ওকে বাঁড় পাঠিয়ে দিলাম |, 

এই এক দোষ লোলের। সোনার বাংলা দেখলে তার আর মাথার ঠিক 
থাকে না। আর-মালট পেটে পড়লেই আউট | পরমেশ্বর বলল, “মলা থাড: 
কেলাস ড্রাংকার্ড কাঁহাকা 1, 

এঁদকে অন্য খদ্দেররা গলা মাঁলয়ে কোরাসে বলতে শুর করল, “ক গর, 
আজ ভেলাকবাঁজ দেখাবে না 2, পরমেশবরের জন্যই তারা উদপ্রতব হয়ে বসে 
আছে । সারাদন পর শধাড়খানায় ঢুকে পরমেশ্বরের ম্যাজিক না দেখলে বা 
গান না শুঘলে ওদের নার্ভগুলো চনমনে হয়ে ওঠে না। 

পরমেশ্বর কিছ বলবার আগেই জগদীশ বলে উঠল, "গুরুর অনেক কেটে- 
ফেটে গেছে, ব্লাড বৌরয়েছে । আজ আর ম্যাঁজক হবে না।, 

পরমে*বরও বলল, কাল দেখো । আজ ভাল লাগছে না।, 

“ঠিক আছে গুরু ; কালই দোখও । ডাবল শো চাই।, 

দু? মানট পর পর দহ খোরা বাংলা মাল পাকস্থলীতে চালান করে 
পরমেশ্বর যখন টের পেল মাথার ভেতর ট;ঃং-্টাং করে অকেন্ট্রা বাজছে সেই 
সময় জগদীশের দকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, “আমার কাছে আজ কেউ এসোঁছল ৯, 

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল জগদীশের ৷ ব্যস্তভাবে বলে উঠল, হ্যাহ্যাঁ, 
দুটো লোক এসৌহুল । 1তনবার ঘুরে গেছে ।, 

'মালেরা গেল কোথায় 2, 

'বিলতে পারাঁছ না। সোনার বাংলা আর ঘুগাঁন দিয়ে বাঁসয়ে রাখতে 
চৈয়োছলাম । বসল না। দেখে মনে হল মালদার আসামী ; কালীমার্কা খায় 
না। ভ্যাট 'সক্সটি-নাইন ফাইন ওড়ায় |, 

“কা করে বুঝলে ?, 


১৮ 


'মালেরা গাঁড় করে এসোছল। ও রকম বড় গাঁড় আমাদের এ গাঁলতে 
আগে ঢোকে নি।, জগদীশ বলতে লাগল, “তেমন মওকা বুঝলে ভাল ক্যাশ 
চে নিও গুরু ।। 

পরমেশ্বর বলল, আবার ওরা আসবে তো ?, 

'বলে তো গেছে ।, 

পরমেশ্বর আবার কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল । তার আগেই বাইরে একটা 
গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল । জগদীশ তার গলাটা রাস্তার ধারের দরজার 
দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “গুরু, তোমার একজন ক্লায়েন্ট এসে গেছে ।' 

একট? পরে মধ্যবয়সী মেদহীন পাতলা চেহারার এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন 1 
পরনে দীমী সয্যট, পায়ে চকচকে আয়নার মতো পালিশ করা জুতো, হাতে 
ইমপোর্ট করা বিদেশী সিগারেটের টিন। এ ধরনের লোক এই রকম থার্ড 
ক্লাস বাংলা মালের দোকানে ঢোকে না। 

জগদীশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে কচলাতে আপ্যায়নের ভাঙ্গতে বলল, 
'আসুন স্যার 1 

ভদ্রলোক বললেন, 'পরমেশ্বরবাবু এসে গেছেন 2 

হশা স্যার, এ যে।” আঙুল বাঁড়য়ে পরমে*বরকে দোখয়ে দিল জগদীশ । 

ভদ্রলোক সোজা পরমে*বরের কাছে চলে এলেন । তার মুখোমুখি চেয়ারটায় 
বসতে বসতে বললেন, “ই নিয়ে আপনার কাছে চার বার এলাম ।* 

ক্যাচিকলে' পড়লে চার বার কেন, লোকে আমার কাছে আটাশ 'বারও 
আসে ।* তাচ্ছিল্যের ভাজতে একট? হাসল পরমেশ্বর | * * * 57 
** ভদ্রলোকও হাসলেন, “তা যা বলেছেন |, 
' আমার খবর কার কাছে পেলেন 2 

'ঝুনঝুনওয়ালার কাছে ।, 

“কোন্‌ ঝুনঝুনওয়ালা 2 

“বৈজনাথ 1, 

এবার মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের । বছর খানেক আগে তার একটা কাজ 
করে দিয়েছিল সে। সেজন্য মোটা ফাঁ-ও পেয়েছিল । পরমেশ্বর বলল, “ও, 
আচ্ছা |, 

ভদ্রলোক বললেন, ঝূনঝূনওয়ালা আপনার খুব প্রেইজ করে। বলে 
আপনার মতো 'জানয়াস সে এই ইশ্ডিয়ায় দেখে নি 1, | 

সামনে বসে কেউ প্রশংসান্ট্রশংসা করলে কার না ভাল লাগে । পরমেশ্বরেরও 
লাগাঁছল ৷ কিন্তু মুখ-চোখ দেখে বুঝবার উপায় নেই । চীনা কি জাপানীদের 
মতো ভাবলেশহীন মূখ করে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মালিকের কাছে 
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শুনোছ, আপাঁন সোনার বাংলা খান না। কিন্তু এখানে ১কালশমাব্ণ ছাড়া 
আর কিছুই যে পাওয়া যায় না। কী দিয়ে যে আপনার সেবা কার, 

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমার কিছ? দরকার 
নেই । এই িন। দামী [বিদেশী সিগারেটের টিনটা পরমেশ্বরের দিকে বাঁড়য়ে 
দিলেন তান । 

একটা সিগারেট ধাঁরয়ে পরমেশ্বর বলল, “এবার বলুন জাপনার জন্যে কী 
করতে পার 2 

চারাদক ভাল করে একবার দেখে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, “খুব সিক্রেট 


' ব্যাপার । কথাটা এত লোকের সামনে বলতে চাইছি না । মানে” 


“এরা সবাই আমার নিজের লোক । ঠিক আছে, ভেতরে আসুন 1” 

শংাড়খানার পেছন দিকে আরেকটা ঘর আছে । সেটা জগদীশের স্টোর । 
সেখানে কালীমাক্কা বাংলা মদের কয়েক শো বোতল মজুত করা আছে। 
স্টোরের একধারে চেয়ারটোবল সাজয়ে পরমেশ্বরের জন্য বসবার ব্যবস্থা করে 
দিয়েছে জগদীশ । যদি ক্লায়েন্টদের কেউ গোপনে কথা বলতে চায় তাকে 
এখানে নিয়ে আসে পরমেশ্বর । 

বাংলা মালের গো-ডাউনে ভদ্রুলোককে সঙ্গে করে এনে মুখোম্যাথ বসল 
পরমেশ্বর । বলল, “স্টার্ট করে দিন !, 

কোন রকম ভাতা না করে ভদ্রলোক যা বললেন তা এই রকম । তান 
বাপের ত্যাজ্যপত্র । মদ-মেয়েমানুষ, জাল-জোচ্চনীর ইত্যাঁদর জন্য বাবা তাঁকে 
বাঁড় থেকে বার করে দিয়েছেন । বাবা সম্পর্ক চুঁকয়ে দলেও তিনি চুকোতে 
রাজশ নন। কেন না বাবা হলেন একজন বিরাট বিজনেসম্যান। তান চার 
কোটি টাকার মালক। কশদন আগে খবর পাওয়া গেছে বাবা তাঁকে বাদ 
দিয়ে বাকী চার ভাইকে তাঁর বিষয়সম্পান্ত এবং নগদ তিন-চার কোটি টাকা সমান 
ভাগে ভাগ করে উইল করে ফেলেছেন । কিন্তু এটা 'কছুতেই মেনে নেওয়া 
যায় না। 

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আপাঁনই বলুন পরমেশবরবাবু, এই ইনজ্াস্টস 
কেউ সহ্য করতে পারে? বড়লোকদের ছেলেরাই 'ড্রংক আর মেয়েমানষের 
পেছনে পয়সা ওড়ায়, নইলে ওয়াজ্ডে ও দুটো 'জানসের সন্ট হল কেন? 
হিস্ট্রি কি বলে, আপাঁনই বলুন 2, 

এই সব ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে ভাল লাগাঁছল না পরমেশ্বরের । কিন্তু 
হাজার হোক ক্লায়েন্ট তো। সে বলল, “সবই বুঝলাম । এখন আমাকে কী 
করতে হবে সেটাই বলুন ।, 

তদ্রলোক বললেন, 'ব্যাকগ্নাউণ্ডটা না জানা থাকলে কাজ করতে অস্াবধা 
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হয়। এখন 'হস্ট্রটা জেনে ফেললেন । আমার ওপর শনিশ্য়ই আপনার 
[িসমপ্যাঁথ হচ্ছে । সমপ্যাঁথ হলেই দেখবেন কাজটা ভাল করে করতে ইচ্ছে 
হবে। যাক গে, এবার আসল কথায় আস । ঝুনঝুনওয়ালার কাছে শৃুনোছ, 
আপাঁন নাকি তালা খোলায় ওস্তাদ 2, 

পরমেশ্বর বলল, “ওয়াজ্ডে এমন কোন তালা পয়দা হয় নি, যা আম 
দশ 'মানটের ভেতর খুলতে পার না।? 

ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝটকে পরমেশ্বরের দঃই কাঁধে দুই হাত রেখে 
আবেগের গলায় বললেন, “মনে হচ্ছে ভগবান আমাকে ঠিক জায়গায় পেশছে 
শদয়েছেন। গত জন্মে আপাঁন আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলেন ব্রাদার 1, 

“ঠক আছে, ঠিক আছে । এ জন্মে কী করতে হবে সেটাই এখন বলে যান ।, 

পকেট থেকে একটা উইল বার করে ভদ্রলোক এবার বললেন, “এটা 
নকল । একটা আলমারর তালা খুলে বাবার আসল উইলুটা বার করে এই 
জাল উইলটা সেখানে রেখে আসতে হবে ॥, 

“আপনার বাবার আলমারটা কোথায় আছে ?, 

“তাঁর অফিসের চেঘ্বারে ।, 


“চেদ্বারটা কোথায় 2 কিভাবে সেখানে যেতে হয়--ডিটেলে বলুন । সেই 
অনুযায়ী রা্রন্ট তোর করতে হবে), 

ভদ্রলোক জানালেন, তাঁর বাবার আঁফস “চৌধুরী আযাপ্ড সন্স” ডালহোঁস 
স্কোয়ারের এক গাঁলর ভেতর পুরনো সাত তলা বাঁড়র একেবারে টপ 
ফ্লোরে । বাবার চেম্বারে ঢুকতে হলে অন্ততঃ কয়েকটা বড় বড় হল ঘর 
পেরুতে হয়। অফিস আওয়ার্সে অর্থাৎ দশটা থেকে পাঁচটা পযন্তি ওখানে 
ক্লার্ক, টাইীপস্ট এবং অন্যান্য এমপ্লয়ীরা বসে কাজ করে। বাকী সময়টা 
তালা বন্ধ থাকে । তা হলে দেখা যাচ্ছে বাবার চেম্বারে ঢুকতে হলে কম 
করে তিনটে হল ঘরের তিনটে এবং তাঁর চেম্বারের একটা, মোট চারটে তালা 
খুলতে হবে । আরেকটা মুশীকল হল এই, আঁফসের সময় বাদ "দয়ে একটা 
নেপাল দারোয়ান সর্কক্ষণ হলঘরগুলোর সামনের প্যাসেজে পাহারা দেয়। 
তার চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছ করার উপায় নেই। তবে রাত 
আটটা থেকে ন'টা, এই এক ঘণ্টা হাওয়া খাওয়ার জন্য সে একবার বেরোয় । 
যা করবার এই এক ঘণ্টার ভেতরে করে ফেলতে হবে । ভদ্রলোক কাগজে 
নকশা একে আফসে ঢোকার রাস্তা, িশড়, ফট ইত্যারদ দেখিয়ে 
দলেন । 

পরমেশ্বর কয়েক সেকেন্ড কী ভাবল । তারপর হাতটা বাড়িকে বলল, 
“আমার ফাঁ পাঁচ হাজার টাকা দিন |” 
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ভদ্রলোক বিমূট্ের মতো বললেন, "মানে ?? 
'মানে পরশ্দাদন এ রকম সময় এসে আপনার বাবার আঁরাঁজন্যাল,.ডকুমেণ্টটা 
, দিয়ে যাবেন ।। 

'পাব তো ভাই, পাব তো 2) 

'না পেলে পাঁচ হাজারের ডাবল দশ হাজার ফেরত নিয়ে যাবেন ।, 

ভদ্রলোক পকেট থেকে এক তাড়া এক শো টাকার নোট বার করে 
গদনে গুনে পঞ্সাশটা পরমে*্বরকে দিলেন । 

পরমেশ্বর কিন্তু গুনল না। নোটগুলো পকেটে পুরে উঠে পড়ল । 
বলল, “আচ্ছা, গুড নাইট ।, 

একট; পর ফের শঠাঁড়খানায় ফিরে নিজের জায়গায় [গিয়ে বসল পরমেশ্বর | 
আর সেই ভদ্রলোক সোজা রাস্তার 'দকে গিয়ে তাঁর গাঁড়তে উঠলেন । তান চলে 
যাবার পর দুমীনটও কাটল না, আবার একটা দামী [ীলমুজন শাড়খানার সামনে 
এসে দড়াল। কয়েক সেকেণ্ড বাদে দরজা খুলে যে এসে ভেতরে ঢুকল তার বয়স 
পণ্টাশ-বাহানল্ন । পাকানো চেহারা, নাকমূখ ধারালো, মাথার মাঝখান দিয়ে সিশথ 
চলে গেছে । 'শথর দ;” ধারে কাঁচা-পাকা ঘন চুল। পরনে দামী ট্রাউজার 
এবং বুশ শার্ট। তীক্ষ্য চোখে চারাদক দেখতে দেখতে তাঁর নজর 
পরমে*্বরের টেবলে ইপ্টারন্যাশনাল সারাভস সেণ্টার'এর সেই গিনকোণা বোডণ্টার 
ওপর আটকে গেল। এমন একটা বাজে টাইপের শধাড়খানার ইন্টারন্যাশনাল 
সারাঁভস*এর মতো ব্যাপারের হেড কোয়াটনর থাকতে পারে, এটাই যেন সে 
ভাবতে পারছে না। অন্ততঃ তার মুখ-চোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। 

জগদীশ বলল, ও"র কাছে যান। উীনই পরমে*বরবাবু ॥, পরমেশবরকে 
বলল, “গুরু, ইনিও তন বার তোমার খোঁজ করে গেছেন ।, 

লোকটি সোজা পরমেশ্বরের কাছে এসে মুখোমুখ বসল। বলল, 
'আমার নাম নটউবর নন্দী । একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এসোছ 1, 

পরমেশ্বর বলল, ীবশেষ দরকার ছাড়া আমার কাছে কোন হারামী 
আসে না। বলুন, আপনার জন্যে কী সারাঁভস 'দতে পাঁর ?, 

এই লোকটাই আসল পরমেশ্বর কি না এবং এটাই “ইন্টারন্যাশনাল 
সারভিস সেন্টার'এর সঠিক হেড আঁফস ক না সেটা বাঁজয়ে নেবার জন্য 
নটবর জিজ্ঞেস করল, 'আপাঁন চ্যাটাজঁ সাহেবকে চেনেন, অবনশ চ্যাটাজরখ 2, 

“মানে 'স্টভেডর অবনী চ্যাটাজরঁ তো 2" 

হ্যাঁ ।। | 

চনৰ না কেন? তার একটা কাজ আম করে ীদয়োছলাম । লোকটার 
দিল আছে । যা ফী ঠিক হয়োছল তার ডাবল দিয়েছে 1, 
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নটবর নিশ্চিত হয়ে গেল, আসল জায়গাতেই সে এসে গেছে । বলল, 
চ্যাটাজাঁ সাহেব আপনার নাম দারুণভাবে রেকমেও করেছেন । বলেছেন, 
ওয়াজ্ডে এমন কোন কাজ নেই যা আপাঁন পারেন না।' 

চোখ কঙচকে একটু হাসল পরমেশ্বর । তারপর বলল, বলুন, আপনার 
জন্যে কী করতে হবে? 

“আমার জন্যে না, এই ভদ্রলোকের জন্যে ।, পকেট থেকে আইভাঁর 'ফাঁনশ 
কাগজে ঝকঝকে করে ছাপা একটা কার্ড টোৌবলের ওপর রাখল নটবর । 

পরমেশ্বর কাডটা তুলে নিয়ে দেখল, তাতে লেখা আছে £ 

শমঃ সোমে*্বর মাল্পক 

ইপ্ডাস্ট্য়ালিস্ট, 

তার তলায় কলকাতার ইণ্ডাস্ট্রয়াল এরয়ার একটা ঠিকানা এবং ফোন 
নদ্বর । 

দেখতে দেখতে চমকে উঠল পরমেশ্বর । সোমে*বর মল্লিক কলকাতার 
একজন টপমোপ্ট ?শল্পপাঁত । খুবই ফেমাস লোক । সোসাইটির ওপর 1দকের 
এমন একজন লোকের তার কাছে কী দরকার থাকতে পারে, ভেবে পেল না 
পরমেম্বর । ভুরু কঃচকে জিজ্ঞেস করল, “আপনার সঙ্গে এর রিলেশন কী? 

দ্রুত চারাঁদক একবার দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় নটবর বলল, “আম 
মাল্পক সাহেবের এজেণ্ট । জানেনই তো, বড়লোকদের অনেক রকম সিক্রেট 
কাজকর্ম করতে হয়। নিজের হাতে সে সব তো করা যায় না।" 

তাই আপনাদের মতো একটা করে হাত দরকার হয়। তাই নাঃ, 

“একজাক্লীল-_, হারমোনয়ামের ডের মতো বড় বড় বান্রশটা দাঁত বার 
করে হাসল নটবর । 

পরমেশ্বর বলল, এবার কাজের কথাটা সেরে ফেলুন-; 

“সেটা মাল্লকসাহেবই বলবেন । কাল আটটা থেকে ন'টার ভেতর আপান 
এই কার্ডের ঠিকানায় দয়া করে একবার আসবেন । যাঁদ বলেন আমি নিজে 
এসে আপনাকে নিয়ে যাব । 

সেই দলিল সরাবার কথাটা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের । কণমনিট 
আগেই কথা দেওয়া হয়েছে নকলটা বাপের সিন্দুকে রেখে পরশ্ীদন আসলটা 
তার ত্যাজ্য পুক্তরকে দেবে । মনে মনে ভেবেই রেখোঁছল, অপারেশনটা কালই 
করে ফেলবে । এবং সেটা করতে হবে রাত আটটা থেকে নপ্টার মধ্যে। 
পরমেম্বর বলল, “আটটা থেকে ন্টায় খুব সম্ভব হবে না। সাড়ে ন'টা 
নাগাদ যেতে পাঁর। আমার অন্য একটা কাজ আছে। এ সময়টায় গেলে 
আপনাদের অস্মাবধা হবে না তো? 
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একটুও নয়। আমরা আপনার জন্যে ওয়েট করব । আচ্ছা, আজ 
চাল । কাল দেখা হবে । নটবর চলে গেল। 

সোসাইটির বড় বড় ছদ্মবেশী চোর, জোচ্চোর, ফেরেববাজ, িজনেসম্যান 
ইত্যাদর জন্য অনেক বাজে কুকাজ করে দিয়েছে পরমেশ্বর । করতে হয়েছে, 
কেননা এটাই তার একমান্ন প্রফেশন। কিন্তু এত বড় একজন ইন্ডাস্ট্রয়ালস্টের 
তার সারাভস দরকার, এটা কোন দিন ভাবতেও পারে নি পরমেশ্বর । 
সোমেশ্বর মাল্লক সম্পকে তার দারুণ কৌতূহল হতে লাগল । 

শধড়খানার ছোকরারা মাঝে মাঝে খোরায় ভরে বাংলা মাল 'দয়ে যাচ্ছে । 
অন্যমনস্কের মতো খেতে খেতে সোমেশবর মল্লিকের নাম ছাপানো কার্ডটা 
হাতের ভেতরে নাড়াচাড়া করছিল পরমেশ্বর । আচমকা তার মনে পড়ে গেল, 
খাঁনকক্ষণ আগে এখানে আসার সময় রাস্তায় গ্যাংস্টারদের সঙ্গে লড়বার পর 
সেই মধ্যবয়সী ভদ্রলোকঁট তাকে একটা কার্ড 1দয়োছলেন । 

আগে পরমেম্বরকে কেউ কখনও কার্ড-ার্ড দেয় 'নী। আজ একই 'দনে 
সে পর পর দু-খালা কার্ড পেয়েছে । দিনটা নিঃসন্দেহে মনে করে রাখবার 
মতো । 

একজন হলেন ইপ্ডাস্ট্রয়ালস্ট সোমেশ্বর মল্লিক। অন্য কাটা 'ষাঁন 
দয়েছেন তান তা হলে কে? 'িশ্চয়ই কোন ভি-আই-ীপ-টি-আই-পি হবেন । 
ভোর ইমপটাণ্ট পার্সস না হলে কে আর 'িজের পরিচয় দেবার জন্য 
কার্ড ছাপাবে ? 

তখন কাটা না দেখেই পকেটে পুরে ফেলোছল পরমেশ্বর । এখন সেটা 
দেখার জন্য দারুণ কৌতূহল হতে লাগল তার । পকেট হাঁটকে অন্য সব 
কাগজপন্র এবং মান-ব্যাগের ভেতর থেকে সেই কার্ডটা তুলে আনল সে। 
আলোর দিকে সেটা ধরতেই চমকে উঠল । এটা আঁবকল আগের কার্ডটার 
মতোই । এখানেও সোমেশরর মাল্পীকের নাম, প্িকানা এবং ফোন নাম্বার লেখা 
রয়েছে । 

আশ্চর্ঘ, ষে ভদ্রলোককে ঘণ্টা দেড় দুই আগে গ্যাংস্টারদের হাত থেকে 
সে বাঁচয়েছে 'তাঁনই তাঁর সারাঁভমের জন্য একজন এজেন্ট পাঁথয়ে দিয়েছেন । 
যারা তার সাহাধ্য চায় তারা কেউ সাচ্চা লোক নয়, সবার কাপড়ের তলায় 
দগদগে ঘা রয়েছে । খবর নিলেই জানা যাবে, তারা প্রত্যেকে এক একাঁট বিপজ্জনক 
পরামন্যাল । চোর-জোচ্চোর-বজ্জাত, যাই হোক না, পরমেশবরের অবশ্য কোন 
রকম মাথাবাথা নেই ৷ সাধূু-মহাত্মা থেকে ফোরটোয়োণ্টি পর্যন্ত যে-ই তার কাছে 
আসুক না, টাকা পেলে চোখ বুজে তার কাজ করে দেবে সে। তব সোমে*বর 
মাল্পক সম্পকে তার কৌতূহলটা টান টান হয়ে রইল। 
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রাত বারোটার পর জগ্দীশের শধাঁড়খানা থেকে বেরুল পরমেশ্বর । এর 
মধ্যে পান্কা এক বোতল কালী মার্কা তার পাকচ্ছলণীতে ঢুকে গেছে । এতটা 
ধেনো বা ধান্যেশ্বরী স্টমাকে ঢুকলে পা দুটো কনক্রোলে থাকার কথা নয় । 
কন্তু মাথার ভেতর রিমাঁঝম করে ব্যাঞ্জো বেজে যাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই 
হল না পরমেম্বরের । সোজা পা ফেলে ফেলে সে সামনের 1দকে এাঁগয়ে 
গেল । 

এখান থেকে দুই ফার্লং দূরে একটা বস্তিতে বছর তিনেক ধরে আছে 
পরমে*্বর । লাইফে কম করে শ' দুতিনেক ঠিকানা বদল করেছে সে। 
ছেলেবেলায় বছর এগারো বারো একটানা একটা অরফ্যানেজে ছিল সে। 
তারপর থেকে দু" মাস, চার মাস, বড় জোর এক বছরের বেশী কোথাও থাকে ন। 
শকল্তু এখানে এসে পূরো তিন বছরেরও বেশী কাটিয়ে দল । 

হাঁটতে হাঁটতে একসময় একটা মাঝাঁর ধরনের বাঁস্তর ভেতর এসে পড়ল 
পরমেশ্বর । মাঝখান 'দয়ে ট্যারাবাঁকা রাস্তা চলে গেছে; সেটার দদধারে 
টানা ট্যালর চালের তলায় সার সার ঘর। এক একটা ফ্যাঁমাল থাকে। 
সবগুলো ঘরের সামনের দিকেই ঘেরা বারান্দা । ওখানেই ভাড়াটেরা রাল্লা-ান্না 
করে। অর্থাৎ কনা বারান্দাগুলো একই সঙ্গে িচেন-কাম-ডাইনিং রুম | 
এগুলোর পাশ দিয়ে একটা করে ফোকর । ফোকরগদলো আসলে ঘরে ঢোকার 
দরজা । প্রাতাট ঘরেই তিন ফট বাই দু” ফুট মোট ছয় স্কোয়ার ফুটের 
একটা করে জানলা রয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে বছরের কোন খতুতেই আলো বা 
হাওয়া ঢোকে না! 

মাঝখানের রাস্তাটা একই সঙ্গে পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা । দু-ধারের 
প্বরগুলো থেকে যাবতীয় আনাজের খোসা, মাছের কাঁটা, বাঁস উনুনের ছাই 
ইত্যাঁদ আবজঁনা এখানে ফেলা হয়। তা ছাড়া রয়েছে গথকাঁথকে কফ, থুতু, 
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পানের পিক। বাঁস্তর গাদা গাদা কাচ্চা-বাচ্চার প্রাকৃত কর্মের চিহও এখানে 
ওখানে ছাড়িয়ে ছিটিরে রয়েছে । এ' বাঁস্তর বাতাসে একটা পার্মানে্ট দূর্গন্ধ 
সবর্ষণ অনড় হয়ে থাকে। নতুন কেউ এখানে ঢুকলে হড় হড় করে বাঁম করে 
ফেলবে । তিন বছর এখানে থাকার জন্য এখন আর দ;ুগন্ধটা নাকে লাগে না 
পরমেশ্বরের ; আটমসাফয়ারটা মোটামুটি সয়ে গেছে । একসঙ্গে অনেক দিন 
থাকার অভ্যাস আর কি! 

এই মুহূর্তে বাস্তর একটা লোকও জেগে নেই । সবাই ঘুমের সমুদ্রে 
ডুবে আছে। 

এখন বোধ হয় পার্ঁমা। মাথার ওপর রুপোর থালার মতো গোল 
একখানা চশাদ উঠে এসেছে । ঘন দুধের মতো জ্যোৎস্নায় চারাঁদক যেন ভেসে 
যাচ্ছিল। 

মাঝখানের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাঁদ্তর শেষ মাথায় এসে পড়ল 
পরমেশ্বর । এখানেই শেষ ঘরটায় সে থাকে। 

নিজের ঘরের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল বারান্দার দেয়ালে ঠেসান দয়ে 
উঠোনে পা ঝুঁলয়ে বসে আছে এাঁলজাবেথ । তার বয়স ঘাট প্রা । 
মাথার বারো আনা সাদা হয়ে গেছে। চামড়া কৌচকানো । মহখে অসংখ 
আঁকবুঁক ; মনে হয় কেউ যেন ছযীর দিয়ে এলোপাথাঁড় দা টেনে গেছে । 
চোখ দটো ঘোলাটে । গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো । 

এলিজাবেথের পরনে এই মুহূর্তে মোটা জীনের বাদামী গাউন, গলায় 
কালো 'কারে' স্টেনলেস স্টীলের একটা রূুস | ক্রসটা সথক্ষণ তার গলায় থাকে । 

রাত্তিরে বারোটা একটার আগে কোনাঁদনই ফেরে না পরমেন্বর । যতক্ষণ 
না সে ফিরছে, বারান্দায় ঠেসান ?দয়ে রাস্তায় পা ঝালয়ে একা বসে থাকে । 
পরমেশ্বর অনেকবার বলেছে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু কে 
কার কথা শোনে । যত রাতই হোক বুড়ী বসে থাকবেই । 

পরমে*বরকে দেখে উঠে পড়ল এাঁলজাবেথ । বলল, 'আয়-” বলে 
বারান্দার এক কোণে নবু-নিবং হেরিকেনটার চাঁব ঘ্ারয়ে আলোর তেজ 
বাঁড়য়ে দিল। 

রাস্তা থেকে বারান্দায় উঠতে উঠতে সেই পুরনো কথাটাই আবার বলল» 
"মাদার, তোমাকে বলেছি না, আমার জন্যে ওয়েট করবে না। ওল্ড এজে এত 
রাত জাগা তোমার তিক না।। 

এলিজাবেথ ততক্ষণে ঘরে ঢুকে আরেকটা হোরকেনের আলোর তেজ বাড়াতে 
বাড়াতে বলল, “তুমি বাইরে থাকবে আর আম খেয়েদেয়ে মজা বরে নাক ডাকাৰ 
_-সেটা আমাকে দিয়ে হবে না।, 
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এলজাবেথের সঙ্গে পরমেশ্বরের এমানতে কোন সম্পকক নেই । শদুধ 
তার সঙ্জেই না, ওয়াল্ডে কারো সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক আছে বলে সে মনে 
করে না। উলটোপালটা হাওয়ায় ?তারশ-পণ্যীতীরিশ বছর ধরে কুমের মতো 
এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে । দ:” বছর আগেও এঁলজাবেথকে চিনত না পরমেশ্বর | 
এক শীতের রান্তরে এীলয়ট রোড দিয়ে আসতে আসতে আচমকা তার চোখে 
পড়োছিল, একদল গুণ্ডা টাইপের লোক একটা ঘর থেকে হাঁড়কুড়, প্রনো 
ছেশ্ডা তোশক, বাঁলশ, তোবড়ানো টনের ট্রাঙ্, ভাঙ্গা 1পয়ানো, জলের 
কুপ্জো ছংড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলছে । একট; দূরে চাঁবর পাহাড় একটা লোক 
পরনে িনীফনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবর ওপর দামী কাম্মীরী শাল, 
হাতে গোটা-সাতেক আংট, পায়ে দামী পাম্প-শু দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে বেশ 
তাঁরবত করে দৃশ্যাট দেখছে । গালের দেড় ইন পুরু চাঁবর ওপর "দিয়ে 
ঢেউয়ের মতো তৃপ্তর একটা হাঁস খেলে যাচ্ছ । 

আর এই এাঁলজাবেথ বুড়ী হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে একবার করে 
সেই গ্যাংস্টারগলোর কাছে দৌড়ে যাচ্ছে; সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে আসছে 
চাঁবর পাহাড়টার কাছে ; ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে জাবার ফিরে যাচ্চে গ্যাংস্টার" 
গুলোর কাছে । ক্যারমের ঘঠটির মতো অনবরত রিবাউণ্ড খাচ্ছল সে, আর 
অসহায় করুণ গলায় বলাঁছল, “আমাকে তোমরা বার করে দিও না। এই 
কোল্ড নাইটে কোথায় যাব আম ! আমার যে কেউ নেই। দয়া করো, প্রভঃ 
তোমাদের মঙ্গল করবেন ।, 

চাঁবর পাহাড় বলাঁছল, “কেউ কারো মঙ্গল করে না। নিজের মঞ্জাল নিজেরই 
করতে হয়। তোমাকে তুলে দিয়ে আম তাই করছি । এখন মোটা সেলামি 
নিয়ে ঘরটা ভাড়া ?দতে পারব 1, 

বুড়ীটাকে যে উৎখাত করা হচ্ছে, সেটা টের পাওয়া গিয়োছল। খানিকটা 
দূরে দাঁড়য়ে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে এক ধরনের মজাও লাগ্াছল, আবার 
রাগে ব্লাড-্রেসারটা একটা বিপজ্জনক জায়গায় পেশছে যাচ্ছিল পরমেশ্বরের । 
মজার কারণটা হল, একটা বুড়ীকে তুলবার জন্য এতগ্লো লোক লাগাতে 
হয়েছে । রাগটাও প্রায় সেই কারণেই । অসহায় বলেই তার ওপর হামলা 
চালানো সম্ভব হচ্ছে । পরমেম্বরের একবার ইচ্ছা হল, কুংফু বা ক্যারাটের 
প্যাচি ঝেড়ে এমন িছ করে দেয় যাতে মাকড়াগুলো অন্ততঃ মাস তিনেক 
হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে। কিন্তু কিছুই করল না সে। 
দশ মিনিটের ভেতর ওয়েলেসলির ওঁদক থেকে একটা টেম্পো ভাড়া করে নিয়ে 
এসৌছল । 

এখদকে মালপন্র বার করে সেই গ্যাংস্টারগুলো তখন ঘরে তালা লাগিয়েছে । 
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চাঁবক্ব পাছাড় একটা বড় স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসোঁছল । সেটায় করে ওরা 
ফিরে যাবে, সেই সময় পরমেশ্বর বলল, 'এই যে মাকড়ারা, একটা বুড়ীকে ঘর 
থেকে বার করে অনেক রংবাঁজ তো দেখালে । এবার বাকী কাজটা 'ফানশ করে 
যাওঃ 

গ্যাংস্টারগুলোর এবং চাঁবর পাহাড়টার মুখ চোখ স্টীলের মাতো শঙ্ক 
হয়ে উঠোঁছল ৷ দাঁতে দাঁত চেপে তারা জিজ্ঞেস করেছিল, “কাঁ কাজ 2, 

বিুড়ীর যে মালগলো ঘর থেকে রাস্তায় ছংড়ে "দিয়েছ, সেগুলো বটপট 
এই টেম্পোটায় তুলে দাও-_, 

গ্যাংস্টারগযলো একেবারে থ হয়ে গেল। তাদের মতো মাস্তানদের কেউ যে 
এভাবে হুকুম করতে পারে, এটা তারা ভাবতে্পারাছল না। ওাঁদকে বুড় 
এলিজাবেথ শব্দ করে কাঁদছিল আর তার মালপন্র টানাটানি করে এক জায়গায় 
জড়ো করে রাখাঁছল । সে-ও হকচাঁকয়ে ঘাড় ফাঁরয়ে পরমেশ্বরের "দিকে 
তকিয়োছল । 


কয়েক সেকেন্ড মান্র ; তারপরই গ্যাংস্টারেরা চিৎকার করে উঠৌছল, “*বালা 
হারামী, আমরা তোমার বাপের চাকর ! দাঁড়াও, তোমার বাঁড ফেলে 1দচ্ছি-_ 

ছোকরাগুলো পরমেশ্বরের ওপর ঝাঁপয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার 
আগেই পকেট থেকে একটা ফল-স িভলবার বার করে তাক করল সে, 'অনেক 
মাকড়াই আমার বডি ফেলতে চায় কিন্তু পারে না-__বুঝাঁল ! নে, মালগুলো 
তুলে ফেল ।, হাতের ভেতর 'রভলবারটা নাচাতে লাগল সে। সর্বক্ষণই ওটা 
তার সঙ্গে থাকে । 


গ্যাংস্টারেরা থমকে গিয়োছিল । এক সেকেশ্ডও আর দৌর করল না তারা । 
হাতে হাতে আযংলো-ইণ্ডিয়ান বুড়ীর মালগুলো টেম্পোতে তুলে দল । 

পরমেশ্বর বলল, এবার ফুটে যা মাকড়ারা-_ 

ছোকরাগুলো এবং সেই চাঁবর পাহাড়টা আর দাঁড়াল না। স্টেশন ওয়াগনে 
উঠে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই হাওয়া হয়ে গেল। 

পরমেশ্বর এাঁলজাবেথের দিকে এাঁগয়ে গেল । ইংরেজীতে বলল, “গাঁড়তে 
উঠে পড় 

এঁলজাবেথ হকচকিয়ে 'গিয়োছল । সে ভেবে পাঁচ্ছল না মাস্তানদের হাত 
থেকে সে আরো ভয়ানক টাইপের কোন খ্যানর হাতে গিয়ে পড়ল কিনা! ভয়ে 
তার হাত-পা কাঁপছিল। হাত জোড় করে সে বলোছিল, "মাই সন, জ্মামাকে 
মেরে ফেলো না ।, 

ভ্যাজর ভ্যাজর না করে এখন ওঠো--” 

“কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে ? 
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“গেলেই দেখতে পাবে । আমার সঞ্গো না গেলে শীতের রান্তরে রাস্তায় 
জমে ম্রেফ আইসীক্রম হয়ে যাবে ।” 

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাঁড়তে উঠছিল এলিজাবেথ । আর সোজা তাকে 
বাস্তর এই ঘরে এনে তুলোছল পরমেন্বর । তারপর থেকে এখানেই আছে । 

টেম্পোয় করে নিয়ে আসার সময় এীলজাবেথের কথা টুকরো টুকরো ভাবে 
শুনেছে পরমেশ্বর । বুড়ীর লাইফটা ভীষণ দঃখের । সৎ মেয়েসুদ্ধু রেলের 
এক ত্যাধলোহীপ্ডিয়ান গ্রা্ডকে বিয়ে করোছল সে। এটা তার তিন নম্বর 
বিয়ে । প্রথম বিয়েটা বছর চারেক স্থায়ী হয়োছল। তারপর কাটাকুটি হয়ে 
যায় । ঘতীয় 'বয়েটা ভেঙে গিয়োছল মান ছ* মাসের মাথায় । ভূতীয় 
স্বামী ডাকর আগের পক্ষের সতের বছরের মেয়ে লীসকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত 
এীলজাবেথ । কিন্তু সতীনের মেয়েটা তাকে দু* চোখে দেখতে পারত না। 

তিন নদ্বর স্বামী ডাক [ছল রেলের গার্ড। লোকটা এমানতে 
দারুণ ভালো- বেজায় ফ্াতবাজ আর দলদারয়া । সবর্ষণ কিছ; একটা 
হইচই িনয়ে থাকতে ভালবাসত । মেজাজ হলে গলার স্বর শেষ পর্দায় 
তুলে গাঁক গাঁক করে বং ক্রসাবর রোমান্টক গান গেয়ে উঠত কিংবা 
পিয়ানোতে ঝড় তুলে বাঁজয়ে যেত। ছুটির ঈদনে বৌ আর মেয়েকে নিয়ে 
ময়দানে বেড়াতে বেরুত কংবা হগ সাহেবের বাজারে মাকেটংএ যেত। 
দোষের মধ্যে ছিল একটা ; মারাত্মক ড্রিঙ্ক করত | দাশ মদ গিলে গিলেই লিভারের 
বারোটা বাজাল। তারপর এ ধেনোর বোতলে চড়েই একদিন হেভেনাল 
আযাবোডে চলে গেল অথণৎ কনা স্বর্গারোহণ করল । ডাঁকর মৃত্যুর দু' মাসের 
মাথায় দিসি এীলজাবেথকে না জানিয়ে একটা আংলো-ইন্ডিয়ান ছোকরাকে বয়ে 
করে অস্টেলয়ায় চলে গেল । তারপর থেকে সে একাই আছে । 

ডাকর মৃত্যুর পর রেলের আঁফস থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-্টাঞ্ডের কিছ? 
টাকা পেয়োছল এাঁলজাবেথ । তাই দিয়ে বছর পণচেক চালয়েছে। এখন 
হাতে একটা পয়সাও নেই । একদিন খাওয়া জোটে তো তিন দিন নাখেয়ে থাকে । 
তার ওপর আট ন' মাসের বাঁড় ভাড়া বাক পড়ে গেছে । সৌদন তো বাঁড়ওলা 
ব্যাসমল জেঠমালান গুণ্ডা দিয়ে তাকে উতখাতই করো দল । 

যাই হোক, দু” বছর এই বাঁস্ততে থেকে বাংলা ভাষাটা মোটামুটি শিখে 
ফেলেছে ঞালজাবেথ । বুঝতে সবই পারে । বলতেও পারে। তবে উচ্চারণে 
কেমন যেন একটা টান আছে । পরমেশ্বর তাকে ডাকে 'মাদার' বলে । এাঁলজাবেথ 
তার নাম ধরেই ডাকে, তবে কখনো কখনো বলে__মাই সন" । বে“চে থাকার 
সখ বা আনন্দ কাকে বলে এই প্রথম জানতে পেরেছে এলিজাবেথ । 

হোরকেনের জোরালো আলোয় এখন দেখা যাচ্ছে ঘরের একধারে পাশাপাশি, 
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দুটো ক্যাম্প খাট পাতা । একটা পরমেশ্বর, বাকাঁটা এলিজাবেথের | খাট দটো 
ছাড়া ঘরের চারাঁদক নানারকম মালপন্রে ঠাসা । এ সবই এীঁলজাবেথের 'জানস । 
শনজের বলতে খানকতক জামা প্যান্ট, ম্যাঁজকের সাজ-সরপ্জাম আর সবরকম তালা 
খোলার জন্য মাস্টার ক, মেক-আপের সাজ-সরঞ্জাম এবং 'নজের প্রফেসানের 
জন্য আরো হাজাররকম ট্যীকটাঁক 'জানস ছাড়া ওয়াজ্ডে আর কিছুই নেই 
পরমেশ্বরের । 

এাঁলজাবেথ বলল, 'জামা-কাপড় পালটে হাত মুখ ধুয়ে নে। আমি ততক্ষণ 
খাবারগুলো গরম করে ফোঁল ॥, 

এঁলজ্াবেথ বোঁরিয়ে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে পরমেশ্বর বলল, আরে মাদার, 
একট? দাঁড়াও । এই নাও--* পকেট থেকে তাড়া তাড়া নোট বার করে 
এীলজাবেথকে 'দয়ে ফের বলল, ছ* হাজার টাকা আছে ।, 

মহশধর তরফদারের ইলেকশন 'মাটং জমাবার জন্য এক হাজার টাকা 
পেয়োছল সে । আসছে কাল “চৌধুরী গ্যাপ্ড কোম্পানিতে গিয়ে আসল দাঁলল 
সাঁরয়ে জাল দাঁলল রেখে আসার জন্য পেয়েছে আরো পণশচ হাজার ৷ এাঁলজাবেথকে 
দনয়ে আসার পর থেকে সব টাকা পয়সাই তার হাতে তুলে দেয় পরমেন্বর | 

ছ" হাজার টাকার গোছা গোছা নোট হাতে 'নয়ে ভীদ্বগ্নভাবে এলিজাবেথ 
ণজজ্ঞেস করল, “এত টাকা কোথায় পোৌঁল ? 

কথা বলতে বলতে ট্রাউজার্স-ফ্লাউজার্স ছেড়ে লাঙ্গ আর হাতওলা নাইলনের 
গোঞ্জ পরে নিয়োছল পরমেশ্বর । কোণের একটা দাঁড়তে তোয়ালে ঝুলাছল । 
হাত বাঁড়য়ে সেটা টেনে নিতে নিতে সে বলল, “ওয়ানডে অনেক মাকড়া টাকা 
দেবাব জন্যে পাগলা হয়ে ঘুরছে । আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দোঁখয়ে 
বলতে লাগল, “এর ভেতর ব্রেন বলে যে মাল আছে স্রেফ সেটা খাটিয়ে সেই 
টাকাটা পীপলের পকেট থেকে আমার পকেটে ঢ্যাকয়ে ফেলেছি ।, 

দূশ্চন্তা কাটল না এলিজাবেথের । বলল, “এই টাকা পয়সা নিয়ে গোলমাল 
হবে নাতো? তোর কোন ক্ষাত হবে না? 

“কোন গড়বড় হবে না। তুমি ীশ্ন্ত থাকো মাদার । এ সব সাচ্চা 
অনেস্ট মান-_আমার প্রফেসনাল ফী। গায়ে খেটে ব্রেন খাটিয়ে এ সব আমি 
ইনকাম করোছ। ও-কে 2 বলেই ঘরের বাইরে বোঁরয়ে গেল । 

রাস্তাটার একেবারে শেষ মাথায় মিডীনাঁসপ্যাঁলটির বারোয়ার টিউবওয়েল । 
সেখান থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে পরমেশ্বর দেখল, বারান্দায় আসন পেতে 
কেরোঁসনের স্টোভ জেহলে খাবার-দাবার গরম করছে এলিজাবেথ । পরমেশ্বর খেতে 
বসে গেল। 

একট পর থালায় রুটি তরকার, আর প্লেটে গ্লেটে ডিমের ঝোল, ডাল 
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ইত্যাদি সাজিয়ে দিল এলিজাবেথ । খেতে খেতে পরমেশ্বর বলল, “তোমার 
ফাণ্ড তো ফাঁকা হয়ে গিয়োছল । ছ* হাজার টাকায় 'মানমাম একটা মাস 
চলে যাবে, না কি বল? 

এই ফান্ডের ব্যাপারটা পারচ্কার করে বলা দরকার । এখানকার, মানে 
এই বাঁগ্তর যারা বাঁসন্দা তাদের কেউ কারখানার ফিটার কি ওয়েন্ডার, কেউ 
মাদারী খেলোয়াড়, কেউ ফড়ে, কেউ দালাল, কেউ সাক্ণসের জোকার, জংয়াড়ী, 
ফেরেববাজ, মাতাল, সাট্রাবাজ, চোর, ছ্যাঁছোড়, রেসুড়ে- ইত্যাদ হাজার 
টাইপের মানুষ । ভারতীয় প্রজাতন্দে যত রকম জাত আছে, যেমন বাঙালণী, 
বহার, গূজরাটী, কেরলী-_সব এখানে পাওয়া যাবে । এই বাঁস্তটা যেন একটা 
মান হীন্ডিয়া' । 

এখানকার নোশর ভাগ লোকেরই' নিদিষ্ট কোন রোক্তগার ত'ণৎ “ত'সটেনসিবল 
মীনস অফ ইনকাম” নেই । হাতে পয়সা এল তো হুড় হূড করে এসে গেল । 
আবার কখনও হাত একেবারে ফাঁকা । যারা ফ্যাক্রি-ট্যাদিতে কাজ করে 
তাদেরও বছৃবে অন্ততঃ তিনটে মাস একট। না একটা ঝামেলা লেগে রয়েছেন 
হয় লক-আউট নইলে স্ট্যাইক | স্ট্রাইক বা লক-আউটের সময়টা তারা 
পুরোগার নেকার | 

দেখেশুনে এই সব মানূষের জন্য একটা রালিফ ফান্ড” খুলেছে পরমেন্বর | 
যখন কারো ইনকাম থাকবে না তখন ফান্ড থেকে তাবা ক্যাশ ডোল? নিয়ে 
যাবে। এত '্ন ঘরের এক কোণে একটা টিনের বাক্সে টাকা পয়সা রেখে 
দিত । যার যখন দরকার হত ওখান থেকে নিয়ে যেত। অবশ্য ইচ্ছামতো 
নেওয়া চলত না। কোটা" ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। যার ফ্যামিলিতে 
দুজন লোক সে নেবে মাসে পণ্চান্তর টাকা, তিন জন হলে এক শো, এই রকম 
ফ্যাঁমীল যত বড় হবে বরাদ্দ তত বাড়বে। তা ছাড়া সারা, রেস, জয়া 
ইত্যাদর জন্যও শীরাঁলফ+-এর ব্যবস্থা আছে । কারণ ওগুলোও তো কারো না 
কারো প্রফেসান । 

আগে যে যার মতো বাক্স থেকে টাকা নিয়ে যেত। এলিজাবেথ আসার 
পর এখন সে-ই ওটা দেখাশোনা করে। যখন ফান্ডে টাকা থাকে না তখন 
গরমেন্বরকে সে শুধু জানিয়ে দেয় । পরমেশ্বর নানা রকম ধান্দা করে টাকা 
পয়সা জ্যটয়ে টিনের বাক্স বোঝাই করে ফেলে । এই বাঁস্তর বাসন্দারা তাকে 
প্রায় ভগ্রবানের মতো মনে করে। এদের নিয়েই তার শাল সংসার । তবে 
এাঁলজাবেথ এবং আরো পাঁচ-সাত জনকে নিয়ে তার নিজস্ব একটা মান 
সংসারও রয়েছে ! 

খেতে খেতে পরমেম্বর জিজ্ঞেস করল, “লম্ষ্মী, টগর, মাঁজদ আর জোড়া 
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মানকেরা খেয়েছে 2 এরা সব তার মান সংসারের মেদ্বার । ডান পাশের 
দুটো ঘরে থাকে । 

এাঁলজাবেখ বলল, “কখন । তোর জন্যে বসে থেকে থেকে শহয়ে পড়েছে । 

এালজাবেথের মতোই রাস্তার নানা জায়গা থেকে কুঁড়িয়েটাড়য়ে এই 
বাঁদ্ততে নিজের কাছে তাদের এনে তুলেছে পরমে*বর । সে জানে, রোজই তার 
জন্য লক্ক্বী-টক্ষ্ীরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ; কিন্তু কতক্ষণ আর জেগে থাকবে ! 
বারোটা বাজলে চোখ যখন ঘুমে ঢলে আসে তখন গিয়ে শুয়ে পড়ে । 

এক সময় খাওয়া হয়ে গেল পরমেন্বরের । আঁচয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে 
ক্যাম্পখাটে টান টান শুয়ে পড়ল । আর শুয়ে শুয়েই একটা [সগারেট ধরাল। 
মুখটা ছংচলো করে হাওয়ায় এক একটা ধোঁয়ার রং ছণ্ড়ুতে ছব্ড়তে কালকের 
প্রোগ্রাম ভাবতে লাগল । আঁফস টাইমে কোন সময় ডালহোৌসতে গিয়ে চৌধুরী 
. গ্যা্ড কোম্পানির আফিসটা দেখে আসতে হবে । আগে থেকে দেখা না থাকলে 
পরে অস্যাৰধা হবে । কেননা এ সব কাজে হাজারটা রিস্ক থাকে । একট; 
এাঁদক-সোঁদক হয়ে গেলে ধরা পড়ার খুবই সম্ভাবনা । কত দক 'দয়ে 
চৌধুরী আপ্ড কোদ্পাঁনতে ঢোকা যায় এবং কত দক 'দয়ে সেখান থেকে 
পালানো যার, এ সব জানা থাকলে িখুতভাবে অপারেশনের গ্ল্যানটা করা যায় । 

দাঁলল বদলাবার কথা ভাবতে ভাবতে আচমকা সেই কার্ড দুটোর কথা 
মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য, যে লোকটাকে আজ হাইওয়ের পাশের গাঁলতে সে 
বাঁচিয়েছে তার এজেন্ট শগাঁড়খানায় এসে আ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গেছে । কাল 
ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে । লোকটা কেমন? তাকে দিয়ে সে কা 
করাতে চায় 2 এ সব ভাবতে ভাবতে 'কছদক্ষণের মধ্যে চোখ জুড়ে এল । কখন যে 
খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে এীলজাবেথ তার পাশের খাটটায় এসে শুল, সে টেরও 
পেল না। 


৩ 





পরের দন সকালে কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল পরমেশ্বরের, “দাদা, 


( তোমার চা 
চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানায় উঠে বসে পরমেম্বর দেখল, লক্ষ্মী চা 


: নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । 
মেয়েটার বয়েস কীড়-বাইশ । গায়ের রং না কালো না ফর্সা । নাক 
-মুখ মোটামুটি, তবে সারা গায়ে তার প্রচুর স্বাস্থ্য । বাবা-মা ভাই-বোন কেউ 
নেই । দাঁক্গণ চব্বিশ পরগণার এক গাঁ থেকে কলকাতায় ভিক্ষে করতে এসেছিল । 
থাকত ফুটপাথে । 
একাদন মাঝরাতে তালা খোলার একটা অপারেশন সেরে পাঁবত্র খালসা 
হোটেল থেকে আস্ত এক বোতল বাংলা মাল আর রোট-তড়কা খেয়ে শিয়ালদা 
স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল পরমেশ্বর । ইচ্ছা ছিল রাতটা স্টেশনেই বিফিউাজদের 
সঙ্গে কাটিয়ে দেবে (তখন শিয়ালদায় রিফিউাঁজরা থাকত )। কেননা অত 
রাতে শহরতলীর লাস্ট ট্রেন চলে গেছে । রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটতে মেয়ে গলার 


প্রাণ ফাটানো চিৎকার কানে এসেছিল । 

আস্ত একটি বোতল স্টমাকে রয়েছে । নাভেরি ভেতর ঝড়ের গাঁততে 
কনসার্ট বেজে যাচ্ছিল । চিৎকার শুনে চমকে সামনের 1দকে তাকাতেই 
পরমে*বরের চোখে গড়োছিল চারটে লোক একটি যুবতন মেয়েকে ঘিরে ধরেছে । 
হারামীগুলোর উন্দেশ্যটা এক সেকেণ্ডে বুঝে নিয়োছল পরমেশ্বর । মান্ 
পাঁচটা 'মানট ; তার মধ্যেই ক্যারাটে আর কুংফুর গোটা কয়েক প্যাঁচে চারটে 
বদমাশ রাস্তায় ঘাড় গুজে পড়ে গিয়েছিল । তারপর সেই রাতেই লক্ষ্মীকে 


মাইল দশেক হাঁটিয়ে শহরতলীর এই বাঁস্ততে চক্র এসেছে । সেই থেকে 


মেয়েটা এখানেই আছে । 
লক্ষ্মীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে লম্বা চুমুক দিল পরমে*বর । 


বলল, “ফাইন ! 
লক্ষ্রশর চোখ মুখ চকচাঁকয়ে উঠল । পরমেশ্বর নামে এই অভ্ভত টাইপের 


লোকটা জন্তুদের হাত থেকে তার ইচ্জত বাঁচয়েছে। শুধ; তাই না, লোকের 
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কাছে "ভক্ষে করে করে তার দন কাটাতে হত । রাস্তা থেকে তুলে এনে তাকে 
মোটামুটি একটু ভদ্রুগোছের শাশ্চন্ত জীবনের মধ্যে এনেছে। এর জন্য 
লক্ষ্াধর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। পরমেশ্বরকে খুশি করার জন্য সে যে কা 
করবে, ভেবে পায় না। পরমে*বরের ম,খে একট? হাীস দেখলে তার মনে 
হয়, হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল । 

চা খেতে খেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পরমে*বরের । চোখের 
কোণ ?দয়ে লক্ষমকে দেখতে দেখতে র্গড়ের গলায় বলল, “বশরেনের সঙ্গে কারবার 
কেমন চলছে ৯ মাকড়াকে গে*থে তুলতে পারাব তো ?? 

মুখ লাল হয়ে উঠল লক্ষ্মীর। চোখ নাময়ে আধফোটা গলায় সে 
বলল, “যাও, জান না।, 

বীরেন মাল্টামীলওনেয়ারের ছেলে । ইচ্ছা করলে রাজার হালে দারুণ 
আরামে থাকতে পারত । কণ্তু জনগণের সমখ-দঃখের ভাগীদার হবার জন্য 
সব স্যাক্রফাইস করে এই বাঁস্ততে এসে আছে । মাঝাঁর ধরনের একজন ট্রে 
ইউীনয়ন লগডার ৷ তার ধারণা, গাঁরর দুঃখী মানুষদের জন্য কাজ করতে হলে 
তাদের মধ্যে থাকতে হয়। দূরে থেকে ফাঁকা সহানুভুতির ব্দীল আউড়ে 
কিংবা লদ্বা লগ্বা বাণী ঝেড়ে কাজের কাজ কিছুই করা যায় না। এই 
বরেনের সঞ্গে প্রেম-ফ্রেম চালাচ্ছে লক্ষী । ব্যাপারটা দু-এক দন পরমে*বরের 
চোখেও পড়ে গেছে । 

পরমে*বর বলল, "গেথে যাঁদ তুলতে পাঁরস, এক মাস আগে নোটিশ 'দাব | 
ক্যাশ যোগাড় করতে হবে তো। সানাই-ফানাই বাঁসয়ে আর ভাবল ব্যাণ্ড 
পার্ট বাঁজয়ে শ্রা এমন একখানা বিয়ে দেব না, লোকের চোঁখ ব্রহ্মতালদতে 
উঠে যাবে ।? 

জিভ ভেংচে আরম্ভ মুখে িকছ্‌ বলতে যাচ্ছিল লক্ষ্মী, তখনই লা; আর 
ছর্রা এসে ঢুকল । ঢুকেই দুজনে গ্যাঁট হয়ে বসে পরমে*বরের দুটো 
পা কোলে তুলে টিপতে শুরু করল । রোজ এই সময় এসে গা ম্যাসাজ করতে 
শুরু করে দেয় । পা থেকে ম্যাসাজ শবর, মাথায় গিয়ে শেষ । 

লা: এবং ছর্‌্রা, দুজনেরই বয়স এগারো কি বারো। ওদেরও কেউ 
নেই। কারা ওদের মা-বাবা তাও জানে না। শুধু এটুকু জানে, কলকাতার 
রাস্তায় জন্মেছে । সেখানেই বড় হয়েছে । গুদের প্রফেসান ছিল পদ্রনো 
ময়লা কাগজ কুঁড়য়ে বার করা। থাকত লোকের বাড়ির রকে ণিংবা 
ফুটপাথে । শকন্তু রোজ আর কত কাগজ রাস্তায় পাবে! তা ছাড়া এই 


প্রফেসানেও দারুণ কমাঁপটিশন। ফলে একাঁদন খাওয়া জটত তো তন দন 
না খেয়ে থাকত । 


একাঁদন কাগজ কুড়োতে গিয়ে দামড়া মোষের মতো অন্য তিন-চারটে 
কমাপাটটরের সঙ্গে ওদের মারামার লেগে যায়। তারা ওদের মেরে নাকমূখ 
ফাটিয়ে দিয়ে চলে যায়। রন্তান্ত ক্ষতাঁবক্ষত অবস্থায় ঘাড় গঃজে ঘখন ওরা 
কাঁদছিল সেই সময় পরমেম্বরের সঙ্গে ওদের দেখা । পরমেশ্বর ওদের রাস্তা 
থেকে তুলে নিজের কাছে এই বাঁদ্ততে 'নয়ে এসেছে । সেই থেকে এখানেই 
আছে। এক জনের ওপর আরেক জনের দারুণ টান। পরমেশ্বর আদর 
করে ওদের বলে, 'মাকড়ারা ধেন “মেড ফর ইচ আদার” । একেবারে জোড়া 
মানকে ।, 

এীলজাবেথ বা লক্ষ্মীর মতো পরমেশ্বরের কাছে ওরাও দারুণ কৃতজ্ঞ । 
তার মূখে একট? হাঁস দেখার জন্য সকালে উঠেই লাট্র্য আর ছর-রা ম্যাসাজ 
করতে বসে মায়। 

লক্ষ্মী আর দাঁড়াল না। বলল, “আম যাই, মাসী উনুন ধারয়ে দিয়েছে । 
বানা বাটতে হবে, বলেই চলে গেল। এাঁলজাবেথকে সে মাসী বলে। 

জোড়া মীনক সমানে ম্যাসাজ করে যাচ্ছে। আরামে চোখ বুজে 
আসাছল পরমেশ্বরের । সে বলতে লাগল, ফাস কেলাস মাকড়ারা । হাত ক, 
যেন ম্লা বাটার । যা ম্যাসাজ শিখোছস, এলজাবেথ টেলারের গা টেপাবার 
ব্যবস্থা করে দেব ।। 

ছর্রা আর লাট্য একসঞ্জে বলে উষ্তল, এলিজাবেথ টেলার কে গরু 2, 

বাঁ চোখ টিপে পরমেশ্বর বলল, “সে আছে, দেখলে তৈদের হারে গ্রদ্বসিস 
হয়ে যাবে ।, 

এই সময় কাছাকাছি কোন একটা থানা থেকে নশ্টার সাইরেন বেজে উঠল। 
পরমেম্বর হাত তুলে বলল, “স্টপ” 

লা আর ছরংরা ম্যাসাজ থাঁময়ে দল । অবাক্‌ হয়ে বলল, “কেন গর, 
গা দাবানো থামাতে বলছ কেন 2, 

ক্যাদ্প খাট থেকে নামতে নামতে পরমেশ্বর বলল, 'আমাকে এখন বেরুতে 
হবে। রান্রে অপারেশন করার জন্য 'চৌধুরী গ্যাণ্ড কোম্পান'র আঁফসটা 
একবার দেখে আসা দরকার ॥” 

তোয়ালে-ফোয়ালে কাঁধে চাঁপয়ে ঘর থেকে বাইরে এসে পরমে*্বর দেখল, 
লোলে বাজার 'নষ্বে এসেছে । এাঁলজাবেথ তার কাছ থেকে প্রাতটি নয়া 
পয়সার হিসেব 'মাঁলয়ে নিচ্ছে । একধারে বসে লক্ষ্মী বাটনা বাটছে আর টগর 
আনাজ কূটছে । 

লোলে এককালে ছিল দ;ুর্দান্ত পকেটমার ৷ বাসে-্রামে লোকের পকেট 
হালকা করে বেড়াত। একবার পরমে*বরের পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে ধরা 


(নল. 





ঘাঁড়র কাঁটায় যখন এগারটা তখন খাওয়া-দাওয়া সেরে গায়ে দারুণ একটা 
ড্রেস চড়াল পরমেশ্বর । তারপর পকেটে একটা মাস্টার-কী আর সেই নকল 
দাললটা নিয়ে বেরিয়ে গড়ল । 

আরো ঘণ্টাদেড়েক পর দেখা গেল ডালহোৌসতে “চৌধুরী এ্যা্ড কোম্পানি" 
আঁফস 'বীজ্ডংটায় ঢুকে পড়েছে পরমে্বর । 

প্রথমে চারাদক খ্টয়ে খটয়ে দেখল সে। কোন্‌ দিকে সশড়, কটা 
গেট, কোথায় লিফট, দারোয়ানদের মুভমেন্ট--সব দেখার পর একজনকে 
খোজার ভান করে “চৌধুরী এ্যাণ্ড কোম্পান'র আফসে এসে ঢুকল । উদ্দেশ্য, 
অপারেশনের আগে এই আঁফসটা ভাল করে দেখে রাখা । 

বলার দরকার নেই, পরমেম্বর যাকে খুজতে এসেছে সেই নামের কেউ 
এ অফিসে নেই। তবে এখানে এসে 'িজের গ্ল্যানটা ঠিক করে নল সে। 
সেই লোকটা যা বলেছিল, ঠিক তাই। অর্থাৎ কোম্পাঁনর ম্যানোঁজং ডিরেক্টর 
সীনয়র চৌধুরীর চেদ্বারে ঢুকে দাঁলল বদল করতে হলে মোট চারটে তালা 
খদলতে হবে। 

সব দেখার পর অফিসটা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় এলো- 
মেলো ঘরে বেড়াল পরমেশ্বর । একটা পাবলিক শধাঁড়খানায় গিয়ে বোতলখানেক . 
বীয়ার খেল । একটা চেনাজানা পেপ্রোল পাদ্পে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা মারল । 
এখন রাত আটটা পযন্তি সময়টা এইভাবে কাটাতে হবে । 





আটটা বাজার কয়েক মানট আগে আবার “চৌধুরী গ্যাপ্ড কোম্পানির আঁফস 
বাল্ডংটার সামনে এল পরমেশ্বর এবং রাস্তায় একটা ফায়ার বক্সের আড়ালে 
দাঁড়য়ে অপেক্ষা করতে লাগল । | 

কিছুমণের মধ্যে দেখা গেল, একটা নেপালী পাহারাদার আঁফসটা থেকে 
বোঁরয়ে আসছে । আগেই সে খবর পেয়েছে, এই নেপালীটাই রান্তরে চৌধুরী 


৩? 


এ্যা্ড কোম্পান'র অফিস পাহারা দেয় এবং আটটা থেকে নণ্টা গবন্ত এফ 
ঘণ্টার জন্য বেড়াতে বেরোয় । 

নেপালীটা রাস্তার মোড়ে উধাও হলে ফায়ার বক্সের পেছন থেকে বেরিয়ে 
এন পরমেশ্বর । তবে আঁফস বাল্ডংটার মেইন গেট দয়ে সে ঢুকল না। 
কেননা সেখানে তিন-চারটে দারোয়ান বসে আছে। এত রাতে ফাঁকা আঁফস 
বাড়তে ঢুকতে গেলে নিশ্চয়ই তারা চ্যালেঞ্জ করবে । 

মেইন গেট থেকে খানিকটা দূরে আরেকটা ছোট গেট রয়েছে। সেখানে 
কেউ নেই । এঁদক সোঁদক দেখে সট্‌ করে সেখান ?দয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল 
পরমেন্বর । তারপর মাত্র মানট দশেকের ব্যাপার । সানয়র চৌধুরীর 
চেদ্বারে ঢাউস দেয়াল আলমার খুলে আসল দলিলের জায়গায় নকল 
দাললঢা রেখে যখন সে বোরয়ে এল তখন ঘাঁড়তে আটটা বেজে 
বারো। 

বিনা ঝামেলায় অপারেশনটা হয়ে যাবার জন্য মেজাজটা শরধফ হয়ে 
রয়েছে । টুই উই করে শিস দতে দিতে মেইন গেটে এসে দারোয়ানদের 
কাছে এসে খোন চেয়ে খেল। তারপর সবাইকে দু? টাকা করে "টপস" "দরে 
গালে একটা করে চুমা খেয়ে বলল, “মাকড়ারা, ঠিক এই রকম করে আঁফস 
পাহারা দিও । আচ্ছা বাই, 

দারোয়ানরা বখাঁশস পেয়ে দারুণ খুশী । তবে চুমুর জন্য গালে যে থুতু 
লেগোঁছল সেটা ঘষে ঘষে তুলতে তুলতে এই অন্ভূত টাইপের লোকটার ?দকে 
হাঁ করে তাঁকয়ে রইল। 


“চৌধুরী এ্যা্ড কোম্পানি'র আফিস যে রাস্তায় সেখান থেকে বেরিয়ে রাইটার্স 
বাঁজ্ডংস পোরয়ে সোজা এসগ্ল্যানেডের ?দকে হাঁটতে লাগল পরমেশ্বর । দূরে 
একটা বড় বাঁড়র টাওয়ার ক্লুকে আটটা বেজে এখন বাব্রশ । নণ্টা থেকে৷ 
দশটার ভেতর .সোমে*বর মল্লিকের সঙ্গে আযগয়েশ্টমেন্ট রয়েছে । এখনও 
হাতে যথেন্ট সময় আছে । হুটপাট না করে বেশ ধাীরে-সুস্থে এসস্ল্যানেডে 
এসে মান বাসে উঠল পরমেশ্বর | 

ঘণ্টাখানেক বাদে কলকাতার আউটউস্কারটে” একটা বিরাট ইঞ্ডাস্দ্রয়াল-কাম: 
রোসডেন্সিয়াল এরিয়ায় এসে বাস থেকে নেমে পড়ল পরমেশ্বর । 

কার্ডে যে ঠিকানা ছিল সেটা মাঁলয়ে একটা বিরাট ইণ্ডাস্ট্রয়াল কমঞ্লেকের 
প্রকাণ্ড গেটটার সামনে এসে পরমেশ্বর দেখল, সোমেশ্বর মাল্লকের এজেণ্ট 
পাকানো চেহারা নটবর নন্দী দাঁড়য়ে আছে । তাকে দেখেই লোকটা ক্যাঙারর 
মতো লাফাতে লাফাতে কাছে ঞগয়ে এল । রাজকীয় 'রসেপসান দেবার ভাঁঙ্গাতে 
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মাথা ঝধকয়ে বলল, 'আসূন আসুন পরমে*বরবাব, আপনার জন্যই সেই নণ্টা 
থেকে এখানে ওয়েট করছি ।, 

পরমেশ্বর উত্তর দল না। অল্প একটু হাসল । 

নটবর আবার বলল, “আসুন, আসুন” গেটের পর সবুজ কাপেটের মতো 
চমতকার “লন* শাড়ির পাড়ের মতো “লন*-টার বর্ডারে সমান মাপের কোনক্যাল 
শেপের ছোট ছোট ঝাউগ্াছ । 

“লন”-টাকে সমান দু*ভাগে ভাগ করে মাছখান 'দয়ে বাদামী নাঁড়র রাস্তা 
চলে গেছে । “লন”এর দঃ অংশেই চমৎকার দুটো ফোয়ারা ঘিরে সুন্দর করে 
সাজানো সারি সার আঁকড । 

নূড়র রাস্তাটা যেখানে গিয়ে থেমেছে সেটা এই কমপ্লেক্সের আযাডাঁমীন- 
স্ট্রেটিভ 'বাচ্ডং ৷ বাঁড়টার গায়ে মর্ডান আঁকটেকচারের ছাপ রয়েছে । 

যেতে যেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “জামাই আদর করে তো 'নয়ে 
যাচ্ছেন ; মামলাটা কাঁ বলুন তো?, 

নটবর বলল, “আপনাকে কালকেই বলোঁছ, যা বলবার মাল্পক সাহেবই 
বলবেন ।, 

ণিছ:ক্ষণের মধ্যে ওরা আযাডামানস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ ঢুকে লিফটে করে 
িফখথ ফ্লোরে উঠে এল । করিডরে চার ইণ্টি পুরু জয়পুরী কাপে মাঁড়য়ে 
নটবর যে চেদ্বারটার সামনে এসে দাঁড়াল তার গায়ে পেতলের গ্লেটে লেখা 
আছে “ম্যানোজং ডিরেক্টর? | চেদ্বারটার বাঁ পাশে টুলের ওপর ধবধবে ডীঁদপরা 
গতনটে বেয়ারা শিরদাড়া টান টান করে বসে আছে। নটবরদের দেখে 
আযাটেনশনের ভাঁঙ্গাতে দাঁড়িয়ে উঠল । 

নটবর জিজ্ঞেস করল, “সাহেবের ঘরে আর কেউ আছে 2 

একটা বেয়ারা জানাল, “কেউ নেই। মীল্পক সাহেব নটবরদের জন্য 
অপেক্ষা করছেন* ৷ জানিয়েই কারুকাজ-করা 'বরাট দরজা খুলে দল । 

নটবর পরমেশ্বরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল । 

প্রকাণ্ড চেক্বার ; আগাগোড়া দামী মার্বেল-উডের প্যানেল বসানো রয়েছে । 
মেঝেতে দামী নাঁল কার্পেট, দেয়ালে তিনটে এয়ার-কুলার বসানো । 

একধারের গোটা দেয়ালে শূধু কাচ বসানো ; তার ওপর পর্দা ঝুলছে । 

চেম্বারের মাঝখানে প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তাকার টৌবল । তার ওধারে আরাম- 
দায়ক রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন সোমেম্বর মল্লিক । টেবলের এধারে অনেক- 
গুলো গাঁদমোড়া ফ্যশানেবল চেয়ার । 

দেখামান্ই সোমেশ্বরকে চিনতে পারল পরমেশ্বর । সোমেশ্বরও তাকে 
দিনে ফেলেছেন । কয়েক সেকেন্ড চির চোখে তাকিয়ে থেকে প্রায় লাফিয়েই 
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উঠলেন তিনি । গলার স্বরে সবরকম বিস্ময় ঢেলে বললেন, “আরে তুমি, এসো 
এসো 

এজেণ্ট নটবর নন্দী অবাক হয়ে গিয়েছিল । উটের মতো গলা বাঁড়য়ে 
বলল, “স্যার, আপাঁন একে চেনেন নাঁক ?, 

গচান মানে! কাল এ না থাকলে দশ লাখ টাকার সঙ্গে আমার প্রাণটা 
ডেঁফনিটালি চলে যেত। হাঁ ইজ মাই সৌঁভয়ার_ আমার শ্লাণকর্তা। আমাকে 
ও প্রাণে বাঁচয়েছে । তোমাকে কাল রাঁত্তরে বলাছলাম না !, 

নটবর দেড়ফুট ঘাড় হেলিয়ে দিল অর্থাৎ সোমেশবর বলেছেন । তার চোখের 
তারা র্লমশঃ ফিক্সড হয়ে যেতে লাগল । 

সোমেশবর আবার বললেন, “ওহ, কাল কুংফু আর ক্যারাটের কি টি 
না দোঁখয়েছে ! চোখের ওপর দশ মিনিট ধরে যেন একখানা আকশান-প্যাকৃড 
আমোৌরকান ছবি দেখাঁছলাম |, 

ব্যস্তভাবে টেবলের ওধার থেকে বেরিয়ে এসে পরমে*বরের দু” হাত ধরে 
গভীর আবেগের গলায় সোমেম্বর বলতে লাগলেন, “তুমি এসেছ, কি খুশী যে 
হয়েছি! মা-বাবা একবার প্রাণ দয়োছিলেন, তারপর তুমি দিলে । ইউ আর 
আাজ গুড আজ মাই সেকেন্ড পেরেপ্টস। তোমার খণ কোন দন শোধ 
করতে পারব না। হোল লাইফ তোমার কাছে আম কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব । 
বসো ভাই, বসো 

একটা চেয়ারে পরমেশ্বরকে বাঁসয়ে নিজে ফের টেবলের ওধারে চলে গেলেন । 
মুখোমুখি বসে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'আপাঁন আমাকে কেন আসতে 
বলেছেন ?, 

সোমেশ্বর বললেন, “তুমি আমার লাইফ বাঁচয়েছ ; তোমার জন্যে আমার 
দকছ্‌ করা দরকার । কী যে করব, ঠিক করতে পারাছ না?” একট? ভেবে 
বলল, “কাঁ নাম তোমার 2 

পরমেশ্বর মানে অলমাইটি গড আর কি--* বলে একটু হাসল পরমেশ্বর | 

পরমেশ্বর কী? আই মীন, তোমার সারনেমটা জানতে চাইছি ।, 

“সেটা স্যার আমার মা-বাবী বলতে পারবে | 

“কারা তোমার মা-বাবা 2 

পণ্যান্রশ বছর ধরে তাদের খজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মাকড়াদের ট্রেস 
পাচ্ছ না? খচ্চরদুটো আমার জন্ম দিয়ে রাস্তায় ফেলে রেখে কোথায় হাওয়া 
হয়ে গেছে । কাওয়ার্ডস-। 

“স্যার ; তোমার জন্যে কম্ট হচ্ছে । মুখটা দারুণ ব্যাথত আর করুণ 
করে ডিজেল হীঞ্জনের মতো হুশ করে একটা বিরাট দনঘশ্বাস ছাড়লেন 
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সোমে*্বর । তারপর বললেন, বাবা-মা'র পারিচয়-টরিচয় না থাক, তুমি একটা 
গ্রেট সোল_ মহাপুরুষ |, | 

'আম স্যার মহাপুরুষ-ফুরুষ না, একটা থার্ড ক্লাস মাল। যাক গে, রাত 
হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথাটা পাক্কা করে ফেল,ন_, | 

রাতের কথায় কাঁ যেন মনে পড়ে গেল সোমে*্বরের ৷ দ্রুত কবাঁজ উলটে 
ঘাড় দেখে নিয়ে চোখ কুচকে নটবরের দিকে তাকালেন, “কী হল, তোমার 
সেই লোক কোথায় 2 ন্টা থেকে দশটার ভেতর আসবে বলোছল। এখন তো 
দশটা বেজে গেছে ।, 

নটবর মাঁড়সুদ্ধ; বাল্শখানা দাঁত বার করে বলল, “আমার লোক তো এসেই 
গেছে স্যার, আপনার সামনেই বসে আছে ।, 

বিস্ময়ে চোখদুটো পুরোপ্ার গোল হয়ে গেল সোমে*বরের । অনেকক্ষণ 
পর বললেন, 'পরমেশ্বরই তোমার লোক ! এ ধে ডাবল সারপ্রাইজ 1, 

নটবর নন্দশ বলল, 'কেমন কোইনাঁসডেন্দ দেখুন। যে আপনার প্রাণ 
বাঁচাল তাকেই আমি ধরে আনলাম 1, 

সোমেশ্বর বললেন, “তুমি তো আবার অদহ্ট-টদ্ট মানো না। সবই 
প্র-ডেস্টিনড ।, 

পরমেশ্বর অসাহফু হয়ে উঠেছিল । সেই দুপুরবেলা বস্তি থেকে বেরিয়ে 
এসেছে । সূযাস্তের পর জগদীশের শধাঁড়খানায় গিয়ে যার পাকি দু” বোতল 
সোনার বাংলা স্টমাকে চালান করার কথা, এখনও যে একটা ড্রুপও 
খায় না। অবশ্য মাঝখানে বোতলখানেক বায়ার খেয়োছল। কিন্তু 
কোথায় সোনার বাংলা আর কোথায় বায়ার! এইট পারসেণ্ট আযালকোহলে 
ঘাড়ের একটা রগেও কিক লাগে না। বার-দুই পেচ্ছাপ করতেই পুরো 
বায়ারটাই বেরিয়ে গেছে । এখন আগমার্কা খাঁটি বাংলা মাল না পেলে সে মরে 
যাবে । 

পরমেশ্বর বলল, স্যার, অনেক রাত হয়ে গেছে । ঝটপট কাজটা সেরে 
ফেলুন । আমাকে আবার ফিরতে হবে 1, 

দশটা আবার রাত নাক! ফেরার জন্যে চন্তা কী! আম নিজে 
তোমাকে পেশছে দিয়ে আসব ॥” সোমেশবর মাল্পক বলতে লাগলেন, “তুমি 
আমার প্রাণ বাঁচয়েছ। আবার নটবর তোমাকে আমার অন্য কাজের জন্যে ধরে 
এনেছে । আমার বন্ধ; 'দ্টিভেডর অবনী চ্যাটাজীর মুখে দু হাজার বার তোমার 
প্রেইজ শুনেছি । সে তোমার দারুণ ফ্যান। অবনা বলে তোমার মতো 
জানয়াস সে লাইফে দেখো ন। সেই তুম এসেছ ; আর এসেই কনা ধাবার 
ভান্য উড়ুউড় করছ । কোনো মানে হয়! 
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পরমেশ্বর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, “স্যার, সন্ধ্যের পর থেকে গলায় 
এক ড্রপও সোনার বাংলা পড়ে গন। গজভের ডগা থেকে আলটাগরা পযন্ত 
একেবারে ডেজার্ট হয়ে আছে । হ্যাঁবট স্যার, পনের বছর বয়স থেকে সোনার 
বাংলা খেয়ে আসাঁছ। এ সময়টা এ জানিস স্টমাকে না পড়লে মনে হয় 
প্রদবাঁসস হয়ে যাবে ॥ 

বিমূঢ়ের মতো সোমেশবর জিজ্ঞেস করলেন, “সোনার বাংলা কী 2, 

'বাংলা মাল সার- 

€, পড্রংক করতে চাইছ 2 হুইক্ক, রাম, জন, কইনাক, ভদকা, পোর্ট, শোর 
_াঁন ড্যাম গুড 'ড্রংক অফ দা ওয়াল্ড তোমার জন্যে রোড আছে। 
কাজের কথাটা সেরেই তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে ্রংক 
এ্যাপ্ড ডিনারের পর যেখানে বলবে তোমায় পেশীছে দিয়ে আসব ।, 

পরমেশ্বর বলল, হুইস্কি, ভদকা, রাম-ফাম--এ সব শবালাতি জিনিসে 
আমার চলবে না স্যার। আম স্যার আগ মাকণ দেশপ্রোমক ; দাশ বাংলা 
মাল ছাড়া আম কিছ খাই না।, 

সোমে*্বর নটবরের দিকে তাকালেন । নটবর বলল, আম স্যার ব্যাপারটা 
দেখাছ ।, 

নটবর বোঁরয়ে যাঁচ্ছল। তাকে থাঁময়ে একটু ভেবে সোমে*বর বললেন, 
এক কাজ কর, এখানেই ডিনার আর পভ্রংক-ট্রংকের আযারেঞ্জমেন্ট করে দাও । 
এত রাঁত্তরে পরমে*্বরকে আর টানাটান করে সারুলার রোডে নিয়ে যাবো না।, 

ঠক আছে স্যার ৷ এখানেই সব আযারেঞ্জমেন্ট করাছ ।, বলে নটবর চলে গেল । 

সোমেম্বর সোজাস্ঁজ পরমেশ্বরের দিকে তাঁকয়ে বললেন, এবার কাজের 
কথাটা সেরে ফোল। অবনী চ্যাটাজশ সোঁদন বলোছিল, ওয়াজ্ডেণ এমন কোন 
কাজ নেই যা তুমি পার না 

পরমেম্বর বলল, উীনি স্যার একটু বাঁড়য়ে বলেছেন । আম যা যা 
পাঁর তার একটা লস্ট 'দাঁচ্ছ । দেখুন এতে আপনার কাজ চলবে কনা--+ পকেট 
থেকে সাইক্লোস্টাইল করা একটা কাগজ বার করে টোধলের ওপর রাখল পরমেন্বর । 

কাগজটা তুলে নিয়ে সোমে*বর পড়তে লাগলেন । (১) ম্যাঁজক (২) 
ক্যারাটে (৩) কুংফ; (৪) নোট জাল (৫) দীলল জাল (৬) জেল পালানোয় 
সাহায্য (৭) যে কোন তালা খোলায় সাহাষ্য (৮) প্রতারণায় সাহায্য (৯) 
ইলেকশানে জেতার জন্য প্লান করে দেওয়া (১০) যে কোন ছদ্মবেশ ধারণ (১১) 
ক্লায়েণ্টের সুবিধার জন্য অন্যের ফ্যান্টীর বা বাঁড় ডীঁড়য়ে দিতে সহায়তা (১২) 
চোরাই মাল সরিয়ে দিতে সাহায্য (১৩) স্মাগালং-এ সাহাধ্য, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । 
চল্লিশটা আইটেম রয়েছে । 


৪৩ 


এক একটা আইটেম পড়ছিলেন সোমে*্বর আর চেশচয়ে চেশচয়ে উঠাছলেন, 
“ফাইন, ফাইন*+ সবগুলো পড়া হলে বললেন, 'অবনী বাজে কথা বলে নি। 
সাঁত্য, তুমি জিনিয়াস । দেখা যাচ্ছে, তুমি পার না এমন কোন কাজ নেই ।, 

“একটা কাজ ছাড়া 

কাঁ সেটা? 

“মারার ! মানুষ খুন করতে পারব না স্যার। ওটা আমার প্রফেসানের 
ভেতরে পড়ে না। আমি স্যার পুরোপুরি নন-ভায়োলেন্ট 1; 

সোমেশ্বর ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, “দরকার নেই, দরকার নেই । ওটা আমিও 
পছন্দ কার না। রন্তপাত ব্যাপারটা বড়ই খারাপ, ভেরি ব্যাড িং।, 

পরমেশ্বর বলল, এবার বলুন, এইগুলোর মধ্যে কোনটা আমাকে 
করতে হবে 2) 

সোমেশ্বর সঙ্গে সঙ্জো উত্তর শদলেন না। চেয়ার থেকে উঠে সোজা 
ডানাঁদকের পুরো দেয়াল-জোড়া কাচের জানলাটার ঈদকে চলে গেলেন । তারপর 
নিজের হাতে পর্দা টেনে 'দয়ে পরমে*বরকে ডাকলেন, এাঁদকে এসো 

পরমেশ্বর উঠে এল । সোমেশ্বর বললেন, “তোমাকে যে এখানে আসতে 
বললাম তার কারণ আছে । কারণটা হল, তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে 
চাই। এখানে না এলে সেটা দেখানো যেত না। এ যে ফ্যাক্টীরর 'চমানটা 
দেখহ-_দেখতে পাচ্ছ ?, 

কাচের জানলা 'দিয়ে পরমেন্বর দেখল, এখানকার ইণ্ডা্ট্রয়াল বেল্টে 
চারাদকে হাজার হাজার আলো জবলছে । ছোট বড় অগুনাতি কারখানা চারাঁদকে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । সেজানে এখানকার বেশির ভাগ কারখানাই ইলেকট্রানিক্স, 
ড্রাগস, কোমক্যালস ইত্যাঁদ ইত্যাদর । তার মধ্যে সোমেশ্বরের দেখানো িমানটা 
পারপোণ্ডকুলারের মতো আকাশের গায়ে গিয়ে বিধে আছে । সে বলল, 
“দেখতে পাচ্ছি স্যার 1, 

“ওখানে হিটার্নাল ইণ্ডাঁস্ট্রজ-এর ফ্যাক্রীর কমগ্লেক্স । দেখা হয়েছে 2? 

হিয়েছে স্যার । 

চল এবার ওাঁদকে যাওয়া যাক ! 

সোমে*বর মাল্পক পরমেশ্বরকে নিয়ে আরেক দিকের দেয়ালের কাছে চলে 
এলেন । আগে লক্ষ্য করে নি পরমেশ্বর, এবার দেখল, দেয়ালটাও কাচ দিয়ে 
মোড়া এবং সেটার ওপর পর্দা ঝুলছে । সোমেশ্বর পর্দা সারয়ে দিতেই 
বিরাট একটা ফ্যা্ঈুরি কমপ্লেক্স চোখে পড়ল । পরমেম্বররা এখন যে প্রকাণ্ড 
আযাডমানস্ট্রেটিভ 'বজ্ডিংটায় রয়েছে, কমগ্লেক্সটা ঠিক তার পেছনেই এবং 
একই কমপাউণ্ডের ভেতর । বোঝা যাচ্ছে এটা সোমেশবর মল্লিকের | 
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সোমে*বর বলল, 'এই যে কমপ্লেক্সটা দেখলে এটা-, 

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর বলল, “আপনার | 

“ঠক ধরেছো । এবার চল, বসে কথা বলা যাক ।” 

টেবলের কাছে ফিরে এসে ওরা আবার মুখোম্যাথখ বসল । সোমেশবর 
বলতে লাগলেন, 'আমাদের কারখানায়. ওষুধ, ইলেকদ্রীনক গুডস, এমান নানা 
শজানস তোর হয়। আমরা যা যা প্রাডউস কার, এ যে দেখলে 'ইটানণল 
ইশ্ডাস্ট্রজ”__ওরাও তাই প্রাডউস করে। বুঝতেই পারছ, আমাদের মধ্যে 
দারুণ কাম্পিটিশন |, 

সোমে*বরকে থাময়ে দিয়ে পরমেশ্বর আচমকা বলে উঠল, “ওদের কারখানায় 
ঝামেলা পাঁকয়ে যাতে আপনার মাল বাজারে বেশী করে চাল করা যায় সেই 
জন্যে আমাকে লাগাতে চান তো 2, 

শুনেও সোমেশবর যেন বিশ্বাস করতে পারাঁছলেন না। তাঁর চোখ দুটো 
সাকেলের মতো পুরোগ্াঁর গোল হয়ে গিয়োছল | 'িজ্ময়ের গলায় বললেন, “এক- 
জান্তীল, একজাক্টীল । তোমার মতো এমন 'জানয়াস আগে আর কখনও দেখি নি ।, 

চোখেমুখে স্বগাঁয় একটি হাঁস ফুটিয়ে পরমেশ্বর বলল, “যে মাকড়ার সঙ্গে 
দেখা হয় সে-ই আমাকে এ কথা বলে । যাক, “ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রজ+এর িওগ্রাফটা 
তো দেখালেন, এবার হিস্ট্টা বলুন । ওটার মাঁলক কে ?, 

সোমেমবরের মুখটা বেশী পাওয়ারের বাজ্বের মতো আলো হয়ে উঠল। 
দারুণ খুঁশর গলায় বললেন, 'তুমি তাহলে কেসটা টেক-আপ করলে ! আই 
আযাম ভোর ভোর হ্যাঁপ। হিটান্নাল ইপ্ডাস্ট্রজ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম 
আমতাভ সেন। বয়েস খুব বোশি না, তোমার চাইতে ছোটই হবে। তবে 
দারুণ হারামজাদা । একটা ফাস্ট” গ্রেডের খচ্চড় ৷ ছোকরার পণ্চাশটা চোখ । মাথার 
ভেতরকার গ্রে ম্যাটারটা সাঙ্ঘাঁতক । কাউকে দেখামান্র তার মতলব ধরে ফেলে ।, 

“আপাঁন কন্তু 'খাস্তখাস্তা করেও আপনার কমপীটিটরের প্রেইজ করে 
ফেলছেন ।, 

সোমেম্বর থতমত থেয়ে গেলেন, “না, মানে তোমাকে আগে থেকে একটু 
কসাস করে 'দাচ্ছ।ঃ 

পরমেশ্বর বলল, 'আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। রেনে ভালো 
মাল আছে, এমন বহূত মাকড়া আমি দেখোছি। যাক গে, বুঝতেই পারাঁছ 
আপনার সঙ্গে ওর রলেশনটা টোৌরফিক | নিশ্যয়ই কেউ কারো হানড্রেড কিলো- 
গমটারের মধ্যে ঢোকেন না।? 

সোমেশ্বর হাসলেন, “কারেন্ট । আমাদের ভেতর মুখ দেখাদোখ কি 
কথাবার্তা নেই ।, 
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পরমেশ্বর একটু কাঁ ভেবে বলল, “যার ফ্যাক্টরিতে আপনার জন্যে 
গকচাইন করতে যাব তার চেহারাটা তো জানা দরকার । আপাঁন তো আর 
ইনট্রেোঁডউস করে দেবেন না। ওর ওখানে ইন" করার আগে মালের সঙ্গে 
একট? জমিয়ে নেওয়া তো দরকার ।, 

সোমেনবর হঠাৎ বলে উঠলেন, “দাঁড়াও দাঁড়াও, ওর একটা ফোটো বোধহয় 
আমার কাছে আছে ।, বলতে বলতেই উঠে গিয়ে পেছনের দেয়াল আলমার 
খুলে কাগজপন্র হাঁটকে একটা ফোটো নিয়ে ফিরে এলেন। পরমেশ্বরকে 
ফোটোটা দিয়ে বললেন, “কাজে লাগতে পারে বলে একজন ফোটোগ্রাফার লাগিয়ে 
সক্রেটীল এই ফোটোটা তলিয়ে রেখোছলাম ।, 

ছাঁবটা ঘারয়েশীফারয়ে দেখতে দেখতে পরমেশ্বর বলল, “মালটি ফাইন 
দেখতে । একেবারে ফিঙ্ম স্টারদের মতো 1 ফোটোটা পকেটে পুরে সোমেনবর 
দক তাণকয়ে বলল, 'আপাঁন মশাই একখানা শাহানশা জানস। আপনারও 
রেনে ভালো ম্যাটার আছে । কাজে লাগবে বলে আগে থেকেই ফোটো-টোটো 
ি*চে রেখেছেন 1, 

প্রশংসায় দারুণ খাঁশি হয়ে গেলেন সোমেশ্বর । ভারী চোয়াল নাড়তে 
নাড়তে বললেন, “বলছ, আমার ব্লেনেও ভালো জিনিস ক আছে ।, 

“একশো বার বলছি স্যার ।, 

একটু চুপ করে থেকে সোমে*বর এবার বললেন, “আম চাইছি হটার্নল 
ইপ্ডাঁস্ট্রজ'এ ঢুকে এমন ট্রাবল ক্রিয়েট করবে যাতে এ কোম্পানি লাটে উঠে যায় ।, 

গঠক আছে স্যার, ভাববেন না, পরমেশ্বর তুঁড় 'দয়ে 'দয়ে হাই তুলল । 
তারপর ফের বলল, "ীকন্তু আপনার এজেন্ট সেই যে সোনার বাংলা আনার 
জন্যে গেল, সে ফিরবে তো 2 

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফিরবে | নটবর খুব এীঁফাঁসিযেন্ট লোক | এখানি এসে যাবে । 

কথা শেষ হল ক হল না, নটবর নন্দী সোমেশ্বরের চেঘ্বারে এসে 
ঢুকল । বাংলা মদ এবং হুহীস্কর বোতল ছাড়াও দামী রেস্তোরাঁ থেকে 
গডনারের প্যাকেট 'নয়ে এসেছে । দুর্দান্ত ম্যাজাসয়ানের মতো কোথেকে দামী 
দামী লেট, নকশা-করা বাহারী গেলাস, কাপ, ফকণ চামচ ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ 
ধার করে ফেলল সে। তারপর সোমেশ্বরের জন্য হুইস্কি আর পরমে*বরের 
জন্য সোনার বাংলা গেলাসে ঢেলে সার্ভ করল । চাট 'হসেবে প্লেটে সাজয়ে 
দল 'ফশ ফিঞ্গার, প্রন কাটলেট, কাজু বাদাম আর কিছু পেয়াজ কুচি । 
তারপর নিজেও একটা হূহীস্কর গেলাস 'নয়ে বসল। এক ঢোঁক খেয়ে 
বলল, “বেয়ারাদের 'নয়ে সার্ভ করলাম না স্যার; এখানে কনফিডেনাশয়াল 
টক হচ্ছে।£ 
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সোমেম্বর বললেন, “কই করেছ । পরমেম্বযকে বললেন, ণক, তোমার 
সোনার বাংলা পেয়ে গেছ তো? নটবরের কাজে কোন রকম লূুপহোল 
পাবে না।। 

পরমেন্বর বলল, “পেয়োছি স্যার, কিন্তু এ রকম এয়ার কণ্ডিশানড ঘরে 
দামী গেলাসে বাংলা মাল ঠক জমে না। তার জন্যে শধাড়খানা আর মাটির 
খেরো দরকার । যাক গে, যা পাওয়া গেছে আজ তা-ই 'দয়েই কাজ চালাই 1 
পর পর দঃ গেলাস স্টম্যাকে চালান করে সে আবার বলল, “স্যার যে কাজ 
দিয়েছেন তাতে কিন্তু অনেক ক্যাশ ঢালতে হবে ।, 

“টাকার জন্যে ফিকর মাত করো । এাঁন আ্যামাউণ্ট তুমি পেয়ে যাবে ।, 
খানকটা হুইস্ক শরীরে ঢোকার জন্য রন্তচাপে দকছ? গোলমাল হয়ে 'গয়োছল 
সোমেশ্বরের | ক্রমশঃ তান উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন, “ওয়ান লাখ, টু 
লাখস-, ফাইভ লাখস, টেন লাখস-যা লাগে পেয়ে যাবে । আই ওয়াণ্ট 
টার্নাল ইণ্ডাঁম্ট্রজ” ইজ টোটাল 'ফানিশড |, 

পরমে*বর বলল, “ভাববেন না, গফানিশ করে দেব |, 

টেবলের ওপর ?দয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন সোমেশবর, হাত িলাও ফ্রেণ্ড । 

পরমেশ্বর তাঁর হাতটা ধরল । বলল, “মেলালাম |” 

শসনেমার ফ্রিজ শটের মতো একজনের হাতের ভেতর আরেক জনের হাত 
খাঁনকক্ষণ আটকে রইল । একসময় হাতটা ছেড়ে 'দয়ে সোমেন্বর বললেন, 
“আমার একটা প্রোপোজাল আছে পরমেশ্বর |! 

'বলুন স্যার ।, 

তার আগে ক'টা কথা জানা দরকার ।, 

কী? 

“তোমার কে কে আছে 2, 

“কেউ না), 

“ফাইন । থাকো কোথায় 2, 

“সেটা স্যার একটা “হেল? । আপনার এজেন্ট নন্দী সাহেব জানেন ।, 

ফাস্ট ক্লাস । এতেই হবে, আর কিছু জানার নেই । এবার প্রোপোজালটা 
শোন। তোমার মতো একজন 'জানয়াসকে আমার পার্মানেন্টীল দরকার |, 

পরমেশ্বর বলল, “আপান মশাই খুব সোজা মাল না। আমাকে যখন 
পার্মীনেণ্টীল চাইছেন তখন মনে হচ্ছে, 'ইটানণল ইগ্ডাস্ট্রজ'কে বারোটা বাজানো 
ছাড়া আপনার আরো অনেক লাফরা আছে ।' 

হুইস্কি সোমে*্বরের শরীরের ভেতরকার আবহাওয়ায় ঝামেলা পাকিয়ে 
শদয়োছিল । তিন টেবলে একটা ঘুষ মেরে জড়ানো গলায় চেচিয়ে উঠলেন, 


৪৭ 


"আলবত আছে । আম একটা বিজনেসম্যান, ইগ্ডাস্ট্য়ালস্ট-_আগ মাকণ 
সাধু-মহাত্বা নই। আমার গায়ে অনেক ছেখ্দা আছে। আস্তে আস্তে 
সব জানতে পারবে । কিন্তু তোমাকে চিরস্থায়ী করে আমার কাছে রাখতে চাই ।, 

যে ক্যাশ ছাড়ে তার গায়ে আম সট করে সেটে যাই। আগে 
আপনাকে দোখ কছযাদন । তারপর পার্মানেন্টাল আপনার খোঁয়াড়ে ঢোকার 
কথা ভাবব । তবে আম মশাই স্বাধীন আদমী- ফ্রী ম্যান । এক্সক্লাসভাঁল 
কারো কাছে দাসখত দিতে ইচ্ছে করে না । 

“ও-কে, কছনীদন আমাকে দেখেই নাও । তুমি যে আমতাভ সেনের বারোটা 
বাজাবার কেসটা হাতে নিতে রাজী, সেজন্য আম ড্যাম গ্ল্যাড । হাত মেলাও__; 

হাত মেলাবার পর সোমে*বর বললেন, 'কবে থেকে 'ইটার্নাল ইও্ডাস্ট্রজ”-এর 
কেসটা স্টাট করবে 2 

পরমেশ্বর বলল, কাল থেকেই । ফাস্ট” দু-এক দিন ওয়াচ করব । 
তারপর একটা ব্রহীপ্রন্ট তোর করে আপনার সঙ্গে দেখা করব । এখন 
স্টাটং পয়েন্টে খরচার জন্যে হাজারখানেক টাকা চাই |, 

টেবলের ভ্রয়ার থেকে একশো টাকার দশখানা নোট বার করে পরমেশবরকে 
দতে দিতে বললেন, “কাজের কথা তো হল, 'কন্তু তুম লাইফ সেভ 
করেছ । সে জন্যে ক; করতে হবে আমাকে । একটা দারুণ কিছ করা দরকার |, 

শকচ্ছু করতে হবে না স্যার । আম ছাড়া যে কেউ থাকলে আপনাকে বাঁচাত। 
ওটা আমার ডিউটি ।, 

কোনো শালা বাঁচাত না। গ্যাংস্টারগুলোর হাতে ছোরা দেখলে আশ 
মাইল স্পীডে দৌড়ে পালাত। তোমার ডিউটি যেমন করেছ, আমার ডিউটি 
আমাকে করতে ও । স্টমাকে আট পেগ হুইস্কি ঢুকে গেছে । এখন ঠিক 
বুঝতে পারাঁছ না কী করা দরকার । পরে ব্যাপারটা ঠিক করব ।, 

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে ডিনার শেষ হল। তখন কমপ্লীট “আউট? হয়ে 
গেছেন সোমে*্বর । তাই পরমেশ্বরকে তার বস্তিতে পেশছে দিতে পারলেন 
না। তবে দড়িপাকানো পোকায়-কাটা চেহারার নটবর নন্দীর নারভের জোর 
আছে । মাকড়া চুক চুক করে পুরো দশটি পেগ দামী হুইস্কি পাকস্থলীতে 
চালান করার পরও পুরোপুরি স্টেড রয়েছে । চোখ দুটো একটু লাল 
হয়েছে শুধু, মাথা বা পা এতট,ুকু কাঁপছে না। 

ধরাধার করে প্রথমে সোমেম্বরকে একটা 'লম্যাজনে তুলে তাঁর আলপ্ুরের 
বাংলোয় পায়ে দিল নটবর। তারপর অন্য একটা লিমুজনে করে পরমে*বরকে, 
ধনয়ে তার বাঁস্তর দিকে চলল ।॥ 
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পরের দিন সকালবেলা রোজকার রুটিন মাফিক লক্ষ্মী চা দিয়ে গেছে । 
ক্যাম্প খাটে বসে এই মুহূর্তে কাসে আদ্তে আস্তে চুমুক দচ্ছে পরমেশ্বর | 
জোড়া মাঁনক কোলে তার দ্‌" পা তুলে ম্যাসাজ করে যাচ্ছে । বাইরে 
এীলজাবেথ, টগর আর লক্ষ্মী রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। এই সময় লোলে বাজার 
থেকে ফিরল । আাঁলজাহেথ িভিসন অফ লেবারে বিশ্বাসী । সবাইকে 
সংসারের কাজ ভাগ বরে দিয়েছে সে। তার রোল হল চিফ অফ আম 
স্টাফের মতো । সবার মাথার ওপর বসে চারাদক থেকে কুড়িয়ে আনা নানা 
টাইপের মানুষের এই সংসারটাকে সে চালায় । লোলেকে সে দিয়েছে রোজকার 
বাজার করার ভার । 

লোনের গলা গেরে বাইরে বোঁরয়ে এল পরমেম্বর । তাকে দেখেই 
দাঁত বার করে লোলে বলল, “গুড মাঁনং গুরু। কাল রাত্রে কোথায় 
শগয়েছিলে 2 ভোমার জন্যে হেড আঁপসে সন্ধ্যে পযন্ত দেখে আরপর 
সোনার বাংলা খেয়ে লা খেতে খেতে বাঁড় চলে এলাম। মাগনা তোমার 
যাদক খেল দেখার জন্যে খচড়াগুলো বসে থেকে থেকে মাল খেতে লাগল ।, 

'কাল এক জায়গায় গিয়োছলাম । বিগ অপারেশন ঢাইীছলি না? সেটা 
এসে গেছে । তোমার মাথায় স্ক্াাপ আয়রন পোরা আছে না সাঁত্যকারের 
ভালো মাল আছে, এবার দেখা যাবে ॥, 

হাই-জাম্পের ভাঁঙাতে ীনচের রাস্তাটা থেকে বারান্দায় বচেন-কামন্ডাইনিং 
স্পেসে উঠে এল লোলে। দারুণ উৎসাহের গলায় বলল, “বৰ অপারেশন 
গুরু 2, 

চল আমার সঙ্গে । কোথাও বসে প্র্যানটা করে ফৌল |? 

কাল সোমেশখরের আঁফস থেকে বেরুবার পর থেকে 'ইটানণল ইত্জাস্ট্রজ, 
সম্পর্কে ভাবে কাজ শুরু করবে, তাই নিয়ে ভেবে যাচ্ছে প্রমেনবর | 
মোটামুটি একটা ব্যাপার ঠিকও করে ফেলেছে সে। 
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লোলেকে নিয়ে বাঁস্ত থেকে বোরয়ে সোজা হাইওয়ের 'দকে চলে গেল 
পরমেশ্বর ৷ হাইওয়ের পাশে একটা ঝাঁকড়া-মাথা রেন-্ট্রীর তলায় মুখোম্যাখ 
বসে বলল, “তোকে একটা কাজ করতে হবে । কাজটা বহোৎ ঝামেলার ।” 

লোলে বলল, গুরু, ঝামেলা আর গড়বড়ের কাজই তো আঁম চাই। 
তুমি বললে শ্লা আম জান লাঁড়য়ে দিতে পার |; 

ফাস কেলাস। এই নে, পকেট থেকে আমতাভ সেনের ফোটোটা 
বার করে লোলের হাতে দিতে 'দতে পরমে*বর বলল, “মালটাকে ভালো 
করে দ্যাথ |? 

ফোটোটার ওপর চোখ ফিক্সড করে লোলে বলল, “দেখলাম ।; 

“লোকটা ইটানণল ই্ডাস্্রজে'র ম্যানৌজং ডিরেক্টর 1, 

“বলে ঘাও গুরু, 

এর একটা পাত্তা লাগাতে হবে |, 

“ক রকম 2 

ইটানণল ইপ্ডাস্ট্রজে'র ঠিকানাটা দিয়ে পরমেশ্বর বলল, “ওদের গেটের 
বাইরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে পর পর কণদন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা 
পযন্তি বসে থাকাঁব। আঁমতাভ সেন ওখান থেকে বোরয়ে কোথায় কোথায় 
যায় তার ঠিকানা ট:কে রাখাঁব ।। 

“ঠিক আছে, আগে বাড়ো।, 

(তারপর রোজ সন্ধ্যেবেলা হেড আঁফসে এসে আমাকে খবর 'দাব 1, 

'জরুর । লোঁকন-, 

কী? 

ট্যাক্স নিয়ে ফলো করতে হলে তো অনেক ক্যাশ দরকার ।, 

পকেট থেকে তিনটে একশো টাকার নোট বার করে পরমে*বর বলল, 
“তিন দিনের ্র্যাভোলং আযালাউয়েল্স 1, 

লোলের চোখ দুটো হেড লাইটের মতো জ্বলে উঠল । ঝাঁ করে নোট 
তিনটে পরমেশ্বরের হাত থেকে 'দনয়ে পকেটে পুরতে পুরতে সে বলল, “গরু 
তিন ?দনের টি-এ তিন শো! মনে হচ্ছে কোন মালদার আসামীকে গেথে 
ফেলেছ ।” 

'এখনও পুরোটা পার নি। আঁমতাভ সেনের পাত্তাটা ঠিকমতো যাঁদ 
লাগাতে পাঁরস তাহলে শলা'র আলটাগরায় বণ্ড়ীশ ঠিক আটকে দেব ।, 

কার আলটাগরায় গুরু 2 ফোটোর এই মালের ?, 


'না, আছে আরেকজন । মাকড়ার লাখ লাখ টাকা । পরে সব জানতে 
পারাঁব । 
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লোলে িজ্ঞেস করল, “কবে থেকে ফোটোর এই জিনিসঁটর পেছনে 
লাগতে হবে ।, 

পরমেশ্বর বলল, “আজ থেকেই । খেয়েদেয়ে বোরয়ে পড়ার । একটা 
কথা মনে রেখো- 

“কী গুরু 2, 

'শুনোছি আমতাভ সেন দারুণ হীশয়ার লোক, মাকড়ার নাক পণ্টাশটা 
চোখ । ধরা পড়লে বাঁডর হাড়গুলো ওর কাছে ডিপোঁজট করে আসতে হবে 1 

'গুরু, ফিকর মাত কর। দশ বছর তোমার কাছে আ্যাপ্রেশ্টিস হয়ে 
আছ । আমার বাঁড থেকে হাড় খুলে নেবে, এমন মাল ওয়াল্ডে এখনও 
জন্মায় ন। বাটারের ভেতর দিয়ে ছার চলে যাবার মতো ঠিক কেটে বৌঁরয়ে 
আসব । একটু আশীর্বাদ করে দাও। সেই সঙ্গে দশ গ্রাম পায়ের ধুলো 
1দও |, বলেই ঝট করে শরীরটাকে প্যারাবোলার মতো বাঁকয়ে পরমেখ্বরের 
পায়ে মাথা ঠেকাল লোলে। 
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[তন দিন পর সন্ধ্যেবেলার জগদীশের শাঁডখানায় মাতালদের ম্যাঁজক 
ট্যাজক দোঁখয়ে এক কোণে ইণ্টারন্যাশনাল সারভিন সেণ্টারে'র টেধলে গিয়ে 
সবে পরমেম্বর বসেছে, সৈই সময় লোলে এসে হাঁজর । মুখোম্খি বসতেই 
পরমেশ্বর ীজজ্ছেস করল, “কী খবর 

লোলে বলল, আগে একটু সোনার বাংলা খেয়ে নই । গলা শাকয়ে 
ঝামা হয়ে গেছে মাইরি ।, 

পরমেশ্বর বলল, 'আগে খবর, তারপর সোনার বাংলা ॥ 

মুখটা করুণ আর ছঃচলো করে কাঁধ ঝাঁকাল লোলে। তারপর বজল, 
“সেই এক খবর, এক ইসি এদক সোঁদক নেই । বেলা দশটা থেকে বিকেল 
পাঁচটা পরধন্তি হিটানণল ইণ্ডাস্ট্রজের গেটের কাছে ট্যান্স দাঁড় করিয়ে ল্যাম্প 
পোস্ট হয়ে বসে রইলাম । তারপর আঁমতাভ সেন গাঁড় করে বেরুল। আম 
তার সঙ্গে জোঁকের মতো সেপ্টে রইলাম। মাল ফার্ট গেল “তীরয়েশ্টাল 
ক্লাবে”, সেখান থেকে পশ্মতাল্লশ মিনিট দশ সেকেপ্ড পরে গেল ক্লাব ডে 
আযা্ড নাইটে” । সেখানে এক ঘণ্টা বারো মান্ট সাঁহীত্রশ সেবেশ্ড ছিল। 
তারপর ওল্ড বাঁলগঞ্জে ওদের বাঁড় পেশছে ?দয়ে এই চলে আসাছি।, 

পরপর তিন দন এই একই শীরপোর্ট "দিয়ে যাচ্ছে লোলে। অর্থাৎ 
ফ্যাক্লীর আর এ দুটো ক্লাব ছাড়া আর কোথাও যায় নি আঁমভাভ সেন। রাত্রে 
বাইরে বৌশদণ থাকে না সে। দুই ক্লাবে ঘণ্টা দুয়েকেন মতো কাটিয়ে 
রাতি আটটার ভেতর বাঁড় চলে থায়। শালা একেবারে আগমাবণ গুড বয়। 

লোলে ভয়ে ভয়ে ফিসাফসিয়ে এবার বলল, গুরু, রিপোর্ট দিতাম 1 এনার 
তা হলে 

তার কথা শেষ হবার আগেই শংড়খানার একটা ছোকরাকে ডেকে পরমে*্বর 
বলল, “বল্টে, লোলেকে ফূল তিন বোতল সোনার বাংলা দে।' 

“গুরু, তোমার জবাব নেই 1, বলেই চেশীচয়ে উঠল লোলে, 'অলমাইটি পরমে*্বর 
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শ্াড়খানার মাতালেরা জড়ানো গলায় একসঞ্জে স্লোগান দিল, “জন্দাবাদ-_+ 

মাঝরাতে নেশায় চুরচুর বেহেড লোলেকে কাঁধে করে বাঁস্ততে ফেরার আগেই 
“ইটানণল ইগ্ডাস্ট্রিজ" সম্পর্কে একটা রীপ্রশ্ট মনে মনে ঠিক করে ফেলল 
পরমেশ্বর । ভাবল, কালই একবার সোমেম্বর মাল্পকের, সঙ্গে দেখা করবে । 


পরের দিন দপ্তরে লোকাল পোস্ট অফিস থেকে ফোন করে সোমে*বরকে 
ধরল প্রমেন্বর । বলল, স্যার, আমার র্ুপ্রিষ্ট রোড । আপনার সঙ্গে 
একট ডিসকাস করে তে হবে ।, 

সোমেশ্বর দারুণ খুশি হয়ে বললেন, ভোর গৃড । কখন আসতে চাও বল, 

'যখন বলবেন ॥, 

“এখনই চলে এসো 1 বলেই তক্ষুন শুধরে নিলেন সোমেশ্বর, নানা, 
এখন থাক । আফসে বসে এসব ভিসকাসান করতে চাই না। তুম বরং 
পার্ক স্ট্রটে চলে আসবে । ধরো িটুইন সেভেন এ্যাপ্ড এইট-+ একটা 
নামকরা বার-কাম-রৈস্তোরাঁর নাম করে বললেন, “একটা টেবল 'বুক* করে 
রাখাছ । ওখানে গিয়ে স্ট্রেট ম্যানেজারকে আমার নাম বললেই দৌখয়ে দেবে 1, 

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ।, 

কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় পরমেশ্বর পার্ক স্ট্রীটের সেই বার-কাম-রেস্তোরয়ি 
পেপছে গেল । সোমেশ্বর দোতলার এক কোণে 'রিজার্ভ-করা একটা 'নারাবাঁল 
টেবলে তার জন্য অপেধ্যা করাঁছলেন । বললেন, এসো এসো ।, 

পরমেশ্বর মুখোমুখি একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসল । 

নরম নীলাভ আলোয় গোটা রেস্তোরাঁটা এই মুহূর্তে অলীক স্বস্নের মতো 
মনে হচ্ছে । িনচে এবং ওপরে একেকটা টেবল ঘিরে দামী দামী পোশাক-পরা 
পুরুষ এবং মাহলারা থোকায় থোকায় বসে আছে। নানা টেবলের ফাঁক 
দিয়ে ট্রেতে হুইীস্ক কি রামের গেলাস আর সুখাদ্যের স্লেট সাজিয়ে বয়রা 
মাছের মতো ছোটাছুটি করছে । নিচে এক ধারে একটা ডায়াসের ওপর 
বারানঙ্গার গোয়ান্টি ফূবতাঁটি শরীরের মান টেন পারসেপ্ট ঢেকে বাকী নাইনটি 
পারসেণ্ট খুলে রেখে দাবুণ সৌঁক্স গনায় উত্তেজক পপ” সং গেয়ে যাচ্ছে । 

স্ট.য়ার্ড অড্গর নেবার অন্য এগয়ে এসোছল। সোমে*বর বলল, ফাস্ট 
ট: হুইস্কি উইথ আইস আ্যাণ্ড ফ্রায়েড প্রন |, 

অভ্র নিয়ে স্টুয়ার্ড চলে যাবে, পরমেশ্বর বলল, উহু উদ্হ 
হুইস্কি ওনাঁল ।, 

সোমেশ্বর অবাক হয়ে বললেন, “তুম হুইস্কি খাবে না?) বলেই কী 
খেয়াল হল, "ও, তোমার তো আবার বাংলা মাল না হলে চলে না! কিন্তু 
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ওয়ান 
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এই পাক স্ট্রগটের “বার”-এ শী মদ কোথায় পাই বল তো। কথাটা আমার 
মনেও ছিল না। ভারী বিপদ 

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর ট্রাউজাসেরি পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা 
বোতল আর মাটির খোরা বার করে টেবলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'ভাববেন 
না, আমার মাল আম নয়ে এসোঁছ ।, বলে বোতল খ্যলে খোরায় ঢালতে লাগল ॥ 

সোমেশবর খানিকক্ষণ বিমুঢ্রের মতো তাকিয়ে থেকে বললেন, “তুমি একটি 
পারফেন্টু হারামজাদা--+ স্ট/য়ার্ডকে বললেন, “ওয়ান হুইস্কি |, 

হুইস্কি এসে গেল । চুকচুক করে ছোট ছোট সপে” খেতে খেতে 
সোমে*্বর বললেন, এবার তোমার ব্রু-প্রিন্টটা বল ।, 

পরমেশ্বর বলল, বলার আগে দুটো কণ্ডিশান করতে হবে । 

'বল ! 

“ফাস্ট আঁম কী করব না করব সে ব্যাপারে কিচ্ছু জানতে চাইবেন না। 
সেকেপ্ড, আমার কোন কাজে নাক ঢোকাতে পারবেন না। যে কাজে আমাকে 
লাগয়েছেন, এক মাসের ভেতর যাঁদ রেজাল্ট না পান, “বাই বাই” করে আম 
কেটে যাব । এর ভেতর আমার জন্যে ধা খরচ করবেন সাকসেসফদল না হলে 
“ডাবল” ফেরত পাবেন |, 

সোমে*্বর বললেন, 'তোমার কণ্ডিশানে আম রাজ । টাকা ফেরত দিতে 
হবেনা । আঁম জানি সাকসেসফুল তুম হবেই 

পরমেশ্বর বলল, “এবার “ইমপটণণ্ট” কথা । দুটো বড় ক্লাবে আমাদের 
মেদ্বার করে দিতে হবে 1, 

“কী কীক্াব? 

ক্লাব ডে আ্যাপ্ড নাইট আর ওারয়েন্ট ক্লাব ।” 

“ঠিক আছে । দুই ক্লাবেই আমার অনেক বন্ধববান্ধব মেদ্বার আছে। তারা, 
তোমাকে মেদ্বার করে নেবার জন্য রেকমেণ্ড করবে । কোন অস্মাবধা হবে না।' 

আম যে আপনার লোক, এটা যেন ?সক্লেট রাখা হয় । আঁমতাভ সেন 
জানতে পারলে 'িচাইন হয়ে যাবে ।, 

সোমেশ্বর বললেন, “রাইট রাইট । আমার এমন বিশ্বাসী বন্ধ;কে দিয়ে 
রেকমেন্ড করাব যে আমার নাম ফাঁস করবে না। তুম যেন তারই লোক-- 
এইভাবে রেকমেণ্ড করবে ॥, 

পরমেশ্বর বলল, 'ফাইন।, 

সোমেশ্বর একটু ভেবে বললেন, “ঠিক আছে, দশ 1দনের ভেতর মেদ্বার 
হয়ে যাচ্ছ । আর কী করতে হবে আমাকে 2? 

পরমেশ্বর বলল, 'আমার থাকার জন্যে পশ লোকালটিতে একটা ওয়েল 
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ফাঁনিশড ফ্যাট দতে হবে। সেখানে ইন” করলে যেন মনে হয় একজন বিগ 
বিজনেসম্যান ক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম ।, 

নো প্রবলেম । পার্ক প্ট্রীট, থিয়েটার রোড, সাকুর্লার রোড, ক্যামাক 
স্ট্রা১-এ সব জায়গায় আমার আট দশটা ফ্ল্যাট রয়েছে! তোমার যেখানে 
পছন্দ সেখানে থাকতে পারো । আর কিছু 2, 

'আমাকে একটা বেশ বড় আঁফস সাজয়ে দিতে হবে । 

“কসের আফিস 2 

ভ্রু দুটো তন সেন্টিমিটার ওপরে তুলে কিছুক্ষণ বী চন্তা করে নিল 
পরমেশ্বর । তারপর বলল, “ধরুন ইমপোর্টএক্সপোর্রে । ভেতরে টোরাফক 
চেহারার দু"চারটে ছন্কার থাকবে, টাইীপিস্ট থাকবে, বেয়ারা-ফেয়ারা থাকবে । 
দারুণ একখানা সাইনবোর্ড লটকে দেবেন ।, 

'অসমাবধা হবে না। তুমি যা চাইছ সব অ্যারেঞ্মেণ্ট এক উইকের ভেতর 
হয়ে যাবে । কিন্তু" বলতে বলতে চুপ করে গেলেন সোমেন্বর । 

“কন্তু কী?ঃ, 

'তোমার সঙ্গে কণ্ডিশান করে ফেলোছি, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু 
তোমার লাইন অফ অপারেশন সম্বন্ধে ভীষণ 1কউরিওাঁসাঁট হচ্ছে । মানে? 

“আরে মশাই, আমতাভ সেনকে ক্যাঁচিকলে ফেলতে হবে তো । তার ফ্যান্ীরতে 
ঢুকতে হলে মালের সঙ্গে জমাতে হবে নাঃ তই যে ক্লাবে সে মেম্বার, 
আঁমও সেখানে মেম্বার হতে চাইছি । ভাবটাব জমলে সে যাঁদ বলে আমি 
কী কার? সেই জন্যে ইমপোর্টএক্সপোরেরি আফস খুলতে চাইীছ। যাঁদসে 
আমার কাছে আসতে চায়, তাই ভালো ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছি ।, 

সোমেশ্বর দহ” হাত নেড়ে দারুণ উচ্ছবাসের গলায় বললেন, “বুঝতে পেরোছ, 
বুঝতে পেরোছি । দরু্পন্ত প্ল্যান করেছ ; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই'।, 

এর মধ্যে পরমেশ্বর তিন খোরা বাংলা মাল স্টমাকে চালান করে দয়েছে । 
সে বলল, “স্যার, আপনার িডারওাঁসাট মটিয়ে দিলাম ; আর কোন কডীরওাসটি 
দেখাবেন না।। 

পাগল হয়েছ । আর কচ্ছ জিজ্ঞেস করছি না। কালই তোমার জন্যে 
ক্লাবের মেদ্বারাঁশপ, ফ্ল্যাট আর আঁফসের আযারেঞ্জমেন্ট করে ফেলাছ। ওকে? 

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। 

অনেক রাতে ড্রুঙ্ক এবং ডিনারের পর বেয়ারাদের কাঁধে চড়ে তাঁর বলমজিনে 
গিয়ে উঠলেন সোমেশ্বর । এত রাতে পরমেশ্বর বাস বা ট্যাক্স ফ্যাক্স পেল না। 
একটা টেম্পো ভাড়া করে তার ওপর শুয়ে নাভের ভেতর বাংলা মালের টং টাং 
কনসাট” শুনতে শুনতে বাঁস্ততে ফিরে গেল । 
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দিন তিনেক পর নটবর নন্দী জগদীশের শঙাঁড়খানা থেকে আবার পরমেশ্বরকে 
তুলে সোমে*বরের অফিসে নিয়ে গেল । 

সোমেশ্বরের চেঘ্বারে তাঁর মুখোমুখি দুজন স্মার্ট চেহারার দামী সহ্যুট-টাই 
পরা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বসে ছিলেন । 

পরমে*বরকে দেখে দারুণ হৈ-চৈ বাধিয়ে সোমেশবর বললেন, “এসো-এসো, 
বোসো-, 

পরমেশ্বর সেই ভদ্রলোক দুটির পাশে বসতেই সোমে*বর বললেন, “আগে 
তোমাদের পারচয় করিয়ে দিই । এরা, 

পরমে*বর জানতে পারল ভদ্রলোক দুটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের দু'জন নাম করা 
ইশ্ডাস্ট্িয়ালস্ট । একজন স্টার নাঁগনদাস কোঁজরওয়াল, আরেকজন স্টার 
মাঁণশঙ্কর চৌধুরী । কৌজরওয়াল এবং চৌধুরী, দুণজনেই সোমেশ্বরের বন্ধ 
এবং ক্লাব ডে গ্যাপ্ড নাইট” আর “ওীঁরয়েপ্টাল ক্লাবের" মেদ্বার | 

পরমে*বরকে দোখয়ে সোমে*বর তাঁর বন্ধদের বললেন, ইনি রণজয় হালদার, 
মাই ফ্রে্ড, ইমপোর্টএক্সপোর্টের বিজনেসে আছেন। এণ্র কথা আগেই 
আপনাদের বলোছ। ক্লাব ডে আযাণ্ড নাইট” আর “গঁরয়েন্টাল ক্লাবে, একে 
মেদ্বার করে নিতে হবে ।, 

নিজের নামটা আচমকা রণজয় হালদার হয়ে যেতে ভেতরে ভেতরে চমকে 
উঠোৌছল পরমে*বর ৷ মজাও লাগাঁছিল তার । কিন্তু কথা বলতে বলতে চোখ 
টিপে তাকে মুখে তালা লাগিয়ে রাখতে ইশারা করলেন সোমেশ্বর | 

পারচয়ের পর চৌধুরী এবং কেজিরওয়াল খুব আন্তারকভাবেই পরমেশ্বরের 
হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, সোমেশ্বরের বন্ধ; মানে তাঁদেরও বন্ধ, 
সাত 1দনের ভেতর তাঁরা তাকে দুটো ক্লাবেরই মেদ্বার হবার ব্যবস্থা করে 
দেবেন। 

কাজের কথা হয়ে যাবার পর আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করে 
কেজিরওয়ালরা চলে গেলেন । 
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ফাঁনিশড ফ্যাট দতে হবে। সেখানে ইন” করলে যেন মনে হয় একজন বিগ 
বিজনেসম্যান ক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলাম ।, 

নো প্রবলেম । পার্ক প্ট্রীট, থিয়েটার রোড, সাকুর্লার রোড, ক্যামাক 
স্ট্রা১-এ সব জায়গায় আমার আট দশটা ফ্ল্যাট রয়েছে! তোমার যেখানে 
পছন্দ সেখানে থাকতে পারো । আর কিছু 2, 

'আমাকে একটা বেশ বড় আঁফস সাজয়ে দিতে হবে । 

“কসের আফিস 2 

ভ্রু দুটো তন সেন্টিমিটার ওপরে তুলে কিছুক্ষণ বী চন্তা করে নিল 
পরমেশ্বর । তারপর বলল, “ধরুন ইমপোর্টএক্সপোর্রে । ভেতরে টোরাফক 
চেহারার দু"চারটে ছন্কার থাকবে, টাইীপিস্ট থাকবে, বেয়ারা-ফেয়ারা থাকবে । 
দারুণ একখানা সাইনবোর্ড লটকে দেবেন ।, 

'অসমাবধা হবে না। তুমি যা চাইছ সব অ্যারেঞ্মেণ্ট এক উইকের ভেতর 
হয়ে যাবে । কিন্তু" বলতে বলতে চুপ করে গেলেন সোমেন্বর । 

“কন্তু কী?ঃ, 

'তোমার সঙ্গে কণ্ডিশান করে ফেলোছি, কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু 
তোমার লাইন অফ অপারেশন সম্বন্ধে ভীষণ 1কউরিওাঁসাঁট হচ্ছে । মানে? 

“আরে মশাই, আমতাভ সেনকে ক্যাঁচিকলে ফেলতে হবে তো । তার ফ্যান্ীরতে 
ঢুকতে হলে মালের সঙ্গে জমাতে হবে নাঃ তই যে ক্লাবে সে মেম্বার, 
আঁমও সেখানে মেম্বার হতে চাইছি । ভাবটাব জমলে সে যাঁদ বলে আমি 
কী কার? সেই জন্যে ইমপোর্টএক্সপোরেরি আফস খুলতে চাইীছ। যাঁদসে 
আমার কাছে আসতে চায়, তাই ভালো ফ্ল্যাটে থাকতে চাইছি ।, 

সোমেশ্বর দহ” হাত নেড়ে দারুণ উচ্ছবাসের গলায় বললেন, “বুঝতে পেরোছ, 
বুঝতে পেরোছি । দরু্পন্ত প্ল্যান করেছ ; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই'।, 

এর মধ্যে পরমেশ্বর তিন খোরা বাংলা মাল স্টমাকে চালান করে দয়েছে । 
সে বলল, “স্যার, আপনার িডারওাঁসাট মটিয়ে দিলাম ; আর কোন কডীরওাসটি 
দেখাবেন না।। 

পাগল হয়েছ । আর কচ্ছ জিজ্ঞেস করছি না। কালই তোমার জন্যে 
ক্লাবের মেদ্বারাঁশপ, ফ্ল্যাট আর আঁফসের আযারেঞ্জমেন্ট করে ফেলাছ। ওকে? 

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। 

অনেক রাতে ড্রুঙ্ক এবং ডিনারের পর বেয়ারাদের কাঁধে চড়ে তাঁর বলমজিনে 
গিয়ে উঠলেন সোমেশ্বর । এত রাতে পরমেশ্বর বাস বা ট্যাক্স ফ্যাক্স পেল না। 
একটা টেম্পো ভাড়া করে তার ওপর শুয়ে নাভের ভেতর বাংলা মালের টং টাং 
কনসাট” শুনতে শুনতে বাঁস্ততে ফিরে গেল । 
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পরমেশ্বর বলল, 'ফাইন। আমার ফোরটীন জেনারেসন এ রকম আঁফস 
দ্যাখে নি।, 

সোমে*শবর বললেন, ভাল করে দেখে বল, ডেকরেসন-টেকরেসন চেঞ্জ 
করতে হবে কিনা ! তা হলে দহ? দিনের ভেতরেই করে দেব । লঙ্জা কোরো না।, 

স্যার, আমার মতো মাকড়ার লঙ্জা-ফচ্জা থাকে না। আমার দুটো কানই 
কাটা । ডেকরেসন চেগ্রটেঞ্জ করতে হবে না।, 

“িসো।” 

টেবলের এধারে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো রয়েছে । তার একটাতে 
বসতে যাচ্ছল পরমে*বর । সোমেশ্বর ব্যগ্ত ভাবে বলে উঠলেন, 'নোনো, 
এখানে না। তুম নিজের চেয়ারে গিয়ে বোসো ।৮ টেবলের ওধারে গাঁদ-মোড়া 
একটা বিরাট রভলাঁভং চেয়ার রয়েছে সেটা দৌখয়ে দল সোমেশবর । 

পরমেষ্বর বলল, আজই আমার করোনেসন কমপ্রীট করে, ফেলতে 
চাইছেন স্যার 2? 

শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই ।? 

'কারে্ বলেছেন স্যার । ঝীলয়ে রাখলেই একটা না একটা বাগড়া 
পড়ে যায় ।” 

সোমে*বর বললেন, “যাও, বোসো গিয়ে । 

পরমেশ্বর ওধারে গিয়ে চেয়ারটায় ঘসে পড়ল । সোমে*বর টেবলের এধারে 
একটা চেয়ারে বসে বেল বাঁজয়ে ক্লার্ক টাইীপস্ট, পার্সেনাল আযাসসটাণ্ট 
ইত্যাদর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন । ওরা মোট ছ'জন। 

দুটি ক্লাকররে নাম মুন্ময় রায় আর সমীর ধিন্র। টাইীপস্ট আর স্টেনো 
দুটি হলো আযাংলো ইগ্ডিয়ান ষুবতী-স্টেলা এবং জাল । সবাই দারুণ 
দেখতে । তবে এদের মধ্যে পার্সোনাল আযাসসট্যাণ্ট পাশর্ট ছদুকারটা সব চাইতে 
বিপজ্জনক । পরনে হট প্যাণ্ট আর ব্রা-্টাইপের ব্লাউজের ওপর কাচের মতো 
স্বচ্ছ এবং সী-্রযু শা্ট। গায়ের থেকে আগ্যনের ঝাঁঝ উঠে আসছে। 
বুকের ওপর জোড়া এবং খাড়া পাহাড় । উরু দুটো মাখনের স্তুপ, গেছেন 
দিকটা যেন ওলটানো তানপুরা । হাত-পা বুক-চোখ-ঘাড়-মেয়েটার সারা গায়ে 
শুধু সেক্স আর সেক্স । তার নাম রোজ । 

আলাপ-টালাপ হবার পর সবাই চলে গেল । সোমে*বর এবার পরমেম্বরের 
দিকে তাকালেন । একটা চোখ কুচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মজাদার 
ভঙ্গীতে বললেন, 'তেমার জন্যে বেছে বেছে কেমন সব এমপ্লয়ী জটিয়েছি বল ?, 

পরমেশ্বর বলল, 'ফাস কেলাস। চাকরি দেবার আগে বিউটি কনটেস্ট 
কারয়েছিলেন নাক স্যার !, 


চে 


'ফাইন বলেছ ।” সোমে*বর হাসতে লাগলেন । তারপর ঝট করে হাসিটা 
থাময়ে গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিসাফিসিয়ে বললেন, 'রোজিকে কেমন দেখলে ।, 

পরমেশ্বর বলল, “একেবারে ফোর ফোরটি ভোল্ট । হোল বাঁড থেকে 
স্পাক্ণ মারছে ।, 

সোমে*বর বললেন, “আমার দিক থেকে এট হলো তোমাকে স্পেশাল গিফট 1, 

'কাজে হাত দতে না দিতেই গিফট দিচ্ছেন স্যার !, 

'আগে থেকে দিয়ে রাখলে ইমপেটাস পেয়ে যাবে !, সোমেম্বর দাঁতে 
দাঁত চেপে খচড়ামোর ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন । 

পরমেশ্বর ছু? বলল না। 

সোমেশ্বর হাসতে হাসতেই আবার বললেন, “রী সেক্স-বছ্বখানাকে 'নয়ে 
এই ঘরে দরজা বন্ধ করে তুমি বসবে । ব্যাপারটা বুঝতে পারছ ?, 

পরমেশ্বর বলল, “পারাছ স্যার । ইলেকাট্রক “শক” খাইয়ে খাইয়ে আমার 
বারোটা বাজাবার ধান্দা করেছেন ।, 

সোমেশ্বরের হাপর তোড় এবার দশ গুণ বেড়ে গেল। 


আরো খানকক্ষণ পর সোমেশবর বললেন, “এবার উঠতে হবে । আমরা 
আরেক জায়গায় যাব ।, 

পরমেম্বর উঠতে উঠতে বলল, “কোথায় 2, 

চলই না! রী 

পরমেশ্বরকে সঙ্গে করে আধ ঘণ্টার মধ্যে সাকুলার রোডের এক মাঁল্ট- 
স্টোরিড আযাপার্টমেণ্ট হাউসে চলে এলেন সোমে*্বর । শোফার 'নচের তলার 
পাক জোনে লিমুজনটা দাঁড় করাতেই দু'জনে দরজা খুলে সোজা িফট.- 
বক্সে এসে ঢুকলেন । 

বোতাম টেপার পর দু” 'মানটও লাগল না, লফট্‌টা 1ঝশঝর ডাকের 
মতো একটানা শব্ধ করে সোজা ফোরটীনথ ফ্লোরে উঠে এল । 

[ীলফট থেকে নেমে ডান দকের করিডর ধরে সোমেশবর যে সযযইটটার 
সামনে এসে দাঁড়ালেন, সেটার দরজায় পেতলের ঝকঝকে নেমগ্লেটে লেখা 
রয়েছে 'রণজয় হালদার 1, দরজার মাথায় রয়েছে কলিংবেল । 

সোমে*বর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, “এই ফ্ল্যাটটা তোমার | বলেই কাঁলং- 
বেলটা টিপলেন । 

মউাজক্যাল বেল। বাইরে থেকেও টের পাওয়া গেল ভেতরে টুং্াং 
করে সেতারের বাজনার মতো শব্দ হল। একটু পরেই দরজা খুলে ধবধবে 
সাদা ইউনিফর্ম পরা কুঁড়-বাইশ বছরের শিখ ছোকরা সামনে এসে দাঁড়াল 
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এবং সোমে*্বরদের দেখে লদ্বা স্যালুট হাঁকিয়ে দারুণ ব্যস্তভাবে একধারে 
সরে দাঁড়াল। 

সোমেশ্বর পরমে*বরকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন । শিখ বেয়ারাটা 
দরজা বন্ধ করে তশদের গায়ে ছায়ার মতো সেপ্টে গিয়ে পেছন পেছনে চলতে 
লাগল । 

ঘেতে যেতেই সোমে*বর পরমেশ্বরকে দৌখয়ে বেয়ারাটাকে বললেন, “এ হল 
তোমার সাহেব; এখন থেকে এখানেই থাকবেন । ঠিক মতো এর দেখভাল 
আর খিদমত করবে ॥ 

মিলিটারী কায়দার গোড়ালিতে গোড়াঁল ঠোঁকয়ে নতুন মালিকের উদ্দেশে 
আরেকবার লঙ্বা স্যালুট হাঁকাল বেয়াব্রাটা। তারপর বলল, “জী, বড়ে 
মরকার |, 

সোমেশ্বর এবার পরমেশ্বরকে জানালেন বেয়ারাটার নাম ছোটি সিং। খ্যবই 
কাজের লোক সে এবং দারুণ বিশ্বাসী । তা ছাড়া আরো অনেক কোয়াঁল- 
িকেশন আছে তার । ছোটি ?সং একাধারে কেয়ারটেকার, বেয়ারা তো বটেই, 
সেইসঙ্গে দঃদ্দান্ত বাব । ফরাসী, চীনা, স্প্যানশ, আইরশ--সব রকম 
খানা সে বানাতে পারে। তা ছাড়া পারে ফাইন ককৃটেল তোর করভে। 
ছোটি সিং যখন আছে, এখানে পরমে*বরের কোন রকম অসবধা হবে না। 

একটু পর ওরা ড্রইং-রূমের কাছে চলে এলেন । ভেতরে ঢুকতে য়ে 
সোমেশবর দাঁড়য়ে গেলেন । বললেন, চল, এক কাদ্দ করা যাক। জাগে 
তোমাকে পুরো সন্যইটটা দেখিয়ে নিই । তারপর কমফোর্টেবাল বসা যাবে ।, 

পরমেশ্বর বলল, "িক আছে ।, 

ক্র্যাওটা বিশাল; প্রায় দু" হাজার স্কোয়ার ফুটের মতো এররা । চারটে 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেড-রুম ছাড়া রয়েছে ডুইংরুম, কিচেন, ডাইনিংরুম, স্টোর 
ইত্যাঁদ ইত্যাদ ৷ প্রাতটি ঘরের সঙ্গে আযাটাচড বাথ । পুরো দু হাঙর 
দ্কোয়ার ফুট ফ্লোরের কোথাও এক ইণ্টি চোখে পড়ে না; সবটাই দামী 
জয়পুরী কার্পেটে মোড়া । এ ছাড়া আরামের এবং প্রয়োজনের যাবতীয় 
উপকরণ এখানে ছড়ানো । যেমন ফ্লীজ, রঙ-বেরঙ্ের চার-পাঁচটা টোৌলফোন, 
ডিভান, সোফা, আর্মচেয়ার, ঘরে ঘরে এয়ারকুলার, আযকুয়োরয়াম, জানালা- 
দরজায় দামী দামী পর্ণ । এ ছাড়া রয়েছে ছোটখাটো প্রাইভেট “বার? । 
সেখানে ওয়াল্ডেরি সেরা হৃহীস্ক-রামীজন-ভদকা-কীনয়াকের পাশাপাশি ডজন 
ডজন কালী-ম্ার্া বোতল সাজানো রয়েছে । আর আছে কাট গ্লাসের 
লম্বা, পেটমোটা, সর, ছঠচলো, গোল, বেণ্টে ইত্যাঁদ নানা ধরনের ডিকাণ্টার 
এবং গেলাস। সে-সবের পাশে সার সার মাটির খোরা । 


৬০ 





'বার্টা দেখে পরমেশ্বর বলল, “সোনার বাংলার পাশে এ সব ফরেন মাল 
রেখেছেন কেন স্যার ই জানেনই তো, আমার কাছে ওসব বিলকুল বেকার ।, 

সোমে*বর বললেন, 'জান। তব ভাবলাম এখানে থাকতে থাকতে যাঁদ 
তোমার হ্যাবটটা চেঞ্জ হয়ে যায়, যাঁদ হুইস্কি-ফুইদ্কি টেস্ট করতে ইচ্ছে হয়, 
তাই স্টোর করে রেখোঁছি।, 

'বারো বছর বয়েস থেকে সোনার বাংলা ধরোছ স্যার । নাকের ডগায় যতই 
ফোরেন চীঞজজ ঝ্ালয়ে রাখুন, হ্যাঁবট এতটুকু গড়বড় হবে না ।, ১. 

(তবু রাখলাম । মাঝে মধ্যে আম আসব । তা ছাড়া এখন তোমার 
সাকেলি বড় হবে; নানা টাইপের ফ্রেপ্ড জ;ুটবে । তারাও এখানে আসবে | 
তবে যার জন্যে এত আ্যারেঞ্জমেন্ট সেই আঁমতাভ সেনকে ভাল করে ফাঁদে 
ফেলতে হলে এখানে আনা দরবার । এই সব গ্েস্টকে তো আর কালী-মাঞ্চ 
দিয়ে এণ্টারটেন করা যায় না।” 

কথাঠা ঠিকই বলেছেন সোম্টেবর । পরমেশ্বর বলল, 'আগনার চোখের 
টোৌরফিক জোর স্যার ; দুশো কিলোমটার দুরের জানস দেখতে পান ।, 

জলে কলসী ডোবানোর মতো বগবগিয়ে হেসে উঠলেন সোমেশ্বর । তবে 
[কিছু বললেন না। 

গোটা ফ্লাটটা দেখা হয়ে গেলে ও"রা ড্রইংরূমে এসে বসলেন । পরমেশ্বর 
বলল, “সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুরতে ঘুরতে গলাটা শাকয়ে ঝামা হয়ে থেছে। 
সোনার বাংলা দিয়ে ভিজিয়ে না নিলে স্রেফ মরে যাব |” 

“কী আশ্চর্য, এটা তোমার ফ্লাট । যা চাই, ছোটি িংকে বললেই তো 
হয়। মুখ থেকে অডগর খসতে না খসতেই দেখবে ও সব এনে হাঁজর করেছে 1” 

সারা ফ্র্যাটটায় এতক্ষণ ছোটি সং ওদের সঙ্গে ঘুরে এখনই ড্রইং-রুমের 
একধারে দাঁড়িয়ে আছে ! দোমেশবর তার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন । 

ছোট সিং ইশারাটা তন্মহীণ বুঝে ফেলল । তারপর “জী সাব বলেই 
দারুণ ব্যস্তভাবে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং দঃ? মিনিটের মধ্যে ট্রেতে করে 
সোমেশ্বরের জন্য সুদৃশ্য লদ্বা গেলাসে হুইস্কি, পরমেশ্বরের জন্য মাটির খোরায় 
কালী-মাক্ৰা আর ্রিঙ্কের চাট হিসেবে নকশা-করা জাপানী প্লেটে ফিশ- 
ফিঙ্গার, পাঁপড়, ফ্রায়েড চিকেন 'নয়ে এল । 

পরমেশ্বর অবাক হয়ে গিয়োছন । ট্রে থেকে খোরা ভরাতি গ্যাঁজানো কালী- 
মার্কা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে সে বলল, “আম যে সোনার বাংলা খাই, 
ছোটি সিং জানলো কেমন করে 2, 

সোমেশ্বর হৃহীস্কির গেলাসে আলতো করে “সিপ" দিয়ে অজ্প অল্প হাসতে 
হাসতে বললেন, 'কাল ওকে এখানে আযাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি । দেবার আগে 
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তোমার সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা ব্রোনং দিয়েছিলাম । ছোকরা দারুণ ওস্তাদ, কিচ্ছু 
ভোলে না।' 

এর পর সোমেশ্বরের গেলাস আর পরমেশ্বরের মাটির খোরা কত বারযে 
ফাঁকা হল আর কত বার ছোট সিং সে দুটো বোঝাই করে দল তার হিসেব 
নেই । 

রাত যখন দশটা বেজে গেছে সেই সময় সোমেশ্বর কক্জী উলটে ঢুলুলছ 
আরন্ত চোখে ঘাঁড় দেখতে দেখতে বললেন, “ওরে বাবা, অনেক রাত হয়ে গেছে, 
এবার বাঁড় ফিরতে হবে । আম উঠলাম । তুমি আজ থেকে এখানেই থাকছ 
তো? বলতে বলতে সোফার হাতলে হাতের ভর দয়ে উঠে দাঁড়ালেন । 

পুরো এক বোতল কালী-মাক্ণ খাবার পরও মাথাটা এতটুকু টলছে না 
পরমেম্বরের । চোখ দুটো সামান্য লাল হয়েছে মান্ত। সে-ও উঠে দাঁড়াল । 
বলল, আজ না, কাল থেকে এসে থাকব 1" 

“ঠিক আছে । কোথার যাবে বল, তোমাকে ফট; দিয়ে যাচ্ছি |, 

দরকার নেই । আম চলে যেতে পারব |, 

ক্যাট থেকে বোঁরয়ে চিফট--বক্সে ঢুকে পরমেশ্বর বলল, 'সেই কথাটা মনে 
আছে তো স্যার 2, 

দশ-বারো পেগ হুইস্কি সোমে*বরের নাভে এখন সাইক্লোন ছযটয়ে যাচ্ছে। 
ঘাড়ের ওপ্র মাথাটা তান আর খাড়া রাখতে পারাছদ্দেন না। কোন রকমে 
চৌকো থংতানটা ওপর দিকে তুলে জড়ানো গলাঘ় বললেন, “কোন্‌ কথাটা 2, 

'সব আরেঞমেন্ট হয়ে গেল। কাল থেকে আপনার সঙ্গে আমার আর 
দেখা হবে না। দরকার হলে আঁমই আপনার কাছে যাব, নইলে ফোন-টোন 
করব 1 

“মনে আছে, নিশ্চয়ই মনে আছে । আমার মেমার অতো উইক না ।, 

“কাব দুটোর মেদ্বারীশপ পেতে কশদন লাগবে ?, 

“চৌধুরী আর কোৌঁজরওয়ালকে কালই বলে দেব ; ব্যাপারটা যেন এমাজেন্সাী 
হিসেবে ওরা ট্রিট করে। আশা করাঁছ দ:'তনাদনের ভেতর তুমি মেদবারাশপ 
পেয়ে যাবে ।, 

“ফাস্ট ক্লাস । মেদ্বার হবার পর আমার আ্যাকাটাভটি আপান দেখতে 
পাবেন। ও-কে।, 

ও-কে 

গ্যালপিং গলফটটা কোথাও না থেমে এক সময় গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসে থামল । 





পরের দিন ম্যাসাজ, চান, খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা একটা টাউস 
কিউ ব্যাগে শার্ট ট্রাউজার্স শোভং বক্স ইত্যাঁদ পুরে নিল পরমের । তারপর 
এলিজাবেথ, লোলে, লাটর, ছররা, লক্ষ্মী এবং টগরকে ডেকে বলল, 'একটা 
বিরাট অপারেশনে যাচ্ছি । কশদন আমাকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে ।, 

এাঁলজাবেথ বলল, “বাঁড় ফিরাব না? 

'না।? 

দ? বছরে পরমেশ্বরের প্রফেশন সম্পর্কে সব কিছুই জেনে ফেলেছে 
এলজাবেথ । উীদ্বগ্ন মুখে সে এবার বলল, “বিপদ-টিপদ হবে নাতো?, 

পরমেশ্বর হাসল, মাদার, তুমি তো আমাকে জানো । আমাকে কবজা 
করার মতো বিপদ এখনও জন্মায় নি।” লাট্রট আর ছররাকে বলল, “মোটে 
খচড়ামো বদমাহীশ করাব না। গুড বয় হয়ে থাকবি। লল্ষ্মীকে বলল, “যে 
কশদন থাকছি না তার ভেতর বীরেনকে গেথে তুলে ফেলব । আমি এসেই যেন 
চিৎপুরে সানাইয়ের অ্শার দতে পাঁর।” টগরকে বলল, "আর কতাঁদন আমার 
ঘাড়ে হেভিওয়েট হয়ে চেপে থাকবি? কী মেয়ে তুই! লক্ষ্মীর মতো 
কারো নাকে ব্ড়ীশ আটকাতে পারছিস নাঃ দশ-বারো দিন সময় দিলাম, 
এর ভেতর একটা ছোকরাকে যাঁদ ফাঁসাতে না পাঁরস, বুঝব তুই ইয়াং 
গালি না!” 

লক্ষ্মী আর টগর একসঙ্গে আরন্ত লাজুক মুখে বলে উঠল, “আহা 
হালে 

লোলে এক কোণ থেকে বলে উঠল, 'গ্রু, তুমি তো কশদনের জন্যে কাছ ; 
আমাকে কী ডিউটি দিয়ে গেলে 2 

“তোর ভিউটি-_” চোখ কুচকে কয়েক সেকেণ্ড কী ভাবল পরমে*বর ৷ তারপর 
অন্যমনস্কর মতো বলল, “এখনও ঠিক বুঝতে পারাছ না। তবে মনে হচ্ছে 
আমার এই অপারেশনটায় তোকেও লাগাতে হবে 1, 

লোলে বলল, “ঠিক আছে গুরু, তুমি যখন বলবে, তখনই লড়ে যাব 1: 
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কোথাও নড়াব না। দরকার হলেই যেন তোকে হাতের কাছে পাই ।। 

ককর মাত করো গুরু । বাঁস্ততে আর জগার মালের দোকানে ল্যাম্পপোস্ট 
হয়ে আম বসে থাকব । ীসগন্যাল পেলেই দেখবে তোমার কাছে গিয়ে হাঁজর 
হয়ৌছ । লেকেন গুরু, 

'আবার কী 2 

“ভোমার ইন্টারন্যাশান্যাল সারাভস সেপ্টারের কী হবেঃ হোল কান্টির 
খচড়ারা রোজ ডজন ডজন ঝামেলার কেস নিয়ে আসে |, 

'মাডণর ছাড়া সব কেসের অডশর 'নাঁব ; অড্ণরের সঙ্গে ঢোয়োটি-ফাইভ 
গারসেণ্ট আাডভান্স । বড় অপারেশনটা ফিনিশ করে এ কেসগুলোতে হাত দেব |, 

'ও-কে ! তুমি এখন কোথায় গিয়ে থাকছ, তার আ্যাড্রেসটা দিয়ে যাও । 
তোমাকে হদি হু করে দরকার হয়-, 

'আযড্রেসটা এখন দেব না।, 

“তোমার মতলবটা ক গুরু 2 থানা গাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস দেখোছলাম, 
সেই রকম তুমি কোথাও বাঁড লুকে রাখতে চাইছ 2, 

পরমেশ্বর হাসতে লাগল । হাসতে হাসতেই বলল, “আচ্ছা, এখন চাল ।, 


বাঁস্ত থেকে বৌরয়ে হাইওয়েতে এসে বাস ধরল পরমেম্বর । বাসটা তাকে 
নর্থ ক্যালকাটায় পেশছে দিল । সেখান থেকে ট্যাক্স িরে সাকুর্লার রোডের সেই 
মালটস্টোরড আযপাটমেশ্ড হাউসে যখন সে পেশছুল ভখন তিনটে বেজে গেছে। 

কালংবেল টিপতেই কালকের মতো দরজ্জা খুলে য়ে ছোট সং লদ্বা 
স্যালুট হাকয়ে পরমে*বরের হাত থেকে ব্যস্তভাবে কিট ব্যাগটা নিয়ে বলল, 
“সাব, মীল্লকসাব আপকো তিন দফে কোন কয়া থা ।? 

মাল্পকপাব অর্থাৎ সোমেম্বর । ছোট ?সংয়ের সঙ্গে সযইটের ভেতরে যেতে 
যেতে ভুরু কচকে গেল পরমেশ্বরের । অনেকবার সোমেশ্বরকে সে বলেছে, 
শানজের থেকে তিনি যেন আর কনট্যা্ না করেন, কিন্তু কাল দেখা হওয়ার পর 
আঠার ঘণ্টা যেতে না যেতেই কোন করে বসেছেন। মাকড়া কারো ওপর 
কাজের দায়িত্ব দয়ে ভরসা করতে পারে না, দেখা যাচ্ছে! বিরন্ডমুখে অনেকগুলো 
ভাঁজ ফেলে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “ফোন করোছল কেন? কিছু বলেছে 2, 

হী । আপনার খবর পুছছিল, এসেছেন কনা, িরিফ এই ।, 

পরমেশ্বর আর কিছ; জিজ্ঞেস করল না। ড্রইং-রুমে এসে একটা সোফায় 
গা ছাড়য়ে দিয়ে সেন্টার টেবলের ওপর দু পা তুলে দিল। তারপর পাশের 
কারুকাজ-করা কাশ্মীর ছোট্ু টী-পয় থেকে মেরুন রঙের টেলিফোন ভূলে 
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ডাান ধরিয়ে ধ্ারয়ে* সোমেশ্বরকে'ধধরে" ফেলল.। সোমে*্বর কিছ[-£বলার, 
আগেই সে হণড়হৎড় করে বলতে লাগল, “আপনাকে তো আগেই বলোছ& 
ক'টা [দন ওরেট করুন। অপারেশনের সমর আমাকে ফোন-টোন করবেন না। 
আমার ওপর বধ্ব।স না থাকলে বলে দন; আম এ কেস নেব না।, 

অনেক ব্ঠাঝনে-পাঝরে সোমে*বর বললেন, “আরে বাবা, তোমার ওপর 
হানড্রেড পারসেন্টের জায়গায় টু হানড্রেড পারসেন্ট কনীফডেন্সদ আছে! না 
হলে তোমার ব্রদ্শীপ্রশ্ট মেনে নিয়ে এত বড় আঁফস আর স্যুইটের আযারেঞজ- 
মেন্ট করে দিই ! আম জান, যে কেস হাতে নিয়েছ সেটা সাকসেসফুল হবেই ), 

তা হলে ফোন করোছিলেন কেন 2) 

ক্লাবে তোমার মেদ্বারশিপের ব্যাপারে ! 

“কহ গড়বড় হয়েছে ?, 

নানা । সব ব্যবস্থা পান্কা হয়ে গেছে । আজ সন্ধ্যেবেলায় আযাট 
শার্প সেভেন তুমি “ক্লাব ডে আ্যা্ড নাইট৮-এ চলে যাবে । চৌধুরী আর 
কোঁজরওয়াল ওখানে ওরেট করবে । এ ক্লাবের সেকেটাঁর ফর্মাল তোমার সঙ্গে 
অন্য মেদ্বারদের আলাপ-টালাপ কাঁরয়ে দেবে । সব মেদ্বারকে আজ ওখানে 
আসতে বলা হয়েছে । এভারাঁথং ট;-নাইট উইল বী ইন ইওর অনার। 
ওখানকার কাজ হয়ে যাবার পরে কোঁজরওয়ালরা তোমাকে নিয়ে যাবে 
“ারয়েশ্টাল ক্লাবে” । ওখানে তোমাকে অন্য মেদ্বারদের সঙ্গে আলাপ কারিয়ে 
দেওয়া হবে। ও কে?) 

'ও-কে, স্যার ।, 

সোমে*্বর বললেন, 'ক্লাবে ডে আ্যাণ্ড নাইটের আ্যাড্রে হল-_, 

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পরমেশ্বর বলল, '“আ্যাড্রেসের দরকার নেই । 
আম জান ।, 

'হ্যাঁহ্যা, তাই তো! স্পাই লাগয়ে তুমিই তো জেনে নিয়েছ, আঁমতাভ 
সেন এ ক্লাব দুটোর মেদ্বার । আরেকটা কথা, 

'বলুন।, 

এখন থেকে তুম আর 

সোমেশ্বরকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, “আর পরমেশ্বর নই, 


রণজয় হালদার । তাই তো?” 
“একজ্যাক্টীল ! তা হলে সাতটায় ক্লাব ডে জআ্যাণ্ড নাইটে, 


রাইট ।, 
ওধার থেকে সোমে*্বর লাইন কেটে দিলেন । 
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সেন্ট্রাল ক্যালবাটার একটা দটর্দান্ত পিশ” জায়গায় ক্লাব ডে আ্যাণ্ড 
নাইট । উচু কমপাউণ্ড ওয়াল দিয়ে ঘেরা এই ক্লাবটার কিছুই বাইরে থেকে 
দেখা যায় না। লামনের ঈদকে গেট ; গেটে সাড়ে ছ" ফুট লদ্বা ঝকঝকে 
চেহারার টান টান দুই শখ দারোয়ান । সাদা ইউীনফর্ম আর পাণাঁড়-পরা 
জোড়া শিখকে দেখে মনে হয় যেন দেবদূত । 

গেট থেকে দশ ফুট দূরে স্টিলের উচু স্ট্যা্ড। স্ট্যাপ্ডটঠার গায়ে 
আইিলতার ঝাড়। এই স্ট্যাপ্ডটার জন্যই বাইরে থেকে ভেতরের কছ; 
দেখা যায় না। 

ঘাঁড়তে কঁটায় কাঁটায় সাতটা, সেই সময় গেটের সামনে পরমেম্বরের 
িলমীজন এসে থামল । অমিতাভ সেনকে ঘিরে যে অপারেশন শদর হয়েছে, 
তাতে এ রকম একটা দামী ইমপোটেড গাঁড় পরসেশ্বরের দরকার । আপাতত 
এটা তাকে 'দয়েছেন সোমেশবর । 

শলমীজনটা থামতেই জোড়া শখ দৌড়ে এল। একটা [শখ সসদ্দ্রমে 
ীজজ্দঞেস করল, “আপাঁন হালদারসাব 2, 

পরমে*বর বলল, হ্যাঁ, 

“'আইয়ে আইয়ে । চৌধুরধসাব, কৌজরগয়ালসাব আপকো য়ে ইন্তেজার 
কর রহে হ্যায় ।, 

পরমে*বরের আসার ব্যাপারটা তাহলে গেট-কীপারদের জানিয়ে রাখা হয়েছে । 
সম্যুইট থেকে বেরুবার সময় সে ভাবছিল, ক্লাব থেকে চৌধুরী আর কোঁজরওয়ালকে 
খংজে বার করতে হয়ত অস্মাবধা হবে । যাক, “পয়লা” ঝামেলাটা অন্ততঃ 
কেটেছে । 

যাই হোক, শোফারকে পথ দেখিয়ে ভেতরের পাঁর্কং জোনে নিয়ে এল 
একটা শিখ । 


ভেতরে একাদকে সবুজ কার্পেটের মতো বশাল লন। লনে লাল- 
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নীল-সবুজ-হল5দ নানা ধরনের গার্ডেন আন্বরেলার তলায় গাঁদমোড়া গোলাকার 
বেতের সোফা পাতা । লনটার বাঁ 'দকে পাঁকিং বে। লনের ডান 'দকে 
নুড়র রাস্তা । রাস্তার গায়ে একই মাপের এক উচ্চতায় ছাতার মতো 
ঝাউয়ের সাঁর। তারপর িলাগ্রর কাজের মতো কারুকাজ-করা উঁচু দেয়াল । 
দেয়ালের ওধারে সুহীমং পুল । এপাশ থেকে দেয়ালের ছোট ছোট ফাঁক 
দিয়ে পুলটা অবশ্য পাঁরহ্কার চোখে পড়ে না। লন এবং সুইমিং পুলের 
পেছন দিকে আমোরকান আঁকণটেকচারের সূদশ্য ক্লাব বিল্ডিং । 

এই মুহূর্তে নানা বয়সের সংসাজ্জত পুরুষ এবং মাহলাদের লনে, 
সুহীমিং পুলে, ন্যাঁড়র রাস্তায় বা ক্লাব বিল্ডিংয়ে দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের 
পরনে প্যারালাল, বেলবটম, কনভেনশনাল 'র্রিটিশ সূযট বা খাঁটি দেশজ চুস্ত 
আর কাঁলদার পাঞ্জাবী । মহিলাদের পোশাক-টোশাকের দিকে তাকালে মাথার 
ভেতর বাঁই বাই করে যেন চাকা ঘুরতে থাকে । বোশর ভাগ মাহলারাই 
শাঁড় পরে এসেছে। নাভ থেকে পাক্কা দশ সেন্টিমিটার তলায় কোমরের 
বাঁধন আর ওপরের কে ব্রা-্টাইপের ব্লাউজ । শাড় এবং ব্লাউজের মাঝখানের 
বিশাল জমি একেনার ওপেন-এয়ার স্টেজের মতো মুক্ত । কারো কারো পরনে 
ম্যাক্সি, কারো জাপানী িমোনো, কারো শালোয়ার-কামিজ, কারো মেমসাহেবদের 
স্টাইলে স্কার্টব্রাউজ । তবে ইয়াং ছুকরগুলোর দিকে তাকানো যায় না। 
তারা পরে এসেছে হট প্যান্ট আর পাতলা সু; খাটো স্লীভলেশ জামা : 
তাদের পায়ে আট ইণ্টি সোলের রণপা টাইপের লেডিজ শযু। সব 
মিলিয়ে মাথায় চক্কর লাগাবার মতো একটা ফ্যাশন প্যারেড চলছে যেন 
এখানে । 

লনের তলায় আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে লাল-নশল-সবৃজ-হলুদ ইত্যাদ নানা 
রঙের আলো চারাঁদকে ছড়িয়ে রয়েছে । সব মিলিয়ে ক্লাবটা যেন (ড্রমল্যান্ড | 

লিম্াঁজন থেকে নেমে পড়োছিল পরমেশ্বর ৷ সেই শিখ গেট-কশপারটা 
বলল, 'আইয়ে সাব, আইয়ে-- রাস্তা দৌখয়ে দেখিয়ে সাড়ে-ছ” ফুট শিখ 
পরমেশ্বরকে 'লনে*র দিকে নিয়ে গেল। 

একধারে চৌধুরী আর কোজরওয়াল দাঁড়িয়ে ছিলেন । তাঁরা পরমে*বরকে 
দেখে দৌড়ে এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'আপনার জন্যেই আমরা ওয়েট 
করছি । এধারে আসুন, ফর্মাল ব্যাপারটা আগে সেরে নিই)? 

চৌধুরী এবং কোঁজরওয়াল পরমেম্বরকে “লনে'র একধারে ক্লাব বিচ্ডংটার 
কাছাকাছ নিয়ে গেল। আগে পরমেশ্বর লক্ষ্য করে নি, এবার চোখে পড়ল, 
এখানে একটা উচু সণ্ণ রয়েছে । মণ্টের ওপর খানকয়েক সুদৃশ্য চেয়ার, একটা 
বড় টেবল আর লাউডস্পীকার রয়েছে । 
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মণ্টার দিকে যেতে যেতে কোঁজরওয়াল বললেন, “ক্লাবের সব মেম্বারকে 
আসতে বলা হয়েছে । সবাই এসেছেন। আমাদের প্রোসডেন্ট স্যার নটবর- 
লাল গোয়েঙকা আর সেব্রেটাঁর আনলধন চ্যাটাজও এসেছেন । এদের নাম, 
নিশ্চয়ই শুনেছেন ?, 

না শুনলেও ঘাড় কাত করল পরমেশ্বর । 

কোঁজরওয়াল বললেন, “দুজনেই ই্ডিয়ার টপমোস্ট ইণ্ডাস্টয়ালিস্ট ॥ 
ও"রা আপনাকে ক্লাবের অন্য মেদ্বারদের কাছে ইনক্রোডিউস করে দেবেন ।, 

“এটা ানয়ম নাক 2, 

'হ্যাঁ। আমাদের সেক্রেটার আর গ্রোসডেন্ট নতুন মেদ্বারকে প্রথম দিন 
সবার সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দ্যান ।, 

কথায় কথায় ওরা ডায়াসের কাছে এসে পড়োছল । আচমকা 'লনে'র 
এক কোণে একটা চেনা মুখ চোখে গড়ল পরমেনবরের | 

তাকে যুবকই বলা যায়। বয়স সাতাশ-আটাশের বোঁশ হবে না। 
পাঁচ ফট দশ-এগারোর মতো হাইট । দারুণ ঝকঝকে স্মাড চেহারা । খন 
ফসণও না, আবার কালোও না-__দুইয়ের মাঝামাঝ গায়ের রং। মাঝাঁর 
ধরণের উজ্জ্বল চোখ, নাকমুখ বেশ ধারালো ; চওড়া কপাল, চুল নিখত 
ভাবে ব্যাক-ব্রাশ-করা । পরনে চমৎকার ডিনার সয্যট। 

কোথায় একে দেখেছে, কয়েক সেকেন্ড মনে করতে পারল না পরমেশ্বর । 
মাল্লকের দেওয়া সেই ফোটোটা চোখের সামনে সিনেমার স্লাইডের মতো ভেসে 
উঠল । কফোটোটা তার সঙ্গেই আছে । কিন্তু এই মদ্হূর্তে সেটা পকেট 
থেকে বার করা ঠিক হবে না। বার না করলেও সে কই চনে ফেলেছে । 
এ যুবকটি আঁমতাভ সেন। ওর জন্যই সোমে*্বর মাল্পিক তাকে ইমপোট- 
এক্সপোর্টের আঁফস করে 'দয়েছেন, দু হাজার ফুটের এয়ারকুলার বসানো 
ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট দিয়েছেন । ওকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্যই এই 
ক্লাবে মেদ্বার হতে চলেছে প্রমেশবর । 

পরমেশ্বর ঠিক করে ফেলল, ফর্মাল ইনট্রোডাকশনটা হয়ে গেলেই আমতাভ 
সেনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করে জাঁময়ে নেবে। বোৌশ দোর করার মানে 
হয় না। আজ থেকেই সে অপারেশন শুরু করে দেবে । 

পরমেশ্বর ডায়াসে ওঠার পর এক 'মানটও কাটল না, অন্য দিকের ?সপঁড় 
শদয়ে প্রায় দু কুইণ্টাল ওজনের ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা চাঁবর একটা বেটে পাহাড় 
উঠে এল। তার পেছন পেছন কন্রাস্টেরে মতো ঢ্যাঙা, রোগা, প্রায় ছঃ ফুট 
হাইটের আরেক ভদ্রুলোকও এলেন । লেংথ উইদআউট ব্রেভুথ এই লোকটার 
গায়ে মাংসের চাইতে হাড় বেশী । ছ'* ফুট হাড়ের একটা ফ্রেম খাড়া করে 
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তার গায়ে দামী স্যটট টাই-ফাই পাঁরয়ে দিলে যা দাঁড়ায়, এই ভদ্রলোক 
হলেন তাই'। 

কম বয়েসে পরমেশ্বর এন্তার ফরেন ফিল্ম দেখত । কেটে মোটা আর 
ঢ্যাঙা রোগা--এই লোক দুটোকে দেখে ঝট করে তার লরেল-হার্ডর কথা মনে 
পড়ে গেল । 

চৌধুরী আর কোঁজরওয়াল পরমে*বরের সঙ্গে সঙ্জেই ছিলেন৷ তাঁরা 
লরেল-হাঁডর সঙ্গে আলাপ-টালাপ কাঁরয়ে দিলেন ৷ মাংসের পাহাড়টার নাম 
নটবরলাল গোয়েঙ্কা__বড় ইপ্ডাস্ট্য়ালস্ট টাইকুন এবং এই 'ক্লাবডে গ্যাণ্ড 
নাইটে'র প্রোসডেন্ট । রোগা ট্যাঙা লোকটি হলেন আনিলধন চ্যাটাণঁজ | চ্যাটাণজ 
বিরাট হাওয়ার মার্চেন্ট এবং ইমপোটণর এক্সপো্ণর । তানি এই ক্লাবের 
সৈরেটাঁর । দুজনেই পরমেশ্বরের হাত ধরে আস্তে আস্তে ঝপকানি দিতে 
দিতে বললেন, তাকে এখানকার নতুন মেদ্বার 'হসেবে পেয়ে খুব খুশী হয়েছেন । 

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, “আম যে কী মাল তাতো জানো না শালারা 1, 
তবে মুখে গ্যাদগেদে বিগাঁলত একখানা হাঁস ফুটিয়ে বলল, কোনাদন স্বপ্নেও 
সে ভাবোৌন এ রকম একটা ক্লাবের মেদ্বার হতে পারবে । গোয়েঙকা এবং 
চ্যাটাঁজরা অন্গগ্রহ করেছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে! সৈ তাঁদের কাছে 
হোল লাইফের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে রইল । 


মাখন লাগালে ভগবান পর্যন্ত নাক গলে যায় । গোয়েঙ্কা আর চ্যাটারজরা 
খুবই খুশী হলেন । তাঁরা পরমেশ্বরকে নিয়ে ডায়াসের সামনের দিকে যেখানে 
টেবল চেয়ারগুলো সাজানো রয়েছে সেখানে নিয়ে বসালেন । পরমেম্বর বুঝতে : 
পারল; এবার তার সঙ্গে ক্লাবের অন্য মেদ্বারদের পরিচয় কাঁরয়ে দেওয়া হবে । 

লাউড স্পীকারে প্রথমে আনলধন চ্যাটাঁজ পরমেশ্বর সম্পকে কিছ; বললেন । 
তাঁর পর সভাপাঁতি গোয়েঙ্কা বলতে লাগলেন-_ওভারসীজ ইমপোট জ্যান্ড 
এক্সপোর্টেরি প্রোপাইটার বিখ্যাত বিজনেসম্যান রণজয় হালদারকে আমাদের ক্লাবের 
একজন সভ্য হিসাবে পেয়ে আমরা আনান্দিত । তাঁকে আমাদের মধ্যে স্বাগত 
জানাচ্ছি । আমাদের অন্যান্য মেদবারদের কাছে অনুরোধ, এই আন্জ্ঠানক 
পারচয়ের পর তাঁরা যেন 'মস্টার হালদারের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে আলাপ করেন । 
ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। আমার ধারণা স্টার হালদারের মতো নতুন মেদ্বারকে 
পেয়ে আমাদের ক্লাব লাভবান হবে । নতুন তাজা রন্তু স্বাচ্ছ্যের পক্ষে খুবই 
উপকারী । 

ক্লাবের অন্য মেদ্বাররা কিছুক্ষণ আগেও লনে, সুইমিং পুলে, নৃড়-বিছানো 
রাস্তায় কিংবা মেইন '?বাঁজ্ডংএর লাউপ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন । চ্যাটাজ 
আর গোয়েঙ্কা বন্তুতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সবাই ডায়াসের সামনের 
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'লনে"র কাছে চলে এসেছেন । বন্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারাঁদক থেকে 
চটর পটর হাততালির শব্দ হতে লাগল । 

পরমেশ্বর ভাবল, 'দয়ে যাও মালেরা, যত পার হাততাল দাও । তালিয়া 
বাজাতে বাজাতে হাতের জোড় আলগা করে ফেল । জানো তো না, তাজা নতুন 
রন্তু বলে কাকে এনে এখানে ঢোকালে ! সেই রন্ুটি কতটা ক্যান্সারের বীজাণু 
বয়ে নয়ে এল, তাও মালুম পাও নি। 

হাততালির আওয়াজ থাঁতয়ে এলে ক্লাবের তরফ থেকে উপহার স্বরূপ বিরাট 
ফুলের “বুকে পরমেশ্বরের হাতে তুলে দলেন সভাপাঁত। এবার চ্যাটাজ 
বললেন, 'মস্টার হালদার, মেদ্বাররা আপনার কাছ থেকে দু-একটা কথা শুনতে 
চায় ।, 

এসব জায়গায় কী বলতে হয়, পরমেশ্বর জানে না। প্রথমে খানিকটা নাভাস 
হয়ে পড়ল সে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড মান্র। তারপরেই মাইকের কাছে গিয়ে 
গোয়েঙকাদের যা বলোছিল সেই কথাটাই আরেকবার 'রাঁপট করণ । অথনৎ “এই 
ক্লাবের মেম্বার হতে পেরে তার ফোরটীন জেনারেসন উদ্ধার হয়ে গেছে” এরকম 
ব্যাপার আর ?ক। 

সঙ্গে সঙ্গে আরেক দফা হাততালর শব্খ উঠল । 

এবারকার হাততাঁলর মধো ডায়াস থেকে গোয়েঙারা পরমেশ্বরকে নিচে 
নিয়ে এলেন । নামতে নামতে বললেন, প্রথম দিন বলে আজ ক্লাবের পক্ষ থেকে 
তাকে এণন্টারটেন করা হবে । 'ড্রঙ্ক বা খাবারের জন্য তাকে কোন বিল সই করতে 
হবেনা । 

এঁদকে নেমে আসার সঙ্ছে সঙ্গে চারাদিক থেকে জন্য মেদবাররা এসে ভাকে 
প্রায় মাছির মতো ছে*কে ধরল । জবাই তার দকে হাত বাঁড়য়ে 'দয়েছে। 
সুতরাং তাকেও হাত বাঁড়য়ে একেকটা হাত ধরতে হচ্ছে । যার হাতই পরমে*বর 
ধরছে সে নিজের পারচয় ?দচ্ছে। এদের কেউ আগরওয়াল, কেউ সোনি, কেউ 
মিটার, কেউ বাস, কেউ কাপ্াডয়া, কেউ ভাগজ, কেউ মিট্রাল, কেউ নগন । 
ইত্যাদ ইত্যাঁদ । সারনেম তাদের যাই হোক, তারা সবাই হয় বজনেসম্যান বা 
ইন্ডাসস্ট্রয়ালস্ট বা কোন বড় মাকেন্টাইল ফার্ম বা মালট-ন্যাশনাল কোম্পানির 
টপ একাঁজরাকউটিভ কংবা গভনমেন্টের ক্লাস ওয়ান আঁকসার | 

ডায়াসে ওঠার পর গোয়েঙ্কারা যখন মাইকে পাঁরচয়-টারচয় কাঁরয়ে দিচ্ছিল 
তখন হাততাল-টাততালির জন্য আমতাভ সেনের কথাটা কছঃদ্গণের জন্য মাথা 
থেকে বোৌরয়ে গিয়েছিল পরমে*্বরের । আচমকা তার কথা আবার মনে পড়ে 
গেল । সঙ্জে সঙ্গে খেয়াল হল, চারাঁদক থেকে ছেকে ধরে যারা তার সঙ্গে 
আলাপ করতে এসেছে সেই ভিড়ে আমতাভ নেই ! 
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আলাপ-টালাপের পর সবাই একে একে চলে যাচ্ছিল। ভিড়টা 
পাতলা হয়ে আপছে দ্রুত। এর মধ্যে একটা বেয়ারা প্রমে*্বরের কাছে 
ব্রেতে হুইস্কির গেলাস সাজয়ে নিয়ে এল। পরমেশ্বর হাতের ইশারায় 
তাকে চলে যেতে বলল । কালীমার্কা ছাড়া সে আর কু স্টমাকে চালান 
করে না। 

যাঁদও সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, দেড় দু ঘণ্টা আগে সূরা আকাশের 
বরাট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উধাও হয়েছে, তব গলায় সোনার বাংলা ঢালার কথা 
মনে পড়ল না পরমেশ্বরের । আশেপাশে ষে দুচারজন এখনও রয়েছে তাদের 
মাথার ওপর দিয়ে চারাঁদকে তাকাতে লাগল সে। কন্তু না, আঁমতাভ সেনকে 
কোথাও দেখা যাচ্ছে না। লোকটা কেটে গেল নাক ? 

ভেতরে ভেতরে আঁশ্থর হয়ে উঠল পরমেশ্বর । কোন কেস হাতে নিলে ঝটপট 
চঁকয়ে ফেলতে না পারলে সে ঘুমোতে পারে না। সব সময় মনে হয় আলটাকরায় 
কাঁটা আটকে আছে । তাছাড়া সোমে*্বর মল্লিককে কথা দেওয়া আছে, পনের 
1দনের ভেতর রেজাল্ট দেখিয়ে দেবে । আরো একটা ব্যাপার, এই কেস ঘাড় 
থেকে না নামালে নতুন কোন কেস নেওয়া যাবে না। কাজেই ঘত তাড়াতাঁড় 
পারা ঘায় আমতাভ সেনের সঙ্গে জমিয়ে নিতে হবে । একবার জমাতে পারলে 
তার ফ্যাকটারতে ঢুকতে আর কতক্ষণ ! ঢুকে পড়ার পর সাত দিনের ভেতর 
ফ্যাক্টীরর ফাউন্ডেশন যাঁদ ডীঁড়য়ে দিতে না পারল তবে এই প্রফেশন ছেড়ে 
পরমেশ্বর অন্য লাইনে ভিড়ে যাবে । 

[ভিডটা আরো হাল্কা হয়ে গেছে । ঘাড় ঘুরিয়ে চারাঁদকে দেখতে লাগল 
পরমেশ্বর । সুইমিং পুল, লন, লনের ভেতর গার্ডেন আমরেলার তলায় 
থোকা থোকা ভিড়, ওধারে ক্লাব 'বাজ্ডং- কোথাও দেখা যাচ্ছে না অমিতাভ 
সেনকে । পরমে*্বর যখন আশা ছেড়ে দিয়ে ভাবছে আজ আর এই কেসটা স্টার্ট 
করা গেল না সেই সময় আচমকা কাঁধের কাছ থেকে আস্তে করে কেউ ডেকে উঠল, 
“মিস্টার হালদার | 

প্রথমটা খেয়াল করে নি গরমেম্বর, পরম ণেই মনে পড়ে গেল, তার নামটা 
আর থেকে বদলে গেছে । তার গায়ে এখন রণজয় হালদারের স্ট্যাম্প । ঝট 
করে ঘুরে দাঁড়াল সে; তারপর কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে রইল । পেছনে 
আঁমিতাভ সেন দাঁড়য়ে । আঁমতাভর হাতে বায়ারের গেলাস। 

কিছুক্ষণ আগে ডায়াসের ওপর থেকে আমতাভকে খুব ভাল করে দেখতে 
পায় 'ন পরমেন্বর । কাছাকাছি আসতে দেখা গেল, দারুণ ঝকঝকে আর স্মার্ট 
চেহারা আমতাভর । নাক মুখ কাটা কাটা, চওড়া কপালের ওপর থেকে ব্যাক 
ব্যাশ-করা চুল, মেরুদণ্ড টান টান । মাঝার মাপের চোখ দুটোর 1দকে তাকালে 
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টের পাওয়া যায় সাতাশ আটাশ বছরের এই ছোকরা দ;র্দান্ত শার্প, বাদ্ধমান । 
তার পরনে দাম ডিনার স্যুট আর উচু হলের জুতো । 

চোখোচোণখ হতেই একটু হাসল আমতাভ । তারপর হাত বাঁড়য়ে বলল, 
“আম আমিতাভ__ অমিতাভ সেন 1, 

অবাক হবার ভাবটা ঝট করে চোখমুখ থেকে মুছে নিয়ে পরমেশ্বর আমিতাভর 
হাতটাধরে আস্তে করে ঝাঁকাল। যাকে সে এতক্ষণ খজছিল সে নিজেই কাছে 
চলে এসেছে । ছোকরা নিজের পারচয় দয়েছে । ও তো জানে না, এক সপ্তাহ 
ধরে তার ফোটো পকেটে পুরে পরমেম্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে! আর জানে না, 
কোন ফাঁদে এসে সে পা ঢ:কিয়েছে | 

পরমেশ্বর দূ পাঁটর বারিশটা দাতি মেলে দিয়ে তভাসল । বলল, “হ্যালো, 

নানা রকম কেস নিতে হয় পরমেশ্বরকে । ফলে বস্তি-ফাঁস্তর 'খাঁস্তখাস্তা 
যেমন সে জানে তেমান হায়ার সোসাইটির কিছ কিছু কায়দাকানূনও শিখে 
নয়েছে। 

আঁমতাভ বলল, “আম আগে এসেই আলাপ করতাম কিন্ত সবাই 
আপনাকে ঘিরে ছিল। ভিড়ের ভেতর আঁস নি। একটু থেমে বলল, 
“ভাবলাম, ভিড় কমলে আসব ।” 

পরমেশ্বর হাসল ৷ পালিশ-করা ল্যাংগুয়েজে বলল, 'আপাঁন যে 'নজের 
থেকে আলাপ করতে এসেছেন সে-জন্য ধন্যবাদ 1, 

“আরে না-না, ধন্যবাদ আনার কাঁ। ইফ ইউ ডোণ্ট মাইন্ড, চলুন 
কোথাও বসে একটু কথা বলা যাক। আপাতত নেই তো?) 

আপাঁত্ত ! এই রকম চাল্সই তো চায় পবমেমনর | আমিতাভকে গাঁথবার 
জন্য কত কায়দা-ফাষদা কনে সে এই ক্লাবের মেদ্বার হযেছে । তার ধাবণা 
ছিল, এই মালটিকে কব্জা করতে অনেক ঝামেলা কবতে হবে । কিন্ত 
বস্ডাশ ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে আমতাভ যে টেনে নিয়ে সেটা নিজের 
আলটাকরায় গেথে ফেলবে, কে ভাবতে পেরোছল ! পরমেশ্বর বলল, 'কোন 
আপাতত নেই 

থ্যাঙ্ক ইউ । কোথায় বসবেন বলুন-, 

“যেখানে বলবেন 1, 

এঁদক-গাঁদক তাকিয়ে একটা গার্ডেন আমবেেলার তলায় ফাঁকা ক'টা বেতের 
চেয়ার দেখা গেল । আঁমতাভ বলল, "চলুন যাই ।, 

ওরা গিয়ে আমরেলাটার তলায় বসল । পরমেশ্বরের হাত ফাঁকা দেখে 
আমতাভ বলল, “আপাঁন তো ীকছুই নেন ি। কী আনতে বলব_ হইীস্কি, 
রাম না জীন ?, 


ধন্যবাদ । কিচ্ছয দরকার নেই ।, 

শ্রঙ্কের হ্যাবট নেই 2, 

পেটের ভেতর থেকে বগবাগয়ে হাঁস উঠে আসাঁছল পরমে*বরের | ছন্রিশ- 
সাহীঘ্রশ বছরের লাইফে কত হাজার কুইণ্টাল বাংলা মাল তার স্টমাকে 
ঢুকেছে, সে নিজেই তার হিসেব জানে না। আর আমিতাভ জিজ্ঞেস করছে তার 
ড্রঙ্কের হ্যাট আছে কনা! এমন মজার কথা এই প্রথম শুনল সে। 
যাই হোক, পেটের ভেতরকার সেই উথলানো হাঁসটা বেরিয়ে আসতে 
দিল না পরষে*্বর। কা উত্তর দেবে, সেটা ভাবতে কয়েক সেকেন্ডে 
সময় লাগল । কেননা, প্রথম দিনেই এমন একটা পশ? ক্লাবে বসে বাংলা 
মালের কথাটা বলা ঠিক হবে না। সে বলল, আম হুইস্ক-টুইীস্কি 
খাই না।' 


এবার অমিতাভ দামী দিগারেটের প্যাকেট বার করে পরমেশ্বরের দিকে 
এগিয়ে দিল। 

পরমেশ্বর সগারেট খায় না। গাঁজার মশলা দেওয়া ববাঁড়ই তার 
পছন্দ । িণ্তু এই রকম একটা ক্লাবে যেখানে সুইমিং পুলের পাশে কিংবা 
সবুজ “লনে” ফিল্ম স্টারদের মতো যুবতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে বাঁড়র 
কথা মুখে আনা যায় না। পরমেশ্বর শুধু বলল, ধন্যবাদ ।। 

আমতাভ বলল, পড্রঙ্ক করেন না, স্মোক করেন না-আপান কি 
টীটোটেলার ?, 


বলে কি ছোকরা । যত সোনার বাংলা সে আজ পযন্ত খেয়েছে সে 
সব জড়ো করলে আরেকটা বে অফ বেঙ্গল হয়ে ষেত। আর গাঁজার পুর 
দেওয়া যত 'বাঁড় সে ফ£কেছে তার ধোঁয়ায় হোল ক্যালকাটা দশ মাসের জন্য 
ঢেকে রাখা যেত। পরমেম্বর বলল, “না । স্মোক, ভড্িঙ্কাকছুতেই আমার 
অরুঁ্চ নেই । তবে এখন ভাল লাগছে না।, একটু থেমে বলল, আপনার 
নাম জেনোছ । অন্য পাঁরচয়-ারচয় জান না। তবে আমার ধারণা, নিশ্চয়ই 
একজন বিগ শট-টটের সঙ্গে কথা বলাছ। 

আমিতাভর সম্পর্কে ডিটেল সব খবর যোগাড় করে তবে এখানে মেম্বার 
হতে এসেছে পরমেশ্বর । ীকন্তু তার নিষ্পাপ িভাইন মুখটা দেখে এই 
মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন 'কছুই জানে না। 

আমতাভ অল্প হাসল । বলল, “বিগ শট আর ক, আমার ছোট-খাটো 
দু-একটা ইণ্ডাস্ট্রি আছে ।, 

আগ্রহে ঝঃকে পড়ল পরমেশ্বর, “ও তাই নাক! তা হলে আপান 
একজন বিগ ইগ্ডাস্টরয়ালস্ট ।”, 
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শবগ টিগ না, কিছ কিছ; জিনিস আমার ফ্যাক্টরগৃলোতে তোর হয় ॥ 
ইচ্ছা আছে বড় স্কেলে কিছ? করার কিন্তু পেরে উঠছি না।, 

'ক কী প্রোডান্ হয় আপনার ফ্যান্টীরগুলোতে 2, 

'ইলেকদ্রনিক কমপোনেন্টস, ফ্যান, টেক্সটাইল মোঁসনারি, মোডাঁসন, মোটর 
এঞ্জনস-_এমাঁন নানা 1জানস ।, 

'এত সব 'জানস! আর বলছেন আপাঁন বিগ ইণ্ডাস্ট্য়াঁলস্ট নন !, 

আঁমতাভ হাসল । 

প্রমে*্বর বলন, আপনার বয়স কত 2, 

আমিতাভ কটা 'বমূট্ের মতো বলল, “কেন বলুন তো?) 

বলুন না 

'থাটি চলছে ।, 

দেখে মনেই হয় না আমতাভর বয়স তারশ-চৈহারাটা তার দারুণ 
ভিসেপটিভ । বয়সের তুলনায় তাকে অনেক বেশী যুবক দেখার । পরমে*বর 
তো ভেবেই নিয়োছল, ছাঁব্বশ-সাতাশের বোশ হবে না। যাই হোক, সে 
বলল, “এই বয়সে এতগুলো ইন্ডাস্ট্রি িচ্ড করেছেন । হ্যাটস অফ !* 

প্রশংসার কথা কার না ভাল লাগে। তেমন তেমন করে বলতে পারলে 
অলমাইটি গড পর্ন্তি কাত হয়ে যায় । আঁমতাভ লাজুক মুখে হাঁস ফ:ঃটিয়ে 
বলল, “ক যে বলেন! | 

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, শালা বাটার লাগিয়ে লাগবে আমি তোমাকে 
ফ্ল্যাট করে ছেড়ে দেব। তারপর একবার তোমার আঁফিস ক্যান্ঠীরতে ঢুকি, 
তখন বাঁঝয়ে ছাড়ব আম কী চীজ!, মুখে বলল, শূনেছি ফোড? 
রকফেলার, টাটা 'বিড়লারাও এই বয়েসে এ রকম ইণ্ডাস্ট্রি করতে পারে নি? 
আপাঁন বাঙালীদের গৌরব ।, 

প্লীজ, এসব বলে জামাকে লজ্জা দেবেন না।, 

“ঠিক আছে ঠিক আছে, আপাঁন যখন লজ্জা পাচ্ছেন তখন আর ছু 
বলাছ না। তবে যা সাত্য তা বুক ফাালয়ে বলা উীচত।, 

একটু চুপ। তারপর আঁগতাভ বলল, আমার সম্বন্ধেই শুধু কথা 
হচ্ছে । আপনার সম্পর্কে কিছ জানতে ইচ্ছে করছে । আমাদের প্রোসডেণ্ট 
স্টার গোয়েঙ্কা অবশ্য ইনট্রোডিউস কাঁরয়ে দেবার সময় বলেছিলেন আপনার 
ইমপোর্ট-এক্সপোর্টরে বিজনেস আছে । 

হ্যাঁ।, 

'কী কী 'জানস ইমপো করেন 2, 

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গেল । ঠিক এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য সৈ তৈরি ছল 


না। রণজয় হালদারের নামে কী কী কমোঁডটি ইমপোর্ট করার লাইসেন্স 
আছে, পরমেশ্বর জানে না। নাভণস ভাবটা কাটিয়ে কোন রকমে সে বলল, 
“এই নানা রকম মেটাল-টেটাল 1, 

'আপনার আফস কোথায় 2 

পরমে*্বর তার আঁফসের ঠিকানা বলল । 

অমিতাভ আবার বশী বলতে যাঁচ্ছল, সেই সময় হুড়ম্ুড় করে চৌধ্চরী 
আর কোঁজরওয়াল এসে পড়লেন । কোঁজরওয়াল বললেন, “আরে আপান বসে 
স্টার সেনের সঙ্গে গল্প করছেন ! আর আমরা সারা ক্লাবে আপনাকে খজে 
বেড়াচ্ছি। চলুন, শিগীগির চলুন 

পরমেম্বর জিজ্ঞেস করল করল, “কোথায় ?? 

'বা-রে, আজ ওরিয়েন্টাল ক্লাবেও আপনার মেঘ্বার হবার কথা আছে না 

পরমেশ্বরের মনে পড়ে গেল । একই 'দনে 'ক্লাব ডে ত্যাণ্ড নাইট” আর 
“রয়েন্টাল ক্লাবে তার মেদ্বার হবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যার 
জন্য দু ক্লাবের মেদ্বার হওয়া সেই আমতাভই একেবারে পয়লা 1দনেই 
বণ্ডাশর কাছে মুখ টনয়ে এসেছে। তার সঙ্গে জাগয়ে নেবার এই চান্সটা 
ছাড়া ঠিক হবে না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, আমিতাভ সম্পর্কে বোঁশ 
আগ্রহ দেখাতে গেলে কৌজবওয়ালরা, এমন ক আমতাভ নিজেই কন 
ভাবতে-টাবতে পারে । ভাবনা-্টাবনা বা সন্দেহের কোন রকম চান্স সে কাউকে 
দেবে না। কাউকে কিছু টের পেতে না দিয়ে মসূণভাবে নভের কাজটি সে 
বরে যাবে । ঝটপট িকছু একটা ভেবে নিয়ে পরমেশ্বর বলল, “এক্সাকউজ 
মী, বেশ জাময়ে আড্ডা শুরু হয়োছল কিন্তু আমাকে গাঁরয়েপ্টাল ক্লাবে 
যেতে হচ্ছে! আজ আম ওখানে মেদ্বার হব | সব আ্যারেপ্তমেণ্ট করা জাছে । 
ছু মনে করবেন না প্লীজ ।, 

আঁমতাভ বলল, 'না-না, মনে করব কেন? বলতে বলতেই হঠাৎ তার 
ক মনে পড়ে গেল, আরে আমিও তো গারয়েন্টাল ক্লাবের মেম্বার । 
আমাকে ওখান থেকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে আপনাকে নতুন মেছ্বার করা হচ্ছে, 
আর এই অকেসানে আম যেন হাঁজর থাঁক। চলুন চলন, আঁমও 
আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছ ।, 

পরমেশ্বর বলল, “ভোর গুড । চলন |” 
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ও'ঁরয়েপ্টাল ক্লাবটা সেপ্ট্রাল ক্যালকাটার আরেকটা 'পশ' লোকালটিতে ৷ 
এখানেও সুইমিং পুল আছে, সবুজ কার্পেটের মতো লনে গাডেন 
আমব্রেলার তলায় আরাম-দায়ক চেয়ার-টেয়ার সাজানো আছে। আর আছে 
মডার্ন আঁকর্টেকচারের চোখধাঁধানো বিরাট ক্লাব বিল্ডিং । 

ক্লাব ডে আগ্ড নাইটে” লনের একধারে মণ্ট সাজয়ে পরমেশবরকে 
সবার সঙ্গে পারচয় কাঁরয়ে দেওয়া হয়োছল । কিন্তু ওীরয়েপ্টাল ক্লাবের লনে 
,ম্য়, ক্লাব বািজ্ডিং-এর ভেতরকার প্রকাণ্ড হলে ডায়াস সাজানো হয়েছে । 

ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রোসডেন্ট জগগপৎ সারোগ ফুলের বুকে” মালা 
আর মাইক ইত্যাদ 'নয়ে বসে আছেন । ডায়াসে তান শুধু একাই নন, তাঁর 
ডান পাশে আরো একজনকে বসে থাকতে দেখা গেল । 

উপ্চু মণ্টের সামনের দিকে গোটা হলটা জুড়ে অগ্ুনীত চেয়ার । নানা 
বয়েসের পুরুষ এবং মাহলারা সেখানে বসে আছেন। চেহারা এবং 
পোশাক-টোশাক দেখেই টের পাওয়া যায় এরা আ্যাফ্রুয়েপ্ট সোসাইটির 
মানুষ এবং এই দামী ক্লাবের মেদবার | সবাই পরমেম্বরের জন্য অপেক্ষা 
করাঁছলেন । 

এক সময় চৌধুরতব আর কৌঁজরওয়াল খুব ব্যস্তভাবে, এক রকম টানতে 
টানতেই পরমেম্বরকে মণ্ডে নিয়ে এলেন । ব্যস্ততার কারণও রয়েছে । সাড়ে- 
সাতটায় তাঁদের এখানে আসার কথা । এখন আটটা বেজে পাঁচ। প্ীন্রশ 
মানট দেরি হওয়ার জন্য কোঁজরওয়ালরা প্রোসডেন্ট সারোগির কাছে ক্ষমা 
চেয়ে পরমেম্বরের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় করিয়ে দিলেন । 

সারোগ বেশ সমাদর করেই দু-একটা কথা বললেন, তারপর পরমে*বরকে 
তাঁর পাশে বসতে বললেন । 

পরমেশ্বর সারোগির বাঁ পাশের ফাঁকা চেয়ারটায় বসে দ্রুত এক পলক 
গণ্টের সামনের দিকের পূরুষ আর মাঁহলাদের দেখে নিল। তারপর 
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সারোগর ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে তাঁর ডান পাশে যে বসে আছে তার দিকে, 
তাকাল । এ-ধার থেকে ভালো করে চোখে পড়ছে না, তবে যে প্রোফাইলটা, 
দেখা গেল তাতে মনে হচ্ছে, সারোগর ওপাশের লোকটি একজন যুবক 
যাই হোক, আগ্রহশন্যের মতো চোখ 'ফাঁরয়ে পরমেশ্বর আবার সামনে 
তাকাল । 

ওঁদকে সারোগি মাইকে বলতে শুরু করেছেনঃ আজ আমরা আমাদের 
এই গোরবময় ক্লাবে দু'জন নতুন মেদ্বার পেতে চলোছি। তাঁদের একজন 
হলেন রণজয় হালদার, আরেকজন হেমা সারন। হালদার এবং সারন 
দুজনেই ররেছেন ইমপো্ট এক্সপোর্েরি বিজনেসে । এই দুজনকে নিজেদের 
মধ্যে পেয়ে আমরা খুবই আনান্দিত। ক্লাবের তরফ থেকে তাঁদের আমরা 
সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি ।, 

সারোগর শেষ 'দকের কথাগুলো শুনতে পাঁচ্ছল না পরমেশবর ৷ তাঁর 
মুখে হেমা সারন* নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল 
সে। দত সারোগির ঘাড়ের পাশ দিয়ে আবার ওধারে তাকাল সে। হেমা 
নশ্চর্ই কোন পুরুষের নাম হতে পারে না। নন-বেঙ্গলীদের হতে পারে 
কনা, সে জানে না। কিন্তু ওধার থেকে সারোগর ওপাশের শার্ট এবং 
বেলবটম-পরা লোকটিকে একজন যুবক ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। 

যাই হোক, আন্গ্ঠানকভাবে দুজনকে অন্য মেম্বারদের সঙ্গে পাঁরিচয় 
করিয়ে দেবার পর তাদের ফলের বকে” উপহার দেওয়া হল। তারপর 
'ক্লুাব ডে আ্যাণ্ড নাইটে"র মতো এখানেও সারোগি জানয়ে দিলেন, আজ 
প্রথম দন ক্লাবের তরফ থেকে দুই নতুন মেদ্বারকে 'ড্রঙ্ক এবং ডিনারে 
আপ্যারত করা হবে । যথারীতি হাতভাল দিয়ে নতুন মেদ্বারদের আভিনন্দন 
জানানো হলো । 

ফর্মালটির ব্যাপারগুলো হয়ে যাবার পর সারোথর সঙ্গে পরমেশ্বর আর 
হেমা ডায়াস থেকে নেমে আসছিল । হঠাৎ কী মনে পড়তে সারোগ দাঁড়য়ে 
পড়লেন । তারপর দু'জনকে লক্ষ্য করেই বললেন, “এ দেখুন, আপনাদের 
আলাপটাই কাঁরয়ে দেওয়া হয় নি। একেবারে ভুলে গোছি। জাপনারা একজন 
আরেকজনের নাম জানেন । মিস্টার হালদার, মিস সারিন- নাউ ইউ মাঁট 
আযান্ড বাঁ গুড ফ্রেন্ডস ।, 

িস সারন অথণৎ হেমা । এবার পরমেশ্বরের আর কোন সন্দেহই নেই 
যে আজ তার সঙ্গে এই ক্লাবের নতুন মেদ্বার হল সে যুবক নয়, একজন 'মড? 
ইয়ং গার্ল । 

বুকের জোড়া পাহাড় আর কোমরের ঢালের দিকে চোখ পড়লে অনেক: 
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আগেই টের পাওয়া যেত হেমা যুবক না যুবতী! পরমেশ্বর নিজের উদ্দেশে 
মনে মনে একটা খাস্ত দিল, শালা খচড়া, তুমি একেবারে ব্লাইন্ড । তোমার 
দেড় হাদার চোখ, আর আসল কেসটাই দেখতে পাও না।, 

এঁদকে সারোগির কথা শেষ হতে না হতেই হেমা হাত বাঁড়য়ে দল । 
অগ্রত্যা পরমে*বরকেও একটা হাত সেই হাতের ভেতর ঢ্রাঁকয়ে দতে হল। 

হেমা বলল, 'গ্ল্যাড ট মীট ইউ |, 

থ্যাঙক ইউ । আই আযাম অলসো হ্যাঁপ টু মাট ইউ | কথা বলতে 
বলতে চোখের কোণ দিয়ে পরমে*্বর হেমাকে দেখতে লাগল । 

সাধারণ মেয়েদের তুলনায় হেমা অনেক বেশী লদ্বা, পাঁচ ফুট ছ”-সাত 
ইঞ্চির মতো হবে। গায়ের রং রোদের ঝলকানির মতো । ছোট কপালের 
ওপর থেকে ফাইন সল্কের মতো ঘন চুলের ঘের । তবে সাধারণ মেয়েদের 
মতো সে-চুল লদ্বা নয়, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। মুখ ডিমের মতো । প্রাক" 
করা ভ্‌রুর তলায় ঝকঝকে চোখ, চোখে প্রকাণ্ড চাকার মতো পাওয়ারলেস 
গোল চশমা । পাতলা ঠেঁটি, সরু থূতাঁনতে সুন্দর একটা খাঁজ । নিটোল 
মস:ণ গলায় সামান্য একটা ভাঁজ পযন্ত নেই । 

ডোনমের বেলবটস আর শা আগেই পরমেশ্বরের চোখে পড়োছল । এবার 
দেখা গেল হেমার পায়ে উচু সোলের বুট । বাঁ হাতে স্টীল ব্যাণ্ডে ঢাউস 
একটা ঘাঁড় ছাড়া সারা শরীরে গয়না-্টয়না বলতে ক নেই । আব মায়ে 
মেয়েলী লাবণ্যের চাইতে তেজী পুরুষালী ভাবটা অনেক বেশী । 

হেমা এবার বলল, 'আজকের দিনটা আমাদের পক্ষে খুবই মেমোরেবল, 
তাই না? 

হেমার ইঞ্গিতটা বুঝতে পারল পরমেশ্বর । বলল, হ্যাঁ। একাদিনে 
দু'জনে এই ক্লাবের মেদ্বার হলাম |, 

“রাইট |, 

কথা বলতে বলতে হট আরেকটা কথা মনে গড়ে গেল পরমেনবরের । 
হেমাদের সারনেম সারন, তার মানে ওরা পঞ্জাবের মানুষ । কিন্তু মেয়েটা 
যেকোন বাঙালীর চাইতে ভালো বাংলা বলে। হযরত অনেকাঁদন কলকাতায় আছে । 

পরমেশ্বর আবার কী বজতভে যাচ্ছিল, দেই সময় মণ্টের তলা থেকে অন্য 
সব মেদ্বাররা চেশচামেচি জুড়ে দিলেন । মজা করে বললেন, "নজেদের মধ্যে 
গল্প করলে চলবে না। চে নেমে আসুন ; আমরাও আলাপ করতে চাই ।, 

একজন চেঁচিয়ে চেখচয়ে বললেন, “আমাদের দাঁব- 

অন্যরা কোরাসে গলা মেলালেন, মানতে হবে 

হেমা আর পরমেশ্বর হেসে হেসে অন্য মেদ্যারদের উদ্দেশে হাত নেড়ে 
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ব্যাঝয়ে দল, তারা এখনই আসছে । তারপর নিজেদের দিকে ফিরে দু'জনে 
প্রায় একই সঙ্জে বলে উঠল, চলুন, নিচে যাওয়া যাক। মেদবার যখন 
হলাম তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে | 

'অবশ্যই |, 

ওরা মণ্টের নাচে আসতেই অন্য মেদ্বাররা ঘরে ধরলেন । সবার সঙ্গে 
এভারেজে আধ 'াঁনট করে কথা বলতে বলতে ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। 
সবার কাছ থেকে ছাড়া পাবার পর পরমেশ্বর বিরাট হলের কোথাও হেমাকে 
দেখতে পেল না। সে যখন এাঁদক-সোঁদক তাকাচ্ছে সেই সময় আমতাভ 
এাঁগয়ে এল । 

হেমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে আঁমতাভর কথা ভুলে গিয়েছিল 
পরমেশ্বর । প্রফেশানের পক্ষে খুবই খারাপ ব্যাপার । আঁমতাভর জন্যই এই 
সব পশ' ক্লাবে তার মেদবার হওয়া । অথচ হেমা যে একজন ইয়ং গাল” 
এটা জানবার পর থেকেই তার বেনে চাকা ঘরে গেছে । এমন মিড যুবতা 
আগে আর সে কখনও দেখে নি। তা ছাড়া এদেশে মেয়েরা ইপ্ডাস্ট্রি বা 
ণঠবজনেস করে এটা তার জানা ছল না। মেয়ে বিজনেস ম্যাগনেট এই প্রথম 
দেখল সে। এসব নানা কারণে আঘতাভর ব্যাপারটা তার মাথায় ছিল না। 

কন্তু আমতাভ নিজের থেকেই প্রথমে আলাপ করেছে, তারপর এখন 
আবার এঁগয়ে এসেছে । কেউ যাঁদ ানজেদের ইচ্ছায় গিলোটিনের তলায় মাথা 
ঢঁকয়ে দেয় পরমেশ্বর আর কী করতে পারে! 

আঁমতাভ বলল, “যাক, এতক্ষণে ফী হতে পেরেছেন । চলুন, কোথাও 
গয়ে বসা যাক ।, 

পরমে*বর বলল, 'চলুন- 

'হল” থেকে বোরয়ে ওরা গিনে” এল। সেখানে প্রত্যেকটা গার্ডেন 
আমর্রেলার তলায় গিজাগজে ভিড় । অগত্যা পরমে*্বরকে নিয়ে সুহীমং পুলের 
[দকে চলে এল আমতাভ । - 

এখানেও বেশ গভড়-টড় রয়েছে । তবে স্বই সুইমিং পুলের উচু পাড়ে । 
একধারে কংরুপটের রাঁঙন যে গ্যালার রয়েছে সেটা প্রায় ফাঁকাই। আঁমতাভ 
প্রমে*্বরকে নিয়ে গ্যালারতে গিয়ে বসল। তারপর একটা বেয়ারাকে ডেকে 
[নিজের জন্য বীয়ার আর যেহেতু পরমেশ্বর হনুইীস্ক-টচুইস্কি খায় না তাই 
তার জন্য সফট 'ড্রঙ্ আনতে বলল । 

বগয়ার-টীয়ার এলে চুকছুক করে খেতে খেতে নানা রকম গল্প হতে 


লাগল । 
নিচে সুইমিং পুলে লাল-নীল-দবুজ-হলঃদ জলপরাঁর মতো যুবতীরা 
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নানা রঙের কাস্টউম পরে সাঁতার কাটছে । স্টেজে আঁভনয়ের সময় যেমন 
লাইটম্যানেরা রাঁউন আলো ছড়ে দেয় তেমীন এখানেও অটোমেটিক কোন 
প্রীরুয়ায় পুলের জলে নানা রকম রং ছড়িয়ে যাচ্ছে। 

পুলের একেবারে ধার ঘেষে প্রায় নেকেড জলপরাঁদের সাঁতার দেখার 
জন্য ভভড় জমেছে । 'বাভন্ন বয়েসের পুরুষের ভিড় । তাদের সবার হাতেই 
হুহীস্কি বা জনের গেলাস বা বায়ারের মগ। স্টমাকের ভেতর আলকোহল 
যত ঢুকছে ততই জলপরাদের উদ্দেশে তারা চেচিয়ে চেশচয়ে উঠছে, "হাই 
সোনা, বা হাই মাপ, বা হাই ীলীল-_, ইত্যাদি । 

এধারে গ্যালারর একেবারে ওপরের িশড়তে বসে আঁমতাভ বলাছল, 
তিখন বললেন, নানা রকম মেটাল ফরেন থেকে ইমপোর্ট করেন । কী ক 
মেটাল ? 

পরমেশ্বর ভেতরে ভেতরে হকচাঁকয়ে গেল। ঠিক কী কী জানিস সে 
আমদান করে সেটা স্পোৌসাফক্যাঁল জানতে চায় আমতাভ। ভাসা ভাসা 
যা হোক একটা উত্তর দিলে চলবে না। কয়েক সেকেন্ড ভেবে ঝট করে যা 
মূখে এল পরমেশ্বর বলে ফেলল, এই নানা টাইপের স্পেশাল স্টল, 1জঙ্ক. 
বোপ্জ, 'নকেল এটসেটরা- 

আগ্রহে অনেকখানি কাছে এাঁগয়ে এল আমতাভ। বলল, “যাঁদ নিকেল 
বা ব্রোঙ্জ-ব্রোজ আপনার সারপ্লাস থাকে, আমাকে বলবেন ।, 

এ 'জঙ্ক-টিঙ্ক দিয়ে আমতাভর কী দরকার, সে-সব আর ?জজ্ঞেস করল 
না পরমেশ্বর । খুব সংক্ষেপে বলল বলব ।, 

আমিতাভও ইমপোর্ ডে মেটাল নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না। শুধু 
শজজ্ঞেস করল, 'আপনার আঁফসটা কোথায় ? 

পরমেশ্বর আঁফসের ঠিকানা দল । আঁমতাভ এর পর ফোন নাদ্বার 
জানতে চাইল । পরমেশ্বর তাও 'দিল। আঁমতাভ পকেট থেকে একটা ছোট 
ডায়োর বার করে পরমে*বরের আঁফসের ঠিকানা এবং ফোন নাদ্বার টুকে নিয়ে 
বলল, 'ধন্যবাদ। আমার মনে হয় আপনাকে আমার খুব দরকার হবে। 
যাঁদ হয় আমাকে হেল্প করতে হবে কিন্তু । আমাকে দিয়েও যাঁদ আপনার 
কিছ কাজ হয় বলবেন। কোনরকম হোঁজটেসন করবেন না।' 

ক কাজে তাকে আমতাভর প্রয়োজন, পরমেশ্বর জানে না। তবে কারো 
যাঁদ ক্যাঁচাকলে পা ঢোকাবার জন্য ঠ্যাঙ সুড় সুড় করে পরমেন্বর আর কী 
করবে। সে তো চায়ই আমতাভ তার দিকে আরো এগিয়ে আসূক। 
আমতাভ যত এগোবে ততই তার স্যাবধা। গলায় কয়েক কোঁজ মাখন ঢেলে 
সে বলল, 'অফ কোর্স । আপনার সঙ্গে আলাপ হল, বন্ধুত্ব হল। আমাকে 
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দিয়ে আমার একজন বন্ধুর যাঁদ ?কছ হেল্প হয়, এর চাইতে আনন্দের আর 
কী আছে। যা দরকার হর বলবেন। আমার ক্ষমতায় থাকলে করব ।” 

'ভোর মৌন থ্যাঙ্কস |” 

পরমেশ্বর কী বলতে যাচ্ছল, সেই সময় নিচে সুহীমং পুলের 1 
বোর্ড থেকে উড়ন্ত রঙন ঘুঁণির মতো কে যেন শূন্যে খানিকটা উড়ে গিয়ে 
জলে ঝাঁপয়ে পড়ল। ঝপাং করে একটা শব্দ হল। তারপরেই পুলের পাড় 
থেকে কোরানে মাতালদের গলায় একটা বিস্ময় যেন ফেটে পড়ল, “হাই 

চমকে আমতাভ আর পরমে*বর দেখল গনগনে আগুনের মতো একটা 
, কাপ্টউম পরে হেমা সারন অলৌকিক কোন মাছের মতো জলের ভেতর খেল।৷ 
করে যাচ্ছে । এতনণ যে যুবতীরা সাঁতার কাটাছল মুহুর্তে তারা যেন 
ণমইয়ে গেল ৷ তাদের মাঝখানে হেমাকে সম্াজ্জীর মতো মনে হচ্ছে । কখনও 
চিত হয়ে হাত দুটো দাঁড়ের মতো ফেলে যাচ্ছে সে, কখনও জলের সঙ্গে 
শরীরটাকে প্যারালাল করে নিস্তব্ধ হয়ে ভেসে থাকছে, কখনও বা ডুব 
সাঁতার দিয়ে পুলের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় গিয়ে ভূদ করে 
ভেসে উঠছে । 

বেলবটম আর শা পরা ছিল বলে তখন বোঝা যায়ীন। এখন সরু 
সংাঁকপ্ত কাঁস্টউমে হেমাকে দেখতে দেখতে পরমে*্বরের মনে হল, তার 
চৌন্রশ পণ্মান্রশ বছরের লাইফে এরকম মেয়ের শরীর আগে আর কখনও 
দ্যাখে নি। 

পাতলা সরু কোমর হেমার, তার তলার দিকটা যেন ওল্টানো তানপুরা । 
আর দুই বুক যেন জোড়া সোনার পাহাড় । পুলের দিকে তাকালে মনে 
হয় একটা আগুনের হজ্কা যেন জলের তলায় অনবরত একাঁদক থেকে আরেক 
দিকে ছটে বেড়াচ্ছে 

পরমেশ্বর তার সেক্স-ফেক্স প্যাঁড়য়ে ব্রহ্মচারী হয়ে বসে নি। হেমার দিকে 
তাঁকয়ে তার নাক মুখ দিয়ে সোডার ঝাঁজ বোৌরয়ে আসতে লাগল যেন। 
কম্পাসের কাঁটা যেমন উত্তর ?দকে ফিক্সড হয়ে থাকে তার চোখদহটোও হেমার 
শরীরে আটকে আছে । 

আমতাভর কিন্তু সৌদকে নজর-টজর নেই । হঠাৎ ঘাঁড় দেখে সে যেন 
চমকে উঠল । বলল, মিস্টার হালদার 

হেমার দিক থেকে চোখ 'ফাঁরয়ে পরমে*্বর বলল, _হ্যাহ্যাঁ, বলুন-_" 

“সাড়ে ন'টা বেজে গেছে । আম ন'টার পর বাইরে থাঁক না। আপনার 
নঞ্জে গল্প করতে করতে ভীষণ ভাল লাগীছল। তাই থেকে গোঁছ। প্রীজ 
পারামসান দন, বাঁড় ফিরব !, 


পারমিসানের কী আছে, আপনি বাঁড় যান ।, 

'আবার কবে দেখা হচ্ছে 2, 

পরমেশ্বর খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। পে জানে কোথায় স্পীভ 
ভুলতে হয়, আর কোথায় ব্রেক কষতে হয়। পরমেম্বর বলল, “আমরা যখন 
একই ক্লাবের মেদ্বার তখন মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখা হবে ।, 

অমিতাভ বলল, “আম রোজ আঁফসের পর ক্লাবে আস ।” 

পরমে*্বর মনে মনে বলল, মাকড়া, তোমাকে ক্যাঁচাকলে ফেলার জন্যে 
আঁমও রোজ সন্ধ্যে থেকে দুই ক্লাবে প্রেজেন্ট থাকব । মূথে বলল, “রোজ 
ক আর আসতে পারব । উইকে দু-একাদিন আসতে চেষ্টা করব 1, 

ইটস ভেরি নাইস মাঁটিং ইউ । আচ্ছা গুড নাইট-_ 

আঁমতাভ পরমেশ্বরের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে একট পরে চলে গেল। তারপর 
আরো কিছুক্ষণ সফট ড্রিংক খেতে খেতে হেমার অত্যন্ত উত্তেজক হট চেহারা 
দেখতে লাগল 'পরমেশ্বর । মেয়েটার মধ্যে কী আছে সে জানে না, ঘবে 
কী যেন এক প্রবল আকর্ষণে সে ক্লমাগত পরমেশ্বরকে নিজের দিকে টানছিল । 

চৌনিশ-পণ্য়ামিশ বছরের লাইফে কম করে তিন-চার লাখ যুবতী দেখেছে 
পরমে*বর। তার ভেতর তিন-চার হাজার সৌক্স ছকার ক আর ছিল নাঃ 
কিন্তু হেমার মতো কেউ তাকে টানতে পারে নি । 

আঁমতাভ চলে যাবার পর কতক্ষণ পুলের দিকে চোখের তারা ফিক্সড 
করে তাঁকয়ে ছিল খেয়াল নেই পরমে*্বরের । এক সময় চৌধুরী আর 
কৌজরওয়াল কোথেকে এসে হাঁজর হলেন । বললেন, “আরে আপাঁন 
এখানে! আর আমরা হোল ক্লাব খুজে বেড়াচ্ছি! সাড়ে-দশটা বেজে 
গেছে । ফিরবেন না? আমাদের ডিউটি ছিল আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে 
পেশীছে দেওয়া 1, 

সোমেশ্বর মাললক পরমেম্বরের জন্য আঁফস, আযাপাটমেন্ট হাউসে ফ্র্যাট-- 
সব কছুর বাবস্থা করে দিয়েছেন । সেই সঙ্গে একটা গাঁড়ও দরকার । 
আজ সেটার আ্যারেঞ্জমেন্ট করা সদ্ভব হয় নি। ঠিক হয়েছে সোমেশবর 
একটা ইমপোর্ট ডে কার পরমেশবরের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সোমেশ্বর 
কোঁজরওয়ালদের ওপর আজ পরমেশ্বরকে ক্লাবে নিয়ে আসা এবং ফ্ল্যাটে 
পেশছে দেবার দাঁয়ত্ব ?দয়োছলেন । 

হেমার দিক থেকে আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে পরমেশ্বর বলল, হ্যা 
চলুন” । বলতে বলতেই গ্যালার থেকে উঠে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল, 
হেমা যখন এই ক্লাবের মেম্বার হয়েছে তখন সুইমিং পুলে তার সাঁতার 
আরো অনেক বার দেখা যাবে । 
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একটু পর গ্যালার থেকে নেমে সুইমিং পুলের পাড়ে চলে এল 
পরমেশ্বররা। তার চোখ জলের 'দকেই ফেরানো রয়েছে । হঠাং সাঁতার 
কাটতে ' কাটতে পাড়ের কাছে এসে হাত তুলে হেমা পরমে*বরের উদ্দেশে 
নাড়তে লাগল । বলল, “গুড নাইট স্টার হালদার । আশা কার আমার 
সাতার আপনার ভালো লেগেছে ।, 

পরমেশ্বর ভেতরে ভেতরে খানিকটা চমকে উঠল । তবে কি সুইমিং 
প্লে নামার সময় থেকেই হেমা তাকে লক্ষ্য করে আসছে! যাই হোক, 
ইকচকানো ভাবটা চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দিল না পরমেশ্বর । দারুণ 


স্মার্ট একটা ভাঁঙ্ করে বলল, “একসেলেন্ট, আপনাকে মারমেডের মতো 
লাগছে !, 


্ু 7? 
'হানড্রেড পারসেন্ট ।, 
থ্যাঙ্কস ৷ সীইউ-_ঃ 


ও কে" পরমেশ্বর হাত নাড়তে নাড়তে পুলের পাড় ধরে কেজিরওয়ালদের 
সঙ্জে এগিয়ে যেতে লাগল । একট; পর দেখা গেল, স্যুইীমং পুল আর লন 
পোরয়ে তারা পাঁকং জোনে এসে পড়েছে । 
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কোঁজরওয়ালরা পরমেশ্বরকে তার আ্যাপামেন্ট হাউসের সামনে নামিয়ে 'দিয়ে 
এইমান্ব চলে গেলেন । ওগ্রা তাকে একেবারে ফ্ল্যাট পধ্ণন্ত পেশছে দিয়ে 
যেতে চেয়েছিলেন । পরমেশ্বর জোরজার করে তাঁদের পাঠিয়ে দিয়েছে । 
তারপর ীলফট্‌ বক্সে ঢুকে বোতাম টিপে সোজা ফোরটীনথ ফ্লোরে উঠে 
এল । লদ্বা কাঁরডর পৌঁরয়ে নিজের স্যইটের সামনে এসে কাঁং বেল 
টিপতেই ছোটি সং দরজা খুলে তাকে দেখেই লদ্বা একখানা স্যালুট 
হাঁকাল। তার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পরমেশ্বর দারুণ ব্যস্তভাবে 
বলল, 'আগে সাত খাঁর বাংলা মাল ীনয়ে আয়। আলটাকরা থেকে 
স্টমাক পর্যন্ত হোল জওগ্রাফটা শাঁকয়ে ডেজাট হয়ে গেছে ॥, 

'জী সাব--" দরজা বন্ধ করে ছোটি সিং দৌড়ে প্রাইভেট “বার+টার দিকে 
চলে গেল। আর পরমে*্বর সোজা ড্রইং রুমে গিয়ে নিজেকে একটা সোফায় 
ছণড়ে 1দয়ে পা দুটো সেন্টার টেবলের ওপর তুলে দিল । 

দু মিনিটও লাগল না, ছোটি [সিং একটা দারুণ কারুকাজ-করা কাশ্মীরী 
ট্রেতে সাতটা মাটর খোরায় ফেনানো কালী মাকণ সাজয়ে নিয়ে এল । সেই 
সঙ্জে কাজু বাদাম আর মেটে ভাজার চাট । 

দশ মনিটের ভেতর সাত খোরা স্টমাকে চালান করার পর শুকনো 
ঝামার মতো খরখরে গলাটা যখন একটু ভিজেছে আর মাথার ভেতর ট.ুং- 
টাং করে অকেস্ট্রা বাজতে শুরু করেছে সেই সময় ছোটি সিং বলল, “সাব 
খানা লাগাউ* 2, 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, কা খানা পাঁকয়েছ মাঁণক ?, 

রাইস, চিকেন, পরোটা, ফিস ফ্লাই, আফগান সালাড, দাহবড়া-_" 

ছোটি ীসংকে মাঝখানে থাঁময়ে দিয়ে পরমে*বর দু হাত নেড়ে বলল, 
ব্যস ব্যস, এত বানয়োছস ! আমার ফোরটান জেনারেসন এত সব খানার 
নাম শোনে নি। যা, নিয়ে আয়।” 
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“এখানেই দেব, না ডাইনিং টোবলে খানা লাগার ?, 

'বাঁড তুলতে আর ইচ্ছে করছে না চাঁদ । এখানেই নিয়ে এসো ।, 

ছোট সং খাবার-দাবার আনতে চলে গেল। আর সেই সময় টেলিফোন 
বেছে উঠল । ক্রেডেল থেকে ফোনটা তুলে কানে ঠেকাতেই ওধার থেকে 
একটা চেনা গলা ভেসে এল, 'আমি সোমেম্বর মাল্লক বলাছি-_, 

সোঞ্জা হয়ে বসতে বসতে পরমেশ্বর বলল, “বলুন-, 

“একসঙ্গে ?তনটে কনগ্র্যাুলেসন নাও ।, 

'কী কী ব্যাপারে ?, 

প্রথমটা হল, তুমি ক্যালকাটার বেস্ট দঃটো ক্লাবের মেদ্বার হয়েছ, সে জন্য ॥ 

ঠক আছে । সেকেল্ডটার কারণ 2, 

পয়লা দিনেই আমতাভর সঙ্গে জঠিয়ে নিয়েছ__সেই জন্যে |, 

পরমে*্বরের নাভ'গুলো টান টান হয়ে গেল। বলল, “এই খবরটাও 
পেয়ে গেছেন! 

সোমেম্বর জড়ানো গলায় খুক খুক শব্দ করে একট; হাসলেন । 
টোৌলফোনের ীসভারের মধ্য 'দয়ে পরমেশ্বর টের পেল, লোকটা এই রাত 
এগারটার সময় হুইস্কি খেয়ে চুর হয়ে আছে । 

হাঁস থামিয়ে সোমেশ্বর এবার বললেন, আম আরো খবর রাখ । “ক্লাব 
ডে আ্যাণ্ড নাইটে" মেঘ্বার হবার পর আঁমতাভ তোমার সঙ্গে নিজে এসে 
আলাপ করেছে । শুধু তাই না, “গারয়েন্টাল ক্লাবে গিয়ে সুইমিং পুলের 
গ্যালারতে বসে হাফ নেকেড ছহখঁড়দের সাঁতার দেখতে দেখতে তুমি চুটিয়ে 
তার সঙ্গে গল্প করেছ । কণ্ডিসান অনুযায়ী আমি জানতে চাইব না, তুমি 
তার সঙ্গে কী কী টাঁপক 'নয়ে গল্প করেছ । আমার ধারণা খুব তাড়াতাঁড়ই 
তুম তোমার ট্যালেন্ট প্রুভ করতে পারবে । আই অ্যাম রিয়্যাল ভোর 
ভোর হ্যাঁপ ।, 

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে পরমে*বর বলল, “একটা ব্যাপার আমার 
জানার আছে ।, 

কী? 

“আমাকে তো ইমপোর্টএক্সপোেরি বিজনেসে নামিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু 
আমি কী ইমপো্ট কার আর কাঁ এক্সপোর্ট কার, তাই জান 
না। আমিতাভ আমাকে জিজ্ঞেস করাছল। আমি তাকে একটা ভন 
দিয়োছ ।, 

“তাকে কী বলেছ 2? সোমেশবরের গলাটা এবার সীরিয়াস শোনাল । 

'আপাঁন তো স্যার আগে থেকে কিছ? শিখিয়ে-ফিকিয়ে দ্যান নি। যাশ্লা 
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মুখে এল তা বলে ফেললাম । বললাম িকেল িঙ্কণীফ্ক ইমপোর্ট 
কাঁর।, 

'আন্দাজে ফাইন বলেছ । এবার দেখা হলে বলবে স্পঞ্জ আয়রন ইমপোর্ট 
করার কোটাও আছে তোমার ।, বলে একটু থামলেন সোমে*বর । তারপর 
দম নিয়ে আবার শুরু করলেন, আসলে ব্যাপারটা ক জানো 2, 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “কী ?, 

'ইমপোর্ট এক্সপোটেরি লাইসেন্স আছে বলেই ও তোমার কাছে ভিড়েছে ।, 

“আমার লাইসেন্স থাকলে আমতাভ মাকড়ার কণ প্রাফট ?, 

সোমেশবর এবার বুঝিয়ে দিলেন। আমতাভর ফ্যান্টীরতে যেসব প্রোডাক্ট 
হয় তার জন্য র মেটিরিয়াল হিসেবে নিকেল, জিঙ্ক, স্টীল-_এমান অনেক 
জাঁনস দরকার । সব ইণ্ডাস্ট্টর জন্যই গভর্নমেণ্টের মেটারয়ালের কোটা ঠিক 
করে দিয়েছে । কিন্তু সে সব সাপ্লাই পেতে অনেক সময় দেরী হয়ে যায়। 
তা ছাড়া অনেকেই ল্মাকয়ে-ছুরিয়ে বোৌশ প্রোডাক্ট বানায় । বোশ প্রোডাক্টের 
জন্য বোশ র মেটিরিয়াল দরকার । কোটা অনুযায়ী সময়মতো না পাওয়া 
গেলে অন্য সোর্স থেকে তা যোগাড় করে নিতে হয়। প্রোডাকসান তো আর 
বন্ধ রাখা ঘায় না। 

ব্যাপারটা বাঁঝয়ে দিয়ে সোমেম*্বর বললেন, 'আঁমতাভ তোমার দিকে 
ঝৃ*ঁকেছে, এটা খুব ভালো সাইন । দরকার হলে তাকে র মেটরিয়াল দিয়ে 
হেল্পের কথা বলবে 

পরমে*বর বলল, 'বলোছ । এই করে ওর ফ্যাক্টরীতে “ইন” করার হাইওয়ে 
বানিয়ে ফেলব, না কি বলেন ? 

কারেন্ট! 

পিক আছে জ্যার। কিন্তু সাত্য সাত্য যাঁদ ও র মেটারয়াল চায় তখন 
দেবেন 2, 

“সওর দেব । তোমাকে যেভাবে হোক ওর ফ্যাক্টীরিতে ঢুকতে হবে !, 

পরমে*বর এ ব্যাপারে আর কিছ জজ্ঞেস করল না। 

সোমেম্বর নাকের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা শব্ধ বার করতে করতে 
গুজ গজ করে এবার বললেন, “তুম তো শুনলাম আমতাভর সঙ্গে ভেড়া 
ছাড়া ক্লাবে আরেকটি দারুণ কম্ম করেছ !, 

পরমেশ্বর খানিকটা অবাক হয়ে বলল, “কী করোছ ?, 

ওারয়েপ্টাল ক্লাবের গ্যালারতে বসে সুইগিং পুলে নু)ড ছখাড়দের 
সাঁতার দেখাছলে । পার্টিকুলারাঁল ওই ছয়টা দারুণ-_না 2, 

পরমে*্বর চমকে উঠল । হারামীটা তার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছে 


৮৬ 


নাক 2 সে চোখের তারা ফিক্সড করে পুলের দিকে যে তাঁকয়ে ছিল, 
এ কথাটা জানলেন কী করে সোমেশ্বর 2 দারুণ ইনোসেপ্টের মতো গলা 
করে পরমেশ্বর বলল, “'আপাঁন কার কথা বলছেন স্যার 2, 

সোমেম্বর বললেন, “তুমি একটি সং্পিরিয়র কোয়ালটির খচ্চর। যাক 
দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তিন ঘণ্টা চোখের এক্সারসাইজ করে গেলে আম তার 
কথা বলছি ।, বলতে বলতে গলার স্বরটা ঝপ করে খাদে নাময়ে দিলেন, 
'আই মীন হেমা সারন--যে ছকার আজ তোমার সঙ্গে মেদ্বার হল !, 

পরমেশ্বর একটু আগে যা ভাবাছল তা বলে ফেলল, 'আমার পেছনে 
হোল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর লালবাজারটাকে লাগিয়ে দিয়েছেন নাক স্যার 2, 

সোমে*বর বললেন, “তার মানে 2, 

'মানে আমি কী করছি, কোন ছদ্কারর নুযুড বাঁড দেখাছ-_এ সব খবর 
স্পাই না লাগালে পাচ্ছেন কী করে? আপনার সঙ্গে কিন্তু কশ্ডিশান আছে, 
আমার কাজের রেজাল্ট দেখে যাবেন, আর কোন ব্যাপারে কিউারিগাঁসটি 
দেখাবেন না ।, 

সোমেশ্বর হকচাঁকয়ে গেলেন, “আই স্যোয়ার, তোমার পেছনে কোন স্পাই 
লাগাই নি। তোমার ওপর হানড্রেড পারসেশ্টের জায়গায় আমার টু হানড্রেড 
পারসেশ্ট কনফিডেন্স আছে । চৌধুরী আর কোঁজরওয়াল ক্লাবে তোমার 
আযাকটাভটির কথা বলাছল। সব শুনে মজা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই! 
বললাম ।, 

পরমেশ্বরের মনে হল, সোমে*বর মিথ্যে বলছেন না। সে বলল, 'মজা ! 
যখন করছেন-_ঠিক আছে ।, 

সোমেশবন্ধ রগড়ের গলায় এবার বললেন, “ছকার নাক একখানা 
ভলক্যানো 2? 

'কারেই স্যার ।, 

'ভাইটাল স্ট্যাটসাটিকস ক ?, 

'হাতের কাছে ফিতে ছিল না। মাপতে পার নি।, 

বেস্চ অফ লাক। গেঁথে যাঁদ তুলতে পার, হানমুন করার জন্যে 
হনুলুলুযতে দু'জনকে পাঠিয়ে দেব | 

'হনিমুনের আগে অমিতাভর বারোটা বাজাতে হবে না? নাক ওটা 
গুটিয়ে রেখে আগে হানিমুনের ইন্তেজামটা করে ফেলব ?, 

সোমেম্বর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আগে আমিতাভ, তারপর হাঁনমুন ॥ 
তবে, 

কী? 
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“অপারেশন আমতাভর+ ফাঁকে ফাঁকে হনিমুনের হাইওয়েটাও তোর করো । 
নইলে হেমা সারনের যা ডেসকুপশন শুনলাম তাতে মনে হয় অনেক শালাই 
হিপ ফেলে বসে আছে । কখন কার বপ্ডুশিতে যে গেথে ঘাবে। বুঝলে 
হারামজাদা” বলেই গলার ভেতর আক্ষেপ এবং অপরাধসৃচক একটি শব্দ 
করে ফের বললেন, “এক্সাকউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ । তোমাকে কাঁদনের মধ্যে 
ভীষণ ভালোবেসে ফেলোছি। তার ওপর আজ বারো পেগের মতো স্টমাকে 
চকে গেছে । তাই “হারামজাদাষ্টা বোরয়ে এল | শী মনে কোরো না।ঃ 

মনে কার নি। আপাঁন স্যার গ্রেট। আপনার হোল বাঁড দয়ামায়ার 
একখানা গোডাউন । আমার হনিমুনের কথা এমন করে এর আগে কোন 
মাকড়া কোনাঁদন ভাবে নি। আপনাকে গুনে দেড়শো স্যালুট ।? 

'ও-কে, ওকে । এখন ফোন রাখাঁছ, অনেক রাত হল, তুমি রেস্ট নাও । 
গড নাইট |, 

গুড নাইট |, 

লাইন কেটে গেল । 
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রোজ সূর্য ডযববার ঠিক পর পরই পরো এক পাঁট কালীমাক্ণ স্টমাকে 
চালান করে থাকে পরমেশ্বর । এটা তার লাস্ট গনেরো-যোল বছরের হ্যাট | 
কিন্তু কাল রাত্রে দু-দুটো ক্লাবে মেদ্বার হবার পর সোমেনবরের দেওয়া 
ফ্ল্যাটে ফরতে অনেক রাত হয়ে গিয়োছল । ক্লাবে সে ভ্ুঙ্-ট্রঙ্ক করে নি। 
মাঝ রাতে ফেরার পর পনের মিনিটে পাক্কা পনের খোরা ধান্যেশ্বরগ খাবার 
পর বেহ'শ হয়ে ঘ্যাময়ে পড়েছিল । ফলে আজ তার ঘুম ভাঙল অনেক 
বেলায় । কাছের কোন একটা থানায় তখন নণ্টার সাইরেন বাজছে । 

ঘুম ভাঙার সঙ্জে সঙ্গে ছোট সং চা দিয়ে গেল। চা-্টা খেয়ে পা 
থেকে মাথা পযন্তি ঝাড়া আধঘণ্টা হোল বাঁড ম্যাসাজ করাল পবমেম্বর | 
তারপর চান-ফান সেরে খেয়েদেয়ে রণজয় হালদার হয়ে ক্যামাক স্ট্রটের 
ইমপোর্টএক্সপোর্েরি আঁফসে চলে গেল । 

ম্যাঁজক, ক্যারাটে, দাঁলল জাল, সই জাল, তালা খোলায় সাহায্য, 
চীটংএ সাহায্য, নোট জাল, ইলেকশান জেতায় সহায়তা ইত্যাদ নানা 
টাইপের কাজে প্ল্যানং করে এসেছে পরমেশ্বর ৷ কন্তু লাইফে এই প্রথম সে 
নিজের প্রফেসানের জন্য আঁফসে ডিউটি 'দতে চলেছে । তার কাছে এটা 
একটা দারুণ একস পীরয়েন্স 

লিফটে করে ফোরটীন্থ ফ্লোরে তার আঁফসে ঢুকে পরমেশ্বর দেখল, 
টাইপিস্ট, ক্লার্ক, বেয়ারা, সব স্টাফই এসে গেছে । তাকে দেখে ওরা উঠে 
দাঁড়াল এবং একের-পর-এক বলে যেতে লাগল, “গুড মাঁনং স্যার_, 

অনবরত গুড মাঁনং, আওড়াতে আগড়াতে পরমেশ্বর তার চেদ্বারে গিয়ে 
বসল । তার প্রাইভেট সেকেটার রোজ শরীরের এইটি পারসেন্ট খোলা 
রেখে বাকী টোয়েন্টি পারসেন্ট কোন রকমে টেকে বসে ছিল। তার সঙ্গে 
একবার গুড মাঁনং-এর আদান-প্রদান হয়ে গেল । 
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পরমেম্বর এই আঁফসে ঢোকার পর ঘন্টাখানেক কেটে গেছে । এখন সে 
তার ফোম-বসানো িভলাভং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আধশোয়ার মতো করে 
পড়ে আছে। শীতাতপনিয়ান্পিত ঘরে আরামে তার চোখ বুজে এসোছিল। 
খাঁনকটা দূরে পাসেশন্যাল আঘাসস্ট্যা্ট রোজ তার সৌক্স চেহারা থেকে 
প্রচুর পাঁরমাণে হাই ভোল্টেজ ইলেকাট্রীসটি ছাড়িয়ে বসে ছিল। সে অবশ্য 
ঘুমোচ্ছিল না, পরমেশ্বর যাঁদ কোন কাজের কথা বলে সে জন্য মেরুদণ্ড 
টান-টান করে রেখোছল । 

জান: 

হঠাৎ কার ডাকে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল পরমেশ্বরের । চোখ 'মেলে 
দেখল, আঁফসে তার পার্সোন্যাল বেয়ারা বাঁধলাল টেবলের ওধারে দাঁড়য়ে 
আছে। 

চোখাচোখি হতেই বুধিলাল তার সামনে একটা কার্ড রাখল । সেটা 
তুলে নিয়ে পরমেশ্বর দেখল, সমীরের নাম লেখা রয়েছে । সমীর এ আফসের 
ক্লার্ক; সে তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। 

পরমে*বর খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল । কার্ড পাঠিয়ে কেউ 
কোনাদন তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, কে তা ভাবতে পেরেছিল ! 
নিজেকে হঠাৎ একটা দারুণ স্ট্যাটাসওলা লোক বলে মনে হতে লাগল। 
গদ্ভীর চালে সে বলল, “যাও, সাহেবকে ডেকে জানো ।। 

একট? পর সমাঁর সামনের টেবলটার ওধারে এসে দাঁড়াল । 

পরমেশ্বর তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করল, “কা ব্যাপার বলুন 1, 

সমাঁর বলল, “স্যার, আমরা সবাই বসে আছ। কী করতে হবে যাঁদ 
বলে দ্যান 

ইমপোটনএক্সপোর্টের আঁফিসে কী জাতীয় কাজকর্ম হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে 
পরমেশ্বরের কোন রকম ধারণাই নেই। কয়েক সেকেন্ড ভেবে সে বলল, 
'আজ আমরা প্রথম আফস ওপেন করলাম । আজ কোন কাজ নয়। সবাই 
এখানে ফ্রেশ এসেছেন । নিজেদের মধ্যে জমিয়ে আলাপ-পারচয় গল্প-টল্প, 
করুন । কাল থেকে আপনাদের কাজ দেব । ও-কে 2 

ইয়েস স্যার ।' 

সমীর চলে গেল। পরমেশ্বর দ্রুত রোজর দিকে ফিরে বলল, 'আপানও, 
ওদের সঙ্গে গিয়ে আলাপ-টালাপ করে আসুন ॥ আজকের দিনটা পুরোপদার 
লিজার আর প্লেজারের জন্য ॥? 

প্রথমে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইল রোজ । বাঁডর টোয়োশ্ট পারসেপ্ট 
ঢেকে বাক এইট্রি পারসেন্টের একাঁজাবশন লাগয়ে একই ঘরে সে মাত দশ 
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ফুট দূরে বসে আছে । এই রকম অবস্থায় কেউ তাকে বাইরে আড্ডা মারতে 
যাবার কথা বলতে পারে, এটা সে ভাবতে পারে বন! চোখের কোণ 'দিয়ে 
পরমে*্বরকে দেখতে দেখতে সে বলল, থ্যাকু স্যার |” বলেই শরীরে নদীর 
ঢেউ তুলে তুলে বাইরে বৌরয়ে গেল । 

আসলে এই মুহূর্তে পরমেশ্বর ঘরটা ফাঁকা করতে চাইছে । উদ্দেশ্য, 
এ আঁফস চালাবার ব্যাপারে সোমেম্বরের সঙ্গে কথাবাত্ণা বলে একটা গাইড- 
লাইন যোগাড় করা । 

ডারাল ঘনিয়ে ঘুরিয়ে সোমেশবরকে ধরে ফেলল পরমেশ্বর । বলল, 
স্যার, ভীষণ গাড্ডায় পড়ে গেলাম যে 

সোমে*্বর বললেন, “তুমি গাড্ডায় পড়েছ ! এমন গান্ডা ওয়াজ্ডে তৈরি 
হয়েছে নাঁক 2 

হ্যাঁ স্যার, হয়েছে । আর সেটা আপানিই ম্যানুফ্যাকচার করেছেন ।, 

“ক রকম 2, 

“আমাকে আফস করে দিয়েছেন ীকন্তু ইমপোটনএক্সপোরের আঁফসে কা 
টাইপের কাজ হয় আমার জানা নেই । এাঁদকে এমপ্রয়শরা কাজের জন্য আমাকে 
ছেকে ধরেছে । কা কাজ দেব, বলে দিন।” 

“এই ব্যাপার ! আম ভাবলাম, না জান কী? ঠিক আছে, সশ্ধযেবেলায় 
তোমার ফ্ল্যাটে এক বস্তা কাগজ পাঠিয়ে দেব । টাহীপিস্টদের ওগুলো টাইপ 
করতে দিও । এক মাসেও শেষ হবে না।, 

'আর স্টেনো দুটোকে কা কাজে লাগাব ? 

ইংরেজী পড়তে পার ? 

পার স্যার । তবে বড় বড় দাঁতিভাঙা ওয়ার্ড থাকলে পারব না ।, 

'না-না, সোজা সোজা শব্দই আছে ।, 

'তা হলে অস্মাবধা হবে না।? 

“ফাইন । তোমার মেমোরি কেমন 2 মানে মুখস্থ করতে কী রকম পার ?, 

“কোন জানিস দুবার পড়লে লাইফে ভ্বীল না। 'কম্তু আপনার ধান্দাটা 
কী? আঁরাজন্যাল লাইন থেকে ভাঁগয়ে আমাকে লেখাপড়ার লাইনে ঠেলে 
দিতে চাইছেন নাক ? পড়াশোনার নামে আমার স্যার গ্রদ্বাসস হয়ে যায় ।; 

সোমে*বর বোতলে জল পোরার মতো বগবাগয়ে হেসে উঠলেন, “দারুণ 
বলেছ । যাক গে, রোজ কয়েকটা করে চিঠির ড্রাফট করে পাঠাব । ওগুলো 
মুখস্থ করে স্টেনোদের ডিকটেশন দেবে | 

পরমেশ্বর বলল, “রোজ চা মুখস্থ করতে হবে? আপাঁন আমার 
বারোটা বাজাবেন দেখাছ ।, 
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_ শশী পপষ্পিশী দিশীশীতি  ছএসদ পিএপ্ীীশী্িি টিলা 


হাসতে হাসতে সোমেশ্বর বললেন, এত রকম প্ল্যান করতে পার, আর 
কটা চিঠি মুখস্থ করতে পারবে না! যাক গে, ব্যাপারটা কঠিন কিছ; 
না। অব বাঁধা গত। দুচারটে দেখলেই বুঝতে পারবে । তারপর এগুলোই 
একট; ঘ্যারয়ে ফিরিয়ে ডিকটেশন দিয়ে যাবে ।, 

“অলরাইট স্যার'।, 

একট চুপচাপ । তারপর সোমে*্বর বললেন, “আজ সন্ধ্ের পর ক্লাবে 
যাচ্ছ নাঁক ? 

পরমেন্বর বলল, যেতে তো হবেই । আপনার বেস্ট ফ্রেড আমতাভ 
সেনকে গাঁথতে হবে না 2, 

'রাইট, রাইট ৷ কন্তু এ ব্যাপারে তোমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস করব না। 
কনদ্রাক্টের বাইরে গেলে তুমি আবার চটে যাবে 1, 

পরমেশ্বর শব্দ করে হাসল । বলল, “লাইন ছেড়ে দলাম স্যার ।, 


আরো দু-তিন ঘণ্টা কেটে গেল। এয়ারকপ্ডিশনড চেদ্বারে বিশাল 
চেয়ারের দেড় ফুট পুরু গাঁদর ভেতর ড্‌বে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে 
পড়েছিল পরমেশ্বর । আচমকা খটর খটর আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। 
কিন্তু চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেল না। সে ছাড়া এ ঘরে আর 
কেউ নেই। সেই যে রোজ আঙ্ডা মারতে বেরিয়ে গিয়েছিল, আর সে 
ফেরে নি। কিন্তু শব্দটা অনবরত হয়েই যাচ্ছে । একট কান খাড়া করলে 
টের পাওয়া যাবে শব্দটা এক রকমের না। কখনো পেরেক ঠোকার আওয়াজ 
হচ্ছে, কখনো মেঝেতে ভারাঁ কিছ টানার, কখনো বা দুমদাম করে লোহার 
র্যাক-ট্যাক ফেলার । | 

[রভলাভং চেয়ারে ঠ এঁলয়ে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করাঁছল পরমেম্বর | 
কিন্তু না, আওয়াজটা ক্লমাগত বেড়েই চলেছে । 

ঘণ্টা দেড় দুই চোখ বুজে থাকার পর বিরন্ত হয়ে উন্ঠতে যাবে, আচমকা 
ফোন বেজে উঠল । 

এখন কে ফোন করতে পারে ঃ চোখ মেলে তাঁকয়ে কয়েক সেকেণ্ড 
ভূরু দুটো কুপ্চকে রইল পরমেশ্বর । সোমেশ্বর ফোন করছেন কি? তাই 
বা কী করে হবে? খানিকক্ষণ আগেই তাঁর সঙ্জো কথা হয়েছে । সোমেশবর 
ছাড়া আর কারো পক্ষে তো এই অফিসের ফোন নাম্বার জানা সম্ভব না। 
তাহলে কে ? 

হাত বাঁড়য়ে ধীরে-স্যচ্ছে টোলিফোনটা তুলে নিল পরমেশ্বর । "হ্যালো? 
বলতেই ওধার থেকে ভেসে এল, “কে, হালদার সাহেব 2? 
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গলাটা চেনা মনে হল পরমেম্বরের কিন্তু ঠিক ধরতে পারল না। সে 
বলতে যাঁচ্ছল, হালদার সাহেব আবার কোন্‌ মাকড়া ?? বজ্তে গিয়েই 
খেয়াল হোল, রণজয় হালদারের নাম-্টাম নিজের ঘড়ে চাঁড়য়ে সে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে । বলল, “হ্যাঁ । কম্তু আপনাকে ঠিক" 

“চিনতে পারছেন না, তাই তো ?, 

এবার চিনে ফেলল পরমেন্বর ৷ গলায় কয়েক কেঁজ খুশী আর বিস্ময় 
ঢেলে দিয়ে বলল, 'আরে মস্টার সেন না 2, 

ওধার থেকে আঁমতাভ সেন বলল, “যাক, ধরতে পেরেছেন তা হলে !, 

পরমে*বরের মনে পড়ে গেল, কাল ক্লাবে এ-আঁফসের ঠিকানা আর ফোন 
নদ্বর একমান্র আঁমতাভকেই দিয়েছিল । কিন্তু সে যে পুরো চাব্বশটা ঘণ্টা 
পার হতে-নাহুতেই তাকে রং, করবে, এটা ভাবতে পারে নি। কেউ যাঁদ 
শনাজের থেকেই ক্যাচাকলে শ্যাং ঢ্রাকয়ে দ্যায়, তন্যে আর কী করতে পারে ! 
পরমেশ্বর ভাবল, বেশী [দন সময় লাগবে না, দু সপ্তাহের ভেতরেই 
আমতাভকে 'ফানশ করে দিতে পারবে । বলল, কী যে বলেন- আপনাকে 
1চনতে পারব না! তবে এখন আপনার ফোন ঠিক এক্সপেক্ কারন । তাই 

“কী করাছলেন 2 

“এই: ক মেটাল দুচার দিনের ভেতর পোর্টে আসবে । যে শিপিং 
কোম্পাঁনর জাহাজ মাল নিয়ে আসছে তাদের চিঠি লিখাঁছলাম-_+ বলে 
ীানজের মনে দারুণ একচোট হেসে নল পরমে*্বর । এই মুহূর্তে সে কী 
করছে, তার চাইতে আর কে ভাল জানে ! 

আমতাভ বলল, “তা হলে তো কাজের সময় আপনাকে িস্টার্ব করা হল । 

“কছু না, কিছ; না। আপাঁন আমাকে মনে রেখে ফোন করেছেন, 
ইটস এ প্রেজার । 

“থ্যাঙ্কস । যাকগে, আজ সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে আসছেন তো ?, 

“'আপাঁন যাবেন 2, | 

“আম রোজই যাই । সারাদন স্ট্রেনুয়াস কাজের পর কিছুক্ষণের জন্যে 
ক্লাবে না গেলে ভাল লাগে না। আমার কাছে ওটাই একমান্ত্র পাসটাইম |. 
আপাঁন যাঁদ আজ আসেন খুশী হব । 

নিশ্চয়ই যাব । 

“ফাইন, তা হলে সন্ধ্যেবেলা দেখা হচ্ছে 2, 

পসওর | 

“তখন গল্প করা যাবে । এখন আর বিরন্ত করব না।, 

আমতাভ লাইন কেটে দল । 


ঙ্চ 


ধু 








তারপর আরো খানকক্ষণ 'রভলাভং চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা 
ফরল পরমেশ্বর, কিন্তু সেই শব্দটা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে । 

এক সময় পরমে*বর উঠে পড়ল । চেদ্বারের বাইরে আসতেই তার খাস 
বেয়ারা টূল থেকে উঠে আযাটেনশনের ভঙ্গাতে টান-টান হয়ে দাঁড়াল। ওধারে 
ক্লাক্রা) টাইাপস্টরা এবং তার পার্সোন্যাল আাঁসস্টাপ্ট রোজ চুটিয়ে আড্ডা 
খৃদ্চ্ছে । 

পরমেম্বরকে দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে রোজরা এাঁগয়ে এল । 

পরমে*বর ীজজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার, এত আওয়াজ হচ্ছে কোথায় 2, 

রোঁজরা বলল, বাইরে স্যার ॥, 

“কী হচ্ছে ওখানে 2 

আওয়াজটা নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা ছিল না। ঘাড় চুলকোতে 
চুলকোতে সবাই প্রায় কোরাসে জানালো, “ঠিক বলতে পারব না স্যার ।' 

পরমেশ্বর আর শিকছ্‌ িজজ্ঞেদ করল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে তার 
ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের আঁফস থেকে বাইরের করিডরে বোরয়ে এল । পেছন 
পেছন ক্লার্ক শর্করাও আসাঁছল । হাত নেড়ে সে তাদের ফিরে যেতে বলল । 
তারপর এাদক-সোদক তাকাতেই দেখতে পেল, তার আফস থেকে ডান দকে 
গতারশ-পণ্রীন্রশ ফুট তফাতে আরেকটা ফ্ল্যাটের সামনে কুলী-মজুর ক্লাসের সাত- 
আটটা লোক কাঁ সব করছে । আরো চোখে পড়ল, স্টীলের আলমারি, র্যাক' 
চেয়ার, টোবল, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, টাইপরাইটার ইত্যাঁদ ইত্যাদি ওখানে 
কাঁরডরের ওপর ডাঁই হয়ে রয়েছে । 

দেখা মান্ই টের পাওয়া গেল, ওখানে একটা অফিস-টাীফস বসানোর 
তোড়জোড় চলছে । যাঁদও কাল সোমে*্বরের সঙ্গে একবার নিজের আঁফসে 
এসৌঁছল পরমে*বর, তব ঠিক ঠিক বলতে গেলে আনূষ্ঠানকভাবে আজ 
থেকেই তার আঁফসটা খোলা হয়েছে । আর আজই মোটে কয়েক ফন্ট দুরে 
একই ফ্লোরে কারা আবার আঁফস বসাচ্ছে জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হতে 
লাগল পরমেম্বরের । নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে সে এগয়ে গেলে । 

কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, সেই কুলী-মজ?র টাইপের লোকগলোর 
কেউ মেঝেতে জট কার্পেট পাতছে, কেউ চেয়ার-টেবল বানাচ্ছে, কেউ পেরেক 
ঠুকে ঠুকে ক্ষ্যাটটার দরজার মাথায় সাইনবোর্ভ লাগাচ্ছে । এতক্ষণে খটর 
খটর, ঘ্যাস-ঘ্যাস বা উ্কঠাক আওয়াজের কারণটা বোঝা গেল। 

ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে একটা গলা শোনা যাচ্ছে, 'রাখখো, 
ইয়ে সামান ইধর রাখখো । উয়়ো সামান উধার 1 অর্থাৎ কেউ নির্দেশ 
দদয়ে দিয়ে মালপন্ত্র সাঁজয়ে রাখছে । 
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শুনতে শুনতে আবছাভাবে পরমেশ্বরের মনে হল, গলাটা পুরুষের নয় । 
এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার চোখ দরজার মাথায় সাইনবোডণ্টায় 
আটকে গেল। সেখানে লেখা আছে, ইণ্টারন্যাশনাল ভ্রেসার্স । তলায় 
“একসপোর্টার্ঁ অফ গারমেন্টস? | 

যাক, এরাও তা হলে এক্সপো্ণার! সাইনবোর্ড থেকে চোখ নামিয়ে 
পরমেশ্বর ফের তার আঁফসে ফিরে আসতে যাবে, সেই সময় হঠাৎ কে 
যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল, মস্টার হালদার না ?, 

চমকে সামনের দিকে তাকাতেই পরমে*বর দেখতে পেল, দরজার ফ্রেমের 
মাঝখানে হেমা সারিন দাঁড়য়ে রয়েছে । কখন যে দে ওখানে এসেছে, টের 
পাওয়া যায় নি। 

হেমার পরনে আজ দারুণ “মড পোশাক । ডোনমের বেলবটস আর 
টাঁশার্ট, পায়ে উচু হলের স্পোর্টস শহ্য, বাঁ হাতে ইলেক্রানক্সের ঢাউস 
ঘাঁড়। 

সিনেমার ক্ল্যাশব্যাকের মতো কাল রাত্তরে ক্লাবের সুইমিং পুলে হেমার 
সাঁতারের ছাঁবটা চোখের সামনে ভেসে উঠল পরমে*বরের । পুলের কাচের 
মতো টলটলে জলে কস্টিউম পরা হেমার টোরাফক সৌঁক্স শরীর মাছের মতো 
খেলা করছিল । “সীন'্টার কথা ভাবতে ভাবতে তার নাকের ভেতর 'দয়ে 
হূস করে গরম লু-বাতাস বোরয়ে আসতে লাগল । 

হেমা আবার বলল, “হোয়াট এ প্রেজেন্ট সারপ্রাইজ ! আপনাকে এখানে 
দেখব, ভাবতে পারি নি।, 

পরমে*বর হকচাঁকয়ে গিয়ে বলল, “সেম টু মাঁ। কিন্তু আপাঁন এখানে !, 

হেমা বলল, “এই ফ্ল্যাটটা কিনেছি । এখানে আমার আঁফস হবে ।, 

“কী আশ্চর্য, আমারও তো আফস এখানে ।, 

“তাই নাক ! কোথায় ?, 

আঙুল বাড়িয়ে নিজের আঁফসটা দেখিয়ে দিল পরমেশ্বর । 

হেমাকে দারুণ খুশী দেখাল। সে বলল, একসেলেণ্ট ! আমরা তা 
হলে “নেবার” হলাম । আরে এ দেখুন, আপনাকে বাইরে দাঁড় কয়ে 
রেখেছি । আসুন, আসুন, ভিতরে আসন । 

পরমেশ্বর বলল, “আপনারা ব্যস্ত আছেন। আজ থাক। আঁফস-টফিস 
সাঁজয়ে বসুন, তখন আসব তো নিশ্চয়ই ।, 

“তখনকার কথা তখন হবে। এখন আসুন। দরজা পযন্ত এসে ভেতরে 
ঢুকবেন না, তা কখনো হয় । প্লীজ 

অগত্যা ভেতরে ঢুকতেই হল। ঘ্ারয়ে ঘুরিয়ে গোটা ক্ল্যাটটা দেখাল 


5৫ 


হেমা । ফ্লোর এরয়া আঠারশো স্কোয়ার ফুটের মতো। মোট চারটে ঘর, 
দুটো ইউীরনাল, তিনটে বাথরুম । কোন: ঘরে কী কান হবে, কোথায় 
ক্লাক্রা বসবে, কোথায় হেমা নিজে বসবে, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । কয়েক 'মানটের 
মধো জানা হয়ে গেল পরমেশ্বরের । তারপর সে বলল, শীমস সারন, আজ 
তা হলে চাঁল। এঁদককার ঝামেলা চুকলে আপনাকেও আমার আঁফসে 
আসতে হবে কিন্তু । ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম |, 

হেমা বলল, “অবশ্যই যাব 1, 

পরমেশ্বর তার আঁফসের দিকে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাবে, হেমা 
আবার বলল, 'আজ ক্লাবে যাচ্ছেন ?? 

বট করে আরেক বার হেমার সাঁতারের দৃশ্যের পাশাপাশ আঁমতাভর 
মুখটা মনে গড়ে গেল। আঁমতাভও তাকে ক্লাবে যাবার কথা বলেছে । 
যাই হোক, বাইরের দকে খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। দেখালে হেমা 
ভাবতে পারে, সে ফেঁসে গেছে । খানকটা নিস্পুহভাবে সে বলল, 
সিন্ধ্যেবেলা কোথাও আটকে-্টাটকে না গেলে একবার যাব ।, 

চোখের কোণ দিয়ে পরমেশ্বরকে দেখতে দেখভে হেমা বলল, “আরে চলে 
আসবেন, দেখবেন ভাল লাগবে ॥, 

ভাল ঘে লাগবে, সে সম্পকে পরমেশ্বর হানড্রেড পারসেশ্টের জায়গায় টু 
হানড্রেড পারসেপ্ট সওর ৷ কিন্তু এই মেয়েটার কাছে প্রথম দিকেই ভো-বাটা 
হয়ে ভেসে গেলে তার দাম বিলকুল কানাকড়ি হয়ে বাবে । পরমেশ্বর বলল, 
'আপাঁন যখন বলছেন, যেতে চেষ্টা করব । ও-কে 2 

'ও-কে।। 

একটু পর পরমেশ্বর তার আঁকনে ফিরে এল। 
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কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় আফস ছুটি । ছুটির পর সোজা নিজের ফ্ল্যাটে 
চলে এল পরমেশ্বর । আর আসতেই ছোটি সিং দুটো ঢাউস স্টলের বাক্স 
তার সামনে এনে রাখল । 

পরমেশ্বর অবাক । জিজ্ঞেস করল, এগুলো কে দিল ?, 

ছোট সং জানালো, একটা বেয়ারা গোছের লোক এসে বিকেলবেলা 
বাক্স দুটো দিয়ে গেছে । 

পরমেন্বর আবার বলল, “কী আছে এতে 2, 

ছোঁটি সং বলল, মালুম নোহ। উসকা অন্দর পত্তা হ্যায়। অথণং 
চান আছে । 

প্রথম বাক্সটা খুলতেই সোমেশ্বরের চিট পাওয়া গেল। তাতে যা লেখা 
আছে তা এই রকম। দুপুরে ফোনে যে' কথা হয়েছে সেই মতো হাতে- 
লেখা কাগঞঈপন্ন আর াডকটেশনের বয়ান পাঠানো হল। কাল থেকে 
টাইপিস্টরা হাতে লেখা কাগজ থেকে টাইপ করবে । আর বয়ানগুলো মুখস্থ 
করে পরমেশ্বরকে ডিকটেশন দিতে হবে । 

বাক্স দুটো একধারে পাঁরয়ে রেখে বাথরুমে ডুকে গড়ল পরমেশ্বর । 
ভাল করে স্নানটান করে বাইরে আসতেই দেখা গেল সূর্ঘটা পাশ্চম 
আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে গড়াতে গড়াতে ডুবে যাচ্ছে । তার মাথাটা 
[তন-চার সেন্টীমটারের মতো চোখে পড়ছে । আর দশ-পনের মানটের ভেতর 
ওটুকুও দেখা যাবে না। ক্যালকাটা মেট্রোপালসের ওপর সন্ধ্যা নেমে 
আসবে । 

ছোট সিং টী-পয়ে চায়ের সরঞ্জাম আর দ্রেতে খাবার-দাবার সাঁজয়ে 
সামনে রেখে গেল । চা দেখে র্াডপ্রেসারটা এক ঝটকায় একটা বিপজ্জনক 
জায়গার গিয়ে পেৌাছিল। সুর্ধাস্তের সময় বাংলা মাল না দেখলে সে 
ক্ষেপে ওঠে । ৃ 
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এ বাঁড়তে অন্তত ডজন তিনেক সোনার বাংলার বোতল মজুদ করা 
আছে । সোমেম্বরই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছেন । ছোট ীসংকে ডেকে 
বিশুদ্ধ ধান্যেশবরী দিয়ে যাবার কথা বলতে গিয়েও থমকে গেল পরমেশবর | 
সন্ধ্যের পর তাকে ক্লাবে যেতে হবে । বাংলা খেয়ে ক্লাবে যাওয়াটা 1িক 
হবে না। হাজার হোক, সেখানে সোসাইটির টপ লোকেরা আসবে । 
ইণ্ডাসস্টিয়ালস্ট, িজনেসমেন, হাই একাঁজাকউটিভস, টপ আঁফসারস । মুখে 
বাংলা গন্ধ য়ে এদের ভেতর যাওয়াটা ঠিক হবে না। আফটার অল, 
ক্লাবে সে তো আর একজন িটিংবাজ বা ফোর-টোয়েন্ট নয়। সে একজন 
ইমপোর্টএক্সপোর্টের বিজনেসম্যান। তার পারিচয়_রণজয় হালদার । রণজয় 
হালদারের মেকআপ ছংড়ে ফেলে যখন সে আবার বাঁস্ততে 'ফরে য়ে 
পরমেশ্বর হবে, তখন সান-ডাউন মানে সূর্যাস্তের পর থেকেই খোরার-পর- 
খোরা বোঝাই করে সোনার বাংলা স্টমাকে চালান করবে । আপাতত 
এখানে অপারেশনটা যে কশদন চলবে, সে কণ্টা দিন ভ্রঙ্কের হ্যাবিট 
পাজ্েট ফেলতে হবে। সূ্ধস্তের বদলে রাত্তরে শুতে যাবার আগে পেট 
ভরে বাংলা খাবে । অভ্যাসটা ঝট করে বদলাতে হলে খুবই কন্ট-টন্ট হবে, 
িন্তু কী আর করা! আঁমতাভ সেনের বারোটা বাজাবার বন্রাক্ট নিয়ে যখন 
সে এখানে এসেছে তখন কাজটা তো করতেই হবে। 

চিরতার জল খাবার মতো করে পর পর দু*কাপ চা খেল পরমেবর । 
সেই সঙ্জে কেক, প্যাটজ আর ছু বস্কুট-টস্কুট । খেতে খেতে সন্ধ্যে 
হয়ে গেল। আর অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্জে রাস্তায় রাস্তায় ক্যালকাটা 
কপেণরেশনের আলোগলো ফটাফট জলে উঠতে লাগল । 

ছোটি িংও ফ্ল্যাটের ঘরে ঘরে আলো জহালয়ে দিয়ে গেল । পরমে্বর 
কবাঁজ উল্টে ঘাঁড় দেখল । সাড়ে-ছশ্টা বেজে গেছে । তার মানে এখন 
ক্লাবে যাওয়া যেতে পারে । গাঁড়র চাবটা হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে 
একটু পর সে বোরয়ে পড়ল । 

ফ্যাট থেকে বৌরয়ে লিফটে করে 'িচে নেমে তার জন্য বরাদ্দ ইমপোট্েি 
লমীজনটায় উষতে যাবে, হঠাং পরমে*বরের চোখে পড়ল, একটা বিরাট ট্রাক 
কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকেছে । দ্রাকটায় আলমার, সোফা, টি-ভি, ফ্রিজ, 
ওয়ার্ডরোব, গ্যাস-ওভেন, কার্পেট, এয়ারকুলার ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ নানা জিনিস 
রয়েছে । বোঝা যায়, নতুন কেউ এই আ্যাপাট“মেন্ট হাউসে এল । 

এই হাই রাইজ 'বান্ডংটায় কম করে যাট-সত্তরটা ফ্ল্যাট রয়েছে । জাতীয় 
সঙঞ্জতে যতগুলো প্রীভন্সের নাম আছে, সে-সব জায়গার লোকই এখানে 
ক্যাট কিনেছে । সিন্ধী, বাঙালী, পাশ, গুজরাটী, মারাী ইত্যাঁদ 'মালিয়ে 
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যে কসমোপালটান আযাটমসফিয়ার, যেখানে নতুন কারা এল তা নিয়ে একেবারেই 
মাথাব্যথা নেই পরমেশ্বরের ৷ তা ছাড়া এখানে সে আর থাকছেই বা কদন? 
আমতাভ সেনের ওপর অপারেশনটা হয়ে গেলেই এখান থেকে তাঁবু গুটিয়ে 
সে সরে পড়বে । 

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। ীলমুজনে উঠে স্টার্ট দিয়ে বাইরের রাস্তায় 
চলে এল । 


আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল, 'ডে আণ্ড নাইট” ক্লাবের পাঁকং জোনে 
ীলম:জিনটা রেখে পরমেশ্বর কখনও সবুজ কার্পেটের মতো 'লনে', কখনও 
সুহীমং পুলের পাশে, কখনও বশাল হল ঘরে, কখনও বা 'বালয়াড টোবলের 
চারধারে আমতাভকে খংজে বেড়াচ্ছে । 

এর ভেতর অনেক মেম্বার এসে গেছে । ক্লাবের প্রোসডেস্ট আনজ্ঠানকভাবে 
কাল এদের সঙ্গে পাঁরচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু একাঁদনে এত লোকের 
নাম বা মুখ মনে করে রাখা সম্ভব না। তবে অনেকের পক্ষে বিশেষ 
একজনকে মনে রাখা অনেক বেশী সহজ । পরমেশ্বর যখন আঁমতাভকে 
খোঁজাখীঁজ করছে তখন এধার-ওধার থেকে কেউ কেউ বলে উঠোঁছল, "গড 
ইভনিং হালদার সাহেব,” কিংবা হ্যাল্লো স্যার, অথবা হাই, । পরমেশবরও 
হাত তুলে তুলে বলে যাচ্ছিল. “হ্যাল্লো-_; ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । 

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘর করেও যখন আমতাভকে পাওয়া গেল না, পরমেশ্বর 
স্টেট পাঁকং জোনে এসে আবার শীলমীজনে উঠে স্টাটণ দিল এবং কয়েক 
মানটের ভেতর গীঁরয়েন্টাল ক্লাবে এসে পড়ল । 

এবার আর বেশী খুঁজতে হল না। গাঁড়টা পার্ক করে লনের কে 
যেতে গিয়ে আমতাভের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাঁশের চোঙ টাইপের 
একটা বাঁয়ার-ভাঁতি মগ হাতে নিয়ে সে দাঁডয়োছল। পরমেশ্বরকে দেখে 
লদ্বা লম্বা পায়ে কাছে এাঁগয়ে এসে বলল, “কতক্ষণ ?, 

পরমেশ্বর বলল, অনেকক্ষণ 2 

একট থাঁতয়ে গিয়ে অমিতাভ বলল, “কই আপনাকে আগে দেখতে 
পাই নি। এইমান্র তো এসে পার্ক করলেন ।, 

'ডে আযা্ড নাইট ক্লাবে প্রথমে গিয়োছলাম । সেখানে পান্কা একটি ঘণ্টা 
আপনাকে খখজোছ । তারপর এখানে এলাম ।, 

'বলতে ভুলে গিয়োছলাম, আম প্রথমে গরয়েপ্টাল ক্লাবে আস । বলে 
দলে এই ট্রাবলটা আর আপনার হতো না। এবার থেকে কাইণ্ডল প্রথমে 
এখানে চলে আসবেন । আর যাঁদ আগে ডে আণ্ড নাইট ক্লাবে যেতে চান, 
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আমাকে একট; কন্ট করে টেলিফোন করে দেবেন। আমি গিয়ে ওখানে 
আপনার সঙ্গে দেখা করব ।, 

ও, কে), 

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাঁ হবে । চলুন, আইস স্কেটিং রিঙ্কে গিয়ে 
বসা যাক, 

রাশিয়ান না আমোৌরকান, কারা যেন কলকাতায় এসে বরফের ওপর স্কেটিং 
দোঁখয়ে গিয়োছল । এই রকম একটা শো'তে 1কভাবে যেন ভিড়ে পড়োছিল 
পরমেম্বর । বরফের ওপর এমন একটা কারবার করা যায়, চোখে না দেখলে 
বিশ্বাস হতো না। এই ক্লাবে ওই রকম আ্যারেঞ্মেন্ট আছে, শুনে অবাক 
হয়ে গেল পরমেশ্বর । বলল, 'এখানে আইস স্কোটং রিঙ্ক আছে নাক 2, 

আমতাভ অল্প একট; হাসল বলল, “আছে । আপাঁন সবে মেদ্বার 
হয়েছেন, তাই সব জানেন না। আসুন |; 

ক্লাব 'বাঁল্ডংয়ের দোতলার অধেকিটা ফ্লোর জুড়ে বরফ জাঁময়ে আইস 
স্কেটং রিঙ্ক। পুরোপ্যীর এয়ারকীণ্ডশানড এই জায়গাটা ঘিরে মোজেক করা 
গ্যালার । জোড়ায় জোড়ায় টেরিফিক টেরেফিক ইয়াং ছকাঁর আর ইয়াং 
ছোকরারা বরফের ওপর স্কেটং করে যাচ্ছিল । 

আমতাভ আর পরমেশ্বর গ্যালারতে গিয়ে বসল । আঁমতাভ বলল, “আমি 
বীয়ার খাচ্ছ। আপনার তো আবার এসব চলে না। কাঁফ বলে দই? 

বাংলা মালের বদলে কাঁফ ! পরমেশ্বর ভাবল, দুশদন ধরে সন্ধ্যেবেলা যা 
চলছে তাতে 'দিন কয়েক এভাবে চালালে সে বিলকুল সন্ধ্যাসী-টন্ন্যাপী হয়ে 
যাবে । দারুণ নস্পৃহগলায় পরমেশ্বর বলল, 'বলুন ।, 

আঁমতাভ একটা বেয়ারাকে য়ে কালকের মতো কাঁফ আঁনয়ে দল । 
একজন বায়ার, আরেক জন কাঁফ খেতে খেতে প্রথম 'দকে এলোমেলো 
কথা বলে যেতে লাগল । 

কথার ফাঁকে পরমেশ্বর লক্ষ্য করে যাচ্ছে, আজ আর আমতাভ তার 
ইমপোটেডি মেটাল-টেটাল সম্পর্কে কিছ জানতে চাইছে না। কথাবার্তর 
সবটাই দেশের পাঁলটিক্স, গভরন্মেন্টের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পাঁলাস, ইনকামন্টাক্স লেবার 
আনরেস্ট ইত্যাদ নিয়ে । 

এসব ব্যাপারে একেবারেই ইণ্টারেস্ট নেই পরমেন্বরের । তা ছাড়া ট্যাক্স- 
ফ্যাক্স সম্পর্কে তার ধারণাও ভাসা-ভাসা । মাঝেমধ্যে সে হংহাঁ করে যেতে 
লাগল । আর ভেতরে ভেতরে একই সঙ্গে রন্তু এবং ডীদ্বগ্ন হয়ে উঠল । 
আসল কাজের কথা থেকে সরে এসে আঁমতাভ অনবরত যাঁদ আজেবাজে 
টাপক নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয় তা হলে অপারেশনটা শেষ করতে কতাঁদন 
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লেগে যাবে তার ষ্টিকাঠকানা নেই । পরমেম্বরের হাতে অনেক কনন্রাক্ট, অজজ্র 
আযাসাইনমেণ্ট । এখানকার কাজ কমাপ্লট না হলে অন্য আ্যাসাইনমেণ্টে হাতই 
দেওয়া যাবে না। কাজেই যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আঁমতাভর ব্যাপারটা চুঁকয়ে 
ফেলতেই হবে । তার নিজের দক থেকে একট এগুনো দরকার । আমতাভ 
[িভাবে সাড়া দেয়, সেটা জানার জন্য একট টোকা মেরে দেখাই যাক । 

কাঁফ খেতে খেতে চোখের কোণ 'দয়ে একবার আমতাভকে দেখে নিল 
পরমেম্বর । তারপব আগ্রহের গলায় বলল, শুনলাম, আপানি ফার্স্ট ক্লাস 
মডার্ন সব ফ্যাক্তীর করেছেন। এত ভাল ফ্যাক্টর ইপ্ডিয়াতে নাক খাব 
বেশী নেই ।? 

আমতাভ বলল, 'কার কাছে শুনলেন 2 

“এই ক্লাবে আসার আগে "ডে আ্যাণ্ড নাইট” ক্লাবে গিয়োছলাম । ওখানেই 
একজন বলাঁছল । খুব সম্ভব কোন ইণ্ডাস্টয়ালস্ট কি বিজনেসম্যান-ট্যান 
হবে। নামটা মনে পড়ছে না ।, ডোজটায় কতটা কাজ হয়েছে বুঝবার জন্য 
তাঁকয়েই রইল পরমেশ্বর । 

দেখে মনে হচ্ছে, ফ্যান্টার সদ্বন্ধে ভাল ভাল কথা বলায় খুশীই হয়েছে 
আমিতাভ ৷ কছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল. 'সাজ্ঘাঁতক কত না, তবে 
লেটেস্ট মৌশন-টোশন দিয়ে ফ্যান্টীরগুলোকে ইকুইপ করতে চেষ্টা করোছ। 
নানা রকম সাঁফাঁস্টকেটেড প্রোডাক্ট আমার কারখানাগ্লো থেকে বেরোয় তো, 

আঁমতাভর কথার শেষ কিছু মাথায় ঢুকল না পরমেশ্বরের। তবু 
অনেকখাঁন সামনের দিকে ঝুকে আগ্রহটা দশগ্ণ বাঁড়য়ে এবার বলল, 
শুনলাম, সবগুলো ফ্যাক্টীৰ আপাঁন নিজের হাতে করেছেন ।, 

আঁমতাভ খুবই বনীত ভাঙ্গতে বলল, ও ীকছ না।, 

কিছু না মানে! আপনার বয়সে এত সব একা একা করে তোলা 
সোজা ব্যাপার নাক? কত লোক কাজ করে আপনার ফ্যান্তীরগদলোতে 2, 

'চার হাজারের মতো ।' 

চার হাজার !, 

আমতাভ এবার আর কিছু বলল না; সামান্য হাসল মান্র। 

পরমেশ্বর বুঝতে পারাছল, আঁমতাভ নামে এই মাকড়াটি রীতিমত 
ভিজে গেছে । এখন আরেকট; এগুনো যেতে পারে । সে বলল, ডে জ্যাণ্ড 
নাইট ক্লাবে এ ইণ্ডাস্ট্রয়ালস্টটার কাছে শুনবার পর থেকে আমার দারুণ 
একাঁট ইচ্ছা হচ্ছে 

অমিতাভ ?জজ্ঞেস করল, 'কী?, 

'আপনার ফ্যাক্কীরগ্লো দেখব ॥, 
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অমিতাভ ভাষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'কাঁ আশ্চষণ “ ণিশ্যয়ই দেখবেন । 
ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম । আগেই ভেবেছিলাম, আপনাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
কমপ্লেক্সে ইনভাইট করব । কিন্তু হোঁজটেশান হাচ্ছিল__' 

“কেন 2, 

“একাদনের আলাপে আপনাকে যেতে বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে 
পারাছলাম না।? 

“এখন নিশ্য়ই আর হেজিটেশানটা নেই ।? 

“একেবারেই না। কবে আপনার সময় হবে বলুন; আম [নজে গিয়ে 
আপনাকে ানয়ে আসব 1 

“আপনাকে কন্ড করে আনতে যেতে হবে না। আমি নিজেই চলে 
যাব ।” 

কবে আপনাকে এক্সপেক্ট করব বলুন ।' 

পরমেশ্বর মনে মনে ভাবল, আজ এখনই যাবার জন্য সে মুখয়ে আছে । 
ণন্তু গোড়াতেই এত তাড়াহুড়ো আর আগ্রহ দেখালে আমতাভ সন্দেহ করতে 
পারে । খুব সাবধানে চারাঁদক দেখেশুনে পা ফেলা দরকার । একটা চাল 
ভুল হলে সব কচাইন হয়ে যাবে । এমন ক শেষ পযন্ত স্ট্রেট জেলে 
গিয়ে যে পিওর লাপাঁস খেতে হবে না, তারও কোন গ্যারান্টি নেই। 
পরমেম্বর যেন খুবই টিন্তা-টিন্তা করছে, এমন একটা পোজ মেরে খাঁনকক্ষণ 
চুপ করে রইল । তারপর বলল, “কাল হবে না; কাল আমার অনেকগুলো 
প্রোগ্রাম রয়েছে । পরশুও হবে না। কোম্পান আ্যাফেয়া্সের ডেপুটি 
সেকেটার কলকাতায় আসছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে । তরশু যেতে 
হবে রাইট্ার্সে। এক কাজ করব, রাইটার্সের কাজ সেরে বিকেলের ?দকে 
আপনার ওখানে চলে যাব ।, 

“একসেলেন্ট । আঁম আপনার জন্যে ইগারাঁল ওয়েট করব |? 

পরমেশ্বর কী বলতে যাচ্ছল, তার আগেই একটা মেয়ের গলা শোনা 
গেল, হাই স্টার হালদার 

দ্রুত ঘাড় ফেরাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, নাচের আইস রিজ্কে হেমা 
সাঁরন টাইফুন তুলে স্কেটিং করে যাচ্ছে । তার পরনে আজ হট প্যান্ট আর 
ট্ী-শার্ট | ক্যামাক স্ট্রটে আফস সাঁজয়ে কখন সে এখানে চলে এসোছল, 
টের পাওয়া যায় ন। 

চোখাচোখি হতেই স্কেটং করতে করতেই হাত তুলে নাড়তে লাগল 
হেমা । পরমেমবরও হাত নাড়ল। মড ফুবক-যুবতীদের গলা নকল করে বলল, 
“হাই-, 
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কাল হেমাকে সুহীমং পুলে রাউন মাছের মতো সাঁতার কাটতে দেখেছে 
পরমেশ্বর । আজ দেখল স্কেটিং রিঙ্কে। মেয়েটা আরো কত ফি জানে কে 
বলবে । 

কাঁফর কাপে চুমুক দিতে দিতে আইস রিঙ্কে উত্তেজক স্কেটিং দেখার 
মানে হয় না। এখন যাঁদ হাতের কাছে খোরা-ভাঁত গাঁজানো সোনার বাংলা 
থাকত ! কন্তু কী আর করা যাবে! এসপ্রেসো কাফ কি আর বাংলা 
মালের সাবাঁস্টটিউট হয় ! 

যাই হোক, স্কেটিং 1রঙ্কে হেমাকে দেখতে দেখতে আঁমতাভর সঙ্গে তার 
ফ্যান্তীরতে যাওয়ার ব্যাপারটা 'নয়ে অন্যমনস্কর মতো কথা বলে যেতে লাল 
পরমেশ্বর | 

তারপর রাত আরো খাঁনকঢা বাড়লে হাত নাড়তে নাড়তে হেমা স্কেটিং 
থামিয়ে মেয়েদের ড্রোসং রুমের দিকে চলে গেল । আর পাশ থেকে আঁমিতাভ 
বলল, 'নটা বাজে । এবার আমাকে বাঁড় ফিরতে হবে মিস্টার হালদার । 
একটা জরুরী কাজ আছে 

পরমেশ্বর বলল, ঠিক আছে । আম আর একা একা থেকে কী করব? 
রাত হয়েছে, ফিরেই যাই 1, 

'কাল আবার আসছেন তো ?, 

ইচ্ছা আছে ।। 

প্লীজ, আসবেন । এলে খাঁনকক্ষণ আপনার কোম্পান পাওয়া যেত।, 

পরমেশ্বর হাসল । 

কিছুক্ষণ পর ওরা স্কেটং 'িঙ্ক থেকে বোঁরয়ে পাঁকং জোনে চলে এল। 
আঁমতাভর গাঁড়টা সামনের দিকে ছিল । সে স্টার্ট দিয়ে আগে বাইরের 
রাস্তায় বৌরয়ে গেল। তার পেছন পেছন পরমেশ্বর যখন নিজের িলমু'জিন 
নিয়ে গেটের কাছে চলে এসেছে সেই সময় দৌড়ূতে দৌড়তে হেমা এসে 
পড়ল, ীমস্টার হালদার, স্টার হালদার__+ 

গাঁড়তে ব্রেক কষে পরমেশ্বর জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। অবাক হয়ে 
বলল, 'কী হয়েছে মিস সারন ?, 

'উড ইউ কাইণ্ডাঁল ডু মী এ ফেভার 2? 

'অলওয়েজ আযাট ইওর সারাভস। বলুন, আপনার জন্যে ক করতে 
পার ?, 

আমার গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। ই্জন ট্রাবল হয়েছে । হঠাৎ দেখলাম 
আপনার গাঁড় ক্লাব থেকে বোরিয়ে যাচ্ছে । দৌঁড়ে চলে এলাম । দয়া করে 
যাঁদ একটা লিফট দ্যান, 
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উইথ প্লেজার | হেমার দিকের দরজা খুলে দিয়ে পরমে*বর বলল, 
“উঠুন । হেমা উঠবার পর জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন ? 

হেমা বলল, “সাক্কলার রোডে । আপনার খুবই অস্ীবধা হবে। 
কিন্তু 

তাকে থামিয়ে গাঁড়তে স্টার্ট 'দতে দিতে পরমেশ্বর বলল, 'একট;ও 
অস্মাবধে নেই । আমিও ওগাঁদকেই যাচ্ছি । 

তা হলে তো ভালোই হল ।' 

'সাকুলার রোডে কোথায় যাবেন 2, 

“একটা হাই-রাইজ 'বাচিডংএ 1); 

“সাকুলার রোড এলে বাড়িটা ঠিক কোন্‌ জায়গায় বলে দেবেন ।, 

“ঠক আছে ।, 

একট চুপচাপ । ঝকঝকে আযাসফাল্টের রাস্তা 'লমহীজনের চাকার তলায় 
কালো ফিতের মতো গুটয়ে যাচ্ছিল । দু'পাশ ীদয়ে হাস হস করে বাস- 
মনিবাস-প্রাইভেট কার আর ভ্যান-্যান ছুটে যাচ্ছে । 

এক সময় পরমেশ্বর বলল, 'কাল আপনার সাঁতার দেখলাম । আপাঁন 
তো দারুণ এক্সপার্ট? সুইমার 1, 

চোখের তারা দুটো কোণের 'দকে এনে হেমা বলল, থ্যাঙ্কস | 

পরমেশ্বর এবার বলল, 'আজ আবার আপনার আইস ক্কেটিং দেখলাম । 
একবার রাশিয়ান না আমোরকান ছাঁড়দের আইস স্কোটং দেখেছিলাম । এ 
ব্যাপারে আপ্পান তাদের নাক কেটে নিতে পারেন। ইওর পারফমেন্সি ইজ 
ফার ফার বেটার 1, 

বহোত বহোত স্কুয়া ।, 

পরমেশ্বর একটু ভেবে এবার [ীজজ্ঞেস করল, 'আর কী কাঁ পারেন 
আপাঁন ?, 

হেমা বলল, “তাড়াহ্‌ড়োর কী আছে। সবে তো আলাপ-টালাপ হল। 
আম আর কী কী জান, স্লোলি স্লোলি সব জানতে পারবেন । হ্যাভ 
পেশেন্স |, 

কথায় কথায় ওরা সার্কুলার রোডে এসে পড়োছল। পরমেশ্বর ঘাড় 
ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এবার বলুন? 

“আরেকটু সামনের দিকে যান।, 

মানটখানেক যাবার পর ডান ?দকে একটা হাই-রাইজ বাচ্ডিং দৌখয়ে 
হেমা বলল, প্লীজ, গাঁড়টা একটা থামান । ভেতরে আর কন্ট করে আপনাকে 
যেতে হবে না। 
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পরমে*্বর চমকে উঠল । এই বাঁড়টার ফোরটীনথ ফ্লোরে তার নিজের 
স্যইট । হেমা এখানে কার কাছে এসেছে? এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না 
করে লিমুজনটা সোজা কমপাউণ্ডের ভেতর নিয়ে গেল পরমেশ্বর । 

হেমা খানিকটা বিব্রত হবার ভাঞ্গ করে বলল, ভেতরে যাবার কোন 
দরকার ছিল না মিস্টার হালদার ॥, 

পরমেম্বর বলল, “দরকার আছে মস সারিন।' হেমাকে নামতে বলে 
[নিজেও নেমে পড়ল সে। তারপর গাঁড়টা লক করে বলল, 'আপাঁন কোন্‌ 
সারে যাবেন 2 

“সেভেনটানথ ফ্লোরে 0 

'আসন ।? 

“কোথায় ? 

“লফট- বক্সে |? 

হেমা অবাক হয়ে গেল, 'আপাঁন কোথায় যাবেন 2 

পরমেশ্বর বলল, ফোরটানথ ফ্লোরে ॥, 

“এখানে কিছ দরকার আছে 2” হেমা সারনকে রীতমতো কৌতুহলা 
দেখাল । 

দু'জনে লিফট: বক্সে ঢুকে পড়োছল । চোদ্দ আর সতেরো নদ্বর বোতাম 
দুটো টিপতে টিপতে পরমেশ্বর আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আছে। 
কারণ আম এখানেই থাকি ।, 

“আরে তাই নাক !, 

ঝিশঝর ডাকের মতো শব্দ করে লিফটটা ফোরটানথ ফ্লোরে চলে 
এসেছিল । দরজা খুলে বাইরের কারডরে গিয়ে পরমেন্বর বলল, বাই; 
আবার দেখা হবে । বলতে বলতে লফটের দরজা বন্ধ করে দল । 

হেমা লিফটের ভেতর থেকে বলল, শীনশ্চয়ই দেখা হবে । বাই 

পরমেশ্বর [ানীজের সুযইটের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 
ব্স্তভাবে বলল, “এখানকার কাজ শেষ হলে ফিরবেন কাঁ করে? আপনার 
সঙ্গে তো গাঁড় নেই। 

অগ্জত হাসল হেমা । বলল, “ভাববেন না, একটা কিছ; আ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে 
যাবেই ।? 

“ঘাঁদ দরকার হয় আমার ফ্ল্যাটে একটা ফোন করে দেবেন । নাম্বারটা 
হল টু ফোর ীজরো নাইন সেভেন" 

'খুব সম্ভব দরকার হবে না। হলে নিশ্চয়ই ফোন করব । হেমা বোতাম 
টিপে দিল । চোখের পলকে লিফট-টা হাউই হয়ে ওপরে উঠে গেল। 
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আরো ঘণ্টা দুয়েক বাদে পরমে*বর পাক্কা এক বোতল বাংলা মাল আর 
পরোটা-মাংস স্টমাকে পুরে যখন সবে শুয়ে পড়েছে সেই সময় ফোন বেজে 
উঠল । 'রাঁসভারটা তুলে কানে লাগাতেই ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে 
এল, স্টার হালদার-_-; 

ধড়মাঁড়য়ে উঠে বসতে বসতে পরমেশ্বর বলল, “বলুন মস সাঁরন । আপাঁন, 
[ক এখনও সেভেনটানথ ফ্লোরে রয়েছেন 2? 

হ্যাঁ? 

আপনাকে পেশছে দিয়ে আসতে হবে 2 

“নো, থ্যাঙ্স। তখন আপনাকে বাল নি, আজ থেকে আম এখানেই” 
থাকছি ।, 

পরমেশ্বর হকচকিয়ে গেল, 'তার মানে !' 

“মানে হল, এ-বাঁড়র সেভেনটানথ ফ্লোরে আম একটা স্যুইট কিনোছ। 
আর আপাঁন আছেন ফোরটানথ ফ্লোরে । আমাদের আঁফসও এক বাড়তে, 
থাকবও এক বাড়তে । আচ্ছা, গুড নাইট । উইশ ইউ এ ফাইন ?স্লগ উইথ 
সুইট ভ্রম ।' 

লাইন কেটে গেল । টোলিফোনটা ক্লেডেলে রাখতে রাখতে মাথার ভেতর 
বাংলা মালের টুংটাং অকেনস্দ্রা শুনতে পেল পরমেশবর। তারপর হেমার 
কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আবার শুয়ে পড়ল । 
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++ টি রশীক০৮৮০৯০০৫৯০০৮১৯০৮০৯৬০০৯০০৯৯০৮৯৯০০০, 





পরের 'দনটা মোটামুটি কেটে গেল। সকালে কাছাকাছি একটা থানা 
থেকে যখন নণ্টার সাইরেন বাজল সেই সময় ঘুম ভাঙল পরমেশ্বরের | 
সঙ্গে সঙ্গে ছোটি সিং চায়ের পট-্টট নিয়ে দৌড়ে এসে ম্যাসাজ শুরু করে 
দল । বডি দলাই-মলাই করানোর হ্যাবটটা সঙ্গে করে সে «ই আ্যপাটমেন্ট 
হাউসে ঢুকেছে । 

ম্যাসাজের সঙ্গে পর পর কয়েক কাপ চা। তারপর স্নান-ফান করে 
খেয়েদেয়ে সোজা ক্যামাক স্ট্রীটের অফিস । নিজের মনে হেসে পরমেশ্বর 
বলে, শালা, আম একেবারে জেপ্টলম্যান হয়ে গেলাম ।” 

আঁফসে আসার আগে একবার তার ইচ্ছা হয়েছিল হেমাকে ফোন করে 
[িংবা মান্র তিনটে ফ্লোর অথাৎ তারিশ-পয্যত্রশ ফুট ওপরে উঠে তার ক্ল্যা্ে 
একবার যায় । চিন্তাটা অবশ্য এক সেকেন্ডে বাতিল করে দিয়েছে পরমেশ্বর । 
হুট করে বনা ইনভিটেশনে গেলে ছকার তাকে একটা সৌক্স খচ্চর ভাবতে 
পারে । নাঃ, তাড়াহুড়োর দরকার নেই । এক বাড়তে যখন তারা আছে, 
এক জায়গায় ঘখন তাদের আঁফস তখন অনেক বার দেখা হবেই । চোখ 
কান এবং নাভ্লো সজাগ রেখে আস্তে আস্তে এগুনোই ভাল । 

আঁফসে এসে টাইপিস্টদের ডেকে সোমে*্বর যে সব কাগজপন্র পাঠিয়েছেন 
তার থেকে খানকতক টাইপ করতে দিল পরমেশ্বর । করেসপণ্ডেন্সের বাঁধাগত 
গোটাকয়েক মুখস্থ করে স্টেনোদের ডিকটেশন দিয়ে গেল। 

তারপর আফস আওয়ার্সের পর প্রথমে ওরিয়েপ্টাল ক্লাবে চলে এল 
পরমে*বর । কিন্তু সেখানে আঁমতাভ আসে নি। সুইমিং পুলে, ক্লাব বি্ডিং-এ 
আমতাভকে খানকক্ষণ খোঁজাখাাীজ করে “ডে আযাপ্ড নাইট ক্লাবে গেল পরমেশ্বর । 
ওখানেও আমতাভকে পাওয়া গেল না। কাঁফর কাপ হাতে রাত নণ্টা পযন্ত 
ঘোরাঘুর করেও যখন আমিতাভর দেখা মাীলল না, তখন বোঝা গেল আজ 
আর সে আসবে না। 
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আচমকা হেমার কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের । দুটো ক্লাবে তিন 
সাড়েতিন ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিয়েছে সে। ক্লাব 'বাঁচ্ডং, বিশাল লন, 
সুইমিং পল, আইস স্কোটং 'রঙ্ক-_সব জায়গায় চরাকর মতো ঘুরেছে কিন্তু 
হেমাকে দেখতে পায় নি। তবে ক হেমাও আজ আসে নি? 

আমতাভর ফোন নাদ্বার জানে পরমেশ্বর । একবার ভাবল, ক্লাব আঁফসে 
গয়ে একটা ফোন করে। পরক্ষণে ঠিক করল, করবে না। কাল তো 
আমতাভর ফ্যাক্টীরতে যাবার কথাই আছে । দেখা হলে আজ না আসার 
কারণটা জেনে নেওয়া যাবে । 

আরো কিছুক্ষণ পর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল পরমেশ্বর । 


পরের দিন বিকেল পর্যন্ত কার্বন কাপ করার মতো ম্যাসাজ, ম্লান, 
খাওয়া, আঁফস যাওয়া ইত্যাঁদ ইত্যাদ কাজগুলো বরে গেল পরমে*বর । 
তারপর কাঁটায় কটায় চারটে বাজলে লিম্টীজন 'নয়ে বোরিয়ে পড়ল । 

আমিতাভ সেন তার 'ইটারনাল্‌ ইপ্ডা'স্ট্রজেগর ঠিকানাটা পরমেশ্বরকে দিয়ে 
রেখোছিল । অবশ্য তার আগেই সোমেশ্বর তাকে ওটা দয়েছেন । নজের 
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্রেক্সের আঁফস বিল্ডিং থেকে কাচের জানলা 'দয়ে 'ইটারনাল 
ইণ্ডাস্ট্রজে'র ফ্যান্রি-ট্যান্ট রগুলোও দৌঁথয়োছলেন সোমে*বর | 

আধ ঘণ্টা বাদে ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রজের বশাল গেটের ভেতর িমুজিনটা 
ঢোকাতেই ঝকঝকে চেহারার দুই যুবক দয দিক থেকে দৌড়ে এল। 
একজন গাঁড়র দরজা খুলে দিল। আরেকজন আ্যাটেনশানের ভাঁঙাতে 
ধশরদাঁড়া টান-টান করে দাঁড়িয়ে রইল । দেখেই বোঝা যায়, তারা এখানকার 
একাঁজাকউটীভ-টেকাঁজাকউটিভ হবে ! 

পরমেশ্বর বেরিয়ে আসতেই যে যুবক দাঁড়য়ে আছে, সে জিজ্ঞেস 
করল, “স্যার, আপাঁন নিশ্চয়ই মিস্টার হালদার |, 

পরমেশ্বর ঘাড় কাত করল, হ্যাঁ ।' 

'আসুন আসুন । সেন সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ।' 

অর্থাৎ পরমেশ্বর আসবে বলে আগে থেকেই আঁমতাভ এই যুবক দুটিকে 
এখানে দাঁড় কাঁরয়ে রেখেছে । িসেপশনটা খুব খারাপ হল না। 'কন্তু 
আমতাভ তো জানে না, বন্ধু এবং ওয়েল উইশারের মেক-আপ গায়ে চাঁড়য়ে 
কে এসে এখানে ঢুকল ! পরমেশ্বর যুবকাঁটকে বলল, চিলুন ॥ যেতে যেতে 
'জজ্ঞেস করল, “আপনারা "নশ্চয়ই এখানে কাজ করেন 2 

দু'জনে একসঙ্জে বলে উঠল, আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার |, 

দু” মিনিটের ভেতরই জানা হয়ে গেল, ওদের একজনের নাম শেখর 
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সান্যাল, আরেক জন কল্যাণ সাহা । শেখর ইলেকদ্রনিকস ডিভসনের ডেপুটি 
ওয়াস ম্যানেজার, কল্যাণ জ7ানয়ার আযাকাউণ্টস আফসার । 

কিছুক্ষণ পর গেটের পাশের পাঁবং বে থেকে বোরয়ে এসে একটা 
[সমেণ্ট বাঁধানো মসৃণ রাস্তায় এসে পড়ল ওরা । রাস্তাটার দ ধারে লন। 
লনের ধার 'দয়ে দিয়ে কাঁনক্যাল শেপের ঝাউয়ের বর্ডার । দুই লনেরই 
মাঝখানে ফোয়ারা ; রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেটা আমোরিকান 
আ'কটেকচারের বিরাট 'বাঁলডং । দেখামানতর টের পাওয়া যায়, এটা ইটারনাল 
ইপ্ডাস্ট্রজে'র হেড কোয়ার্টার । শবাল্ডংটার ডান এবং বাঁ 'দকে নানা 
ধরনের প্ল্যাপ্ট । বিরাট িরাট সব চিমান সোজা আকাশ ফংড়ে ওপরে 
উঠে গেছে । 

পরমেশ্বর বলল, “আপনাদের অনেক ফ্যাক্টীর, তাই না 2, 

কল্যাণ বলল, 'আজ্ছে হ্যাঁ স্যার, টোটাল সাতটা? | 

“সব ফ্যান্টীর এই কমপাউশ্ডের ভেতরই রয়েছে 2 

“আজ্ঞে হ্যাঁ।, 

পরমেশ্বর আরাকছ; জিজ্ঞেস করল না। 

একট; পর ওরা আঁকস বাল্ডং-এ এসে লফট-বক্সে ঢুকে পড়ল 
তারও 'মানট দুই-তিন পর চারতলায় ম্যানোজং উিরেক্টরের চেদ্বারের সামনে 
চলে এল । 

কাঠের প্যানেল-করা দেওয়ালের গারে পেতলের ঝকঝকে প্লেটে অমিতাভর 
নাম এনগ্রেভ করা রয়েছে । তার তলায় লেখা “ম্যানোজং ভিরেক্ুর? | 

দুটো স্মার্ট বের়ারা সাদা উাঁদ পরে দরজার কাছে বসে আছে। 
পরমেশ্বরদের দেখে তারা স্প্রং-লাগানো অটোমেটিক পূতুলের মতো উঠে 
দাঁড়াল । 

কল্যাণ বলল, 'বড়া সাবকো বোলো, হালদারসাহেব আ গিয়া ।, 

বেয়ারাচা তক্ষদাণ ম্যানোজং িরেইরের চেম্বারে ঢুকে গেল। আর এক 
মনটের ভেতর আমতাভ দারুণ ব্যস্তভাবে বাইরে বেরিয়ে এল । পরমেশ্বরকে 
দেখে দারুণ খুশী হয়েছে সে। দু হাতে তাকে জাঁড়য়ে ধরে অমিতাভ 
বলল, 'আসন আসন । মোস্ট ওয়েলকাম টু আওয়ার ইণ্ডাস্ট্রয়াল কমগ্লেক্স__ 
বলে তার ,একটা হাত ধরে চেম্বারের ভেতর 'নয়ে গেল। 

আগাপাশতলা প্যানেল-করা বিশাল চেদ্বারটা দামী কাপেন্ট, চেয়ার, 
সেক্রেটারয়েট টোঁবল, নানা রঙের গোটা কয়েক টোৌলফোন ইত্যাদ দিয়ে 
চমৎকার সাজানো । 

পরমে*্বরকে বাঁসয়ে আঁমতাভ নিজের চেয়ারে গিয়ে মুখোমুখি বসল। 
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নি? পার শেখর দী়িয়ে হিল । তাদের বলল, তোমরা এখন যাও। 
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আচ্ছা স্যার । কল্যাণ এবং শেখর চলে গেল । 

আমতাভ এবার পরমেম্বরের দিকে তাঁকয়ে বলল, 'আগে বলুন, কী 
খাবেন? কাঁফ না ঠাণ্ডা কিছু 2? 

“কছ; দরকার নেই ।, 

“তাই কখনো হয় 2, 

আমতাভ একটা বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বলল । 

কাঁফ-টাঁফ খাওয়ার পর পরমেশ্বর বলল, “আপনার ফ্যাক্টার কমপ্লেক্সে 
ঢুকে যেটুকু দেখোছ তাতে আমার ব্রেনে চক্কর লেগে গেছে ।, বলেই মনে 
হয়, তার এই ল্যাঞ্জঃয়েজটা এখানে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। পরক্ষণেই শুধরে 
নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, “মানে মাথা ঘ:রে গেছে ।, 

আমতাভ ঠিক বুঝতে পারে নি। বিমূটের মতো সৈ বলল, “কণ ব্যাপার 
বলুন তো? আম তিক; 

হটারনাল ইণ্ডাস্ট্রজ যে এত 'বগ ব্যাপার আমার আহীডিয়া ছিল না। 
তব তো পুরোটা এখনও দৌখ  নি। দেখলে আমার কাণ্ডিশান আরো খারাপ 
হয়ে যেত ।, 

আমতাভ লাজুক মূখে হাসতে লাগল । 

পরমে*বর আবার বলল, “আপনার ফ্যাক্টীরগুলো না দেখা পর্যন্ত খুব 
থারাপ লাগছে 1, 

অমিতাভ বলল, নিশ্চয়ই আপনাকে দেখাব । কবে দেখবেন বলুন 2, 

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, “এসেই যখন পড়েছি তখন আজই দৌঁখ 
না। এই ঘরে বসে থেকে কী হবে? অবশ্য যাঁদ আপনার অস্মাবধা 
না থাকে !, 

'না-না, আমার অস্মাবধা কিসের । চলুন । পরমেশ্বরকে সঙ্গে করে 
আঁমতাভ বোরয়ে পড়ল । 


প্রথমে ঘরে ঘুরে গোটা অফিস 'বাচ্ডংটা দেখাল অমিতাভ । আযাকাউণ্টস 
'ডিপাটমেণ্ট, আযাডামানস্ট্রেটভ ব্লক, পার্সোনেল ভিপার্টমেন্ট, ইঞ্জনীয়ারং 
ইউীনটের জন্য ডিজাইন সেকশন, কনফারেন্স হল-_কিছুই বাদ দিল না। 
যে ডিপার্টমেণ্টেই ওরা যাচ্ছে, ম্যানোৌঁজং ভিরেক্টরকে দেখে সবাই রাঁতিমতো 
সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াচ্ছে । প্রাতিটি এমপ্লয়ির সঙ্গে দু-একটা করে কথা বলছে 
আঁমতাভ এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে দিচ্ছে । পরমে*্বর তার 
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রা 


ঘাঁনগ্ঠ শ্রদ্ধেয় বন্ধ এবং সে কষ্ট করে এই ফ্যাক্টীর-ট্যান্টীর দেখতে এসেছে 
--সবাইকে এই কথাগ্‌লো বলে যাচ্ছে 

পরমেশ্বর লক্ষ্য করছিল, অফিসের প্রাতটি এমপ্লয়ির নাম জানে আঁমতাভ । 
তাদের সবার সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধুর মতো । কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, 
এমগ্লাঁয়রা তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তৈমান ভালও বাসে । 

আঁফস থেকে বেরিয়ে ফ্যান্ঠীরগুলোতে চলে এল দু-জনে। মোট 
সাতটা ম্যানূফ্যাকচাঁরং ইউীনট রয়েছে এখানে । ড্রাগ ইউনিট, ইলেকদ্রীনকস, 
ইউনিট, হীঞ্জনীয়াঁরং ইউনিট, 'প্রীসসান টুলস ইউনিট, অটোমোবাইল পার্টস 
ইউনিট, ইণ্ডাঁস্ট্ুয়াল ফ্যান ইউীনট, আর 'সউয়িং মোঁশনের পার্টস ইউাঁনট । 

ঘুঁরয়ে ঘুরিয়ে একটার পর একটা ইউনিট দেখাতে লাগল আঁমতাভ । 
যেখানে ওরা যাচ্ছে সেখানেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, আঁফস এমপ্রায়দের 
মতোই ফ্যান্টীর-ওয়াক্ণরদের সঙ্জোও আমতাভর সম্পকটা বন্ধূত্বপূর্ণ । 

এক সময়ে ওরা ইঞ্জিনীয়াঁরং ইউনিটে চলে এল । এখানে কড়া পাহারার 
ব্যবস্থা রয়েছে । 

পরমে*ব্র জিজ্ঞেস করল, “এত গার্ড কেন এখানে 2, 

আঁমতাভ যা বলল তা এই রকম। হীঞ্জনীয়ারং ইউীনটে িফেন্সের 
ছু কিছ জিনিস তৈরি হয়। সেই কারণে এত পাহারার বন্দোবস্ত। 
সারা দিনরাত পালা করে এখানে সৌস্ট্ররা প্ল্যাণ্ট গার্ড 'দয়ে যায় । 

ইলেকদ্রীনক এবং ড্রাগ ইউনিটেও পণ্টাশ ফূট দূরে দূরে রাইফেল কাঁধে 
একজন করে সৌস্ট্রি। 

পরমেশ্বরের প্রশ্নের জবাবে এবার আমতাভ জানাল, ইলেকট্রনিক ইডীনটেও 
ডিফেন্সের ছু নীজানস তোর হয়। তাছাড়া ড্রাগ ইউনিটে বানানো হয় 
লাইফ সৌভং মৌডাঁসন। কাজেই সব্ক্ষণ কড়া পাহারা রাখতেই হয়। 

পরমেশ্বর ভাবল, আমিতাভর বারোটা বাজাতে হলে এই ফ্যাক্টরগূলোতে 
ঢুকতে হবে । কিন্তু ঢোকাটা খুব সোজা ব্যাপার না। যত ঝামেলাই হোক, 
সোমেমবরের সঙ্গে যখন কন্রাক্ট হয়ে গেছে তখন ওখানে তাকে ঢুকতেই 
হবে । 

আফিস 'বাচ্ডংটার দ'ধারে পর পর ফ্যাক্টীর। আর পেছন দিকে অনেকটা 
জায়গা ফাঁকা । তারপর কম্পাউণ্ড ওয়াল । ওয়ালের তিন ধারে অন্য 
কোম্পানির কলকারখানা । 

সন্ধ্যে নেমে আসাঁছল । আমতাভর ফ্যাক্রিগলো দেখে ফিরে আসতে 
আসতে পরমেশ্বর বলল, “আপনার জ্বাব নেই ব্রাদার । এই বয়েসে এসব 
কী করেছেন! ঠিক এই কথাগ্গুলোই ক্লাবে বসে আরো একবার বলোঁছল 
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সে। ফ্যাক্তীরর কথা দুচারবার বললে কোন অস্মাবধা নেই । বরং তাতে 
তার কাজটা অনেক বেশ সোজা হয়ে যাবে । 

আমতাভ বলল, “কী এমন করেছি । আমার ক'টা আর ফ্যাক্টীর । কয়েকটা 
বড় বড় মনোপাঁল হাউসের নাম করে বলল, "ওদের তুলনায় আমার এই 
কারখানাগুলো হিসেবের ভেতরেই আসে না।, 

'অমন বিনরফনয় রাখুন তো। আপাঁন মশাই আমাদের বাঙালীদের 
গৌরব ।? 

'কী যে বলেন!? 

একট চুপচাপ ॥ তারপর পরমেশ্বর বলল, আচ্ছা, পেছন দিকের এ ওপেন 
স্পেসটা কতটা হবে 2) 

আঁমত।ভ বলল, 'আবাউট থাট একার্স।, 

অতটা জায়গায় ফেলে রেখেছেন কেন 2" 

“ভেবোছিলাম কোন একটা নতুন ইউীনট ওখানে বসাব। কিন্তু কীষে 
বসাব সেটাই ভেবে উঠতে পারাছ না।' 

'একটু ভাবুন। ভাবলেই ব্রেনে আহীডয়া স্পার্ক মারবে ।" 

আবার খাঁনকক্ষণ চুপচাপ । তারপর পরমেশ্বর আবার বলল, “আচ্ছা” 
আপনার ডান দকে ওগুলো কাদের ফ্যান্ভীর ?, 

“এক গুজরাটি ইণ্ডাস্ট্রয়ালস্টের 1, 

বাঁ দিকে?) 

'রাজগারয়াদের 

“আর গেছন কে 2, 

আঁমিতাভ বলল, “ওটা 'প্রীময়ার ইণ্ডাস্ট্রজের কমপ্লেক্স । একটু চুপ 
করে থেকে বলল, “সোমে*্বর মাল্পিক বলে একজন বাঙালী ইণ্ডাস্টরিয়ালিস্ট 
আছেন, ওগুলো তাঁর ফ্যান্তীর ॥, 

আমতাভর 'ইটারনানল ইণ্ডাস্ট্রজের ঠিক গা থেকেই যে সোমে*্বরের 
শপ্রাময়ার ইণ্ডাস্ট্রজেওর সীমানা শুরু তা কে ভাবতে পেরোৌছল । সোঁদন 
সোমে*্বরের চেদ্বারে বসে এটা ভাবতে পারা যায় ?ন। অবশ্য কম্পাউণ্ডের 
গা ঘেযেই তো কারো ফ্যাক্তীর বা আফিস-বাজ্ডং নয়। কম করে দ:*্ধারে 
ঘাট-সন্তর একর করে সোয়াশো কি দেড়শো একর দরে ফ্যান্তীর বা আঁফস। 

একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগল পরমেশবরের । আমতভ আর 
সোমে*্বর দুজনেরই ফ্যান্টরিট্যান্তীর গা ঘে'যাঘেশিষ করে দাঁড়য়ে আছে ! 
অথচ দু'জনের কী 'রলেশান। সোমে*বর চাইছেন আমতাভর প্র্যাণ্ট-টয্যাণ্ট 
উাঁড়য়ে ?দতে । সোমেম্বর সম্পকে” অমিতাভর মনের কথা এখনও ঠিক জানা 
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হয় ?ন। তবে এ মাকড়া কি আর সোমেশ্বরকে ফুল দুব্বো-ফব্বো দিয়ে 
পুজো করার কথা ভাবে! সোমেশ্বর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও 
থমকে গেল পরমে*বর । না, এ ব্যাপারে দুমদাম করে না এগুনোই 
ভাল। 


এক সময় ঝপ করে সন্ধ্যে নেমে গেল। চারাঁদক দ্রুত অন্ধকার হয়ে 
যাচ্ছে । তারই মধ্যে এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ফ্যান্টীর, আঁফস 'বাল্ডং 
আর রাস্তাগ্লোতে আলো জবলে উঠেছে । 

পরমে*বর আর আঁমতাভ হেড আঁফস 'বাজ্ডংটার সামনে এসে পড়ল। 
একট? দুরে পোটিপকোর তলায় পরমেম্বরের লিম্ীজনটা দাঁড়য়ে রয়েছে । 

পরমেশ্বর বলল, আপনাকে অনেক ট্রাবল ?দয়ে গেলাম । আমার জন্যে 
হাঁটতে হাঁটতে নিশ্চয়ই হাঁটুর ডায়নামো টিলে হয়ে গেছে! বলতে বলতে 
ভাবল, হ্যাঁবট ! যতই সাবধানে কথা বলতে চায় সে, তবু হড়হড় করে 
তার পুরনো ডায়লগ বোৌরয়ে আসে । কিছুতেই মনে থাকে না, সে এখন 
একজন ইমপো্টএঝপোর্টের বজনেসম্যান, দুটো নামকরা পশ ক্লাবের 
মেদবার । এখন তার িভ থেকে স্লিপ করে আজেবাজে লুজ শব্দ বেরুনো 
উাঁচিত নয় । কন্তু ক আর করা যাবে! 

আঁমতাভ একটু হেসে বলল, “কেউ আমার কারখানা দেখতে চাইলে 
আমার ভাষণ ভাল লাগে। এই ফ্যাক্টারগুলো যে কী প্যাসান দিয়ে গড়ে 
তুলোছ ! আমার কথা থাক । আপাঁন 'নশ্চয়ই টায়ার্ড । চলুন আমার ঘরে 
একট] রেন্ট ?নয়ে আরেক কাপ কফি খাবেন ।, 

পরমেশ্বর বলল, আজ আর খাব না। আরেক দিন এসে কাঁফ খেয়ে যাব ।, 

'আরেক দন আপার কথা দিলেন তো 2 

পরমেন্বর ভাবল, আরেক দন ?ক, মাকড়া তোমার এখানে রোজ আসবার 
একটা প্ল্যান আমাকে দ্দ-একী'দনের ভেতর বার করে ফেলতেই হবে। মুখে 
বলল, ীনশ্চয়ই দিলাম ।” একটু থেমে ফের বলল, “সন্ধ্যে হয়ে গেল । এখন 
আপনার প্রোগ্রাম কী 8 ক্লাবে যাবেন না? 

আঁমতাভ বলল, “না, আজ আর যাচ্ছ না।? 

আচমকা কিছ? মনে পড়ে যেতে পরমেশ্বর এবার বলল, 'আ রে, কালও তো 
আপাঁন ক্লাবে যান নি। 

'আপান গিয়োছলেন 2, 

ঘাড়টা পাক্কা এক মিটার হোলয়ে পরমেশ্বর বলল, নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম | 
ঝাড়া তিনটে ঘণ্টা আপনার জন্যে ওয়েট করে যখন ভাবলাম মাল আসবে 
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না তখন ফিরে গেলাম ।” বলতে বলতে আচমকা ব্রেক কষার মতো করে 
থেমে গেল এবং পর মুহূর্তে নিজের কানে মোচড় দিতে শুর; করল, 
এক্সাকউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ । জিভ থেকে স্লিপ করে “মাল” কথাটা বেরিয়ে 
গেছে । 

আমতাভ হাসতে হাসতে বলল, “ঠিক আছে, আমি িছ; মনে করাছি 
না।, একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলল, মা'র শরাঁরটা কাল থেকে খারাপ 
যাচ্ছে । হাই সুগার, চোখের ট্রাবল। ডাক্তার কাল এসেছিল, আজও আসবে । 
মা একট ভাল থাকলে কাল ক্লাবে যাব ।, 

“মা ঝটপট সুস্থ হয়ে উঠুন । আচ্ছা, তাহলে যাওয়া যাক । বাই-_, 

“বাই--, 

পরমেশবর তার ীলমীজনে গিয়ে উঠল । 
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ঞ্ 


রবিবার পাপাসিপীাপাপাপালাপাপীগা 


লাগালাম 








আমতাভ সেনের 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রজ, থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের 
ফ্ল্যাটে চলে এল পরমে*বর । আজ আর ক্লাবে গেল না সে। যার জন্য: 
ক্লাবে যাওয়া সেই যখন যাবে না, বেফায়দা গিয়ে কী হবে? তা ছাড়া 
ওখানে যাওয়া মানেই তো কফি খেয়ে খেয়ে স্টমাক বোঝাই করা । বাংলা 
মালের বদলে কাঁফ খেয়ে খেয়ে পাকস্থলীতে জং ধরে গেল । | 

ফ্ল্যাটে এসে প্রথমে দশ খোরা বাংলা মাল খেয়ে নিল পরমেশ্বর |. 
নেশার কিকে ব্রেনের নাভগুলো কয়েক মানটের ভেতর চাঙ্গা হয়ে উঠল।। 
তারপর ডিভানে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, কেমন করে, 
'হিটারনাল ইপ্ডাস্ট্রজ-এ সে পার্মালেশ্টাল ঢ্কবে। ভাবতে ভাবতে ক্ষ্যাশ 
বাল্বের মতো মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডায়াল করে ৃ 
সোমে*বরকে ধরে ফেলল সে, হ্যালো স্যার 

লাইনের ওধার থেকে সোমে*বরের গলা ভেসে এল, “কে, পরমেশ্বর ?, 

হ্যাঁ ।, 

'কেমন চলছে 2, বলেই দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সোমে*বর, “আম 
কিন্তু কোন কিছ? জানতে চাইছি না। তুম আবার ক্ষেপে উঠো না। প্লীজ ।, 

পরমেশ্বর বসল, “না, ক্ষেপাছ না। একটা খবর আপনাকে দিচ্ছি; 
শুনে খাঁশতে আপনার ব্রাড প্রেসার চড়ে যাবে ।, 

'কী খবর 2, 

আম অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টীরর ভেতর আজ “ইন, করেছি । সে এখন 
আমার 'জিগাঁর দোস্ত ।; 


'এর ভেতর ওখানে ঢুকে পড়েছ ! ফাইন। তুমি দেখাঁছ একখানা 
পিওর জেম হে। তারপর বল-_, 


“দেখুন স্যার, আযাদ্দিন ব্যাঙ্ক ডাকাতি, হাইওয়ে রবারি, নোট জাল, দালল 
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জাল, এটসেন্রার প্র্যান-ট্যান করেছি । বিন্তু ই্ডাস্ট্রর লাইনে আপনারটাই 
আমার ফাস্ট কেস । তাই কয়েকটা ব্যাপারে আপনার হেল্প চাই । 

“ডেঁফানটীল । আই আ্যাম রোড টু এক্সটে্ড এীন কো-অপারেশন ইউ 
1রকোয়ার । বল কা দরকার" 

পরমেশ্বর বলল, ধরুন, আমার তিরিশ একর ল্যাণ্ড আছে । আম 
একটা ইণ্ডাঁস্ট্র করতে চাই। কী ইগ্ডাস্ট্র করা যায়, ভেবোঁচন্তে তার 
একটা প্ল্যান কারয়ে আমাকে দিতে পারবেন 2, 

“সোমেম্বর বললেন, “নিশ্চয়ই পারব । কবে তোমার দরকার ?' 

“ইন এ উইক | 

“পাবে । একেবারে বাজেট পযন্ত করে দেব । ফ্যাক্টর বসাবার জন্যে 
1কভাবে টাকা পাওয়া যাবে, মানে এল-আইনীস, ইণ্ডাস্ট্রয়াল ক্লেডিট ব্যাঙ্ক, 
ইপ্ডাস্ট্রয়াল 'ফিনান্স ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, এইসব ইনাস্টটিউশানকে কিভাবে 
আাপ্রোচ করতে হবে, তার 'ডটেলস দিয়ে দেব ।, 

'বহোত আচ্ছা ।, 

কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো? ইণ্ডাস্ট্িয়াল ওয়াল্ডের হাওয়া গায়ে 
লাগল নাঁক 2 কোথায় ফ্যাক্টর বসাচ্ছ 2, 

“'আপান বিশ্বাস করেন আমার মতো মাকড়া একটা ফ্যাক্লীর বসাতে পারে ? 
আম কোন: লাইনের মাল তা তো আপাঁন ভাল করেই জানেন। আম 
মশাই এ জন্মে তো নয়ই, কোন জন্মেই আপনার কমাঁপটিটর হব না।; 

সোমেশবর বলল, তুম যে ফ্যাক্কীর করবে না, সেটা হয় বুঝলাম, তবে 
ফ্যান্তীরর প্ল্যান করতে চাইছ কেন ?, 

পরমেশ্বর বলল, “স্রেফ আপনার জন্যে । কণ্টা দিন ওয়েট করুন। সব 
মালুম পাবেন । মেয়েমানুষদের মতো কিডারওাসটি ছাড়ুন মাইর ।, 

“ঠক আছে, ঠিক আছে । আম আর 'কচ্ছ জিজ্ঞেস করাছ না। এবার 
বল, আমার কাছে এসে কাজ করতে তোমার কোন অস্াবধা হচ্ছে না তো ?, 

'হচ্ছে।, 

“কী?” উদ্বেগে টোলফোনের ভেতর প্রায় মুখটা ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন সোমেশ্বর | 

পরমেশ্বর বলল, “ক্লাবে ধান্যেশ্বরী পাওয়া যায় না। সন্ধ্েগুলোর 
বারোটা বেজে যাচ্ছে! 

'এটা একটা প্রোবলেম বটে। গলার স্বর শুনে টের পাওয়া যায়, 
' সোমে*বর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন । একট চুপ করে থেকে ফের বললেন, 
“দ্যাখ, প্রবলেমটার 'কভাবে সালউশন করতে পার ।, 
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“দৌখ ।, | 
“আর কী অস্হীবধা 2, ৰ 
“আমার ল্যাঙ্গুয়েজ । জন্মের পর থেকে হোল লাইফ খাস্তখাস্তা করে 
আসাছ। মুখটা শালা টোরাফক খচ্চর হয়ে গেছে । হাঁ করলেই ড্রেনের 
গন্ধ বেরুতে থাকে । আপনাদের মতো জেন্টলমেনদের সামনে ড্রপাঁসন তুলতে। 
কী তখালফ যে হচ্ছে। সব সময় ভালো ভালো কথা বলতে চেষ্টা করা, 
কিন্তু দুমদাম আরাজনাল বোল বোৌরয়ে আসছে । শালা, একেবারে [িচাইন! 
হয়ে যাচ্ছে ।, | 
জোরে জোরে টোলফোন ফাটিয়ে খুব একচোট হেসে নিলেন সোমে*বর | 
তারপর বললেন, “তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। তুমি একেবারে 
ফ্যানটাসটিক !' ূ 
পরমেশ্বর খুব ঠাণ্ডা গলায় এবার বলল, “স্যার, অনেক রাত হল । আজ 
এখানে ব্রেক কষে দন ! পরে আবার কথা হবে 
সোমে*বর হকচাঁকয়ে গিয়ে বললেন, হহ্যাঁহ্যাঁ, নিশ্চয়ই ॥, 
পরমেশ্বর ফোনটা ক্লেডেলের ওপর ঝড়াং করে রেখে দিল । 





আরো খানিকক্ষণ পর ছোটি সং ডিভানের পাশে একটা টোৌবলে রাতের 
খাবার দিয়ে গেল । পরমেশ্বর ভিভানে বসেই খেতে শর করল । 

খাওয়া যখন আধাআ'ধ হয়েছে সেই সময় টোলিফোন বেজে উঠল । ভ্ররদ 
কদ্চকে তাকাল পরমেশ্বর । এত রাতে কে তাকে ফোন করতে পারে? 
সোমেশ্বরই কি আবার তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন ? 

দারুণ ববরন্তভাবে বাঁ হাত দিয়ে ফোনটা তুলে নিল পরমেশ্বর ॥ হ্যালো 
বলতেই ওধার থেকে একটা গলা ভেসে এল, “মিস্টার হালদার বলছেন 2, ৃ 

হেমার গলা । পরমেশ্বর ?শরদাঁড়া টান টান করে বসল। বলল, "হ্যাঁ, 
আমিই । আপাঁন কোথেকে ?, 

“আপনার তিনটে ফ্লোর মানে পাক্কা থাঁট সক্স ফিট ওপর থেকে । 
বলে একট? থামল হেমা । পরকণে আবার শুরু করল, "শুয়ে পড়োঁছলেন 
নাক £ উিসটার্য করলাম 2, ৰ 

বলকুল না। আজ রাতের মতো স্টমাক বোঝাই করাছ, মানে খাচ্ছি । 

(খাওয়া-দাওয়ার পর প্রোগ্রাম কী? স্ট্রেট টু বেডরুম ?, ৃ 

“সেই রকমই ইচ্ছা । করবার তো কিছুই নেই ।, 

“দেখুন, আমরা ছান্রশ ফুট িস্ট্যান্সে থাক কিন্তু এখন পযন্তি কেউ 
কারো ফ্ল্যাটে যাই নি। আমরা কিন্তু গুড নেবার” নই ॥, 
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গুড নেবার হতে হলে কাঁ করতে হবে?) 

গডনারের পর এক্ষযুন লিফটে ঢুকে তিনটে ফ্রোর ওপরে উঠে আসতে হবে ।' 
“কন্তু এত রাতে 2 

গলার স্বরটা অনেকখানি খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করল হেমা, “ভয় 
পাচ্ছেন নাক? আম একটা খুব নিরীহ ইনোসেন্ট বাঁলকা মান্ব। চলে 
আসুন-” 

হেমার গলায় নাশির ডাকের মতো এমন কিছু ছিল যাতে িজেকে 
ঠোকয়ে রাখতে পারল না পরমেশ্বর । বলল, 'আসাছ।, 

থ্যাঙ্ক ইউ ।, 

দু মানটের মধ্যে খাওয়া চুকিয়ে হেমার ক্র্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল 
পরমেশ্বর । কাঁলং বেল টিপতেই একটা নেপালী বেয়ারা মঙ্গোলিয়ান চোখে 
খানিকক্ষণ তাঁকয়ে থেকে ব্যস্তভাবে বলল, আপ হালদার সাব ?, 

পরমেশ্বর বলল, “জী জনাব ।” 

“মেমসাব ব্যালকনিমে আপকাঁ ইন্তেজার কর রহা হ্যায়।' 

এ বাড়ির ফ্র্যাটগুলোর নকশা একই রকমের । ব্যালকানটা কোন দিকে 
হতে পারে সে সদ্বন্ধে ধারণা আছে পরমে*বরের । বেয়ারাটার পাশ দিয়ে সে 
সোজা ঢুকে পড়ল। তারপর ডাইনে-বাঁয়ে বেডরুম, বাথরুম, ড্রইং, বিচেন, 
প্যাশ্ট্রি ইত্যাঁদ ফেলে সোজা ব্যালকানতে চলে এল । 

ব্যালকানিটা প্রকাণ্ড । ফোম বসানো অগুনতি ফ্যাশনেবল বেতের সোফা 
এলোমেলো ছাঁড়য়ে আছে এখানে । আর রয়েছে একটা দোলনা । 

এই হাই-রাইজ িজ্ডিংটার দক্ষিণ দিকটা পুরোপ্ীর খোজা । বেশ কিছুটা 
দুরে বাংলো ধরনের ক? ছোট ছোট বাঁড় চোখে পড়ে, কিন্তু সেগুলো এ 
'বাঁড়র উচ্চতাকে আড়াল করে দাঁড়াতে পারে ন। ফলে হু হ করে হাওয়া 
ছুটে আসাছল। 

ব্যালকনিতে একটা কম পাওয়ারের নীলাভ বালব জহলাছল । নরম প্লি্ধ 
আলোয় দেখা গেল সামনের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে হেমা একটা সোফায় গা 
এলিয়ে রেখেছে । তার পরনে এই মুহূর্তে বাকীন আর সরু ব্রা ছাড়া 
ছু নেই । পরমে*্বরকে দেখেও সে একই ভাবে বসে রইল । অলস গলায় 
বলল, বসুন" ্‌ 

ঝপ করে কাছাকাছি একটা সোফায় বসে পড়ল পরমে*বর । মোটে তিন 
। ফুট দুরে হেমার দুই খোলা উরু মাখনের স্তূপের মতো পড়ে আছে, এর 
দেড় দু, ফুট ওপরে বুকের জোড়া পাহাড়। হেমার শরীরের এই জিও- 
গ্রাফটার মধ্যে পরমেশ্বরের দুই চোখ অনবরত ছোটাছুটি করতে লাগল । 
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পরমে*্বর কোন: ফাঁদে আটকে গেছে, দেখেও দেখাছল না হেমা । সে 
বলল, 'আপনার বিজনেস 'করকম চলছে 2, 

পরমেশ্বর অন্যমনস্কর মতো বলল, “ওই এক রকম । ফরেন থেকে মাল 
ইমপোট করে ফ্যাক্টীরিওলাদের ঝেড়ে 'দচ্ছি। আপনার বিজনেস কেমন 2, 

“আমার ইমপোটেরি ব্যাপার নেই । সবটাই এক্সপোর্ট । অডণর পেলে 
গারমেন্টস তোর করে জাহাজে তুলে দিই |” 

“অড্শর কিরকম পান 2, 

প্রীাফউজ ! যত অডশর পাই তার ওয়ান-টেনথও সাপ্লাই করতে 
পার না।, 

তা হলে কাণ্ট্রর ফরেন এক্সচেঞ্জ খুব বাড়াচ্ছেন !, 

হেমা অল্প একটু হাসল । 

পরমে*বর এবার জিজ্ঞেস করল, “কোন কোন কান্ট্রতে গারমেণ্টস 
পাঠান ?) 

“আফ্রিকার িফারেন্ট কারি আর মিডল ইস্টের কুয়েত, ইজিপ্ট আর 
লেবাননে |, 

ব্যবসা সম্পর্কে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর হেমা হঠাৎ বলল, “আজ বকেলে 
আপনার আফসে গিয়োছলাম । দেখা হল না।, 

স্যার। আম একটা কাজে বৌরয়ে গিয়োছলাম ।” 

একটু চুপ করে থেকে হেযা এবার বলল, “কে যেন বলাছল, আপাঁন 
আঁমতাভ সেনের ইটারনাল “ইণ্ডাস্ট্রঞএ গেছেন ।, 

পরমেম্বরের খটকা লাগল । সে ক কাউকে আঁমতাভর সঙ্গে দেখা 
করার কথা বলেছিল । এই মুহূর্তে মনে করা গেল না। একটু ভেবে 
সে বলল, কে বলেছে ?, 

নাম বলতে পারব না। তবে আপনাদের আঁফসেরই কেউ হয়ত। 
আমতাভ সেন আপনার খুব ফ্রেড না? 

একট ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'তা এক রকম বলতে পারেন ।, 

'শুনোৌছ স্টার সেন শীবগ ইণ্ডাস্ট্রয়ালস্ট |, 

হ্যাঁ? 

'আপনার সঙ্গে ওর কতাঁদনের ফ্রেডশিপ ৪, 

হেমা কী বলতে চায়, ঠিক মতো বুঝতে না পেরে পরমেশ্বর ভাসা- 
ভাসাভাবে বলল, “বেশ কিছু দিন হবে ।” 

হেমা আঁমতাভর ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না। 

আরো খানকক্ষণ এলোমেলো গল্পের পর পরমেশ্বর বলল, আজ তা 
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হলে ওঠা যাক। যেরকম ড্রেস করে বসে আছেন, আর কিছুক্ষণ থাকলে 
ক্যারে্টারের ডায়নামো বাস্ট করে যাবে ।, 

হেমা ঠোঁট এবং ভ্রু কুষ্চকে একটু হাসল । 

এবার কব্জি উলটে ঘাড় দেখে পরমেশ্বর বলল, “রাত পোয়াতে আর 
মোটে ঘণ্টা চারেক বাঁক আছে । আপনার ক্যারেক্টারে যাতে কোন মাকড়া 
আলকাতরা না ছিটায় সেইজন্য আমার এখন আউট হয়ে যাওয়া দরকার ।, 

“আমার ক্যারেক্তারে আলকাতরা লাগানো অত হীঁজ না স্টার হালদার | ইচ্ছে 
হলে বাঁক রাতটা আপাঁন এখানে থেকে যেতে পারেন । আই ডোণ্ট কেয়ার ।, 

'আপানি ডোন্ট কেয়ার করতে পারেন কিন্তু আমার হার্ট ভীষণ উইক 
ম্যাডাম । দয়া করে আমাকে যাবার পারমিশান দিন 1, 

'থাকবেনই না যখন, তখন কী আর করা যাবে । ও-কে বাই) 

“বাই-, 

পরমেশ্বর সোফা থেকে উঠে পড়ল । ব্যালকাঁন থেকে বাইরের দরজার 
ঈদকে সে এগুতে যাবে, হেমা বলল, “এবার থেকে যখন ইচ্ছে হবে, চলে 
আসবেন 

পরমে*্বর বলল, 'আপাঁনও মাঝে মাঝে কম্ট করে তিনটে ফ্লোর 'নচে 
নেমে আমার ওখানে যাবেন ॥ * 

নশ্চয় যাব । 


শনজের ফ্লাটে 'গয়ে শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর নকন্তু অনেকক্ষণ ঘুম এল না। 
হেমা সাঁরনের ভাবনাটা ঘুরে ফিরে বার বার তার মাথায় আসতে লাগল । 
প্রথম দিন ক্লাবে আলাপের পর থেকে আজ খানকটা আগে প্যন্তি যেটুকু 
দেখা গেছে তাতে কী মনে হয়ঃ হেমা কি ভ্যাম্প টাইপের? কিন্তু তাই 
বা কী করে হবেঃ অত বড় একটা ইমপোর্ট এক্সপোর্েরি বিজনেস যে 
চালায় তাকে একেবারে ভ্যাম্প ভাবা ঠিক নয়। হাই সোসাইটিতে এ রকম 
চালচলন পোশাক-টোশাক হয়ত চাল আছে। 

আচমকা সেই খটকাটা ভাবনার কয়েক স্তর তলা থেকে বেরিয়ে এল। 
হেমা তখন বলাছিল, তার আঁফসের কেউ নাক আঁমতাভ সেনের কাছে 
যাওয়ার খবর 'দয়েছে। তখন ভালো করে ভাবতে পারে নি কিন্ত এখন 
চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে পরমেশ্বরের পরিহ্কার মনে পড়ছে, 
আঁমতাভ সেনের ইঞ্ডাস্ট্য়াল কমপ্লেক্সে যাবার কথা আফিসের কারো কাছে 
সে বলে না তবে কে খবর 'দতে পারে? আফসের কেউ গক তার 
ওপর নজর রাখছে ? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল পরমেশ্বর । 
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আরো সাতটা "দন কেটে গেল। এর মধ্যে তেমন কিছুই ঘটে 'ন। 
আঁফস, ক্লাব, আমিতাভ আর হেমার সঙ্জে দেখা হওয়া আর দ-একবার 
সোমেম্বরের সঙ্গে ফোনে কথা_এর মধ্যেই একটা সপ্তাহ শেষ 
হয়েছে । 

আজ সকালে ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল পরমেশ্বরের । হাত বাঁড়য়ে 
টেলিফোনটা তুলে এনে 'বরন্তগলায় সে বলল, “কাকে চাই 2 এত তাড়াতাঁড় 
জাগয়ে দেবার জন্যে চটে গেছে সে। 

ওধার থেকে সোমেশবরের গলা ভেসে এল, “তোমাকেই চাই, ভাল ।, 

+ও, আপান। বলুন স্যার_-!) 

'আজ দশটার সময় একবার আমার আফিসে এসো । 

“কু দরকার আছে স্যার 1, 

“নিশ্চয়ই আছে । তখন কথা হবে ।, 

সোমেম্বর লাইন ছেড়ে দিল। তার পরও ঘণ্টাখানেক 'িছানায় ফ্লাট 
হয়ে পড়ে রইল পরমেশ্বর । সাড়ে-সাতটা নাগাদ চা নিয়ে এল ছোটি সিং। 
চায়ের সঙ্গে চলল ম্যাসাজ । আধঘণ্টা দলাই-মলাই এবং ডেইলি রুটিন 
অনুযায়ী চান-ফান সেরে ফেলল পরমে*্বর । তারপর ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে কাঁটায় 
কাঁটায় দশটায় সোমে*্বরের আঁফস-কাম-ইণ্ডাস্ট্রয়াল কমপ্লেক্সে চলে এল 
পরমেশ্বর | 

সোমেম্বর তার জন্যই আগে থেকে এসে বসে ছিলেন। তাঁর শাল 
সেকেটারিয়েট টেবলের ওপর একটা বিরাট নকশা । তাছাড়া আরো অনেকগুলে 
টাইপ-করা কাগজ সাজানো রয়েছে |. সোমে*্বর বললেন, “তোমার জিনিঃ 
রোড । মাল ডোঁলভার নিয়ে যাও। তার আগে তোমাকে সব বাঁঝট 
গদাচ্ছ ।, 


পরমেশ্বর অবাক । সে বলল, এগুলো কী স্যার? 


৯২৯) 


সোমেম্বর বললেন, ণতারশ একর ল্যাণ্ডের ওপর তোমার সেই ফ্যান্টীরর 
নকশা আর তার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেণ্টের বাজেট ।, 

সোমেশবর নকশা ধরে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন । ডিজাইনটা একটা 
কেমিক্যাল ফ্যাক্টীরর সামনের দিকের এাঁলভেসনের ছবি যেমন রয়েছে তেমান 
রয়েছে কারখানার ভেতর দিকের সুক্ক্মাতিসূক্ষ্ম ডিটেলের ছাব। | 

কোমিক্যাল ফ্যাক্টীর বসাতে হলে গভনমেন্টের নানা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল 
ডেভলাপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে কিভাবে টাকা পাওয়া যাবে, পাবালিকের কাছে 
শেয়ার ছেড়ে কত টাকা তোলা যাবে_সব লেখা আছে । তাছাড়া “র” 
মেটরিয়াল ভাবে পাওয়া যাবে, কারখানা পুরোদমে চালু হবার পর তার 
প্রোডাক্টের বাজার কিভাবে তৈরি করতে হবে-সব এখানে লেখা আছে । 
এ সব ছাড়া লেটার অফ ইনটে্ট থেকে শুরু করে লাইসেন্স পাওয়া 
পর্ন্তি দিল্লীতে কাকে কাকে গিয়ে ধরতে হবে তাদের নাম ঠিকানাও দিয়ে 
রেখেছেন সোমেশবর । 

ইণ্ডাস্ট্-টিপ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে পরমেশ্বরের একটুকু ধারণা নেই তবু সমস্ত 
ব্যাপারটা আধ ঘণ্টার ভেতর জলের মতো বুঝে গেল পরমেশ্বর | 

সোমেনবর বললেন, ব্যাপারটা ক্রিয়ার হয়েছে 2, 

পরমেশ্বর ঘাড় কাত করল, “ইয়েস স্যার ।, 

'আঁমতাভ সেনের জন্যে এরকম একটা প্ল্যানই তো চেয়েছিলে 2 

হ্যাঁ।ঃ 

পাত দিনের মধ্যে চেয়োছিলে । ঠিক সময়ের ভেতরেই রেডি করে 
দিয়োছ |, 

“থ্যাঙ্ক ইউ স্যার এবার প্ল্যানটা নিয়ে আমি যেতে পার ?, 

'অফ কোর্স |” 

একটা বেয়ারাকে ডাঁকয়ে প্ল্যান আর কাগজগুলো ঝকঝকে চমৎকার 
একটা এ্যাটাঁচি কেসের ভেতর পুরে দিলেন সোমেশ্বর । পরমেশ্বর কেসটা 
নিয়ে উঠে পড়ল । 

সেমেশ্বর বললেন, “বেস্ট অফ লাক ।' 

পরমেশ্বর বললেন, থথ্যাঙ্ক ইউ স্যার ।' 

সোমেম্বরের আঁফস কমপ্লেক্স থেকে বোঁরয়ে রাস্তায় এসে গাড়িটা থাঁময়ে 
[দল পরমেম্বর । এখন তার কী করা উঁচত?ঃ নজের আঁফসে চলে 
যাবে ? 

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল। ফ্যান্তীরর 
নকশা যখন হাতে এসেই গেছে তখন আর দৌঁর করার মানে হয় না। 


৯২২ 


তা ছাড়া আমতাভ সেনের 'ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রজ' এখান থেকে আধ মাইলের 
ভেতর । এত কাছাকাছি এসে 1ফরে যাওয়ার প্রশ্নই নেই। পরমেশ্বর ঠিক 
করে ফেলল, এখন স্ট্রেট সে 'ইটারনাল ইগ্ডাস্ট্রজে' চলে যাবে । দশ-বারো 
'শদন এই বনন্ান্টা নিয়েছে পরমেশ্বর । আর ঝুলে থাকা ঠিক না। 
নিশ্চয়ই জগদীশের শাড়খানায় তার “ইন্টারন্যাশনাল সারাভস সেপ্টার'-এর 
হেড কোয়ার্টার থেকে রোজ দশ-ীবশটা করে ক্লায়েন্ট ফরে যাচ্ছে । একটা 
কেস নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে কেমন করে ? 

পরমেশ্বর লমযঁজন স্টার্ট দিয়ে গাঁড়টাকে হটারনাল ইণ্ডাস্ট্রজে'র দিকে 
এগয়ে নিয়ে গেল। 


আমতাভ সেনের ইন্ডাস্ট্রাল কমপ্লেক্সে ঢ্‌কে পাঁকিং জোনে গাঁড় রেখে 
লিফটে করে সোজা ওপরে উঠে এল পরমেশ্বর । ম্যানৌোজং 'িরেইরের 
চেদ্বারের বাইরে টঃলের ওপর একটা বেয়ারা বসে ছিল। পরমেশ্বরকে দেখে 
সে উঠে দাঁড়াল । 

প্রমে*্বর বলল, 'সৈন সাহাব হ্যায় 2, 

বেয়ারাটা বলল, “জী সাব ।' 

পরমেশ্বর একটা ্লিপে নিজের নাম িখে বেয়ারাটাকে দিতে দিতে 
বলল, 'সেন সাহাবকো পাস লে যাও ।; 

বেয়ারাটা ভেতরে ঢুকে গেল । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে বলল, 'আপ 
অন্দর যাইয়ে |, 

দরজা গেলে ভেতরে যেতেই অমিতাভ বলল, “আসুন আসুন- 

পরমেশ্বর বলল, 'আম আসব, নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন নি, 

“একেবারেই না। হোয়াট এ প্লেজাণ্ট সারপ্রাইজ । বসুন বসুন।, 

পরমেশ্বর টেবলের উল্টোদকে মুখোমুখি বসবার পর আমতাভ বলল, 
'এাঁদকে কোথাও এসোছলেন বাঁঝ ? 

পরমেশ্বর বলল, স্ট্রেট আপনার কাছেই এসৌছ। কাজের সময় এসে 
হয়ত িসটাব করলাম ।, 

'একেবারেই না। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম ।, 

একট চুপ করে থেকে পরমেশ্বর এবার বলল, “ম্রেফ আড্ডা দেবার জন্যে 
আম আস নি; একট? দরকারেও এসোছলাম মিস্টার সেন।, 

আমতাভ বলল, “আড্ডা দেবার জন্যে এলেও খ্যশীই হতাম। আগে 
দরকারের কথাটা বলুন, তারপর গল্পটল্প করা যাবে । কী আনতে বলব-_ 
ঠাণ্ডা না গরম? 


। ॥ ৯২৩ 


'যা ইচ্ছে।, 

অমিতাভ বেয়ারাকে ডেকে সফট ড্রিঙ্ক আনতে বলল । 

ড্রগক এলে স্ট্র 'দয়ে খেতে খেতে পরমে*্বর আযাটাচি কেস থেকে 
কেমিক্যাল ফ্যাক্টীরর রংাপ্রণ্ট, প্ল্যানংএর হিসাব ইত্যাদ বার করল। টেবলের 
ওপর সাজাতে সাজাতে বলল, 'এগুলো দেখুন ।, 

'কী ব্যাপার 2) 

দেখুন না।। 

“এ তো ফ্যান্টীরর ভিগাইন-টিজাইন মনে হচ্ছে ।, 

হ্যাঁ ।, 

'আপাঁন নতুন প্ল্যাণ্ট বসাচ্ছেন নাক ?, 

পরমেশ্বর বলল, আমি বসাব না, এসব আপনার জন্যে 

বিমূট্রের মতো অমিতাভ বলল, “আপনার কথা আম ঠিক বুঝতে 
পারছি না।, 

পরমেশ্বর এবার যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম । আঁমতাভর ইণ্ডাস্ট্রয়াল 
কমপ্লেক্সে যে তারশ একর ফাঁকা জামটা রয়েছে এবং যে জামটা নিয়ে 


আঁমতাভ কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না, সেখানকার জন্য কোঁমক্যাল, 


ফ্যাক্টীরর প্ল্যান করে এনেছে সে। কারখানাটা বসাতে হলে কী ক করতে 
হবে, সব এখানে লেখা আছে । 


অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁমতাভ । তারপর বলল, “আপাঁন 


আমার জন্য এতো সব করে এনেছেন !; 
পরমেশ্বর বলল, দেখুন, আম ছোটখাটো ইমগোটটনএক্সপোটেরি বিজনেস 


কাঁর। আমার অনেক 'দনের ইচ্ছে, ইণ্ডাপ্ট্র-টিপ্ডাঁস্ট্র করব । কন্তু ল্যাপ্ড 


নেই, ক্যাঁপটাল নেই, কচ্ছ নেই । করব কোথেকে 2. আপনার জাঁমটার 


কথা ভাবতে ভাবতে সোঁদন রাত্তরে একটা কল্যান করে ফেললাম । আজ 


সকালে উঠে ভাবলাম, ব্রহীপ্রণ্টটা আপনাকে দিয়ে আসি, যাঁদ আপনার কোন 
কাজে লাগে ।, 

রুীপ্রন্টগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে আমতাভ বলল, 'আরে মশাই, 
আপাঁন একটা জিনিয়াস! যেভাবে কৌমক্যাল ফ্যান্টীরর ল্যান করেছেন, 
কোনাদন এত ভিটেলে আম তা ভাবতে পারতাম না। ইগ্ডাস্ট্রয়াল ওয়াজ্ডে 
এলে পাঁচ বছরে আপাঁন পীকে চলে যেতে পারবেন ।” 

'কী যে বলেন সেন সাহেব !, 

“কারে বলাছ ।ঃ 


একটু চুপ। তারপর আঁমতাভ আবার বলল, “আপাঁন আমার জন্যে 


১২৪ 
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শু ২. ঠা হাজি 


এত ভেবেছেন, কন্ট করে ফ্যাক্রির ব্ুপ্রিপ্ট করেছেন ; রিয়ালি কাীঁ বলে 
ষে ধন্যবাদ দেব !, 

পরমেশ্বর বলল, ধন্যবাদ-্টন্যবাদের কথা বললে আম খুব ঘাবড়ে 
যাই । আপাঁন আমার ফ্রেন্ড । ভাবলাম, অতটা জায়গা তো পড়েই আছে 
যাঁদ কোনভাবে ইউটিলাইজ করা যায়। ভাবলাম প্ল্যান করে দিলে যাঁদ 
আপনার কাজে লাগে ।; 

“নশ্চ্ই লাগবে । কৌমক্যাল ফ্যাক্কীরটা আম করবই । আর এ ব্যাপারে 
আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে । 

কী?) 

'দেখছেনই তো আম একা মানুষ । বে সাতটা ইউীনট আমার আছে, 
সেগুলো সামলাতেই প্রাণ বোরয়ে যাচ্ছে । আমার ইচ্ছা, দয়া করে কোৌমক্যাল 
ফ্যান্টীরটার ব্যাপারে আপাঁন আমার সঙ্ছে থাকুন ।, 

পরমেশ্বর বুঝতে পারাঁছল, আমতাভর আলটাকরায় ব'্ড়ীশ গেথে গেছে । 
অগমতাভ যা বলছে, সেটাই তো সে চায়। এর জন্যই ভো তার এই ফাঁদ- 
পাতা । গকন্তু এত তাড়াভাঁড় রাঙ্জী হওয়া ঠিক হবে না। তর আগে 
একটু খোলয়েটোলয়ে নেওয়া দরকার । 

পরমেম্বর বলল, “দেখুন সেন সাহেব, আম এর ভেতর থাকব, এসব 
ভেবে শীকন্তু কিছু কার নি। জাস্ট ব্রেনে এসোছল তই । অ ছাড়া 
আমার ছোটখাটো একটা বজনেসও আছে । সেসব করার পর সময় পাওয়াও 
মৃুশীকল ।, 

'বুঝোছ, নিজের ইণ্টারেস্টেরে কথা ভেবে এসব করেন ন। কিন্তু 
আপনাকে আমার খুব দরকার । প্লীজ জয়েন মী। আপনাকে সঙ্গে পেলে 
1কউচারে অনেক বড় ছু করা যাবে । রোজ খানকটা সময় করে অন্ততঃ 
আপনাকে এখানে আসতেই হবে 1, 

পরমে*বর ভাবল, এখানে পার্মানেন্টাল পে ইন” করতেই তো চায়। 
রোভ্র এখানে আসতে পারলে আঁমতাভর প্ল্যান্টগলোর বারোটা বাজতে আর 
কতক্ষণ ! গকভাবে এই ইগ্ডাস্ট্রয়াল ইউীনটউগুলোকে সে মাটিতে মাঁশয়ে 
দেবে তার প্ল্যান মোটামুটি ঠিকই করে ফেলেছে । একা তার পক্ষে সব- 
কিছু করা সম্ভব হবে না। একটা চান্স করে নিয়ে লোলেকেও সে এখানে 
ঢাঁকয়ে দেবে । তারপর তার গ্ল্যানমাফিক অপারেশন করে যাবে লোলে। 
কিন্তু সে-সব পরের কথা । নজের খুব একটা গরজ নেই, নেহাত আমতাভর 
্রকোয়েস্ট রাখতে হচ্ছে, এমন একটা ভঙ্গ করে পরমেশ্বর বলল, “ঠিক আছে, 
আপাঁন যখন বলছেন তখন আসব । 
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আঁমতাভ বলল, “কাল থেকেই আসতে হবে কিন্তু ।, 

'আচ্ছা | 

“আপনার জন্যে একটা ভাল চেছ্বারের আযারেঞ্জমেন্ট আজই করে রাখাঁছ ।, 
থ্যাঙ্ক ইউ ৷, 


আরো দু. ঘণ্টা বাদে নিজের ইমপোর্টএক্সপোর্টের আফসে এসে 
সোমে*বরকে ফোন করল পরমেশ্বর, “স্যার, আপনার ফ্যান্তীরর িজাইনগুলো 
কামাল করে দিয়েছে ।, 

সোমে*বর বললেন, “তাই নাক !, 

ইয়েস স্যার। সাতাঁদনের ভেতর আঁমতাভ মাকড়াকে ক্যায়সা ম্যাঁজক 
দেখাই, সেটা শুধু মার্ক করে যান। ওকে?) 

ও-কে। তাহলে সাতাঁদন বুকের ভেতর 'নঃ'বাস আটকে আম ওয়েট 
করে থাকছি ।, 

পরমে*বর লাইন কেটে দিল। 

দন সাতেকের ভেতর আঁমতাভর সঙ্গে দারুণ জাময়ে ফেলল পরমেশ্বর । 
ইমপোর্টিএক্সপোর্টের আঁফস ছুটি হয়ে গেলে একটা সেকেন্ডও সে আর 
অপেক্ষা করে না; স্ট্রেট “ইটারনাল ইণ্ডাস্ট্রজের আঁফসে চলে আসে । 
আবার কোন কোন দিন ছুটির আগেই এসে পড়ে । যতক্ষণ একসঙ্জে থাকে, 
কোঁমক্যাল ফ্যান্টীরটার প্ল্যানং নিয়ে কথাবাত্ণা হয়। শুধু তাই নয়, এ 
ব্যাপারে লেটার অফ ইনটেণ্ট পাবার জন্য সোমেশ্বরকে দিয়ে ড্রাফট- করিয়ে 
একটা চিঠি এনে আমতাভকে দৌখয়েছে পরমেশ্বর । সেই চিঠি আমতাভ 
দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছে । 

শুধু নতুন কৌমক্যাল ফ্যান্ীর সম্পকেইি না, আঁমতাভর যে-সব কারখানা 
এখন রয়েছে, সে-সব ব্যাপারেও নানা কথাবার্তা হয়। কোন দন প্রোডাকসান 
সম্বন্ধে ডিসকাসান, কোন দন লেবার ট্রাবল সম্বন্ধে, কোন 'দন মাকেটিং এবং 
গবাভন্ন প্রোডাক্টের 'ডাস্ট্রীবউসান সদ্বন্ধে। কোন একটা 'িষয়ে খটকা-টটকা 
লাগলে পরমেশ্বর করে কি, একাদনের সময় চেয়ে নেয়। তারপর 
সোমেশ্বরের কাছে জেনে নিয়ে পরের দিন এসে বুঝিয়ে দেয় । 

পরমে*্বরকে যত দেখাছল ততই ম:গ্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমিতাভ | পরমেশ্বরকে 
ছাড়া এখন তার একটা দিনও চলে না। আঁফস বা ফ্যান্টীরর কোন 
ব্যাপারে ডাঁসসান নেবার আগে পরমে্বরের মতামত সে জেনে নেয়। 
পরমেম্বরের কাছে না থাকলে তার আঁফস বা ফ্যাক্টরীতে ফোন করে । মোটকথা 
পরমে*্বর তার ফ্রেপ্ড ফিলজফার আ্যাণ্ড গাইড হয়ে দাঁড়য়েছে । 
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কোন কোন দিন কোম্পানর নানা পালাঁস নিয়ে ডিসকাসান করতে করাতে 
অনেক রাত হয়ে যায়। সোঁদন আর ক্লাব-টগ্রাবে যাওয়া হয় না। ইটারনাল 
ইণ্ডাস্ট্রজ থেকে স্ট্রেট সে নিজের আযাপার্টমেন্টে চলে আসে । 

এর মধ্যে হেমার সঙ্গে বার দুয়েক দেখা হয়েছে পরমেশ্বরের, আর 
তিনবার ফোনে কথা হয়েছে। এলোমেলো মামুল টাইপের কথাবাতণ। 
আজকাল পরমেশ্বরকে বিশেষ দেখা যায় না কেন, সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে না 
গিয়ে কোথায় যায়, খুব 'বাঁজ নাক, ইত্যাদ ইত্যাদি | 

সাত দন পর “ইটারনাল ইস্ডাস্ট্রজে এসে নিজের চেম্বারে ঢোকার 
সঙ্গে সঙ্গে আমতাভ ইন্টারনাল কমুীনকেসনে তাকে ধরল । বলল, “খবর 
পেলাম, আপান এইমান্র এসেছেন । কাইণ্ডলি যাঁদ একবার আমার ঘরে 
আসেন__, 
| আমতাভ আর পরমে*বরের চেম্বার একই ফ্লোরে । মাঝখানে চল্লিশ- 
পণ্টাশ ফট ডিসট্যান্স। পরমে*বর বলল, “এক্ষনি আসছি ।, 

কয়েক 'মানট পর অমিতাভর চেদ্বারে এসে পরমেশ্বর দেখল, সতানাথ 
সান্যাল বসে আছেন । মডল-এজেড সতানাথের গায়ে বেশ ফ্যাট জমেছে । 
ব্যাকব্রাশ-করা কাঁচা-পাকা চুল তাঁর, মোটা নাক, জোড়া ভুরু, পুরু চোঁট, 
শাঁণতচোখে বাইফোকাল লেন্স। পরনে দামী ট্রাউজার্স এবং বুশ শাট। 
দেখামান্র টের পাওয়া যায় মালটি বেশ হার্ড নাট ।, 

সতানাথ ইটারনাল ইণ্ডাসস্ট্রজের” সবগুলো কোম্পানর সেক্রেটারি | আগেই 
তাঁর সঙ্গে পরমে*্বরের আলাপ-টালাপ হয়ে গেছে এবং তাঁর মতো একটি খাঁলফাকে 
সে কাতও করে ফেলেছে । শুধু সতীনাথের সঙ্গেই না, 'ইটারনাল ইন্ডাস্ট্রিজের, 
সব ভি. আই. প.'র সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে এই সাত দিনে । সতশনাথের 
মতো তাদের সবাইকে কব্জাও করে নিয়েছে । 

পরমেশ্বর বসতেই আঁমতাভ বলল, “একটা ব্যাপারে আপনাকে দায়িত্ব 
নিতে হবে |, 

পরমেশ্বর জজ্ঞেস করল, 'গ্ল্যাীল। কাঁ ব্যাপার বলুন তো ?, 

সতীনাথকে দেখিয়ে অমিতাভ বলল, “মিস্টার সান্যাল বলছিলেন, 
আমাদের ইলেকট্রনিক ইডীনটে কিছ; ক্লাস ফোর স্টাফ নেওয়া হবে। 
নিউজপেপারে আযাডভার্টাইজমেন্টও করা হয়ে গেছে । এই মাসের সেভেন্থ 
পষন্ত আ্যাপ্রকেশন নেওয়া হবে। তারপর ইণ্টারভিউ। ইন্টারভিউ নিয়ে 
আপাঁন আ্যাপয়েণ্টমেন্ট দেবেন ।, 

বিদন্যৎ চমকের মতো লোলের মুখটা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের | 
অমিতাভর ইটার্নাল ই্ডাস্ট্রজে ওকে ঢ্াকয়ে দেবার এই হল চান্স। এত 
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তাড়াতাঁড় যে চান্সটা এসে যাবে, ভাবতে পারা যায় ন। সুযোগটা 
শকছুতেই হাতছাড়া করা যাবেনা । পরমেশ্বর কোন রকম তাড়াহুড়ো করল 
না, এমন কি বিশেষ আগ্রহও দেখাল না। আস্তে আন্তে বলল, এই ক্লাস 
ফোর স্টাফেদের কী কাজ করতে হবে?” 

“যে সব প্রোডান্ত তৈরী হয়ে যাবে সেগুলো সাএয়ে গাঁড়তে 
তুলে দিতে হবে। তা ছাড়া প্যান্টের সুপারভাইজাররা যা বলবে তা 
করতে হবে ॥, 

“এদের কোয়ালীকফকেশন কতটা দরকার 2 

সতঈনাথ তাঁর 'ব্রফকেস থেকে একটা খবরের কাগজের কাট্রং বার করে 
পরমে*্বরের হাতে দিল। ওটায় ক্লাস ফোর স্টাফের জন্য বজ্ঞাপনটা 
ছাপা রয়েছে 

পরমেশ্বর দূত একবার আযাডভার্টইজমেন্টগা দেখে নিল। মানমাম ক্লাস 
নাইন পর্যত এডুকেশন আর পাঁচশ বছরের ভেতর বরস হওয়া 
চাই। যে স্কুলে সে পড়েছে সেখানকার সাটীফবেট এবং একজন 
এম-এল-এ বা ফাপ্ট ক্লাস গেজেটেড আঁকসারের ক্যারেক্টার সাটিফিকেটও 
দরকার | 

পরমেশ্বর ভাবল, এগুলো কোন প্রবলেমই না। দুঁএক 'দনের মধ্যে 
লোলের জন্য স্কুল আর গেজেটেড আফপারের দ্ুন়ে জাল আটাঁফকেট সে 
বাঁনয়ে ফেলবে । তা ছাড়া আজ রাঁভ্তরেই জগদীশের শাঁড়খানায় গিয়ে 
লোলেকে ধরতে হবে । একটা আযাপ্রকেশন ীলখে দিয়ে সই কাঁরয়ে ডাকে 
ফেলে 'দতে হবে । 

পেপার কাটংটা থেকে মুখ তুলে পরমেশ্বর বলল, “টিক আছে । ক্লাস 
ফোর দ্টাফের রেসপান্সাবালটটা আম নিলাম ।' 

আমতাভ বলল, “মৌন মৌন থ্যাঙ্ফস্‌ ।, 

সতীনাথও ধন্যবাদ জানালেন । তারপর অল্প দু-একটা কথা বলে চলে 
গেলেন ॥ 

পরমেখ্বর সোজাসীঁজ আমতাভর দিকে তাঁকয়ে এবার জিজ্ঞেস করল 
“কোমক্যাল ফ্যা্টীরর জন্য দিল্লীতে ধে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার রিপ্লাই 
এসেছে 2, 

আ'মতাভ বলল, “ওরা আ্যাপ্রকেশন পাওয়ার খবরটা জানয়েছে । বলতে 
বলতেই কবাঁজ উলটে ঘাঁড় দেখে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠল, ইস, সাড়ে-ছ") 
বেছে গেল। এক্ষযীন আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে ।, 

'আজেন্ট কোনো ব্যাপার আছে নাক? 
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চোখ কুণ্চকে অল্প একটঃ হাসল আঁমতাভ ! তারপর গলার স্বরটা ঝপ 
করে নাময়ে বলল, “তা বলতে পারেন।, 

পরমেশ্বর বলল, 'আপাঁন তো আজেন্ট কাজে যাচ্ছেন। আঁমও কেটে 
পাঁড়। ক্লাবে দিয়ে সেই ছঠাঁড়টার সাঁতার-ফাতার দোঁখ ।, 

“নো স্যার।, 

কী হল? নেকেড মূগাঁদের সুইমিং-ফুইমিং দেখে ক্যারেক্ঠার খারাপ 
করব, সেটা হতে দেবেন না নাক ?, 

'আপাঁন আমার সঙ্গে এখন যাবেন ।, 

“কোথায় ? 

চলুন না। দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেব ।” 

ওরা বোরয়ে পড়ল । 


ৰ ১৯২৯ 
চরিত্র--৯ 





ণসটির “পশ" লোকাণলাটিতে একাঁট বড় শো হাউসের ভেতর এসে দু'জনে 
গাঁড় পাক করল। তারপর বাইরে বোঁরয়ে চাঁব লাগাতে লাগাতে ঝট করে 
চারাঁদক একবার দেখে নিল পরমেশ্বর । 

হলটার সামনের দিকে লাল শালুতে লেখা আছে । “অল ইশ্ডিয়া 
শমউাজক্যাল কনফারেন্স ।” এধারে ওধারে প্রচুর লোকজন, পাঁকং জোনে 
গাদা গাদা গাঁড়। 

পরমে*্বর আগেই জানত, এই হলটা ভাড়া "দিয়ে প্রায়ই জলসা-টলসা 
বসানো হয়। হীণ্ডয়ার নানা জায়গা থেকে নামকরা সব ওস্তাদ-টোস্তাদ আর 
আর্টিস্টরা আসে । হোল সিট, মানে এই মেক্রোপালসের যে স্ব মাকড়ার 
পকেটে বুযাক মান আছে তারা এখানে ঝাঁপয়ে পড়ে । যে শালাদের ঘরে 
কালো টাকা-ফাকা আছে তারা সে সব ওড়াবার জন্য সব সময় চান্স 
খজছে । হাতের সামনে যা পাওয়া যায় তাতেই ওরা টাকা ওড়ায়। 
এত সারপ্লাস মান থাকলে যা হয়। 

পরমেশ্বর বলল, “এখানে কী 

আমিতাভ বলল, “আমার দুগে টিাকট কাটা আছে । তাই আপনাকে ধরে 
নিয়ে এলাম |, 

আপনার গক মনে হয় আম গান-বাজনার একজন টেরিফক সমঝদার !, 

আমতাভ হাসল, গেটের দিকে যেতে বলল, "শুধু গ্রান-টান শোনাবার 
জন্যে তো আপনাকে এখানে আন নি), 

পরমেশবর পাশাপাশি হাঁটছিল । বলল, “ও হ্যাঁ হ্যাঁ কী একটা সারপ্রাইজ 
যেন দেবেন বলোছিলেন ।, 

“স্টোই আসল ব্যাপার । আগে ভেতরে চলুন |, 

হলের ভেতর ঢুকে একেবারে ফ্রুণ্ট রোতে এসে বসল দুজনে । 
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একট. পরেই ফাংশন শুরু হয়ে গেল। প্রথমে সাউথ ইণ্ডিয়ান একটা 
মেয়ে মখে নানা রকম বোল-ফোল ফুটিয়ে গোটা ডায়াসে ঝড় তুলে কথক 
না ভরতনাট্যম্‌ কী সব নেচেফেচে গেল। তারপর চওড়া জুলাঁপওলা, 
গুরু-পাঞ্জাব আর চুস্তপরা একটা লোক মাইকে যা আযানাউন্স করে গেল, 
তা এই রকম। এবার নতুন এবং অত্যন্ত প্রাাসং আর্টিস্ট সুনেত্রা চ্যাটাঁজ 
ক্যাঁসকাল গান গেয়ে শোনাবেন । 

কিছুক্ষণের মধ্যে সুনেত্রা চ্যাটাঁজ তানপুরা নিয়ে ডায়াসে চলে এল । 
তার সঙ্গে সঙ্গত করার জন্য তবলচী-ফবলচী । তবলচণটা হাতুড় ?দয়ে 
ঠুকে ঠুকে বাঁয়া আর তবলার টিউীনং ঠিক করে নল । আর তানপুরার 
কান মন্চড়ে তারগ্লোকে সরে বেধে কিছুক্ষণ টং টাং ঘ্যাঁও ঘোঁও করে 
বাজাল। 

দারুণ দেখতে স্হনেন্রাকে। গায়ের রং আঁম্বনের রোদের মতো । 
বাঙাল মেয়েদের তুলনায় তার হাইট বেশ ভালই । পাঁচ ফুট সাত-আটের 
মতো হবে । ঘন পালকে ঘেরা লদ্বাটে চোখ, সোনার ফ:লদাঁনর মতো গলা, 
সরু কোমর, ঘন কোঁচকানো চুল, মুখটা পানপাতার কথা মনে কাঁরয়ে দ্যায়। 
নাকটা সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে । মোমে মাজা মসৃণ ত্বক। 
পরনে মুগার কাজকরা কাগজের মতো ধবধবে তাঁতের শাঁড় আর মূগার 
ব্লাউজ । হাতে সোনার একটি করে রাীঁল, কানে হীরের কানফূল । গলায় 
সরু হার, সেটার লকেটটা মাছের আকারের । সব 'মালয়ে দুর্দান্তব্যাপার | 

তবলা আর তানপুরার টিউীঁনং হয়ে যাবার পর খাঁনকক্ষণ আলাপ-ফালাপ 
করে গান শুরু করল সুনেত্রা। 

ক্ল্যাসকাল গান-ফান বোঝে না পরমেশ্বর ৷ হিন্দী ফিল্মী গান ছাড়া 
আর 'কছুই তার ভালো লাগে না। কিন্তু সুনেত্রার গলায় এমন ম্যাঁজক 
রয়েছে যাতে কয়েক ানটের মধ্যে ক্ল্যাসকাল গানও তার দারুণ ভাল 
লেগে গেল । 

আচমকা পাশ থেকে অমিতাভ বলল, গান কি রকম লাগছে 2 

পরমেম্বর বলল, “আম ক্যাসিক-ফ্লাসক বাঁঝ না। কন্তু মেয়েটার 
গলা টোরফিক ।, 

“মেয়েটাকে মার্ক করে যান।, 

আমতাভর গলায় এমন ছু; ছিল যাতে ঘাড় 'ফরিয়ে তার দিকে 
তাকাল পরমেশ্বর । দেখল মাকড়ার চোখে যেন টান লাইট জহলছে। সে 
বলল, “মস্টার সেন, ও-ই বাঁঝ আপনার সারপ্রাইজ !, বলে সুনেত্রাকে 
দোখয়ে দিল । 
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আঁমতাভ চমকে ঘাড় ফেরাল। তার পরেই হেসে ফেলল, ধরা পড়ে 
গোঁছ তা হলে ?, 

ইয়েস, ক্যাচ কট কট--, 

একট হেসে আবার ডায়াসের ঈদকে চোখ 'ফারয়ে নিল আমতাভ । 
পরমেশ্বর বুঝতে পারাছল, মাকড়াটার অন্য কোনাঁদকে তাকাবার সময় 
নেই এখন । 


সূনেত্রার গান হয়ে যাবার পর চারাদিক থেকে ক্ল্যাপ-্যাপের আওয়াজ 
হতে লাগল । কনগ্রাচুলেশনের উত্তরে ঘাড় ঝঠীকয়ে দারুণ একটু হেসে আস্তে 
আস্তে তানপুরা নিয়ে উইংসের পাশ দিয়ে হার ম্যাজোঁস্টর মতো স্টাইলে 
ব্যাক স্টেজে চলে গেল সুনেত্রা। ছাড় আঁটস্টদের সব স্টাইল-ফাইল ?শখে 
নিয়েছে । 

এদিকে সেই গুরু পাঞ্জাঁর আর চুস্তওয়ালাটা আবার মাইকের সামনে 
এসে নেক্সট আইটেম জানিয়ে 'দাঁচ্ছল। তার বলা শেষ হবার আগেই 
আঁমতাভ উঠে পড়ল । বলল, “চলুন । 

পরমেশ্বর উঠতে উগ্ততে বলল, “এবার কোথায় 2, 

“বাঃ, সনেত্রার সঙ্গে আলাপ করবেন নাঃ; 

পরমেশ্বর বলল, “কাবাবের ভেতর হাঁজ্ডি হয়ে থেকে কোন প্রাক নেই ! 
আম আউট হয়ে যাচ্ছ।; 

আঁমতাভ তার একটা হাত ধরে টানল। হিউ আর ওয়ান অফ মাই 
বেস্ট ফ্রেডস । আসুন তো-+ 

একট পর দুঙ্নে ব্যাক স্টেজের কাছাকাছ আসতেই দেখতে পেল, 
সুনেত্রা দাঁড়য়ে আছে। দেখে মনে হাচ্ছল সে আমতাভর জন্যই ওয়েট 
করছে । 

আমতাভ মুখ খোলার আগেই সুনেন্রা পরমে*্বরের দিকে আকয়ে হাসল । 
বলল, 'আপাঁন নিশ্চয়ই মিস্টার হালদার |, 

পরমেশ্বর িছুটা হকচকিয়ে গেল, 'আপাঁন আমাকে 

তার শেষ কথা হতে না হতেই সংনেত্রা বলে উঠল, “প্রথমে আমার একটা 
কথার উত্তর দিন তো ।? 

বিলুন ।, 

'আমতাভর সঙ্গে আপনার কতাঁদনের আলাপ ?; 

ধরুন, এক ফোর্ট নাইট 1, 

“এই এক ফোর্টনাইট ধরে যখনই ওর সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে 
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তখনই শুধ্য আপনার কথা । শস্টার হালদার আম আপনার ওপর রিয়োল 
জেলাস হয়ে পড়োৌছ ।, 

পরমে*বর হাসতে লাগল । 

সূনেত্রা ফের বলল, “যাঁদও ও আপনার নাম বলেছে তব আমার ডাউট 
হাঁচ্ছল সাত্য সাঁত্যই আপাঁন পুরুষ কি না। 

পরমে*্বর বলল, গার্ল ফ্রেড ভেবোছিলেন 2) 

একজাইলি !, 

আমিতাভ এতক্ষণ, কথা বলার চান্স পাচ্ছিল না। এবার গলা বাঁড়য়ে 
বলল, 'এইজন্যেই আপনাকে ধরে নিয়ে এসৌঁছ ।, 

পরমেশ্বর বললে, “তা হলে আগে থেকেই? 

আঁমতাভ বলল, “আ্যারেগ্জমেণ্ট করে রেখোঁছলাম । আপনাকে ধরে এনে 
সুনেত্রার কাছে ইনট্রোডিউস করে দেব। ীনীজের চোখে দেখলে ও বদঝতে 
পারবে, আপাঁন আমার গার্ল ফ্লেপ্ড না, একেবারে 

আমতাভর কথা শেষ হবার আগেই পরমে*বর বলে উঠল, “আগ্মাকা 
বয়ফ্রেন্ড 1, 

পরমে*্বর এবার বলল, “আমাকে নিয়েই শুধু ডায়লগ হচ্ছে । শিপ 
চ্যাটাজ), একটু আগে আগনার গান শুনলাম । টোরফিক !, 

সুনেত্রা লাজুক মুখ করে হাসল, ধন্যবাদ !, একট থেমে বলল, 
এএখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে কতক্ষণ আর পা ব্যথা করব? চল,ন* আমাদের 
বাঁড় যাওয়া যাক। ভাল করে গান করা যাবে ।, 

পরমেশ্বর আঁমিতাভর দিকে তাকাল । অমিতাভ বলল, "আজই যেতে 
বলছ 2; 

'সওর । আসুন, আসুন । নতুন আলাপ হল, ভাল করে আন্ভাটা 
শদতে না পারলে আমার খুব খারাপ লাগবে । তা ছাড়া বাবা তোমাকে 
আজ বিশেষভাবে যেতে বলেছেন । 

তা হলে আর কী। চল।, 

ণভনজন পাঁক্কং জোনের দকে এগিয়ে গেল। 
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দুটো লম্এীজন পর পর এগিয়ে যাচ্ছিল। সামনের গাঁড়টা আমতাভর, 
পেছনেরটা পরমে*বরের । পরমেশ্বর সংনেন্রাদের বাঁড়ঢা চেনে না। আঁমতাভর 
গাঁড়টা পাইলট কারের মতো তাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাঁচ্ছল। 

ড্রাইভ করতে করতে সামনের গাঁড়টার ব্যাক উইণ্ডো য়ে পরমেশ্বর 
দেখতে পেল, অমিতাভ আর সংনেন্রা ফ্ণ্ট সীঁটে বসে আছে । আঁমতাভ 
ওদের গাড়িটা চালা চ্ছল | 

আমতাভ অবশ্য ভদ্রতা করে সূনেত্রাকে পরমেশ্বরের গাঁড়তে যেতে 
বলেছিল । পরমেশ্বর রাজী হয় নি। একরকম জোরজার করে আমতাভর 
গাঁড়তে তাকে তুলে দিয়েছে । কোন ব্যাপারেই সে নিজেকে জড়াতে চায় 
না। এই যে আমতাভরা সনেত্রাদের বাঁড়তে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও 
তার খুব একটা গরজ নেই । বোশ লোকজনের সঙ্জে মেলামেশা মানে বাড়ীতি 
ঝঞ্চাট, এক্সদ্রা লাফরা। তার যা প্রফেসান তাতে বেশি লোকজন তাকে ?চনে 
রাখুক, এটা পরমেশ্বর চায় না। তার ফিউচারের পক্ষে ব)াপারটা খুবই 
ডেঞারাস । 

সুনেত্নার আর আমতাভর 'িলেশনটা ওদের একসঙ্গে দেখামান্ন টের পেয়ে 
গেছে পরমেশ্বর | মাকড়া দুটো চুটিয়ে প্রেম-ফ্রেম যা খুশি করুক গে। 
পরমেম্বরের এই ক্যাচাকলে নাক ঢোকানো তিক হবে না। সে এখানে এসেছে 
সোমেশ্বরের কনদ্রাকট 'নয়ে। যত তাড়াতাঁড় পারা যায়, আমতাভর বারোটা 
বাঁজয়ে সে এখান থেকে সরে পড়বে । আঁমতাভর লাভারের বাঁড় যাওয়া 
ঠিক হচ্ছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, সে ঠিক করে ফেলল, 
ওদের বিশেষ করে সুনেত্রার সঙ্গে খুব একটা ঘে*ষাঘেশিষ সে করবে না। যে 
শালার বারোটা বাজাতে এসেছে তার গার্লফ্লেণ্ডের সঙ্গে বন্বত্বটন্বঃত্ব করে 
ফায়দাটাই বা কী? 
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একসময় সাউথ ক্যালকাটার একটা 'নারাবাঁল পাড়ায় ছিমছাম বাংলো 
টাইপের দোতলা একটা বাঁড়র কমপাউণ্ডে পর পর দুটো লমুঁজন এসে 
পার্ক করল। 

বাঁড়র সামনের দিকে দারুণ একখানা বাগান, নানা ধরনের মরসুমী 
ফুুল-দল আছে । মাঝখান বদয়ে বাদামী নঁড়র রাস্তা । এখন এই 
রাঁন্রবেলা বাগানটাকে আলো করে বোৌশ পাওয়ারের একটা ফ্ুরোসেন্ট আলো 
জথলছে । আলোটা এত জোরালো যে বাগান থেকে একটা চিন পর্যন্ত 
কাঁড়য়ে নেওয়া যায় । 

আমতাভ আর সুনেত্রা আগের গাঁড়টা থেকে নেমে পড়েছিল। ওদের 
দেখাদৌখ পরমে*বরও নামল । 

আমতাভরা তার দিকে এগিয়ে এসোঁছল । সনেত্রা সমাদরের ভাঁঙগাতে 
পরমে*বরকে বলল, 'আসুন আসুন- 

একট; পর তিনজন সাজানো-গোছানো বরাট একটা ড্রইং রূমে এসে 
ঢুকল । সহনেত্রা ওদের বসতে বলে গলা তুলে ডাকতে লাগল, “বাবা, 
বাবা" 

“কে রে, স্যান নাঁক 2, দোতলার দক থেকে একটা গম্ভীর ভারী গলা 
ভেসে এল । 

হ্যাঁ, বাবা ।, 

'আমতাভ এসেছে 2, 

এসেছে । আরো একজনকে ধরে এনেছি, 

কে?) 

“তুমি নিচে এসো না 

ড্রইং রুমের মাঝখান দয়ে দোতলায় যাবার ফ্যাশনেবল রোলং বসানো 
কায়দা-করা িশড়। দু 'মানটের মধ্যে দেখা গেল পাজামা-পাঞ্জাঁব পরা 
শিডল-এজেড এক ভদ্রলোক খড় দিয়ে ড্রইং রুমে এলেন । এ্যাভারেজ 
বাঙালীদের তুলনায় তাঁর হাইট বেশ ভালই । -পাঁচ ফুট দশ এগারো ইণ্ির 
মতো হবে ৷ লদ্বাটে মুখ, গায়ের রং না-্ফস্ণা না-কালো। বাজে ফ্যাট 
এক গ্রামও নেই শরীরে । হাতের হাড় বেশ মজবুত এবং চওড়া । আঙমলের 
ফাঁকে মোটা গিসগার । সব মিলিয়ে তার মধ্যে দারুণ এক পার্সোনালিটি 
রয়েছে । . 
ভদ্রলোক যে সূনেত্রার বাবা, সেটা বোঝা গেছে। তিন আসামান্র 
আমিতাভ উঠে দাঁড়াল । দেখাদোখ পরমেশ্বরও ৷ ওদের বসতে বলে ভদ্রলোক 
মুখোমুঁখ বসলেন । 
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সূনেন্রা প্রথমেই পরমে*্বরের সঙ্গে তার বাবার আলাপ করিয়ে দিল, 
ইনি রণজয় হালদার, িজনেসম্যান, অমিতাভর বন্বঃ,-ইত্যাদ ইত্যাদি। 
পরমেশ্বরকে বলল, উনি আমার বাবা, মণিমোহন চ্যাটাজি, রিটায়ার্ড পুলিস 


অফিসার- 

পুলিস অফিসার কথাটা বুলেটের মতো কানের ভেতর ঢুকে গেল 
পরমেশ্বরের । সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে এবং শরীরের সবগুলো নাভ 
টান টান করে রাখল। পালসের চোখ অত্যন্ত ডেগ্রারাস । সেখানে ধুলো 
ছিটানো খুব সোজা ব্যাপার না। পরমেশ্বর মনে মনে ঠিক করে ফেলল, 
এখন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে সেফেসে যায়। যতক্ষণ এখানে 
থাকবে চোখ-কান খুলে রাখবে । কে জানত, অমিতাভ মাকড়া পুলিস 
আঁফসারের মেয়েকে ফাঁপিয়ে বসে আছে । আগে টের পেলে সে কিছুতেই 
এই গর্তে এসে ঠ্যাং ঢোকাত না। একটা-না-একটা বাহানা তুলে শো 
হাউস থেকেই সটকে পড়ত । কিন্তু এসেই যখন পড়েছে তখন যতটা সাবধানে 
থাকা যায় ! 

মাঁণমোহন দুই ঠোঁটের ফাঁকে চুরুটটা চেপে ধরে চুষতে চুষতে বললেন, 
“কসের বিজনেস তোমার ?, 

পরমেশ্বর ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কথা বলল । 

মাঁণমোহন বললেন গুড । এ 'িজনেসের মার নেই। তোমার অফিস 
কোথায় 2 

পুলসের এই এক কারবার, একবার চোখাচুখি হলেই হাজার রকমের ক্শ 
একজামিনেসন । পরমেশ্বর আস্তে করে তার অফিসের ঠিকানা বলল । 

মাঁণমোহন এবার জিজ্ঞেস করলেন, “থাকো কোথায় 2, 

সে যে একটা পাক্কা ফেরেববাজ এবং ক্রিমিনাল তা কি দেখামান্ুই ধরে 
ফেলেছেন মাঁণমোহন 2 লোকটার চোখ কি এক্স-রে মোশনের মতো? 
পরমেম্বরের ভেতরকার সব ক ফোটোগ্রাফের মতো দেখতে পাচ্ছে 2 খুব 
সতর্ক ভাঙ্গতে আযাপা্টমেন্ট হাউসের ঠিকানা দিল পরমেশ্বর ॥ যেখানে সে 
এসে পেশচেছে ঠিকানাটা না 'দয়ে উপায় নেই। কেননা আগেই তার 
সার্কুলার রোডের আ্যাপার্টমেন্টের কথা আমিতাভর কাছে বলে ফেলেছে 
পরমেন্বর । এখন আরেক রকম ঠিকানা দিলে আমতাভই তার গলা 'টিপে 
ধরবে । 

মাঁণমোহন বললেন, “ম্যারেড ?? 

না।ঃ 

“কে কে আছে বাড়তে ?, 
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এখানে আমি একাই থাঁক। দেশে মা-বাবা আর দুই বোন থাকে ।, 
ঘা মুখে এল দুমদাম বলে ফেলল পরমে*বর । 

মীণমোহন জিজ্ঞেস করলেন, “দেশ কোথায় ?, 

মুখের চামড়া এতটুকু না কংচকে পরমেশ্বর বলল, 'আসানসোলে |, 

মীণমোহন আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। সোজা সূুনেন্রার দিকে 
ফিরে বললেন, 'আজ তোর ফাংসান কেমন হল 2, 

সুনেতা কিছ বলার আগে আমিতাভ দারুণ উচ্ছৰবাসের গলায় বলল, 
“একসেলেন্ট! হোল আঁডয়েন্সকে আজ স্পেল-বাউণ্ড করে দিয়েছে সূনেত্রা। 
তাই না, মিস্টার হালদার 2, 

পরমেশ্বর তিন মিটার ঘাড় হেলিয়ে বলল, “ডোঁফানটাঁল । গোটা হলে 
শুধু ক্যাপ আর ক্ল্যাপ, কনগ্র্যাুলেসন আর কনগ্র্যাুলেসন-, 

মাঁণমোহন মেয়ের গানের তাঁরফের কথা শুনে ভীষণ খুশী হলেন। 
টোকা দিয়ে দিয়ে আ্শ-্রেতে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ইজ 
ইট 2 ইজ ইট? 

আঁমতাভ বলল, “আজ মিউাীজক কনফারেন্সে না গিয়ে আপাঁন খুব মিস 
করেছেন ।, 

সন অনেকবার যেতে বলেছিল কিন্তু প্রেসারটা বিকেলে এত বেড়ে গেল 
যে মাথা তুলতে পারাছলাম না। এতক্ষণ তো শুয়েই ছিলাম ॥, 

“এখন কেমন ফাঁল করছেন ?, 

“মাচ বেটার 

একট চুপ । এর মধ্যে সুনেত্রা বাড়ির কাজের লোককে 'দয়ে প্রচুর 
খাবার-দাবার আর চা আনয়ে সবাইকে 'দয়েছে। 

আমতাভ একসময় বলল, সনেতা বলাছল আপাঁন আমাকে আজ আসতে 
বলেছেন ।, 

বিনা চিনির চা খেতে খেতে মাঁণমোহন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ ।, 

'দরকার আছে 2? 

হ্যাঁ ।, 

আঁমতাভ চোখের তারা ফিক্সড করে মাঁণমোহনের 1দকে তাকিয়ে রইল । 

মাঁণমোহন বলতে লাগলেন, তুমি যা ডাউট করেছিলে মনে হচ্ছে তাই । 
আম তো এখন আর সার্ভিসে নেই । তবে প্রাইভেটালি যেটুকু ইনভেস্টিগেট 
করোছ তাতে মনে হচ্ছে তোমার বাবার ডেথটা ন্যাচারাল নয় ।' 

খুব জোর *বাস টেনে আমতাভ জিজ্ঞেস করল, “ওটা কি তা হলে 
মার্ডার 2 
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আমার তা-ই মন্দেহ। এখন পর্যন্ত যে এভিডেন্ন আর পেপার-টেপার 
পেয়েছি তাতে মনে হয় মাডণরটা প্রুাভ করতে পারব । বাইরে থেকে 
ইনভোস্টগেট করতে অস্ীবধে হচ্ছে । আরো কিছাাদন আগে তোমার সঙ্গে 
যাঁদ আলাপটা হত! হল না 'রটায়ারমেণ্টের সময় । যাক গে? 

“আপনার ি মনে হয় এ লোকটাই মারার ?, 

“আনডাউটেডাঁল । 'িনজের হাতে না মেরে অন্য কাউকে দিয়ে খুন করালে 
তাকে মার্রারই বলা হয়।, 

আমতাভর চোয়াল শন্ত হয়ে উঠাঁছল, চোখের তারা দুটো হঙ্গকার মতো 
জবলছে, সারা গায়ের পেশীগুলো পাথরের মতো হয়ে উঠেছে । দাঁতে দাঁত 
চেপে তীব্র চাপা গলায় সে বলল, “বাবার খুনীকে আম ছাড়ব না। 
মাারারকে যেভাবে হোক ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার ব্যবস্থা করুন ।, 

'আই আ্যাম ট্রাইয়িং মাই বয়। আমার দিক থেকে এতটুকু টি হবে 
না। তবে অনেক দিন আগের ব্যাপার তো। তোমার বাবা খুন হয়েছেন 
যোল-সতের বছর আগে। এর মধ্যে অনেক এভিডেন্স নম্ট করে দেওয়া 
হয়েছে । তা ছাড়া মাডণরার লোকটা খুবই ইনক্লুয়েশ্সিয়াল। ওয়েলনোন, 
হাইলি প্লেসড পারসন, তাকে ধরতে হলে সব দিক বেধে নিতে হবে। 
দেখতে হবে কোথাও কোনরকম ফু না থেকে যায়।” 

'যা করার তাড়াতাড়ি করুন । টাকা পয়সার জন্য চিন্তা করবেন না। 
যত টাকা লাগে, আই ডোণ্ট মাইন্ড । লোকটার গলায় ফাঁসির দড়ি না 
লাগাতে পারলে বাবার কাছে সারা জীবন অপরাধ হয়ে থাকব ।” 

টাকার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার যে 
[রলেশন হতে যাচ্ছে তাতে টাকার প্রশ্নই ওঠে না। বোঝা গেল, মণিমোহন 
সূনেঘ্ার সঙ্গে অমিতাভর বিয়ের হঙ্গত 'দলেন । 

আমতাভ বলল, “অন্য ব্যাপার হলে ক বলতাম না। কিন্তু বাবার 
কেসে সব খরচ আমার । এখানে আমার সেণ্টিমেণ্টটা কী, নিশ্চয়ই বুঝতে 
পারছেন ॥, 

মাঁণমোহন একট চুপ করে থেকে সামান্য হাসলেন, “ঠিক আছে ।, 

এ ব্যাপারটা এখানেই থেমে গেল। অূ্মতাভ, মাঁণমোহন বা স্দনেত্রা 
কেউ লক্ষ্য করে নি, এই ড্রইং রুমের চতুর্থ মানুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর 
চুপচাপ এতক্ষণ সব শুনে যাঁচ্ছল। দারুণ এক কৌতুহল তার শ্বাস যেন 
আটকে 'দাঁচ্ছল । 

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলে অমিতাভ উঠে পড়ল, “আজ 
তা হলে চাল। 
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মাঁণমোহন বললেন, “এখনই যাবে ? 

“আজ্ঞে হ্যাঁ।, 

একট চিন্তা করে মাঁণমোহন বললেন, তোমার মাকে যেন বাবার সম্বন্ধে 
কিছ; বোলো না। নরম ধাতের মানুষ তো। কশদন আগে একটা স্ট্রোক 
হয়ে গেছে । সে সব শুনলে খারাপ 'রআ্যাকশন হতে পারে ।, 

না, মাকে এখন জানাচ্ছ না। 

একট? চুপ করে থেকে মাঁণমোহন এবার বললেন, “তোমার মার কাছে 
শীগাঁগরই আমাকে একবার যেতে হবে। তোমার আর স্মানর বিয়ের 
ব্যাপারটা এবার আম ফাইন্যাল করে ফেলতে চাই ।; 

পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, বিয়ের কথায় সুনেত্রা চোখ নাময়ে নিয়েছে । 
লঙ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে । 

এীদকে আমতাভ বলতে লাগল, “আপনাকে আগেই বলোছি বাবার মাডণরারকে 
না ধরা পযন্ত বিয়ের কথা আম ভাবতে পার না।, 

মীণমোহন বললেন, “সে দায়ত্ব তো আমার। তোমাকে যখন কথা 
দিয়োছি, খুনীকে ফাঁসির দাঁড় গলায় পরতেই হবে। কল্তু আমার দিকটা 
একট? কনাঁপডার কর। সনির মা নেই, ওকে িরে সব সময় আমার 
দুর্ভাবনা । 'বয়েটা হয়ে গেলে আম 'শীশ্চন্ত হতে পার ।, 

'আর কছাীদন যাক ।। 

স্পন্ডই বোঝা যাচ্ছিল, এখন বিয়েতে রাজী নয় আমতাভ। 

পাশে বসে পরমেশ্বর ভাবল, এমন একটা টোরাফক ডবকা ইয়াং গার্ল 
চোখের সামনে ঝুলে আছে, আর আমতাভ বিয়ে করতে চাইছে ন।। মাকড়াটা 
কি ব্ক্ষচারীন্রক্গচারী হতে চায় নাক ? 

যাই হোক, মাঁণমোহন একট; হতাশই হলেন । বললেন, "ঠিক আছে। 
তুম খন আরেকট দোঁর করতে চাইছ, তাই হবে ।। 

কথা বলতে বলতে আঁমতাভ উঠে পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই । 

মাণমোহন এবার পরমেশ্বরকে বললেন, “তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব 
ভাল লাগল । সময় পেলে মাঝে মাঝে চলে এসো ।, 

পরমেশ্বর মনে মনে রলল, “তুমি শ্লা পুলসের মাল। নাম শুনলে 
আমার হার্টে ক্যানসার হয়ে যায় ! লাইফে আর তোমার এখানে আসাছ না।” কিন্তু 
ঘাড়টা দেড় মিটার হেলিয়ে মুখে হাসিটি ফুটিয়ে বলল, নিশ্চয়ই আসব |! 

একট; পর ওরা বাইরের বাগানে গাঁড় দুটোর কাছে চলে এল। 
মাঁণমোহন দরজা প্ণ্ত এসে দাঁড়য়ে পড়োৌছলেন । তবে সনেন্রা আমতাভদের 


সঙ্গেই এসেছে । 
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পাবেন নতো হা়হাঢ গার আছ হে গাভারকে চান্স দ্বোর জা 


একট; দুরে গিয়ে দাড়াল পরমেশ্বর | তব) দ্যজনের কথা আব্ছাভাবে তার 
কানে আসতে লাগল। 

সুনেত্রা বলাছল, “আমার আর ভাল লাগছে না। তুমি একট: তাড়াতাঁড় 
কর।, 

মীণমোহনকে যা বলোছল স্বনেত্রাকেও তাই বলল আমতাভ, “আরেকট; 
ওয়েট কর সান । বাবার ব্যাপারটা তো জানো। তাঁর মার্ডারার চোখের 
সামনে ঘুরে বেড়াবে আর আম সানাই বাঁজয়ে বয়ে করতে ছুটব, এটা 
ক হয়ঃ ছেলে হিসেবে আমার একটা কর্তব্য আছে । জানো রাতে 
খুনীটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার ঘুমই আসে না। রাতের-পর-রাত 
আম জেগে কাটয়ে দই |, 

সুনেত্া আগ্তে করে বলল, এ সব তো আঁম জাঁনই ; আগে অনেকবার 
বলেছ ।, 

তার কথা যেন শুনতেই পেল না আমতাভ। নিজের ঝোঁকেই বলে 
যেতে লাগল, “এত বড় একটা 'ক্রমন্যাল পাঁনশমেন্ট তো পাচ্ছেই না, 
সোসাইটির একেবারে টপে বসে আছে। ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ 
হয়ে যায়। তোমার বাবা দায়িত্ব নিয়েছেন । আর 'কছাদন আম দেখব, 
তার পরও যাঁদ কিছ; না হয় আই উড গো স্ট্রেটওয়ে এ্যা্ড শ্যুট দা 
সোয়াইন ।” 

'না না, রাগের মাথায় কিছ? করো না।, 

আঁমতাভ উত্তর দল না। 

সহনেত্রা ফের বলল, 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে 2 

অমিতাভ বলল, “যোঁদন তুমি বলবে ।, 

'কাল আম তোমাকে ফোন করব ।, বলতে বলতেই আমতাভর খেয়াল 
হল, পরমে*বর দূরে দাঁড়য়ে আছে । ব্যস্তভাবে সে তাকে ডাকল, “ও কি, 
ওখানে কেন? এধারে আসুন ।? 

এঁগয়ে আসতে আসতে পরমেশ্বর বলল, “আপনারা কথা বলাছলেন ; 
তাই ভাবলাম-_, 

“মিস্টার হালদার, আমরা কি টান-এজার লাভার যে যা বলব তা শুনলে 
অন্যের কান গরম হয়ে উঠবে । আরে মশাই আমার বয়েস বাত্রশ আর 
সুনুর ছাঁব্বশ। লাইফের ম্যারাথন রেসের হাফ তো ফিনিশ করেই ফেলোছ। 
এই বয়েসে কে আর সেক্স-ফেক্স নিয়ে ডিসকাস করে ! বলতে বলতে একট; 
যামল আঁমতাভ। কয়েক সেকেন্ড পর ফের শুরু করল, "তন চার বছর 
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ধরে সীনর সঙ্গে আমার “লাভ চলছে । ফাস্ট“ ইন়ারেই আমরা খচড়ামোর 
কথাগুলো শেষ করে ফেলেছি ।' 

স্নেত্রা লঙ্জা পেয়ে গেল। আঙুলের ডগা 'দয়ে আঁমতাভর হাতে একটা 
খোঁচা ীদয়ে বলল, “কী অসভ্যতা হচ্ছে? মুখে কিচ্ছু আটকায় না।, 

'সারাঁদন আফসে ম্যানৌজং ডাইব্েক্টরের রোলে গম্ভবর হয়ে থাকতে হয় । 
সব সময় হাই টেনশন, আঙজজ লেবার গ্রাবল, কাল স্ট্রাইক, পরশু লোড 
শোঁডং, তরশয ঘেরাও । নাভগুলো ক রকম এক্সাইটেড হয়ে থাকে ভাবতে 
পারবে না। কোথাও-না-কোথাও খাঁস্তখাস্তা করে ানজেকে একটু 'বালিজ 
না করতে পারলে স্রেফ মরে যাব 

“তাই বলে এরকম বাজে বাজে কথা !, 

'আরে বাবা এসব কথা বললে কতটা লাইট হওয়া যায়, তুমি বুঝবে 
না।' বলে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল আঁমতাভ, “চলুন হালদার সাহেব? 

এই সময় সনেত্রা পরমেশ্বরকে বলল, বাবা আগেই ইনভাইট করে 
রেখেছেন । নেমন্তন্নটা আম ানিউ করে রাখাঁছ । আসবেন কিন্তুঁ। 

“আসব ।, বলে আমতাভর দিকে ফরল পরমেশ্বর, এখান থেকে কোথায় 
যাবেন 2, 

আমতাভ বলল, “একবার গীঁরয়ে্টাল ক্লাবে যেতে হবে । ইাঁলগেন্স 
ইণ্ডাস্ট্রজের মিস্টার সাকসৌরয্া আমার জন্যে ওয়েট করবেন । ওর সঙ্গে 
একটু দরকার আছে ।, 

'কতক্ষণ লাগবে ওখানে 2) 

কতক্ষণ আর । মানট দশেক ম্যাক্সমাম । কেন বলুন তো?, 

পরমেশ্বর বলল, আপনার সঙ্গে আমও ওারয়েন্টাল ক্লাবে যাচ্ছি ॥ 
ওখানে গিয়েই বলব | 

আমতাভ বলল, চলুন । 

দুজনে নিজের নিজের লিমাঁজনে উঠে পড়ল । 
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'ওারয়েশ্টাল ক্লাবে, এসে সাকসৌরয়ার সঙ্গে দরকারী কাজটা সারতে 
দশ মীনটও লাগল না। শানট পাঁচেকের মধ্যে কথাবাতণ সেরে লনে 
একটা ম্াজ্টি কালার্ড গার্ডেন আমব্রেলার তলায় চলে এল আমতাভ । 
ওখানে একটা ফ্যাশনেবল বেতের চেয়ারে তার জন্যে অপেক্ষা করাছল 
পরমেশ্বর । 

মুখোমুঁখ অন্য একটা চেয়ারে বসতে বসতে আমতাভ বলল, “কী 
বলবেন বলুন 

বেয়ারা দুজনের জন্য কাঁফ আর বায়ার দরে গেল। পরমেশ্বর এখানে 
এসেই অড্ৰর দিয়ে রেখেছিল । 

কাঁফ খেতে খেতে পরমে*বর বলল, “একটা ব্যাপার আমার খুব জানতে 
ইচ্ছে করছে ।, 

বীয়ারে চুমুক 'দয়ে আমতাভ বলল, “আমার বাবার ব্যাপারে তো?, 

'কারেক্ট 1” আস্তে ঘাড় কাত করল পরমেশ্বর ৷ কনদ্রাত্রের বাইরে অন্য 
কোন কিছ সম্পকেই তার কৌতূহল থাকা উীচত নয়। যত ইনভলভমেণ্ট, 
ততই ফেসে যাবার ভয়। ন্তু আমতাভর বাবার সদ্বদ্ধে না জানা 
পর্যন্ত সে যেন ভাল করে নিঃ*বাস ফেলতে পারবে না। 

আঁমতাভ বলল, 'আঁম আগেই গেস করোছলাম । যাক গে, শুনুন, 
এর পর সে যা বলল,, সংক্ষেপে এই রকম । 

আমতার বাবা সবেশ্বর সেন হীঞ্জীনয়ারং কলেজ থেকে বেরুবার পর 
বড় বড় ফার্ম থেকে চাকাঁরর অফার পেয়োছলেন । ছান্র হিসেবে 'র্রালয়াণ্ট 
কেরিয়ার ছিল তাঁর। সর্বে*বরের চাকার-বাকার করার দকে একেবারেই 
ঝোঁক ছিল না। একটা অফারও তান নেন নি। তার বদলে এক বন্ধুকে 
নিয়ে ছোটখাটো একটা ফ্যান্টীর করোছলেন । 
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দিন রাত এ কারখানাতেই পড়ে থাকতেন সবেশম্বর । বাঁড়ঘর কোন 
দিকেই তাঁর নজর ছিল না। প্ল্যান্ট, প্রোভাকসন, লেবার সবরক্ষণ এই ছিল 
তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বন্ধুটি দেখতেন আ্যাডমিনিস্ট্রেসন, আযাকাউন্টস ইত্যাদি ইত্যাদি 
ব্যাপার | 

সাত আট বছরের মধ্যে ফ্যাক্টর বিরাট হয়ে উঠল । প্রথমে শুধু প্রিসসান 
টুলস ফলস ম্যানুফ্যাকচার করা হত। তারপর আস্তে আস্তে মোঁডাঁসন 
প্ল্যান্ট, ইলেকট্রনিক ইউনিট, একঝস্ট ফ্যান ইউনিট-_এমান অনেকগুলো প্র্যাণ্ট 
খুললেন সবেশ্বির । তাঁর কোম্পানির প্রোডারের ডিমান্ড হল সারা হীণ্ডয়া 
জুড়ে । টার্নওভার দিনের-পরদন বাড়তেই লাগল । তাঁদের কোম্পানর 
রেপুটেসন কান্ট ছাঁড়য়ে, কান্ট্রির বাইরেও ছাঁড়য়ে পড়ল । তাঁদের মালের 
যা ডমাপ্ড সেই অনুযায়ী সাপ্লাই দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। কারখানা বড় 
করে এমপ্লয়ীদের স্ট্রেনথ বাঁড়য়েও 'ডিমাপ্ড আর সাপ্লাইয়ের মাঝখানের গ্যাপটা 
কিছুতেই আর কমানো যাচ্ছিল না। যাই হোক, দেখতে দেখতে সবেশ্বরদের 
কোম্পানির হীণ্ডয়ার একটা অত্যন্ত রেপুটেবল কনসার্ন হয়ে উঠল। 

এর মধ্যে অবশ্য বয়ে করেছেন সবেশ্বির ; একটি ছেলেও হয়েছে । 
কিন্তু আগের মতোই ন্ত্রঁ বা ছেলে কোন-দকেই তাঁর নজর ছিল না। 
কোম্পানর সুনামের সঙ্গে তার প্রোডাকসান ক্যাপাঁসটি বাড়ানো ছাড়া তান 
আর ছু ভাবতে পারতেন না। 

এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ একাদন সবেশ্বরের খেয়াল হল, কোম্পানির 
যা আউটপুট এবং সেল, তাতে প্রাফট আরো অনেক বেশি হওয়া উচিত । 
কোম্পান বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে পাবালক ামটেড করা হয়েছিল । 
কনব্রোলিং শেয়ার নজেদের হাতে রাখলেও বাইরের লোকের জন্য ছু শেয়ার 
বাজারে ছাড়া হয়ৌছল । ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বাক হয়ে ঘায়। 
সবেশ্বর এতকাল চ্ল্যাণ্ট এবং প্রোডাকপান নিয়ে মেতে ছিলেন । এবার খোঁজ 
[নিয়ে দেখলেন, শেয়ার হোল্ডারদের খুব সামান্যই ডিভিডেন্ড দেওয়া হয়েছে । 
এই 'নয়ে তাদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ । 

শুধদ ডিভিডেন্ড প্রফিটের ব্যাপারেই না, আরো নানা ব্যাপারে অনেক 
কারচুপি চোখে পড়তে লাগল সবেশ্বরের। তা ছাড়া গভর্নমেন্টের প্রচুর 
ট্যাক্স দেওয়া হয় নি। কন্ট্রাক্টর আর সাপ্লায়ারদের লাখ লাখ টাকা বাকী 
পড়ে আছে । দশ বশ বার ঘুরিয়ে হয়ত সামান্য কিছ; পেমেন্ট করা হয়। 
এই সব কারণে বাজারে কোম্পাঁনর রেপুটেসন নন্ট হয়ে যাচ্ছল। 

সর্বেবের বুঝতে পেরোছলেন, কোম্পানিকে ঝাঁঝরা করে তাঁর বন্ধ;টি 
লাখ লাখ টাকা সারয়েছে। তা ছাড়া খোঁজখবর নিয়ে দেখলেন অত্যন্ত 
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[বপঙ্জনক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে । 'বাভন্ন সময়ে বন্ধুর দেওয়া কাগজপন্রে 


সরল বশ্বাসে প্রায় চোখ বুজেই তান সই করে গিয়োছলেন । হঠাৎ চমকে 
উঠে দেখলেন, এ সব সই-টইয়ের জোরে বন্ধঃটি কোম্পানর সর্কেসর্বা হয়ে 
বসেছেন আর তাঁর অবস্থা হয়েছে ভয়াবহ রকমের খারাপ । লক্ষ্য করলেন 
[নিজের হাতে গড়েতোলা এই বিপুল হ্ডাস্ট্রয়াল এম্পায়ারে তাঁর স্ট্যাটাস 
একজন খুব বড় মাইনের এমস্লয়ীর বৌশ নয়। অবশ্য সামান্য কিছ? 
শেয়ার তাঁর ছিল। 

সব জানার পর স্বাভাঁবক কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠৌছলেন সবেশ্বর । 
সোজাসঁজ বন্ধুকে তান চার্জ করোছলেন--এই প্রতারণা এবং নর্লজ্জ 
জোচ্চযারর কারণ কী? এ নিয়ে তক্কাতাঁক বচসা এবং 'তন্ততা শুরু হয়ে 
গিয়োছল । সবেশ্বির ঠিক করৌছিলেন কোর্টে যাবেন; এই শগতা কিছুতেই 
সহ্য করবেন না। সমস্ত ব্যাপারটা যখন বরাট এক এক্সপ্লোসাশের মুখোম্াথ 
সেই সময় দাঁজালঙে কোম্পানর ডিলারদের একটা আযানুয়াল কনফারেন্স হল। 
কনফারেন্সের ডেটটা অনেক আগের থেকেই ঠিক করা ছিল । কোম্পানির টপ 
ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সবেশ্বির এবং তাঁর বন্ধ;কেও যেতে হয়েছিল । 

কনফারেন্সের পর লাররা তখনও দাঁজাঁলঙে রয়েছে । ওদের ইচ্ছা, এত 
উচুতে কুইন অফ ?দ হিল স্টেশনসে যখন এসেই পড়েছে তখন কয়েকটা দন 
চারাদকের সাইট সীয়ং করে কাটাবে । সেই সঙ্গে হৈচৈ আর রিল্যাক্কে- 
সেসন তো আছেই । নিচে নামলেই তো আবার সেই কাজ-আর-কাজ, 
উন্মাদের মতো উধর্ব*্বাসে ডগ রেস। 

গডলাররা থাকার জন্য সবেশ্বির আর তাঁর বন্ধু দাঁজালঙ থেকে কলকাতায় 
গফরতে পারছিলেন না। ও'রা অবশ্য এক হোটেলে থাকেন নি; আলাদা 
হোটেলে উঠোছলেন । নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে যে রকমই দাঁড়াক, কোম্পানির 
ইস্টারেস্টে ডলারদের সামনে খাঁনকটা আঁভনয় করেই গিয়োছলেন। ভেতরকার 
এক্গ্লোীনভ অবস্থাটা বাইরের লোকতে বুঝতে দ্যান নি। 


সর্বেশ্বর অবশ্য ভেতরে ভেতরে ঠিকই করে রেখোঁছলেন, কলকাতায় 


[ফিরেই বন্ধ;র ীবরদদ্ধে ড্র্যাস্টক স্টেপ নেবেন। দাঁজীলঙে আসার অ!গে 
লইয়ারের সঙ্গে দেখা করে কাগজপন্র ঠিক করে রাখতে বলোছলেন। 
ফেরার পরই যাতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। 

কন্তু লগ্যাল স্টেপ আর নেওয়া সম্ভব হয় নি। িলারদের কনফারেন্স 
যৌদন শেষ হল, তার দু; দন পর সবেশ্বরের হোটেলের একটা ৰেয়ারা 
ভোরবেলা বেড-টা দিতে গিয়ে দেখল, তাঁর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ। বার- 
কয়েক ডাকাডাঁকর পর সে চলে যায়। তাঁর ধারণা হয়ৌছল, সবেশ্বির 
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সী ঘময়ে আছেন; ঘুম ভাঙয়ে তাঁকে বিরন্ত করা ঠিক 
; না। 

বেলা করে সাড়ে-সাতটা আটটা নাগাদ বেয়ারাটা আবার চা নিয়ে এসোঁছল 
কিন্তু এবারও ডাকাডাকি করে সবে*্বরের সাড়া পাওয়া যায় নি। ফলে 
বেয়ারাটার সন্দেহ হয়, কেননা সর্বেশবির আসার পর থেকে কোনাঁদন ছণটার 
পর তাঁকে শুয়ে থাকতে দ্যাখে নি সে। বেয়ারাটা দৌড়ে গিয়ে তখন 
ম্যানেজারকে খবর দ্যায়। ম্যানেজার এসে প্রথমে চেচিয়ে চেশচয়ে ডাকতে 
থাকে । সাড়াশব্ধ না পেয়ে দরজায় ধাক্কাধান্ক করে । তাতেও যখন কোন 
কাজ হল না তখন পুলশে খবর 1দল। 

পদালশ এসে দরজা ভেঙে দেখল, সবেশ্বরের বাড সীলিং থেকে ঝূলছে। 
অথাৎ তান আত্মহত্যা করেছেন । 

খবর পেয়ে সবেশ্বরের সেই বন্ধু এবং কোম্পানর উন দৌড়ে এল, 
কিন্তু কেউ আত্মহত্যার কারণটা খাঁজে পেল না। সবেশ্বিরের বাঁড়তে খবর 
দেওয়া হয়োছল। তাঁর ফ্যাঁমাঁল বলতে জ্ত্রী এবং একমান্র ছেলে আমতাভ । 
বয়স তখন হাডীল চোদ্দ ক পনের । .সবেশ্বরের দুই ভাই আর আমিতাভকে 
সঙ্গে করে দাঁজালঙ দৌড়ে গয়োছল তাঁর স্ধী। যাই হোক, লোকাল 
প্ীলশের ইনভেস্টিগেসন এবং পোস্ট মর্টেমের পর সবেশ্বরের বাড নিয়ে 
ফিরে এসৌছলেন কলকাতায় । 

পোস্টমটেমি রিপোর্টে সন্দেহজনক এমন ছুই ছিল না যাতে মনে হতে 
পারে এই মৃত্যু অস্বাভাঁবক। গলায় দাঁড়র ফাঁস লাগালে যে স্ট্র্যাঞ্গলেসন 
হয় শুধু তারই দাগ পাওয়া গেছে ইনভেস্টিগেসনে । কিন্তু সবেশ্বরের 
স্দীর মন থেকে একটা খটকা কছুতেই যায়ীন। ফ্যামাল লাইফে সবেশ্বির 
ছিলেন অত্যন্ত সখী । বাবা এবং স্বামী হিসেবে খুবই দায়ত্বশীল। 
আমতাভকে ঘরে নানা রকম পাঁরকম্পনা ছিল তাঁর । তাকেও জের মতো 
একজন মেকানিক্যাল হীঞ্জনীয়ার করে তোলবার কথা ভাবতেন । ভাবতেন, 
ছেলে তাঁর মতো নানা টাইপের ইঞ্ডাস্ট্র গড়ে তুলবে । অমিতাভর মা 
ছিলেন আদুরে ধরনের হাঁসখশী মানুষ । স্বামীর সব ব্যাপারেই তাঁর সায় 
ছিল শনঃশর্ত। ষোল সতের বছরের বিবাহিত জীবনে কোন কারণেই 
একাঁদনের জন্যও দ্বু'জনের মতের বা মনের আমল ঘটে 'নি। ফ্যামাল 
লাইফে যাঁর কোন দুঃখ নেই টাকা-পয়সার ব্যাপারে ফ্রাসট্রেসন নেই, সেই 
মানুষ দুম করে গলায় দাঁড় 'দতে যাবেন কেন £ জ্ী এবং নাবালক ছেলের 
দাঁয়ত্ব পুরোপর পালন না করে হঠাৎ জের জীবন শেষ করে দেবার 
মানুষ তান 1ছলেন না। 
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অবশ্য বন্ধএর ব্যবহারে সবে*্বির খুবই উত্তোজত এবং ক্রুদ্ধ হয়োছলেন। 
তবে তারও তো ব্যবস্থা করতে যাচ্ছলেন। লইয়ারের সঙ্গে সব জ্যারেঞ্জমেণ্ট 
পাকা করে লীগ্যাল আযাকসনটা নেবার আগেই তাঁর এভাবে মৃত্যু স্বাভাবক 
নয়। তা ছাড়া 'তাঁন যে আত্মহত্যা করবেন, আগে থেকে তাঁর কথায় বা 
আচরণে কোন হীঞ্জতই পাওয়া যায় 'নি। কিন্তু পুলিশ ইনভোস্টগেসনে 
যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন কী আর করা যায়। সবেশ্বরের 
আত্মহত্যার ব্যাপারটা র্লমশঃ চাপা পড়ে যায়। 

কন্তু আর সবাই ভ্লে গেলেও স্বামীর অস্বাভাবক মৃত্যুর কথা 
আমতাভর মা ভোলেন নি। স্বামীর বন্ধ; সম্পর্কে তাঁর সন্দেহটা চিরস্থায়ী 
হয়ে মাথার ভেতর আটকে গিয়ৌোছল। যে কোম্পানি এবং ফ্যা্টীরগূলো 
নবেশ্বির নিজের রন্তু দিয়ে গড়ে তুলোৌছলেন শেষ পযযন্তি তার সামান্য ছু 
শেয়ার ছাড়া আর ছুই ছল না। স্বামীর বন্ধ; অবশ্য তন চার লক্ষ 
টাকা দিতে চৈয়োছল । আঁমতাভর মা তানেন ন। মত্যুর পর শেয়ারগ,লো 
বেচে দিয়ে ভাইদের কাছে চলে গিয়েছিলেন এবং স্বামীর ইচ্ছানুষায়ী 
আঁমতাভকে গড়ে তুলতে শুরু করোছলেন । 

আমতাভ হীঞ্জনশয়ার হয়ে বোৌরয়ে আসার পর তার মা বলোঁছলেন, 
“তোমার বাবার ইচ্ছা ছিল তৃঁম পরের দাসত্ব না করে নিজের হাতে কল- 
কারখানা গড়ে তুলবে । আঁম চাই তোমার বাবার ইচ্ছাকে তুমি মর্যাদা 
দাও । 

আমতাভ বলোছল, “বেশ, তাই হবে ।, 

আঁমতাভর মা বলোৌছলেন, তোমার বাবা যে-সব জানসের ফ্যান্টীর 
করোছলেন তোমাকেও তাই করতে হবে ।, 

'করব 1 

“আম তোমাকে জায়গা দোখয়ে দেব । সেখানে ফ্যাক্টীরগুলো করতে 
হবে ।, ৰ 

“আচ্ছা । কিন্তু টাকা পাব কোথায় 2, 

“আমি দেব! তোমার বাবার মৃত্যুর পর শেয়ার 'বাক্ত করে দেড় লাখ 
টাকা পেয়েছিলাম । সেই টাকা তখনই ব্যাঙ্কে ফিক্সড 'ডিপোঁজট বরে রাঁখ। 
তের বছরে টাকাটা আড়াই গুণ বেড়ে গেছে । আগে যতটা পাঁরস জায়গা 
কনে নে। তারপর ছোট করে কারখানা শুরু করে দে) 

মা যে সাইট দোখয়োছলেন সেখানেই অনেকটা জাম কিনে নিয়োছল 
আঁমতাভ । তখন জাঁমর দাম এত ছল না। দেড় লাখ টাকায় প্রায় সোয়াশো 
একর ল্যাণ্ড হয়ে গিয়োছল । 
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জামটা হয়ে যাবার পর ছোট্ট মাপে 'প্রাসসান টুলসের ফ্যান্তীর দিয়ে 
শুর করোছিল আমতাভ। দু বছরের মধ্যে তার প্রোডাঠের রেপুটেসন হয়ে 
গিয়ৌছল বাজারে । ফলে ডম্যাণ্ডও বেড়ে গিয়োছল বয়েক গণ । কাজেই 
ফ্যাক্টরিটা ক্ড় করতে হয়েছিল । 

প্রাসসান টুলসের পর ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট, ইলেকট্রনিকস 
ইউনিট, একবস্ট ফ্যান ইউনিট-_অথ্থাৎ সবেশ্বির যে যে ইডীনট বাঁসয়োছিলেন, 
এক এক করে সবগংলো ছেলেকে দিয়ে করিয়েছিলেন আমতাভর মা। 
আমতাভর ইশ্ডাস্ট্রগলো যখন পুরোপুরি এস্টারিশভ তখন একাঁদন মা 
বজোছলেন, “তোকে দিয়ে কেন এগুলো করালাম জানস 2, 

আমিতাভ বলোছিল, “জানি । বাবার এ রকমই ইচ্ছা ছিল।, 

সবেশ্বরের হাত থেকে প্রতারণা করে তাঁর বন্ধু যে কোম্পানি কেড়ে 
নিয়োছল সেটার নাম করে মা এবার বলোছিলেন, “ওরা যে সব জানিস 
বানায় তোর ফ্যাক্টীরগুলোতে সে সংই তোর হয় !, 

হাঃ 

“আমার ইচ্ছা, এমন ীজানস বাজারে দিবি যাতে ওদের কোম্পানি 
কমাঁপাটসনে পেরে না ওঠে। পারাঁৰ তো ?, 

ওরা পারছে না। সব জায়গায় ওদের প্রোডাক্ট আমাদের কাছে 
মার খাচ্ছে ।, 

খুব ভাল । এবার আমার শেষ কথাটা বাল।, 

কী, 

“তোমার বাবা যখন মারা যান তখন তুমি খুবই ছোট । তোমার হয়ত 
নব পাঁরজ্কার মনে নেই |, 

আঁমতাভ বলোছিল, “মনে আছে । বাবা দাঁজালঙের এক হোটেলে আত্মহত্যা 
করোছলেন ॥; 

ভুল, একেবারে ভূল । আমার স্থির বিশ্বাস, ওভাবে ডান আত্মহত্যা 
করতে পারেন না। ও*কে খুন করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল ।, 

এর পর বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর কোম্পানি তৈরি থেকে তাঁর মৃত্যু পযণন্ত 
যাবতীয় খবর 'দয়ে আঁমতাভর মা বলোছলেন, “আমার ধারণা তোমার বাবার 
মৃত্যুর জন্য তোমার বাবার বন্ধু পুরোপ্দার দায়ী । আম যে তোমাকে 
এভাবে মানুষ করোছ, তার একটাই লক্ষ্য ছিল। তুম এখন দাঁড়িয়ে গেছ। 
মামি চাই তুম তোমার বাবার খুনের প্রতিশোধ নেবে । প্রথমতঃ, এ 
কোম্পানকে বাজার থেকে মুছে দিতে হবে । দিতীয়তঃ, খুনী যাতে উপয্ত্ত 
গাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করবে 1, 
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এই সময় দার্জলিঙ থেকে একটা বেনামী চিঠি পায় আমতাভ। চাতির 
লেখক জানিয়েছে, "দীর্ঘকাল আগে দাঁজীলঙের হোটেলে সবেশ্বর যে গলায় 
ফাঁস দিয়ে মারা গিয়োছলেন সেটা আত্মহত্যা নয়, মার্ডার । এই হত্যার সঙ্গে 
যারা জঁড়ত তাদের দু'জন মারা গেছে, বাকী দদ'জন এখনও জীবিত ॥ 
পুরো পাঁরকল্পনাটা যার সে এখনও কলকাতায় আছে। বাবার খননের 
প্রাতশোধ যাঁদ আঁমতাভ নিতে চায় তাহলে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব কোন 
সীনয়ার প্ীলস আফসার দিয়ে যেন কেসটার ইনভোস্টগেসন করায় । 1বশেষ 
করে ঘে হোটেলে সবে*্বরের মৃত্যু ঘটেছিল, এখনও সেখানে খোঁজ করলে 
[কছ, ক্লু পেতে পারে। 

পত্রলেখক জানয়েছে, সে এই হত্যার ব্যাপারটা মোটামুটি জানে কিন্তু 
[জের পাঁরচয় দতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ সে খুবই গ্াঁরব মান্য । 
মার্ারাররা যাঁদ জানতে পারে সে এসব জানিয়ে দয়েছে, তবে নির্ঘাত 
তাকে খুন করে ফেলবে । অথচ 'ববেকের তাড়ায় আমতাভকে না জানয়েও 
পারছে না। এতাঁদন যে জানায় নি, তার কারণ আমতাভ ছোট ছিল । 
সে এস্টাব্রশড না হওয়া পর্ন্তি পত্রদাতা অপেক্ষা করেছে। তার আগে 
জানালে রাগের মাথায় পাওয়ারফূল শবুর বিরুদ্ধে লড়তে ?গয়ে বিপদে পড়ে 
যেত আঁমতাভ। এখন তার টাকাপয়সা হয়েছে, সোসাইটিতে প্লাতিষ্ঠা হয়েছে, 
অনেক বড় বড় লোকের সাহায্য সে সহজেই পেতে পারে। বাবার খখনের 
প্রাতশোধ নেবার এই হল কারে সময় । 

[চিঠিটা নয়ে স্ট্রেট মাঁণমোহনের কাছে চলে গয়ৌোছল আমতাভ। তখন 
ধ্রটায়ারমেণ্টের আর মাসছয়েক বাকী তাঁর। 

সমস্ত কেসটা দারুণ আগ্রহ নিয়ে শুনৌছজেন মাঁণমোহন এবং জবেশ্বিরের 
মৃত্যুর 'াস্ট্রটা সালউসানের দায়ত্বও নয়েছিলেন । 

কেসটা ইনভোস্টগেট করতে করতে চাকাঁরর মেয়াদ ফ্ীরয়ে গিয়োছল 
মণমোহনের ৷ শরটায়ারমেন্টের পরও তান কেসটা ছাড়েন ন। কত বছর 
আগের ঘটনা, সাক্ষ্য-প্রমাণ-র্লু সবই প্রায় লোপাট হয়ে গেছে। তাই সময় 
লেগোছিল অনেক । 

একে আরো একটা ব্যাপার ঘটেছিল । আগে আগে কেসের ব্যাপারে 
মাণমোহনের আঁফসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করত আঁমতাভ। মাঁণমোহন 
ণরটায়ার করার পর তাঁর বাঁড় যেতে লাগল সে। ওখানে যাতায়াত করতে 
করতে সুনেত্রার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে ঘাঁনম্ঠতা ৷ 
দুবাঁড়র লোকই ওদের সম্পর্কের কথা জানে । আমতাভ এবং সগনেঘরার 
ধবয়েতে কোন পক্ষেরই আপাতত নেই । মাঁণমোহন অবশ্য এ ব্যাপারটা 
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টাঁকয়ে ফেলতে চাইছেন কিন্তু আমতাভ তাড়াহুড়োর রাজ নয়। বাবার 
মার্ডারের সঙ্গে জাঁড়ত খুনীকে ফাঁসতে না ঝোলানো পর্যন্ত বিয়েটা সে 
স্থাগত রাখতে চায় । 

সবেশ্বিরের মৃত্যু ঘিরে যা-যা ঘটেছে সব বলে গেল আমতাভ । তারপর 
সোজা পরমে*্বরের চোখের দিকে তাঁকয়ে জিজ্ঞেস করল, “এ অবস্থায় চট 
করে বিয়েটা করে ফেলা কি ঠিক? 

পরমে*বর অনামনস্কর মতো বলল, না। আগে বাবার মার্ডারের ফয়সলা, 
তারপর বিয়ে ।” একট; থেমে ফের বলল, “'আপাঁন কিন্তু একটা কথা 
বলেন নি” 

কী ও 

'আপনার বাবার সেই ফ্রেণ্ডের নামটা ।? 

'গলীজ, ওটা এখন ীজজ্ঞেস করবেন না। খুনী সোসাইটির 
একজন অত্যন্ত এস্টাব্রশড- পার্সন। আমরা তাকে ধরতে চাইছি, 
এটা জানতে পারলে সে কসাস হয়ে যাবে । এখনও যা প্রমাণ-্রমান 
আছে সব নঙ্ট করে ফেলবে । তাতে মিস্টার চ্যাটাঁজর ইনভোস্টগেসনে 
ভীষণ অস্নীবধা হবে! আর এ শয়তান খুনীটার একটা চুলও ছগতে 
পারব না ।, 

পরমেনবর বলল, তাহলে নামটা বলার দরকার নেই ।, 

আঁমতাভ বলল, প্লীজ কছু মনে করবেন না। স্টার চ্যাটাঁজ 
বিশেষভাবে আমাকে বারণ করে 'দিয়েছেন_ নামটা যেন না বাল ।, 

পরমেশ্বর ভাবল, নামটা জানতে তার দুশদনও লাগবে না। সবেশ্বির 
সেন কার সঙ্গে পার্টনারীশপে কোম্পান করেছিলেন, একটু খোঁজ 
নিলেই সেটা বার করা যাবে। ইচ্ছা করলে গভর্নমেন্টের “টপ সিক্রেট 
ডকুমেন্ট ফাঁস করে দিতে পারে সে, আর এ তো সামান্য একটা নাম। 
তবে এ ব্যাপারে তার কোন ইন্টারেস্ট নেই। সে এসেছে আমতাভর 
ইপ্ডাঁস্ট্রয়াল কমপ্লেক্সের বারোটা বাজাতে ; তার বাবার মাডণরারের নাম জানতে 
নিশ্চয়ই নয়। সে বলল, “ঠক আছে স্টার সেন। নাম বলার জন্যে 
আণম আপনাকে রিকোয়েস্ট করব না। তবে আপনার মা'র সম্বন্ধে 
আমার টোরাঁফক রেসপেক্ হচ্ছে । কভাবে হাজব্যাণ্ডের মার্ভারের 'রভেঙ্জ 
নেবার জন্যে তান আপনাকে তৈরি করেছেন, শুনতে শুনতে আমার গায়ে 
কাঁটা 'দীচ্ছিল 1, 

আমতাভ বলল, “একাঁদন আপনাকে আমাদের বাঁড় নিয়ে যাব। মা'র 
সঙ্গে আলাপ হলে আপনার খুব ভাল লাগবে ।; 
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পরমেশ্বর বলল, ীনশ্ঠয়ই যাব । অমন মা'র কাছে যাওয়া তো লাকের 
ব্যাপার ।, 

আরো দু,একটা কথার পত্র আমতাভ বলল, 'অনেক রাত হল। চলন, 
এবার বাঁড় ফেরা যাক।, 

পরমেন্বর চট করে ঘাঁড়টা দেখে নিল; প্রায় এগারটা বাজে । ক্লাব 
ফাঁকা হয়ে এসেছে । লনে, সুইমিং পুলে কি মেইন বাজ্ডংএ অজ্প 
দু'চারজন মেদ্বার বসে বসে ভ্রঙ্ক করাহল । চেয়ারের হাতলে হাতের ভর 
দিয়ে উঠতে উঠতে পরমেশ্বর বলল, হ্যাঁ, চলুন ।, 

একটু পর ওরা পারঁকং জোনে এসে িম্াজনে উঠে পড়ল । 
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আাপাটমেণ্ট হাউসে এসে গাঁড় পাক করল পরমেশ্বর । তারপর 
আঙুলের ডগায় চাঁবর রং ঘোরাতে ঘোরাতে আর টুইস-টুইস করে শি 
দিতে দিতে ীলফট বক্সের সামনে চলে এল । দেখল, হেমা ওখানে দাঁড়ি 
আছে । তার দু'হাতে প্রচুর লোমওলা ধবংবে দু'টো কুকুর । বোঝা গেল 
হেমাও লিফটের জন্য অপেক্ষা করছে । 

চট করে পরমেশ্বর একবার দেয়ালের গায়ে ইনাঁডকেটরটা দেখে নিল 
[লফটটা এখন কোরটীনথ ফ্লোর থেকে নেমে আসছে । ইনাঁডকেটর থেবে 
চোখ সারয়ে এবার হেমার দিকে তাকাল পরমেশ্বর । বলল, “কতক্ষ' 
দাঁড়য়ে আছেন ? 

হেমা বলল, “মানট দুয়েক । আম এসে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই একজন 
লিফট নিয়ে ওপরে উঠে গেল। তাই ওয়েট করতেই হচ্ছে । তারপর এখ; 
কোথেকে 2) 

ক্লাব থেকে? উত্তর দতে দিতে হেমার কুকুর দুটোকে দেখতে লাগল 
পরমেম্বর ! চমতকার কুকুর ; পাউডারের নরম পাফের মতো । ঝোলা ঝোল 
কানদুগো গালের ওপর এসে পড়েছে । চকচকে কাচের গলির মতো দে 
বাদামী চোখ । দেখামান্র কোলে তুলে আদর করতে ইচ্ছে করে। 

এক সময় পরমেশ্বর ছিল কুকুরপ্রেমিক অর্থাৎ ডগলাভার । দ-দুবার 
দু'টো ভালো জাতের কুকুর যোগাড় করোছল সে। একটা ফক্স টৌরয়ার 
আরেকটা একেবারেই দাশ । এমন ফেইথফুল সঙ্গী জবনে আর কখনও পাঃ 
[ি। ফক্সঠোরয়ারটা বুড়ো হয়ে মারা যায়, 'দাশিটাকে কারা যেন বিষ খাই 
মেরে ফেলোছল । ্দাঁশটা মারার হয়ে যাবার পর খুব কন্ট হয়োছিন 
পরমে*্বরের । তার পর থেকে আর সে কুকুর পোষে নি। 

হেমার প্লাক-করা সর; ভুরু কুচকে গেল । সে বলল, “কোন্‌ ক্লাব থেকে ? 
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হেমার কুকুর দেখতে দেখতে পরমেশ্বর বলল, “ওরিয়েন্টাল ক্লাব | 

'আম ওখানে দশটা পর্যন্ত ছিলাম । আপনাকে দোখ নি তো।, 

'আঁম দশটার পর ওখানে গিয়েছিলাম 1? 

“আই সী-, 

পরমেশ্বর এবার বলল, “আপনার কুকুর দ'টো লাভাল। াকনজ না?, 

আস্তে ঘাড় কাত করল হেমা, হ্যাঁ । 

খুব ভাল জাতের 'পাঁকনীঁজ । এগুলো রেয়ার দেখা যায় ।, 

'আপাঁন কুকুর সদ্বন্ধে অনেক কিছ? জানেন, মনে হচ্ছে ।, 

'এক সময় ইণ্টারেস্ট ছিল । আই ওয়াজ এ প্যাসনেট ডগ-লাভার । যাক 
গে, এগুলো কিনলেন নাক ?) | 

'আরে না না; আমার এক অআ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ফ্রড আজ বিয়ে করে 
অস্ট্রোলয়া চলে গেল। যাবার সময় এই কুকুর দু'টো প্রেজেন্ট করে 
গেছে । একটা হলেও না হয় কথা ছিল; একেবারে পেয়ার । দ:*দটো 
কুকুর নিয়ে যে কাঁ করব, ঠিক করতে পারাছ না। অন্ততঃ একটা 
কাউকে দিয়ে দিতে হবে। দুটো কুকুরের ট্রাবল আমার পক্ষে নেওয়া 
সম্ভব না।, 

এই সময় লফটুটা নেমে এসে ওদের সামনে থমকে দাঁড়াল। ভেতরে 
ঢুকে বোতাম টিপে দিল পরমে*্বর। ওপরে উঠতে উঠতে হেমা বলল, 
“একটা কুকুরও যাঁদ কাউকে গছাতে পারতাম, রেসপনাসাবাঁলটি হাফ কমে যেত। 
দেখবেন তো, কেউ যাঁদ ইণ্টারেস্টেড হয় 

পরমেশ্বরের ভেতর থেকে পুরনো সেই ডগ-লাভার যেন জেগে উল । 
সে বলল, 'আপাঁন যাঁদ সাঁতাই একট্াকে দিতে চান, আমি নিতে রাজশ 
আছি ।, 

দারুণ খুশী হয়ে গেল হেমা । তার ঘাড় থেকে যেন পণচশ টনের একটা 
ওয়েট নেমে গেছে এমনভাবে বলল, 'আপাঁন নেবেন ! এর চাইতে বড় গরালফ 
আর হয় না। কার-না-কার হাতে পড়ত, যত্ব-্ত্ব পেত না। আনকেয়ারড 
পড়ে থাকত । আফটার অল, এটা আমার বন্ধ;র জানস | নেগলেকটেড হয়, 
এটা আম চাই না।, 

“ঠিক 1, 

“তা ছাড়া আপাঁন নিলে কাছাকাছি থাকবে । আম এসে মাঝে মাঝে 
দেখে যেতে পারব | 

শসওর | যখন ইচ্ছে আসবেন ।, 

'তা ছাড়া দুটোতে মিলে পেয়ার । একটা মেল, একটা ফিমেল । দুটোকে 
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দূরে দুরে রাখাও ঠিক হবে না। ইট উড বী এ ক্রুয়েলটি--তাই না?, 
বলে ঠোঁট কঃচকে খচড়ামোর ভাঁঙাতে একট হাসল হেমা। 

মেয়েরা যে সেক্সের ব্যাপার 'ানয়ে এ রকম ীসগন্যাল-টগন্যাল দরে হাসতে 
পারে, পরমেশ্বর কোন দিন ভাবতে পারে নি। তার ভুরুও কংচকে গেল । 
সে ক বলার জন্য চোঁট ফাঁক করতে যাঁচ্ছল, তার আগেই গলফটটা 
ফোরটীনথ ফ্লোরে এসে দাঁড়য়ে গেল। এখানেই তাকে নামতে হবে। 

হেমা চট করে একটা কুকুর পরমেম্বরের ঈদকে বাঁড়য়ে বলল, “এই নন ! 
প্রেজেণ্টেসন সোরিমানটা লিফটেই হয়ে যাক ।, 

পরমেশ্বর বলল, 'আজই দেবেন ?, 

হ্যাঁ আজই । শুভ কাঙ্জ ফেলে রাখতে নেই ।, 

এক হাতে কুকুরটাকে ধরে কোলে তুলে নিল পরমেশ্বর । আরেক হাতে 
শলফটের দরজা খুলতে খুলতে বলল, “অল রাইট । এমন একটা গেজেন্টেসন 
দলেন। আমার ফ্ল্যাটে চলুন ; একটু সোলিব্রেট করা যাক ।, 

প্লীজ, আজ না। আই আযাম অ-ফীল টায়ার্ড। সৌলব্রেসানটা পৌণ্ডং 
থাক । পরে একাঁদন হবে ।, 

পরমেশ্বর বলল, “ঠক আছে । আমার ফ্ল্যাটেই কিন্তু হবে ।, 

হেমা হাসল, 'আযাকসেগ্টেড ॥? 

থ্যাঙ্কস । কবে হলে আপনার স্াবধা হবে 2, 

“আপনাকে জানয়ে দেব |” 

[লিফট থেকে বাইরে বোরয়ে ফের দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে হঠাৎ কী 
মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের । একট; ব্যস্তভাবেই সে বলল, 'আঁম আপনার 
আ্যপারটমেন্টে গোছ । কথা ছিল, আপাঁনও রিটার্ন ভাঁজট দেবেন। কিন্তু 
একাঁদনও আমার আযাপাটমেণ্টে আসেন নি।, 

হেমা গলার স্বরটা অনেকখান নাময়ে ফস ফিস করল, দেখবেন, এবার 
থেকে প্রায় রেগুলারই আসব । অণ্ততঃ বন্ধ;র কুকুরের জন্যে আসতেই হবে। 
এত আসব যে আপাঁন আঁতন্ঠ হয়ে যাবেন ।” 

পরমেশ্বর হাসল, 'দেখা যাবে ।, 

হেমা আর কিছু না বলে বোতাম টিপে 'দল। লিফটটা পরমে*্বরের 
চোখের সামনে দিয়ে হাউইয়ের মতো ওপরে উঠে গেল । 





কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, পরমেশ্বর তার আ্যাপার্টমেস্টের ড্রইংরুমের 
খডভানে একটা ফোমের বালিশ মাথায় দিয়ে আরেকটা জাঁড়য়ে ধরে কাত হয়ে 
আছে। এর মধ্যে তার স্টমাকে দশ খোরা বাংলা মাল, খানিকটা কষা মাংস, 
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মেটে চচ্চড়ি আর পাঁপড় ঢুকে গেছে । হেমার দেওয়া াককনীজ কুকুরটা 
তার বুকের ভেতর ঢুকে গুটসুটি মেরে রয়েছে । কয়েক ানটের মধ্যে 
কুকুরটা তার পেট? হয়ে গেছে । 

মাথার ভেতর সোনার বাংলা যখন লাগাতার হুলাহুপ নাচ চালিয়ে যাচ্ছে 
সেই সময় নেক্সট আটচাল্পশ ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম মনে মনে তোর করে 
ফেলল পরমেশ্বর । কালকের মধ্যেই লোলের জন্য মফঃস্বলের কোন একটা 
স্কুলের ক্লাস টেনের জাল সা্টাফকেট, সেই সঙ্গে ফাস্ট ক্লাস কোন 
গেজেটেড আঁফসারের নকল ক্যারেক্টার সার্টিফকেট বাঁনয়ে আমতাভর 'ইটাননল 
ইণ্ডাঁস্ট্রজে' একটা দরখাস্ত পাঠানো দরকার । নকল করার সাজসরঞ্জাম সব 
পড়ে আছে শহরতলীর সেই বাঁস্ততে । কাল সকালে গিয়ে সেগুলো নিয়ে 
আসতে হবে। তা ছাড়া লোলে, এঁলজাবেথ, লক্ষ্মী, ছররা বা লাট্রঃর সঙ্গে 
অনেক কাল দেখা হয় নি। ওদেরও দেখে আসা দরকার । 

প্র্যানটা ঠিক করার পর সে যখন ছোটি সিংকে আরো দু-খোরা বাংলা 
দেবার কথা বলতে যাবে সেই সময় সোমেশ্বরের ফোন এল । পরমেশ্বর 
বলল, 'আপনার কেস স্মুথলি এগরে যাচ্ছে । ঘাবড়াবার কিছ নেই ।, 

সোমেম্বর বললেন, আম এ জন্যে ফোন কার নি, 

'তবে?, 

'অন্য একটা ব্যাপারে তোমার হেল্প চাই |? 

'কী ব্যাপার বলুন-, 

'তোমার কাছাকাছি আর কেউ নেই তো? মানে ব্যাপারটা টপ সিক্রেট | 

“কেউ নেই । ছোট গসং এখন ীকচেনে 1, 

ফাইন । এবার শুনে নাও, কাল আমাদের এক ফ্লেপ্ড আসছে ব্যাঙ্কক 
থেকে । সকাল সাড়ে-নটায় তার প্লেন এয়ারপোর্টে ল্যাপ্ড করবে । শুনতে 
পাচ্ছ ? 

পাচ্ছি । বলে যান।, 

ওর সঙ্গে একটা সাদা ফোমের স্যুটকেশ থাকবে । কাল সকালে 
তোমাকে এ সুটকেশের ব্যাগেজ টিকিটের নাদ্বারটা জানয়ে দেব । খবর 
পেয়েছি, এয়ারপোর্টে কাল হোভ চেকিং-এর আ্যরেঞরমেন্ট করা হয়েছে । 
যেভাবেই হোক সুটকেশটা তোমাকে বার করে আনতে হবে ।' 

পরমেশ্বর বলল, শীকন্তু এটা তো সেপারেট ব্যাপার । আঁম ইটানণল 
ইণ্ডাস্ট্রজের' ব্যাপারে কনদ্রান্ট নিয়ে এসোছি 1, 

সোমেশবর বললেন, আই জ্যাম কোয়াইট আযাওয়ার অফ ইট । এটা 
সেপারেট কনদ্রান্ট হবে । যে আ্যমাউণ্ট চাও তাতে আম রাজী |, 
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'আপনার তো দেখাঁছ স্যার, থাউজেণ্ড টাইপের আ্যাকটিাভটি |, 

'যা বলেছ। ইন ফ্যাক্ট, আমার সঙ্গে যোগাযোগটা যখন হয়েই গেছে 
তোমাকে আর অন্যের কাজ করতে হবেনা । আমার কাছে এত মালটফেরিয়াস 
কাজ রয়েছে যে সেসব করতে করতে লাইফ কাটিয়ে দিতে পারবে ॥, 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “ক'টা কথা জানতে ইচ্ছে করছে ।, 

সোমেশবর বললেন, এক নদ্বর দু নদ্বর করে [জজ্ঞেন করে যাও। 
আম উত্তর 'দিয়ে যাঁচ্ছ।, ৃ 

'ফান্ট ব্যাংককে যে ব্যাগেজ নাদ্বার দেবে সেটা আপ্পান কলকাতায় 
বসে জানবেন কী করে? 

“ফ্লাইটের ঠিক এক ঘণ্টা আগে ব্যাগেজ নেবার জন্য এয়ারপোর্টে কাউণ্টার 
খোলে । আমার বন্ধ; কাউণ্টার খুললেই ব্যাগেজ ঢ্যাঁকয়ে নাদ্বারটা নিয়ে 
আরেকজনকে বলে দেবে । একটা লং ডসট্যান্স লাইন আগে থেকেই জামার 
জন্যে বুক করা আছে। নাম্বারটা পেলে সঙ্গে সঙ্জে আমাকে জানয়ে 
দেবে ওরা । 

'শুনোছি, ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে মালপন্ন দারুণ চেক করা হয় ।, 

'রাইট । চৈক যাতে দারুণ না হয়, তার ব্যবস্থা ওখানে করা আছে। 
তবে আমাদের এখানে আযরেপ্মেণ্ট কছুই করা যায় নি। তাই তোমার 
শরণ নেওয়া হয়েছে। এখন তোমাকেই সোঁভয়ারের রোল নিতে হবে ।' 

'আমার সেকেণ্ড প্রশ্ন হল, ওই স্যটকেশটায় কী আছে?) 

“রণজয় হালদারের নামে ফরেন ব্যাঙ্কে তিন কোট টাকার মতো রাখা 
হয়েছে । স্যুটকেশটায় তার কাগজপন্ত্ রয়েছে । ওটা কাস্টমসের লোকেদের 
হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে ।॥, ব্লতে বলতে হঠাৎ ক মনে পড়ে 
যেতে সোমেম্বর একটু চেশচয়ে উঠলেন, “আরে রণজয় হালদার তো তুমিই । 
ব্লাদার তোমার কাগজপন্র তোমাকেই বার করে আনতে হবে ।, 

“আমাকে ফাঁসাবার সব রকম আরেঞ্জমেন্টই করে রেখেছেন দেখাঁছ 

সোমে*বর বেশ পাঁরত্ত ভাঙ্গতে জোরে জোরে শরীর ঝাঁকয়ে হাসতে 
লাগলেন । ফোনের র্রিসভারে কান রেখে তাঁকে যেন চোখের সামনে দেখতে 
পেল পরমেশ্বর । সে বলল, “এবার আপনার সেই বন্ধুটির নাম বলুন ।। 

সোমেশ্বত হাঁসতে ব্রেক কষতে কষতে বললেন, 'হাফেজ পীরভয় ।' 

“ডেসাক্রপসন ?, 

“টকটকে গায়ের রং, এরয়ান চেহারা, চোখ নীলচে” হাইট সক্সীসঝ, 
এজ আ্যারাউণ্ড ফিফটি, ব্যাক ব্রাশ-করা চুল, পরনে থাকবে ধবধবে জ্যট। 


কোটের বাটন হোলে লাল গোলাপের কুশড় । এাঁনীথং মোর ?, 
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'আরেকট7" 

কী? 

“স্যুটকেশটা বার করে আনার পর কী করব? 

“স্টেটে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে । গিয়েই আমাকে ফোন করবে । কী 
করতে হবে, তখন জানিয়ে দেব । ও-কে 2, 

“ও-কে। স্যার কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি।' 

'আরে মনে করার কী আছে। বলে ফেল, বলে ফেল-_ 

পরমেশ্বর বলল, আম নিজে একটা পাঁড় হারামী 'কন্তু স্যার আপনার 
মতো ফিনিশড প্রোডার লাইফে কখনও দেখি ন।, 

খচ্চর কাঁহকা !, বলে আগের মতো গা দ্যালয়ে হাসতে হাসতে লাইন 
কেটে দিলেন সোমেশবর | 

টোলফোনটা ক্লেডেলে নামিয়ে রাখতে রাখতে পরমে*বর ঠিক করে ফেলল, 
কালকের প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করতে হবে । সকালে উঠে ক্যালকাটার আউটস্কার্টে 
বাস্তর ভেতর তার সেই পুরনো অ্যাদ্রেসে যাবার বদলে সোজা এয়ারপোর্টে 
চলে যাবে । এর আগেও এয়ারপোর্টে দু-একটা অপারেশন সে করেছে। 
তবে সেগুলো অন্য টাইপের । 

এয়ারপোর্টে দুএকজনের সঙ্গে তার খুবই ঘানষ্ঠতা আছে । মানে 
নানা ধরনের কেসের জন্য নানা জায়গায় কনট্যাক্ট তো রাখা দরকার ৷ যাই 
হোক, কাল ভোরে গিয়ে সীয়াশরণকে ধরতে হবে। সে যেন টারমাকে 
যেতে তাকে একটু হেল্প করে। কিভাবে সে যাবে মনে মনে তা-ও ছকে 
নিয়েছে । তারপর দেখা যাক, কী করা যায় ! 

প্ল্যানটা ঠিক করে নেবার পর ভান থেকে নেমে নিজের বেডরুমের 
ঈদকে যাবার জন্য পরমেশ্বর সবে পা বাঁড়য়েছে, আবার টোৌলফোন বেজে 
উঠল । 'বরস্ত চোখে কয়েক পলক তাঁকয়ে থেকে ফোনটা তুলে নল সে। 
এবার হেমার গলা শোনা গেল, “ঘুমের ডিসটার্ করলাম বোধহয় |, 

পরমেশ্বর বলল, “একেবারেই না। সবে চাট-ফাট 'দয়ে মাল খাওয়া 
ফিনিশ করোছি। এবার ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ব ।। 

আমার ভয় ছিল ঘুমটা ব্বাঝ নম্ট করে দলাম। এাঁনওয়ে যে জন্যে 
ফোন করা সেটাই বাঁল। কুকুরটা কোনরকম ট্রাবল দিচ্ছে না তো? 

নানা, ফাইন কুকুর। একেবারে আমার বুকের ভেতর ঢুকে শুয়ে 
ছিল ।, 

যাক, টিন্তা কাটল। অনেকাদন ধরে বন্ধুর বাঁড় আমার যাতায়াত। 
মাক করোছ কুকুর দুটো খুবই ওয়েলীবহেভড্‌ | ওটা এখন কী করছে? 
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পলাশী দা পাপররালিললিলপী রাজি শীল ৪ 


আমার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে ।, 


“ওটাকে তুলে টোলিফোনের সামনে ওর মুখটা নিয়ে আসুন । দেখবেন 
কথা বলবে ।ঃ 

সীত্যই কুকুরটার মুখ ফোনটার কাছে আনতে বার দুই নরম গলায় 
ঘেউ ঘেউ করে উঠল কুকুরটা । দারুণ প্রোনং তো ! পরমেশ্বরের বাসিভাবে 
আটকানো রয়েছে াীজের কানটা। একটু সাঁরয়ে কুকুরটার একটা কান 
ধরীসভারে লাঁগয়ে দিল সে, যাতে দূজনেই শুনতে পায়। 

ওধার থেকে আদরের গলায় হেমা কুকুরটাকে বলল, “ডাঁলং, ডোণ্ট 
গমসাবহেভ উইথ ইয়োর 'নউ মাস্টার । সব সময় ও"র কাছে কাছে থাকবে । 
গুড নাইট টু বোথ অফ ইউ ।। 

পরমে*বর বলল, "গুড নাইট ।” তারপর ফোন রেখে কুকুরটাকে কোলে 
করে ডাইনিং রূমের দিকে চলে গেল। 





কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাতটায় টোৌলফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল 
পরমে*্বরের । বুকের কাছে সেই পাকনীঙ্গ কৃকুরটা গুটসুটি মেরে শদয়ে 
আছে । কুকুরটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার ফেভারট হয়ে উঠেছে । এত 
ফেভারিট যে এই ছ* ঘন্টা এক সেকেণ্ডের জন্য তার সঙ্গ ছাড়ে ন। 
একেবারে স্টিকং গামের মতো তার গায়ে আটকে থেকেছে । 

যাই হোক, ভুরু কংচকে খানিকক্ষণ ফোনটার দিকে তাঁকয়ে রইল 
পরমেশ্বর তারপর হাত বাঁড়য়ে সেটা তুলে কানে ঠেকাতেই সোমে*বরের গলা 
ভেসে এল । সঙ্গে সঙ্গে তার নাভগুলো টান-্টান হয়ে গেল। আজ 
সারাদন ঠাসা প্রোগ্রাম | স্টার্ট হবে এয়ারপোর্ট থেকে সিক্রেট ডকুমেন্টে 
বোঝাই একটা স্যুটকেস হাপিস করে । 

সোমে*্বর বললেন, 'শোন, একট আগে ব্যাংকক থেকে ফোন পেয়েছি । 
ওদের সঞ্জে কথা শেষ করেই তোমার লাইন ধরেছি ।, 

পরমে*বর বলল, ব্যাগেদের নাম্বারটা বলুন), 

ব্যাগেজের নাদ্বার 'দয়ে কিছু হবে না। লাস্ট মোমেণ্টে প্ল্যানঢা একটু 
চগ্ত করা হয়েছে ।, 

“আবার কী ঝামেলা পাকালেন স্যার 2 

ঝামেলা না; এখন ব্যাপারটা তোমার পক্ষে অনেক হাঁজ হয়ে যাবে ।, 

বলে ফেলন, আপনার ফ্রেপ্ড পীরভয় সাহেব মাল-টাল কোথায় ঢাকয়ে 
আনছে ?, 

“ছোট্র একটা হ্যাপ্ডব্যাগে। ব্যাংকক থেকে ওটা নিয়ে গ্জেনে উচতে 
অস্াবধা হচ্ছে না। সে আ্যারেজমেণ্ট করা হয়ে গেছে। কিন্তু মুশকিল 
বাধবে এখানে । প্লেন থেকে নেমে আ্যারাইভ্যাল লাউদ্জে এলেই কাস্টমস 
আর পাঁলশের লোকেরা আমার ফ্রেপ্ডাটকে ছে+কে ধরবে । এয়ারক্র্যাফট 
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থেকে নেমে ভেতরে ঢ্কবার আগেই তার কা থেকে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে 
নিতে হবে। সময় পাবে তুম ম্যাঁক্সমাম দুই থেকে আড়াই 'মাঁনট।, বলতে 
বলতে ব্রেক কষার মতো একট; থামলেন সোমেশবর । পরক্ষণেই ফের শুরু 
করলেন, 'এখন তুমি কিভাবে টারম্যাকে ঢুকে পীরভয়ের সঙ্গে কনট্যান্ত করবে 
সেটা তোমাকে প্ল্যান করতে হবে। প্লেনটা ব্যাংকক থেকে ছাড়বে কাঁটায় 
কাঁটায় আটটায় ; এখানে ল্যাণ্ড করবে এগারটা নাগাদ । এখন বাজে সাতটা । 
তার মানে ফ্রেপ্ডাটকে বাঁচাতে হলে এই ক” ঘণ্টার মধ্যে যা করবার তোমাকে 
করে ফেলতে হবে ।, 

পরমে*্বর বলল, “লাইনটা একটু ধরে থাকুন স্যার ।, 

“ঠক আছে, ধরাঁছ 1, 

পুরো এক নট চুপচাপ কী ভাবল পরমেশ্বর । তারপর বলল, “ও-কে 
স্যার সব ঠিক হয়ে যাবে । তার আগে একটা কথা-' 

সোমেম্বর জিজ্ঞেস করলেন, “কাঁ 2, 

পীরভয় সাহেব আমাকে চিনবে কী করে 2, 

“আরে তোমাকে বলতেই ভলে গোঁছ। পীরভয়কে জানানো হয়েছে, 
তোমার বুক পকেটে একটা লাল রুমালের খানিকটা বোরয়ে থাকবে । তাতে 
থাকবে ইংরেজী বি লেটারঢা । এটা দেখলে তোমাকে উনি ডিটেক্ট করতে 
পারবেন । যেমন করে পারো একট্রী ঘ” লেটার মার্কা লাল রুমাল যোগাড় 
করে ফেল), 

“নো প্রবলেম স্যার। এবার আপাঁন লাইন ছেড়ে দন । আমি আরেকট; 
ঘুমিয়ে নিই । আপান স্যার কাঁচা ঘুমটার কিচাইন করে দিয়েছেন |, 

সোমেশ্বর প্রায় চেশচয়েই উলেন, এখন ঘুমোলে এয়ারপোর্টে যাবে 
কখন 2, 

পরমেশ্বর বলল, “আপাঁন স্যার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে ভেবে ব্রেনের 
ডায়নেমো িউজ করে ফেলবেন না। নো মোর স্যার, লাইন ছাড়াছ।, 
বলেই ফোনটা দুম করে নাঁময়ে ফের স্ট্রেট শুয়ে পড়ল। াঁকনীজ 
কুকুরটাও তার বুকের কাছে ঘন হয়ে ঘুমোতে লাগল । 

ঘণ্টাখানেক পর 'বছানা থেকে উঠে শেভ-টেভ করে ওয়ার্ডরোব হাতড়াতে 
হাতড়াতে সাত্য সাঁত্যই একটা লাল রুমাল পেয়ে গেল পরমে*বর ৷ বেয়ারা 
ছোটি গ?সংকে দিয়ে একটা ছংচ আর সাদা সুতো আঁনয়ে দশ মানটের 
ভেতর একটা ণুখ* অক্ষর বানিয়ে ফেলল। ত্যরপর রুমালটা ভাঁজ করে 
এমনভাবে বূক পকেটে গ:জে রাখল যাতে অক্ষরটা বাইরে বৌরয়ে থাকে । 

রুমালের ব্যাপারটা কমপ্লীট হয়ে যাবার পর চা আর ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে 
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কুকুরটাকে আদর টাদর করে পরমেশ্বর এয়ারপোর্টের বদলে সোজা চলে 
এল পাক সার্কাসে । ওখানে এয়ারপোর্ট পোটশরদের হেড মেট সীয়াশরণ্‌ 
থাকে । সীয়াশরণ তার অনেক কালের ফ্রড । কয়েক বছর আগে এক 


র 


ইপ্টারন্যাশনাল স্মাগলারের কনভ্রা্ট নিরে বার কয়েক তাকে এয়ারপোর্টে যেতে 


হয়ৌোছল। এ ব্যাপারে সীয়াশরণ তাকে দারুণ সাহাধ্য করোৌছল । পরমেশ্বর 
জানে, সীয়াশরণ এবারও তাকে ফেরাবে না। 

পার্ক সাক্ণস ট্রাম পোর কাছে একটা পুরনো একতলা বাঁড় সীয়াশরণের 
আযড্রেস। সীয়াশরণ বাড়তেই ছিল। পরমেম্বরকে অনেকাদন বাদে দেখে 
সে দুর্দান্ত খুশী । এতদিন সে কোথায় ছিল, কাম-কাঙ্গ কী করছে, 
সাদী-উ হয়েছে না, নাক পুরনো ধান্দা নিয়েই রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি 
নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে নতুন করে চা-ফা চলল । তারপর মওকা বুঝে 
দুম করে আসল ব্যাপারে চলে এল পরমেশ্বর । অথাৎ যেমন করে হোক 
তাকে ট্যারম্যাকে ঢ্াকয়ে দিতে হবে। 

সীয়াশরণ কপাল কুচকে জিজ্ঞেস করল, মতলব কী রে হারামী? 
গড়বড় কুছ ? 

পরমেশ্বর চোখ টিপে একটু হাসল। 


সীয়াশরণ ফের বলল, “আমাকে শালা ফাঁপাঁব না তো? আজ কী 


একটা ঝামেলার ব্যাপার আছে। শুনাঁছলাম কাস্টমস আর পাীলসের 
লোকেরা কাকে ধরবার জন্যে এয়ারপোর্টে রেইড করবে । কিছু ইধার-উধার 
হলে আমার নোকাঁর তো খতম হবেই, জেলে বসে লাপাঁস খেতে হবে ।, 

পরমে*্বর সীয়াশরণের নাকে একটা টুসাঁক মেরে বলল, “আমার হাতের 
কাজ ক রকম ক্লীন, তুম তো জানোই । কেনো মাকড়া তোমাকে টাচ করতে 
পারবে না গুরু ূ 

“ঠিক হ্যায়। আগের মতো একটা পোট্ণরকে বাঁসয়ে তোমাকে টেম্পোরার 
বানয়ে নেব । লোঁকন দৌঁখস ভাইয়া, আমার বারোটা বাগাস না।? 

ঘাবড়াও মাত গুরু । নো গাঁর। আরেফ আমার হাতের খেল দেখে 
যেও । তুম আমার এত উপকার কর, আর আম তোমাকে ফাঁসাব। 
আমার শালা পাপ-ফাপের ভয় নেই !, 

ঠক আছে । তুমি তা হলে এয়ারপোরেই চলে এসো ।। 

'কখন যাব 2, 

'বারোটায় |, 

উহ, উহু । দশটায় যেমন করে হোক আমাকে ইন, কাঁরয়ে দিতে 
হবে 1, 
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“কন্তু বারোটায় যে আমার ডিউট 7, 

গডউটি যখনই হোক, দশটায় আমাকে এয়ারপোর্টে ঢুকতেই হবে ।, 

একটু ভেবে সীয়াশরণ বলল, "ঠক আছে। তোমার জন্যে তা হলে 
দু" ঘণ্টা আগে গিয়েই হাঁঞ্জর হব । ভাল কথা, যাবার সময় সস্তা ফাটাফ;টো 
জামাপ্যাণ্ট পরে আসবে |, 

“কেন গুরু 2 

“অন্য পোর্টারদের বোঝাতে হবে তো, তোমার পোর্টারাগারিটা বহোত 
জরুরী ।” 

“ঠক বলেছ গুরু । আগে এটা আমার মাথায় আসে ন। আচ্ছা, 
তা হলে এখন উঠলাম । ফির মলেজ্ছে।' 

'আচ্ছা । দেখো ভাইয়া, আম গারব আদমী-? 

হাত তুলে সীয়াশরণকে 'নীশ্ন্ত থাকার সিগন্যাল 'দয়ে চলে গেল 
পরমেশ্বর | 
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সীয়াশরণের বাঁড় থেকে বোরয়ে পরমেশ্বর প্রথমে এল ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের 
একটা গ্যারেজে । আ্যাংলো-ইশ্ডিয়ান গ্যারেজওলা ফ্রিসাকনের সঙ্গে তার 
অনেক কালের খাতির । লোকটা মিডল-এজেড, দতরদ্শন্ত মেকানিক, প্রচন্ড 
হেল্থ্‌। তবে 'ফ্রসাকনের যে ব্যাপারটা তার সব চাইতে ভালো লাগে, 
সেটা হল ভ্রঙক। বিলাত-ফলাত না, স্রেফ বাংলা মাল। সোনার বাংলার 
এ রকম আ্যাডমায়ারার ওয়াজ্ডে দহ” চারটের বেশী জন্মায় 'নি। পাক 
দ-বোতল স্টমাকে পুরে ফেললেও তার মাথা এক মিলিমিটার কোন দিকে 
হেলবে না, স্ট্রেট খাড়া হয়ে থাকবে । জগদীশের শঃাড়খানায় 'ফ্রুসাকনের সঙ্গে 
প্রথম আলাপ হয়েছিল পরমেশ্বরের । আলাপ থেকে ফ্রেন্ডাশপ । হাতে খানিকটা 
ফালতু টাইম পেলেই সে এই গ্যারেজে এসে চুটিয়ে আড্ডা মেরে যায়। 
অবশ্য শুধু আঙ্ডার জন্যই সে এখানে আসে না। তার যা প্রফেশন 
তাতে অনেক সময় দামী মডেলের ইমপোর্েড কার থেকে স্কুটার, মোটর 
সাইকেল, স্পোর্টস কারের দরকার হয়ে পড়ে । 'ফ্রিসীকনের “ইন্টার-কাণ্টনৈণ্টাল 
গ্যারেজ' থেকে মাঝে মাঝে দ্'চার দিনের কিংবা দু-চার ঘণ্টার জন্য গাঁড়-ফাঁড় 
নেয়। অবশ্য সে জন্যে ন্যায্য ভাড়াও 'দিয়ে থাকে । ফ্রলেণ্ডাঁশপ এক ব্যাপার, 
প্রফেসন আরেক ব্যাপার ৷ দুটোকে কখনই মেশায় না পরমেশ্বর । 

আজও খানিকক্ষণ আড্ডা দেবার পর '্রিসিকনের কাছ থেকে একটা মোটর 
সাইকেল ভাড়া করে বোরয়ে পড়ল পরমে*বর | 

আরো আধ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল, এয়ারপোর্টের পার্কং জোনে মোটর 
সাইকেলটা রেখে ছেড়া চিটচিটে ময়লা ট্রাউজার আর শার্টপরা পরমেশ্বর 
মেইন বিল্ডিং-এ ঢুকছে । 

বিশাল কাচের দরজার ওধারে পোর্টারের ড্রেসে সীয়াশরণ তারই জন্য 
দাঁড়য়েছিল । পরমেশ্বর ঢোকা মাত্র সে তাকে নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের 
দিকে যেতে যেতে বলল, “পনুরা ইন্তেজাম করে রেখোঁছি । অন্য পোর্টারদের বাঁঝিয়ে 
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বলোছ তোমার রূপাইয়ার বহোত জরূরত। একটা কাম-কাজ না হলে ভখা 
মরে যাবে । তাই ওরা তোর টেম্পোরাঁর কামে রাজী হয়েছে । বলোছ, বদলির 
কাম করবে তুমি । একাঁদন কেউ না এলে তুমি তার হয়ে করবে । রোজ কেউ- 
নাকেউ ডুব মারে, আজও মেরেছে । তুম তার হয়ে কাজ করতে যাচ্ছ, 

পরমেশ্বর বলল, কন্তু কাল থেকে আম আর আসব না। তখন? 

“তখন ওদের বলব, আচানক তুমি একটা নোকাঁর পেয়ে গেছ, তাই আসো নি।, 

“তুমি গুরু খাঁলফা মাল ।, 

'লেকেন এক বাতি পরমে*বর- 

'বল।, 

“এয়ারপোর্ট বহোত গরম । মালুম হচ্ছে, স-আই-ডি-র লোকেরা 1ভীজটার 
আর প্যাসেঞ্জারের ভেতর ঘুষে আছে । হোঁশিয়ার__+ 

রো মাত ভাইয়া ।, 

সীয়াশরণ পরমেম্বরকে নিয়ে একটা ঘরের ভেতর চলে এল । এই ঘরটা 
পোর্টারদের | 

এখন ঘরে আর কেউ নেই । পোর্টারদের জন্য 'নাঁদন্ট এক সেই 
ইউীনকর্ম বার করে সীরাশরণ বলল, 'ড্রেসটা পরে নাও ।? 

ড্রেস পালটে ওরা বোরয়ে এল। এরপর দ্রীমনিটের মধ্যে অন্য 
পোর্টারদের ঝাঁকে পরমে*্বর আর সীয়াশরণ মিশে গেল। সীয়াশরণ যাঁদও 
পোর্টনরদের সঙ্জে পরমে*্বরের আলাপ করিয়ে দিল, কন্তু এখন কারো কথা 
বলার সময় নেই । এইমাত্র টোকিও আর লন্ডন থেকে ইস্ট আর ওয়েস্ট 
বাউন্ড দুদ প্লেন এসে ল্যান্ড করেছে। পোর্টাররা টৌরাঁফক বাজ । তারা 
দারুণ ব্যাস্তভাবে আযারাইভ্যাল লাউগ্জ আর কনভেয়র বেল্ট লাগানো লাগেজ 
রুমের দিকে দৌড়ূতে লাগল। 

পোর্টারদের দু-ধরনের ভিউটি । একদল গ্লেন ল্যান্ড করার পর এর, 
রলাফটের পেট থেকে মালপন্র বার করে লাগেজ রুমে নিয়ে আপে । এরা ডাইরে 
এমপ্লয় । প্যাসেঞ্জার চাইলে আরেক দল লাগেজ রদম থেকে এয়ারপোর্টের 
বাইরে ট্যাক্সি কি প্রাইভেট কারে এনে মাল তুলে য়ে যার । এরা কন্যা 
সারাঁভসের লোক । 

সীয়াশরণ পরমেণ্বরকে ডাইরেক্ট এমগ্লয়শী অর্থাৎ এয়ারক্ল্যাফট থেকে মাল 
নিয়ে আসার কাজে লাগয়েছে। 

একটু পর দেখা গেল পরমেশ্বর আর সীয়াশরণ কথা বলতে বলতে রানওয়েতে 
এসে ঢুকল। চারাদকে 'সাকউীরাটর লোকেরা ঘোরাঘীর করছে । তা ছাড়া 
রাইফেল হাতে অজন্্র আর্মড পযীলস | যোদকেই চোখ ফেরানো যাক, হেভী গার্ড । 


সীয়াশরণ কানের কাছে মুখ এনে কাঁপা গলায় 1ফসাঁফাঁসয়ে বলল, “দেখছ 
তো কি রকম প্লিস দিয়েছে । অন্য দন এত সাকিউরিটির লোক থাকে না। 
দেখো ভাইয়া, বালবাচ্চা যেন পথে না বসে।, 

সকালবেলার মতোই সীয়াশরণের নাকে আরেক দফা ট:সাঁক মেরে পরমেন্বের 
বলল, আমার ওপর ভরসা রাখো গুর;। ফাঁপলে আমিই ফাঁসব । তোমার 
চামড়ায় কাউকে নখ বসাতে দেব না। ও-কে “বস”? 

সীয়াশরণ আর কিছ বলল না। 

এয়ারপা্ 'বাল্ডং থেকে টারম্যাকে আসার সময় ঘাঁড় দেখে নিয়েছিল 
পরমেশ্বর । এখন দশটা বেজে কুড়ি একুশ হবে। ব্যাংককের ছ্জেনটা 
আসবে এগারটা পনেরতে । তার মানে এখনও ঘন্টাখানেকের মতো সময় 
হাতে রয়েছে । 

পরমে*বরের টাগ্েটি ব্যাংককের গ্লেনটা। িন্তু এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে 
থেকে পরে শুধু ওটার পেট থেকেই সে যাঁদ মালপন্র বার করে, তা হলে 
সন্দেহ হবার কথা । তা ছাড়া 'সাঁকউীরটির লোকেরা নিশ্চয়ই চারাঁদক থেকে 
নজর রাখছে । কাজ-টাজ না করে অকারণে দাঁড়য়ে থাকলে কারো-না-কারো 
চোখে অবশ্যই পড়ে যাবার সম্ভাবনা । তাতে কাজ তো হবেই না, ফালতু 
ঝামেলাও হয়ে যেতে পারে । তাই চোখে ধুলো দেবার জন্য জাপান থেকে 
আসা ্লেনটার 'দকে চলে গেল পরমেশ্বর | 

বিরাট বোয়ং ছ্লেনটার গায়ে আগেই সিশড় লাগানো হয়োছিল। পযাসেঞ্জাররা 
নামতে শুর; করেছে । এয়ারক্র্যাফটের গেট এইমান্র খোলা হয়েছে । অনেঝগুলো 
পোর্টার গ্লেনের ডানার তলায় দাঁড়য়েছিল। তারা দ্রুত হাত চাঁলয়ে 
সুটকেশ, বাস্কেট, ঢাউসূ.ঢাউস স্টল এবং বেতের বাক্স নাময়ে পাশের লদ্বা 
দ্ীলগলোতে রাখতে লাগল ৷ পরমেন্বরও তাদের সঙ্গে হাত লাগাল। 

এয়ারক্র্যাফটের পেটের খোল পরিজ্কার করতে মিনিট কুঁড় বাইশ লেগে গেল। 
তারপর পরমেশ্বর ছুটল লন্ডন থেকে আসা ইস্ট-বাউন্ড প্লেনটার দিকে । 
সেটার মালপন্র দ্রালতে তুলতে তুলতে ব্যাংককের গ্জেন «সে বাজপাখর মতো 
ছোঁ দিয়ে রানওয়ের ওপর নেমে পড়ল। তারপর উধ্*্বাসে খানিকটা দৌঁড়ে 
টাঁমনাল 'বাঁজ্ডং থেকে তিন সাড়ে-তনশো গজ দুরে দাঁড়য়ে গেল । 

গ্লেনঢা দেখতে দেখতে হাত-পায়ের মাসলগুলো এবং চোয়াল শন্ত হয়ে উঠল 
পরমে*বরের | দ্রুত চারপাশটা একবার দেখে নিল সে। নতুন কিছুই চোখে 
পড়ছে না। প্লেনটা নামার আগে যেন ছিল আযাটমসফাীয়ার, ঠিক তাই রয়েছে । 
দূরে আর্মড গার্ডরা আগের মতোই দাঁড়য়ে রয়েছে । তবে সিক্রেট পুলিস 
কোন গোপন জায়গায় ওত পেতে বসে লক্ষ্য রাখছে কনা বোঝা যাচ্ছে না। 
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 চারাদক দেখতে দেখত্রে ইন্টারন্যাশনাল উইংয়েব ভিজটর্স লাউঞ্জে চোখ 
গেল পরমেশ্ববের । ওখানে এখন অগুনাতি ভাজটরের ভিড় । গ্লেনে করে 
যারা ইস্ট কিংবা ওয়েস্ট থেকে এল, এয়ারপোর্ট থেকে তাদের 'নয়ে যাবার জন্য 
আত্মীয়স্বজন বা বন্ধবান্ধবরা এসে এখানে দাঁড়যে আছে । 

ব্যাংককের স্লেনটা থামার সঙ্গে সঙ্গে চাকা বসানো পসিশড় নিয়ে কয়েকটা 
লোক সোঁদকে চলে গেল। ওাঁদকে এয়াবক্ষ্যাফটার পেটের দিকটা খুলে 
গেছে । কয়েকটা ট্রলি মাল আনার জন্য ছুটে গেল ; পোর্টাররাও ছিল । 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরমে*বরও ছুটল । 

এয়ারক্ল্যাফটের পেট থেকে অন্য পোট্নরদের সঙ্গে মাল বার করতে করতে 
পরমেশ্বর নজর রাখতে লাগল, কখন প্যাসেঞ্জাররা গ্লেন থেকে নামবে । 

মানট তিন-চাবেকের মধ্যে লোকজন 'সশড় বেয়ে নামতে শুর করল । 
সঙ্গে সঙ্গে শবীবের নাভগ্‌লোকে টান টান কবে দাঁড়িয়ে পড়ল পরমেশ্বর 
এবং প্যান্টেব পকেট থেকে সেই লাল রমালটা বার করে বুক পকেটে এমন- 
ভাবে রাখল যাতে বাইরে থেকে বত অক্ষরটা দেখা যায় । রুমালটা সে 
লুকিয়ে নিয়ে এসোঁছল । 

সশড় 'দয়ে প্যাসেঞ্জাররা নেমে যাচ্ছে । নানা দেশের নানা চেহারার 
মানুষ । ইন্ডিয়ান, আমৌরকান, 'ফালাপনো এবং ফার ইস্টের নানা 
দেশের সিটঙ্গেন । আচমকা পরমেত্বরের চোখে পড়ল সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, টকটকে 
কমপ্লেকসান, পুরো গাঁরয়ান চেহারা, কোটের বাউনহোলে গোলাপের কুীড় । 

সোমেন্বর [মন যেমন ডেসক্রিপশন দয়েছিলেন, হুবহু সেই চেহারার 
একটি প্যাসেঞ্জার দারুণ সতর্ক ভঙ্গীতে চারপাশ দেখতে দেখতে অন্য সবার 
সঙ্জে নেমে আসছে । তার হাতে একটা এক ফুটের মতো লম্বা এবং ইণ্ি 
দেড়েকের মতো পঃর হ্যান্ডব্যাগ | 

চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার পোর্টারদের দেখে নিল পরমেশ্বর । সবাই 
দারুণ ব্যপ্ত। তার দিকে তাকাবার সময় কারো নেই। আস্তে আস্তে 
সে এয়ারক্রাফটের তলা থেকে িশড়র দিকে এগিয়ে গেল । 

একটা সংবিধা হয়েছে পরমে*বরের পক্ষে । ব্যাংককের এই ্লেনটার কয়েক 
গজ সামনে জাপানের বোণয়ং গ্লেনটা এমনভাবে আড়াআঁড় দাঁড়িয়ে আছে যাতে 
টার্মনাল 'বাক্ডং-এর অনেকটা অংশ আড়ালে পড়ে গেছে । ফলে গাঁদক 
থেকে ব্যাংককের গ্লেনটার ওপর নজর রাখতে খুবই অসরাবধা হবার কথা । 

1সপড়র গা ঘেষে ঘেষে এগ্‌তে লাগল পরমেশ্বর । হাফেজ পারভয় 
একেবারে শেষ স্টেপে চলে এসেছে । যা করবার তিন-চার সেকেন্ডের মধ্যে 
করে ফেলতে হবে। কেন না, ট্যারম্যাকে নেমে কয়েক ফঃট ডান দিকে 
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ঘুরলেই জাপানের বোঁয়ং গ্লেনটার আড়াল সরে যাবে । তারপর কয়েক 
পা গেলেই ইন্টারন্যাশন্যাল উইং-এর আ্যারাইভ্যাল লাউঞ্জ । জাপানের 


] 


| 


প্লেনটার ওধারে গেলেই আড়ালের সুযোগ আর নেওয়া যাবে না। ওখানে : 


কিছু করতে গেলেই কারো চোখে পড়ে যাবেই । 

হাফেজ পাঁরভয় যেই টারম্যাকে পা দিয়েছে, পরমেশ্বর বেড়ালের মতো 
নিঃশব্দে তার গা ঘে*ষে এসে চাপা নিচু গলায় বলল, “রেড হ্যান্ডকারাঁচফ, “টি 
লেটার স্যার, প্রসীড । ডোণ্ট লুক আ্যাট মী।? বলে অন্যাদকে তাকাতে 
তাকাতে এমনভাবে চলতে লাগল যাতে মনেই হয় না হাফেজ পীরভয়ের সঙ্গে 
তার কোন সম্পর্ক আছে । 

তাকাতে বারণ করেছে । তবু চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার পরমে*বরের 
জামার পকেটে লাল রুমাল এবং “বি” অক্ষরটা দেখে পাশাপাশি হটিতে 
লাগল হাফেজ পীরভয় । 

অন্য প্যাসেঞ্জাররা লম্বা ফ্লাইটের পর এখন এয়ারপোর্টে গিয়ে বন্ধুবান্ধব 
বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে । কোন 
পোটণর কোন প্যাসেঞ্জারের গা ঘে*ষে চলছে, সোঁদকে কেউ লক্ষ্যও করল না। 

হাঁটতে হাঁটতে পরমেশবররা যখন জাপানের বোয়িংটার একেবারে কাছে 
চলে এসেছে, তখন বিশাল পাঁখর মতো প্লেনটার ওপাশে টাঁমনাল গিল্ডিংটা 
প্রোপ্যার ঢাকা পড়ে গেছে । এই হলো লাস্ট চান্স এবং এর চাইতে 
ভাল সুযোগ আর কখনও আসবে না। 

চোখের পাতা পড়তে-না-পড়তেই জামার বোতামগুলো পটাপট খুলে 
ফেলল পরমেশ্বর । তারপর পিঠ দিয়ে অন্য প্যাসেপ্ারদের পুরোপার 
আড়াল করে বলল, “গভ মী দ্য ব্যাগ । কুইক !! 

একদিকে পরমেশ্বরের পিঠের দেওয়াল, আরেক দিকে বোয়ং গ্লেন। 
মাঝখানে তিন-চার ফুট জায়গার ভেতর ওরা কী করছে কেউ দেখতে পেল 
না। ওদের কথাও কারো কানে গেল না। 

হাফেজ পারভয় দ্রুত হ্যাণ্ডব্যাগট পরমেশ্বরের হাতে চালান করে 'দিল। 
পরমে*বর ব্যাগটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে দু-সেকেণ্ডের মধ্যে নিচে নামিয়ে 
একেবারে প্যান্টের ভেতর ঢ্ঁকয়ে দিল। প্ল্যান করেই ঢলঢলে একটা প্যাণ্ট 
পরে এসোছল সে। কেননা, টাইট প্যাণ্ট পরলে ভেতরে অন্য কিছু থাকলে 
চট করে চোখে পড়বে । যাই হোক, প্যান্টের ভেতর প্ল্যাস্টকের একটা 
জ্যাকেট রয়েছে, হ্যাণ্ডব্যাগটা সেখানে ঢ্কয়ে জামার বোতামগুলো লাগাতে 
লাগাতে লদ্বা লম্বা পা ফেলে জাপানের বোয়িংটার পাশ 'দয়ে বোরিয়ে 
গেল। হাফেজ পীরভয়ের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। প্লেনের 
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আড়ালটা সরে যাবার পর হঠাৎ দূরে দোতলায় ভাঁজটস গ্যালারির দিকে 
চোখ গেল পরমে*্বরের । অগ্দনতি 'ভাঁজটরের মধ্যে একজনের ওপর দ-ষ্টিটা 
কিছদক্ষণের জন্য আটকে গেল। কেননা, প্রথমতঃ সে একটি ইয়াং গাল। 
দ্বিতীয়তঃ তার চোখে বাইনাকুলার। বাইনাকুলার না থাকলে এই ভিড়ের 
ভেতর সে তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করত না। 'ভীঁজটর্স গ্যালারিতে এই 
মেয়োট ছাড়া আর কারো চোখে বাইনাকুলার নেই। 

কয়েক সেকেপ্ড তাঁকয়ে থাকতে থাকতে ভশষণ চমকে উঠল পরমেশ্বর । 
মেয়েটা তার খুবই চেনা- হেমা সারন। 

এখন, এই মুহুতে” হেমাকে এয়ারপোর্টের ভিজিটাস্” লাউঞ্জে দেখা যাবে, 
এটা ভাবতে পারে নি পরমেশ্বর । চোখে দূরবীন সেট করে সে কাকে 
মার্ক করছে? জাপান ব্যাংকক 'কংবা লণ্ডনের ইস্ট আর ওয়েস্ট বাউণ্ড 
প্লেনগুলোর কোন একটায় তার কোন 'রলেটভ বা ফ্রে্ড এসেছে কি? 
তিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। হেমার ব্যাপারে মনে একটা খিচ লেগে 
রইল পরমেশবরের । যাই হোক, সে আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না। 

হাফেজ পীরভয় অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের 
আযারাইভ্যাল লাউজে ঢুকে গেছে । পরমেশ্বর ফের ব্যাংককের প্লেনটার 
পেটের তলায় চলে এল। এখনও এয়ারক্ল্যাফট থেকে মালপন্ন বার করা 
হচ্ছে । অন্য পোটণরদের মতো পরমেশ্বরও ব্যাগেজ বার করে দ্রলিতে রাখতে 
লাগল । 

পর পর তিনটে দ্রাল দাঁড়িয়ে রয়েছে । দেখতে দেখতে সামনের ট্রলটা 
লটবহরে বোঝাই হয়ে গেল। মালপন্্র এত বেশী যে পাহাড়ের মতো ডাঁই 
হয়ে আছে। চার বগীওলা ট্রীলটার একেবারে শেষ বগীতে মালপন্রের পেছনে 
উঠে বসলে এয়ারপোর্টের দিক থেকে কেউ দেখতে পাবে না। তা ছাড়া 
যাঁদ দ্যাখেও, কেউ তাকে সন্দেহে করবে না। ভাববে, ট্রলির মালপন্র 
এয়ারপোর্ট ের লাগেজ রূমের কনভেয়র বেল্টে তুলে দেবার জন্য সে এসেছে। 
কিন্তু হেমা-__হেমা সারন? হেমার কথাটা মাথার ভেতর থেকে 'কছদতেই 
ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে না। 

যাই হোক, ট্রলির পেছনে উঠে লাগেজ রুমের কাছে চলে এল পরমেশ্বর । 
সে যেখানে এসেছে, সেখানে তার মাথার ওপর চওড়া কাঁনস। কাঁনসটা 
থাকার জন্য ওপর থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না। 

পরমেশ্বর একাই নয়, অন্য তিন-চারজন পোর্টারও ট্রাঁলটার সঙ্গে এসোঁছল । 

_ তারা অবশ্য তার মতো মালপত্রের পেছনে লাকয়ে আসে না একেবারে 
| সামনের ?দকে ড্রাইভারের কৌবনের পাদানিতে দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে এসেছে। 
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অন্য পোর্টারদের সঙ্গে দূচারটে স্যটকেস-টটকেস কনভেয়র বেলেট ' 


রাখতে লাগল পরমেশ্বর ৷ ট্রাঁলটা ফাঁকা হয়ে গেলে পোর্টররা আবার যখন 
মাল আনার জন্য সেটা নিয়ে এয়ারক্্যাফটের দিকে ফিরে গেল, সেই সময় 
পরমেশ্বর কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না। কার্নসের তলা দিয়ে দিয়ে 
ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের দিক থেকে ডোমোস্টক আ্যারাইভ্যাজের কাচের দরজা 


শদয়ে টামিনাল বিচ্ডিং-এর ভেতর ঢুকে পড়ল । 


ডোমেস্টিক লাউঞ্জেও হেভী গার্ডের ব্যবস্থা । কিন্তু পোটণরের ইউীনফর্মপরা 


পরমেন্বরের দিকে কেউ তাকালোও না । 

ডোমোৌস্টক আ্যারাইভ্যালের লাউগ্জ পার হতে হতে সতর্ক ভঙ্গিতে 
চারাঁদক দেখছিল পরমেশ্বর । এখান থেকে তিন-চারশো গজ দরে সুবিশাল 
লব পোঁরয়ে ইণ্টারন্যাশনাল উইংয়ের বিরাট কাচের পার্টিশান ওয়াল । ওয়ালের 
শায়েই ভেতরে ঢোকার দরজা | 

পরমেশ্বর বড় বড় পা ফেলে বাঁ ঈদকে হটিতে লাগল । এয়ারপোর্ট 
থেকে বের্বার দরজাটা এঁদকেই । এটা ডোমেস্টিক লাউঞ্জের “একজিট । 
ইণ্টারন্যাশনাল উইংয়ের দিকেও একটা “একাঁজট+ রয়েছে । 

পরমেশ্বর যখন একাঁজটের কাছে চলে এসেছে, সেই সময় আচমকা 
চোখে পড়ল ইন্টারন্যাশনাল উইংয়ের কাচের দেয়ালের ওধারে ভিজিটার্স 
লাউর্জের 'সশড় বেয়ে ঝড়ের মতো নেমে আসছে হেমা আর দ্রুত ঘাড় 
ফারয়ে -ফাঁরয়ে চারাঁদক দেখছে । তার কাঁধে সেই বাইনোকুলারটা | 

এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে রইল পরমেশ্বর । তারপর ঝট করে একিট 
পৌরয়ে স্ট্রেট পাঁকং জোনে । ভাড়াকরা সেই মোটর বাইকটায় উঠে চোখের 
পলক পড়তে-না-পড়তেই স্টার্ট দিল। 

টার্মিনাল 'বাল্ডংয়ের পাশ থেকে যে রাস্তাটা সিটির দিকে গেছে, সেখানে 
পর পর কণ্টা বাম্প কোন রকমে পৌরয়েই দারুণ স্পীড তুলল পরমেশ্বর | 

দু-মীনটের ভেতর এয়ারপোর্টের কম্পাউণ্ড পোরয়ে আসফালে মোড়া 
ঝকঝকে বিশাল রাস্তায় এসে পড়ল পরমেম্বর্‌। 

আরো শীমানট পাঁচেক চালাবার পর হঠাৎ পরমে*বর মোটর বাইকের 
সামনের ছোট্ট মিররটায় দেখতে পেল, একটা জীপ রকেটের গাঁততে ছুটে আসছে, 
আর সেটার ফ্ণ্ট সাঁটে স্টীয়ারিং হাতে যে বসে আছে সে হেমা সারিন। 

তা হলেঃ হেমা কি তাকে “চেজ' করছে? তার জন্যই ক ছকরাঁটা 
আজ এয়ারপোর্টে এসোছল ? কা চায় হেমা? সাঁত্য সাঁত্যই সে ইমপোর্ট 
এক্সুপোর্টের বিজনেস করে, না অন্য কিছ? এমান গাদা গাদা প্রশ্ন পরমেশ্বরের 
মাথার ভেতর তালগোল পাঁকয়ে যেতে লাগল । 
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জশপটা যে স্পীডে আসছে তাতে পরমেম্বরকে ধরে ফেলতে তিন-চার 
শমানটও লাগবে না। মোটর বাইকের চাইতে জীপের স্পীড ভনেক বেশী । 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই যা করবার করে ফেলতে হবে। কয়েক সেকেন্ডের 
ভেতর 'ডীসসান 'নয়ে নিল পরমেম্বর । রাস্তাটা ট:-ওয়ে, মাঝখানে বুলেভার । 
বুলেভার একেবারে টানা নয়, খাঁনকটা পর পর এক লেন থেকে আরেক 
লেনে যাবার জন্য ফাঁক রয়েছে । পরমেন্বর স্পশীডের মাথায় সট্‌ করে একটা 
টার্ন দিয়েই ডান ধারে ঘুরল। ওধারে বড় রাস্তার গা থেকে একটা সরু 
রাস্তা বৌরয়ে গেছে । পরমেশ্বর সোজা সেই রাস্তায় গাঁড় ঢুঁকয়ে দিল। 

এঁদকটায় নতুন টাউনাঁশপ গড়ে উঠেছে । যোদকে তাকানো যাক, 
»আগুনাত নতুন নতুন বাঁড়, ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা। এ রাস্তা সে রাস্তা 
ঘুরে নতুন টাউনাঁশপ পোঁরয়ে এল পরমেশ্বর । টাউনিপটার গায়েই জবরদখল 
কলোন, 'কছু ফ্যাক্টীর, ওয়ার্কারদের থাকার বাঁস্ত-্টাস্ত। সৈ সবের ভেতর 
ধদয়ে অনেক ঘুরে রাস্তা দিয়ে দেড়টার সময় সির নর্থ আউটস্কার্টে বাঁস্তর 
ভেতর তার সেই পুরনো এড্রেসে এসে উঠল । 

এয়ারপোর্টের সেই রাস্তা থেকে টার্ন নিয়ে নতুন টাউনশিপে ঢোকার 
পর হেমার জশপটা আর দেখতে পায় ন পরমেশ্বর । হেমা যাঁদ সাত্য 
সাত্যই তাকে ফলো করে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি, ওভাবে 
অত স্পীড়ে সে ডাইনে মোটর বাইক ঘোরাবে। চেজ' করে থাকলে হেমা 
ণুনশ্চয়ই টাউনাঁশপে ঢুকে খোঁজাখুশীজ করেছে, 'কন্তু তাকে ধরতে পারে নি। 
আর যাঁদ ফলো করে না থাকে তা হলে আলাদা কথা । সোজা এয়ারপোর্টের 
রাস্তা ধরে 'সাটর দিকে চলে গেছে । 

পুরনো ঠিকানায় আসার কারণ তিনটে । নাম্বার ওয়ান, পরমেশ্বরের 
পরনে পো্টণরের ইউনিফর্ম ৷ এই ড্রেসে 'ওভারসীজ ইমপো্” আ্যাণ্ড এক্সপোর্টের? 
ম্যানোৌজং ডিরেক্টর রণজয় হালদার হয়ে তো আর সাকুলার রোডের আ্যাপার্টমে্ট 
হাউসে ঢুকতে পারে না। সেখানে ইন” করার আগে এই খোলস ছেড়ে 
দাম ট্রাউজার পরা দরকার । নাদ্বার ট, লোলেকে আমতাভ সেনের ইণ্ডাঁস্ট্রয়াল 
কমপ্লেক্সে ঢোকাবার জন্য একটা স্কুল লাভং সার্টীফকেট, আর একজন 
গেজেটেড আফসারের ক্যারেক্টার সার্টীফকেট জাল করতে হবে! জাল করার 
মোসন-টোসন সব এখানে রয়েছে । সেগুলো নিয়ে যেতে হবে। এই দুটো 
কারণ ছাড়াও লোলেদের সঙ্গে অনেকাঁদন দেখাটেখা হয় নি। ভেতরে 


ভেতরে ওদের দেখতেও ইচ্ছে করাঁছল । 
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পরমেশ্বরকে কশদন পর দেখে সবাই দারুণ খুশী । 

ছর্‌রা আর লার্রু; তক্ষ2ীণ তার দুটো ঠ্যাং কোলের ওপর তুলে নিয়ে 
টিপতে লাগল । এক দেড় সপ্তাহ ম্যাসাজ করতে পারে নি তারা । 

ছর্‌রা বলল, “তোমার টেংার কদম দাবাই নি। আমাদের হাতে জং 
ধরে যাচ্ছে গুর্‌ ।, 

ঠ্যাং দুটো আরেকটু ছড়িয়ে 1দয়ে পরমে*বর বলল, “টেপ মাকড়ারা, 
প্রেমসে টিপে যা।, 

লক্ষ্মী দৌড়ে চা বরে নিয়ে এল। টগর একটা হাতপাখা এনে হাওয়া 
করতে বসল। 

পরমেশ্বরের ইণ্টারম্যাশনাল ফ্যামিলির হেড এলিজাবেথ কাছে বসে বলল, 
“করে, তোর কাজ কবে শেষ হবে?) 

পরমেশ্বর বলল, “বেশী দোর হবে না। অপারেশন 'ফানিস করে 
এনোৌছ । 

তুই এখানে নেই, আমাদের একেবারে ভালো লাগে না।, 

'আর কণ্টা দন মাদার । তার পরেই তোমার “সান” তোমার কোলে 
রিটার্ন করছে ।। 

লোলে এধারে দাঁড়িয়ে চোখ কুশ্চকে দারুণ খংটয়ে খংটিয়ে পরমে*বরকে 
দেখছিল । আঙুল 'দয়ে পোর্টারের ইউনিফমণ্টা দোঁখয়ে সে বলল, “এ কি 
ড্রেস তোমার, গুরু 2 

পরমেম্বর বলল, একটা অপারেশনের জন্য বাঁডতে এই ড্রেস তুলতে 
হয়েছে । তারপর বল, তোরা কেমন আছিস ?, 

'ভালই আছি গুরু । তবে দুতিন দিন ধরে মনে হচ্ছিল, তুম মাহীর, 
আমাদের বুঝি ভুলেই গেছ । অপারেশনের বাহানা করে এই যে স্লিপ কেটে 


১৭০ 


|] 
] 


বোরয়ে গেলে আর হয়ত এখানে [ভিড়বে না। বেফায়দা এত লোকের ঝামেলা 
কে আর কাঁধের ওপর চাঁড়য়ে হোল লাইফ কাটাতে চায় বল 27 

শালা হারামী কাঁহকা-_ বলে আদরের ভঙ্গশতে একটা লাথ হাঁকাল 
পরমে*বর । বলল, “তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল ? ফাদার-মাদার-সিস্টার 
ওয়ান্ডে* আমার কেউ নেই রে মাকড়া। তোদের 'নয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল 
ফ্যামাল বাঁনয়োছ । ফ্যামীলটাকে ডুবিয়ে হড়কে এখান থেকে চলে যাব, 
তেমন মাল আম না। এখন বল, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সারাঁভস 
সেপ্টারে নতুন ক্লায়েন্ট-্টযায়েন্ট আসছে 2, 

লোলে বলল, “আসছে মানে ! রোজ আটটা-দশটা করে খচড়া থোবড়া 
দেখাচ্ছে । তোমার সারাভস নেবার জন্যে সবাই শালা লাইন মেরে আছে। 
আর আম “আজ-না-কাল দেখা হবে” করে খচড়াগুলোকে ঠোঁকয়ে রাখছি ।' 

“আমাদের খুব গুড উইল হয়েছে, নাক ক বাঁলস ?' 

'জরুর হয়েছে । নইলে চারাঁদক থেকে এত সব মাল আমাদের কাছে 
বাড ফেলতে চাইবে কেন? এ শালাদের কী বলব, বলে দাও ।? 

বলাব আরো পনের দিন পর যেন আসে।, 

“ওকে গর)? 

খানিকক্ষণ বসে থাকার পর দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল এলিজাবেথ । 
ছর্রাকে বলল, এখন পা ম্যাসাজ বন্ধ রেখে চট করে মাংস আর ডিম 
কনে 'নয়ে আয়।” 

[িম-মাংসের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল পরমেশ্বর । এলিজাবেথকে বলল, 
“কী মাদার, আমার জন্যে আনাচ্ছ নাঁক ?' 

মাই সন, এত দিন পর এাঁল, আনাবো নাঃ পরো দশ [দন তোকে 
ধনজের হাতে খাওয়াই নন, 

পকন্তু মাদার, আমাকে যে এক্ষীন ফরে যেতে হবে ।? সোমেশবরের 
কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল পরমেশবরের । এয়ারপোর্ট থেকে পীরভয়ের হ্যাণ্ড- 
ব্যাগটা সাঁরয়ে ফ্ল্যাটে ফিরেই তাঁকে ফোন করতে বলোছলেন ৷ পরমে*বরের ফোন 
না পেয়ে মাকড়ার ব্রাডপ্রেসারটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই তিন গণ চড়ে গেছে। 

এলজাবেথ বলল, “যত আর্জেন্ট কাজই থাক, এখন তোকে ছাড়াছ না। 
খাওয়া-দাওয়া করে রেস্ট নাব, তারপর যেতে দেবো ।' 

লক্ষ্মণ লোলে ছর্‌রা টগর লাট;সবাই কোরাসে এঁলজাবেথের কথায় 
সায় দিল। অথ্থণৎ এখন পরমেশবরকে কছনতেই ছাড়া হবে না। 

পরমেশ্বর ভাবল, সোমে*বরের ব্লাডপ্রেসার যখন চড়েই গেছে তখন শালা 
ভালো করেই চড়ূক। এখন আর সে যাচ্ছে না। খেয়ে-দেয়ে দুপুরে টানা 
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ঘাম লাগয়ে একেবারে সন্ধোবেলাতেই ফিরবে । পরমেশ্বর বলল, “ছোট ?সং-এর 
হাতের লা%-ডনার খেয়ে জিভের বারোটা বেজে গেছে । ফিশ-কাঁর আর. 
আল.গোবর শালা এক টেস্ট। মাদার, 'ফস্ট লাঁগয়ে দাও ।, | 

পরমেশ্বর খেয়ে যেতে রাজী হয়েছে । সবাই দারুণ খুশী । এলিজাবেথ 
বলল, “ছোট সিং কে?, | 

“যে ফ্ল্যাটে আছ, সেখানে আমার বেয়ারা-কুক-সেকেটার থেকে শুর করে, 
গাজেন পধন্তি সব ।” | 

এলিজাবেথ আর শজজ্ঞেস করল না। ছরুরা লক্ষ্মী আর টগরকে নিয়ে 
বাইরে বোরয়ে গেল। এখন তার অনেক কাজ | বাজারে পাঠাতে হবে, নতুন 
করে উনুন-ফুনুন ধারয়ে রান্না চাপাতে হবে। 

এীলজাবেথরা চলে গেলে, ঘরের ভেতর এখন পরমেশ্বর লাট্রট আর লোলে 
রয়েছে । লাট্ট একটা পা তো ম্যাসাজ করাছলই ছররার পা্টাও নিজের 
উরুর ওপর তুলে নিয়ে সমানে টিপে যেতে লাগল । 

পরমেশ্বর লোলের দিকে তাঁকয়ে জিজ্ঞেস করল, “আ্যাই মাকড়া, কোন 
দিন চাকার-ফাকাঁর করোছিস ?, 

লোলে বলল, “ধুস, আমার মতো মাল কখনও চাকার করতে পারে! 
তোমাকে তো আমার লাইফ "হিস্ট্রি বলোছ ; মা'র পেট থেকে মাটিতে যোঁদন 
বডি ফেলোছ, সৌদন থেকে আম ফুল-টাইম পকেটমার ।, 

“শালা হারামী । শোন, এখন থেকে একটা ফ্যাক্লীরতে চাকার করতে হবে |, 

লোলে চমকে উঠল, “চাকার ! জেণ্টলম্যানদের মতো !, 

পরমেশ্বর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, ইয়েস ।; 

তার চাইতে তুমি গর আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও ।, 

'আরে বাবা, বেশীদিন চাকরিটা করতে হবে না। ম্যাক্সিমাম দশ-বারো 
দিন। আমি যে কনক্্যান্টা নিয়েছি সেটার জন্যে তোকে একটা ফ্যাক্টীরতে 
ঢোকাতে হবে।? 

“আম ভাবলাম, এখন থেকে হোল লাইফ বাাঁঝ আমাকে ফ্যান্তীরতে “সেট” 
করে দিতে চাইছ । টেম্পোরারি দশ বারো দিনের জন্যে হলে কাজটা চালিয়ে 
দিতে পারব । তা গুরু 

কী?, 

কারখানায় ঢুকে আমাকে কী ডিউটি দিতে হবে ? 

“সব বলে দেব ।, 

'কবে থেকে চাকারতে “ইন” করাছি ?, 

'পরে জানতে পারাঁব। একটা কথা শোন।” 
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“কান খাড়া করে রেখোছ। বলে ফেল গুরু ।, 

পরমেশ্বর বলল, পরশু সকাল আস্টার ভেতর আমার সঙ্গে দেখা করাব |” 

লোলে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় 2, 

লোয়ার সাকুলার রোডে তার সেই আযাপা্মেন্ট হাউসের ঠিকানা এবং 
াটের নদ্বরটা বলে দিল পরমেশ্বর | 

লোলে ঠিকানাটা বেশ কয়েক বার আও্ড়াতে লাগল । 

পরমেশ্বর বলল, “ভ্দীলস না। টৌরাঁকক আজেন্ট ব্যাপার । 

“ঘাবড়াও মাত । তোমার আ্যড্রেপ আমার মাথায় সেট করে গেছে ॥ 
লাকন গুরু? 

“বল 1, 

“আমাকে মাইরি দশ বারো। দিনের বেশী ফ্যান্টারতে রেখো না। হ্যাবিট 
নই তো। বেশীদন চাকার করতে হলে আমার হাট: আযাটাক হয়ে যাবে।' 

“দশ বারো 'নের বেশী এক সেকেও্ও থ|কতে হবে না। তার আগেও 
মপারেশন হয়ে যেতে পারে ।, 


খাওয়া-দাওয়া চুকোতে চুকোতে সাড়ে-তিনটে বেজে গেল। তারপর ঝাড়া 
তন ঘণ্টা ঘুমলো পরমেশ্বর । সাড়ে-ছটায় ঘুম থেকে উতে টা-ফা খেয়ে 
পাটণরের ইউীনফর্ম চেঞ্জ করে দামী ট্রাউজার্স পরে নিল পরমেশ্বর । তারও 
পর সাটাককেট জাল করার যন্দ্রপাঁত একটা চামড়ার ব্যাগে পুরে মোটর 
বাইকে উঠল। 

এীলজাবেথ বলল, “যত তাড়াতাঁড় পারবি চলে আসবি ।' 

টগর-ফরগররাও বলল, “তুম না থাকলে আমাদের একদম ভালো 


লাগে না দাদা ।, 
পরমেশ্বর জানালো, শীগাঁগরই সে ফিরে তাসছে। জানয়েই মোটর, 


বাইকে স্টার্ট দিল। 
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আযাপাটমেন্ট হাউসে নিজের ফ্ল্যাটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছোটি সিং 


জানালো, এর মধ্যে সোমেশ্বর কম করে আটচাল্লশ বার ফোন করেছেন। 
ছোট সিং মাকড়াটাকে দারুণ উীদ্ঘগন আর চিন্তিত দেখাচ্ছিল। সে জানে, 
পরমেশ্বরের কাছে কাজ করলেও আসল লোক হলেন সোমে*বর । তানি বার: 


বার ফোন করেও পরমে*বরকে পাচ্ছেন না, এটাই তাঁর দ্ূভশবনার কারণ। 
পরমেম্বরের গন্ধ পেয়ে পাকনীজ কুকুরটা দৌড়ে এসেছিল । তাকে তুলে 
আদর করতে করতে পরমে*বর ছোট সিংকে বলল, প্ঘাবড়াস না। জরুরত 
হলে মাল আবার ফোন করবে ।” বলতে বলতে তার পাশ 'দয়ে ড্রইংরূমে 
এসে সোফায় নিজেকে ছওড়ে দিল। পাউডারের ধবধবে পাফের মতো ছোট 





সাদা কুকুরটা তার কোলের ভেতর আটকেই রইল । আর সে বসতে-না-বসতেই 


টৌলফোন বেজে উঠল । অবধারত সোমে*বরের ফোন। আস্তে আস্তে সেটা 
তুলে কানে লাগয়ে পরমেশ্বর বলল, গড ইভাঁনং স্যার ।” 

সোমেশ্বর প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, “আরে তুমি তো আরেকট্‌ হলে 
আমার থনুদ্বাসস ধারয়েো দতে। তোমার ওখানে ক'বার ফোন করোছ জানো ?, 

“আটচাল্লশ বার । ছোটি সিং বলেছে ।। 

“পীরভয় বলাঁছল, হঠাগুব্যাগটা তার কাছ থেকে নিয়ে তুমি লাগেজ র:মের 
দিকে গেছ। তারপর থেকে টোটালি মাসং। আমার ব্লাড সুগার কোথায় 
“ফল” করে গেছে, আইডিয়া করতে পারবে না।, 

হ্যাগুব্যাগটা যাতে হাত থেকে আউট হয়ে না যায়, সেই জন্যে আমাকে 
নানা জায়গায় ঘরে এতটা সময় ন্ট করতে হয়েছে ।, ফিফটি পারসেন্ট সাঁতার 
সঙ্জে ফিফটি পারসেন্ট মথ্যে মিশিয়ে বলল পরমেশ্বর | 

দমবন্ধ চাপা গলার সোমেশ্বর এবার জিজ্ঞেদ করলেন, হ্যাগুব্যাগটা 
চকোথায় 2, 


পেশি 





জিনিসটা তলপেটের কাছে একটা গোপন পকেটের ভেতর রয়েছে । 
পরমেশ্বর বলল, “আমার কাছেই আছে ।, 

যাক বাবা, বাঁচালে !, সোমে*্বর হ্যাগুব্যাগটার ব্যাপারে পুরোপ্যার 
নাশ্চন্ত হয়ে গেলেন । তারপর আচমকা কী মনে পড়ে যেতে বললেন, 'এ 
দ্যাখো, তোমাকে এখনও কনগ্র্যাুলেশন জানানো হয় নি।, 

“কিসের কনগ্র্যাুলেশন স্যার 2, 

তুমি যেভাবে হ্যাগুব্যাটা এয়ারপোর্ট থেকে বার করে নিয়ে এসেছ, 
হোল হীঁওয়ায় কেউ তা পারত না। রিয়াল তুম 'জানয়াস। পীরভয়ও 
সেই কথাই বলাছল । তোমার মতো ট্যালেন্টেড ম্যান সে নাক আগে কখনও 
দ্যাখে নি।, 

মনে মনে একটা খিস্তি ঝেড়ে পরমেশ্বর দারুণ বিগলিত গলায় বলল, 
“স্যার, সবই আপনাদের বোৌসং। 

কথাটা খুব ভালো লাগল সোমে*বরের । টেনে টেনে হেসে তিনি বললেন, 
'পণরভয় তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে । আমার সামনেই 
সে এখন বসে আছে । আজ একবার আসতে পারবে নাঁক ?, 

এখন & মাকড়াদের কাছে যাবার খুব একটা ইচ্ছে নেই পরমেশ্বরের | 
কাটিয়ে দেবার জন্য বলল, “স্যার, আজ ক্ষমা করে দন। ভীষণ টায়ার্ড । 
কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা করব ।? 

“ঠক আছে, ঠিক আছে । বুঝতে পারাছ, তোমার নাভের ওপর দয়ে 
দুর্দান্ত ঝামেলা গেছে। পাঁরভয় দন কয়েক কলকাতায় আছে। পরে দেখা 
হবে । আজ রেস্ট নাও), 

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ।, লাইনটা কেটে দিতে গিয়ে পরমে*বর বলল, 
“আরেকটা কথা- 

সোমেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, কী? 

'হ্যাগুব্যাগটা কী করব? 

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসল ইনস্ট্রাকশানঢা দিতেই তো ভুলে গোছ |? 

পরমেশ্বর কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে বাইরের প্যাসেজে কী যেন 
দেখে 'াকনীজ কুকুরটা হঠাৎ লাফ দিয়ে দৌড়ে গেল। 

সোমে*বর ওধার থেকে বলতে লাগলেন, তোমার বেডরদমের যে দেওয়াল- 
আলমারটা রয়েছে, সেটা খুলে দু নদ্বর ড্রয়ারে ডান দিকের সিকনেট পকেট 
থেকে দ্ুটো সর; চাঁব বার করবে। তারপর [তন নম্বর ড্রয়ারটা পুরো 
খুললেই দেখতে পাবে ওয়ালে দুগে ফুটো । বড় ফুট্রোটায় বড় চাটা 
ঢঁকয়ে বাঁ দক থেকে পুরো এক রাউওড ঘোরালেই দেয়াল ফাঁক হয়ে যাবে । 


১৭ 


সেখানে দেখতে পাবে পর পর অনেকগুলো তাক । হ্যাগুব্যাগঘটা যে কোন 
একটা তাকে রেখে ছোট ফুটোটায় ছোট চাবটা দ্রাকয়ে পরো এক রাউগ্ডের 
একটা পাক দেবে । তাহলেই ওয়ালটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে । কাজটা 
হয়ে যাবার পর- 

গরমে*বর বলল, 'বলে যান স্যার, 

সোমেম্বরের কথা শেষ হবার আগেই কুকুরটা করে এসে আবার 
পরমেশ্বরের কোলে সেটে গেল। 

সোমে*বর বলে যাচ্ছেন, “ছোট চাবটা ড্রইংরহমে, আটাচড্‌ বাথে শাওয়ারের 





মাথায় দিক্রেট পকেটে রাখবে । ড্রইংরঃমের িভানের একটা পায়ায় গর্ভ । 


আছে । বড় চাঁবটা ওটার ভেতরে ট্রাকয়ে পাডং দিয়ে গত আটকে 
দেবে । স্টোররুমে আলমারির ভেতর প্াডংয়ের কৌটো আছে । হ্যাগুব্যাগ 
যখন রাখবে, তখন যেন কেউ টের না পায়, নট ইভন ছোট সং । 
ঘরের দরজা বন্ধ করে করে নেবে । চাঁবগমলো রাখার সময়ও ঘর বন্ধ 
করে নিও ।, 

“নেব | বলে একট চুপ করে থেকে পরমেশ্বর ফের শুরু করল, 'আপাঁন 
স্যার একখানা টৌরাঁকক মাল । কত কারবার যে করে পেখেছেন- 

“আমার সঙ্গে ছু; দন থাকো । দেখবে আরো কত কারবার করে 
রেখোছ।, 

“আপনাকে যেটুকু দেখোছ, তাতেই আমার ব্রেনে চক্কর লেগে গেছে। 
আরো দেখলে স্যার আম বাঁচব না।। 

“'আতশয় হারামজাদা তুম! ফোন ছাড়াছ। তুম রেস্ট-ফেস্ট নাও ।, 

ফোনটা ক্লেডেলে রেখে আরো খানিকক্ষণ বসে রইল পরমে*বর । ঠিক 
বসে রইল না, কুকুরটাকে চটকে-মটকে আদর করতে লাগল । 

আধ ঘণ্টা আদর-টাদরের পর বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়াল- 
আলমার খুলে চাঁব বার করে আলবাবার মতো দেয়াল ফাঁক করল পরমেশ্বর | 
ভেতরে গসকেেট গুহার মতো অনেকখান জায়গা । সেখানে পরপর কয়েক 
র্যাকে নানা চেহারার ফাইল । 

পরমে*্বর বুঝতে পারল, তার হ্যাপ্ডব্যাগের ভেতরকার ডকুমেন্টগুলোর 
মতো এই ফাইলগুলোতে নানা রকম 'িসক্রেট ডকুমেন্ট রয়েছে । স-বি-আইয়ের 
লোকেদের হাতে পড়লে িশ্যয়ই সোমেশ্বরের বিপদ ঘটে যাবে । তাই 





এভাবে লাকরে-টরীরয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন সোমেশ্বর । পরমেশ্বর মনে : 


মনে বলল, 'শালা কী টোরাঁফক হারামী !, 
যাই হোক, হ্যাপ্ডব্যাগটা ভেতরে রেখে চাঁব ঘুরিয়ে দেয়াল বন্ধ করল 
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পরমেশ্বর । ছোট সং এখন কিচেনে ছ্যাকছোঁক করে কী সব রাঁধছে। 
আপাততঃ সে এাঁদকে আসবে না। পরমেশ্বর সট করে বাথরুমে গিয়ে 
শাওয়ারের মাথায় একটা চাঁব রাখল। তারপর ড্রইংরুমে ফিরে এসে 
ডিভানের পায়ার গোপন গে দু" নম্বর চাঁবটা পরে পা ছাঁড়য়ে সোফায় 
বসল । 

পাঁকনীজ কুকুরটা এতক্ষণ তার পায়ে পায়ে বেডরুম থেকে বাথরুমে, 
বাথরঃম থেকে ড্রইতরমে বেড়াচ্ছিল। পরমেশ্বর বসতেই লাফ দিয়ে সেটা 
তার কোলে উঠে এল । 

আজকের সব প্রোগ্রাম কমাঁপ্লট । এয়ারপোর্টের এত বড় একটা 
অপারেশন সে সাকসেসফাল করেছে । সে জন্যে ভেতরে ভেতরে সারাদন 
এক ধরনের টেনসান গেছে । আর এখন টেনসানটা নেই। নাভণগুলো এখন 
বেশ আলগা । থাকে (রল্যাক্সং মুড বলে, এখন তা-ই চলছে । 

কুকুরঠার ঘন লোমের ভেতর হাত চালিয়ে সুড়সাড় দিতে দিতে আচমকা 
হমার কথা মনে পড়ে গেল। এয়ারপোর্টে সে কী জন্য গিয়েছিল ? 
ইণ্টারন্যাশনাল উইংরে ভাজটার্স লাউঞ্জে ভিড়ের ভেতর দাঁড়য়ে চোখে 
বাইনাকুলার লাগয়ে কী দেখাছল 2 এয়ারপোর্ট 

পরমেশবরের ভাবনাটা পুরো হল না। তার আগেই কাঁলংবেলের আওয়াজ 
শোনা গেল । এই রাণবেলা কে আসতে পারে ঃ সোফায় বসে বসেই 
[চিৎকার করে সে বলল, “ছোট সিং, দেখো, কৌন আয়া 2, 

'যাতা হ7? 1 ীকচেন থেকে বোরয়ে প্যাসেজ য়ে বাইরের দরজার 
শদকে দৌড় দিতে লাগল ছোটি বং এবং মানি) খানেকের ভেতর যাকে 
নিয়ে ফিরে এল, এই মুহূর্তে তাকে এখানে দেখবে--এটা ভাবতে পারে 
[নি পরমেশ্বর | দু সেকেন্ড অবাক হয়ে তাঁকয়ে থাকার পর স্প্িংয়ের 
মতো লাফয়ে উষল সে। একটা সোফা দেখিয়ে দারুণ বস্তভাবে বলল, 
'বসুন, বসুন মিস সারন। কা সৌভাগ্য আমার 

হেমা সোফাটায় বসতে বসতে হেসে হেসে বলল, “উইদাউট নোটিশ, 
উইদাউট ইনাঁভটেশনে চলে এলাম কিন্তু । অসময়ে এসে নিশ্চয়ই ভিসটাব" 
করলাম ।, প্র 

হেমা যখন নিজের থেকেই এসে পড়েছে, তখন তার এয়ারপোর্টে যাবার 
কারণটা খোঁচাখঁচ করে বার করতে চেম্টা করবে পরমেশ্বর । তবে নাভগদুলোকে 
সজাগ রেখে সে আস্তে আস্তে এগুবে । কোন রকম তাড়াহড়ো দেখাবে না। 

হেমা বসার পর মুখোম্যাথ একটা সোফায় বসল পরমে*বর । তারপর 
বলল, "ক ?দতে হবে ম্যাডাম__সফট্‌ না হট 2, 
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“এক কাপ চা হলেই চলবে ॥, 

'হুইস্কি__জীন-_রাম__পোর্ট-যা চাইবেন, সব স্টকে আছে 1, 

'না। 'ড্রঙ্ক করব না।' 

“দুম করে রক্ষচারীন্টরক্ষচারী হয়ে যাচ্ছেন নাক 2) 

হেমা হাসল । বললে, “এত তাড়াতাঁড় হবার ইচ্ছে নেই ।, 

পরমেশ্বর খচড়ামো করে বলল, হবেন না ম্যাডাম । আপনাদের মতো 
বিউটি কুইনরা ফটাফট ব্রহ্মচারী হয়ে গেলে আমরা কাদের দিকে তাকাব ! 
আমাদের মতো মালেদের পাক্কা বারোটা বেজে যাবে 1, 

হেমা বলল, “িকছ্‌ মনে করবেন না, আগাপাশতলা আপাঁন একজন ূ 
পাজ্জা হারামজাদা ।? | 

পরমেশ্বর খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল, “দারুণ বলেছেন ম্যাডাম । 
আম শালা তাই ।, 

যাক গে, একটা দরকারে আপনার কাছে এসৌছলাম হালদারসাহেব ।” 

আচমকা ব্রেক কষার মতো হাসিটা থাঁময়ে খুব সতর্ক চোখে তাকাল 
পরমেশ্বর । আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, “কী দরকার 2; 
সেই িপীকনীজটা পরমে*্বরের কোলেই রয়েছে । সেটাকে দৌঁখয়ে হেমা 
বলল, “কুকুরটা কি রকম বিহেভ করছে ?, 

“ফাইন ।, 

“কোন কমস্লেন 2) 

“একেবারেই না।? ৃ 

“যে রকম কোলে উঠে বসে আছে, তাতে তো মনে হচ্ছে দু'দনেই ' 
আপনার ভীষণ ফেভারট হয়ে গেছে ।, 

“তা বলতে পারেন। ফেভারট তো হবেই । আমি ম্যাডাম একজন 
এক্সাপারয়েন্সড ডগ-লাভার 

একটা চোখ কুচকে ঠোঁট কামডাতে কামড়াতে হেমা বলল, "শুধু 
কুকুরপ্রেমিক হয়েই থাকবেন ? মানুষেরা আপনার ভালবাসা পাবে না? 

পরমেশ্বর চোখের তারা নাচাতে নাচাতে বলল, 'তেমন মানুষ পেলে 
ভেবে দেখতে পার !, ৃ 

“যাক, আপাঁন তা হলে মানবপ্রোমকও হতে পারেন-_লাভার অফ : 
ম্যানকাইপ্ড ! গুড! বলে একটু থেমে পরক্ষণে হেমা ফের শুরু 
করল, “আসল কথাটা এবার বাঁল। আপনার কুকুরটার হ্যাবট হল | 
পাঁচ দিন পর পর ক্লানকরা। দূ" দিন আগেও ঘ্লান করেছে। | 
নেক্সট বাথের ডেট হল পরশমদন । আমার কুকুরটাকে তো সোঁদন ঘ্লান। 


ও রম _ শা? স্তর _া 


॥- শ্রযাণা 


্ 
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করাবোই ; সোঁদন আপনারটাকেও নিয়ে গিয়ে ঘান কারিয়ে আবার ফেরত 
দয়ে যাব ।, 

পরমে*বর বলল, 'আপাঁন আবার শুধু শুধু কন্ট করবেন কেন ? 
আমার বেয়ারা ছোটি সংই চান-ফান কয়ে দেবে 0, 

হেমা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'না-না, গ্লীজ, আপনার বেয়ারাকে ম্লান 
করাতে দেবেন না। দারুণ সুখী টাইপের ডগ । আমার বন্ধ; বলে গেছে, 
কানে জল-্টল ঢুকলে ওরা বাঁচবে না। এমাঁন কুকুরটাকে গ্াছয়ে অনেক 
প্রাবল 'দাচ্ছ আপনাকে । গ্লানটা আম কাঁরয়ে দিয়ে যাব । আফটার অল 
বন্ধ; আমার ওপর ভরসা করে কুকুরটাকে দিয়ে গেছে ।, 

পরম্শবের আর কী বলবে? হট প্যাণ্ট আর ব্রা টাইপের জামা-পরা 
একটা টৌরাঁফক চেহারার ইয়াং গার্ল যাঁদ বাঁডর সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট 
খুলে রিকোয়েস্ট করে যায়, তখন সেটা মেনে নিতেই হয়। পরমেশ্বর বলল, 
“ওকে, আপনার যখন কুকুরের বাঁডর নোংরা ধুয়ে দেবার ইচ্ছে, তাই 
করবেন 

“অনেক রাত হল। এবার তা হলে ওঠা যাক।, বলতে বলতে উঠে 
পড়ল হেমা । 

এখান যাবেন ?,  পরমেশ*বরও কুকুরটাকে বুকে করে উঠে দাঁড়াল । 

ঘাড় দেখে হেমা ঘাড় কাত করে বলল, 'বারোটা বাজে । আর রাত 
করা ক ঠিক হবে 2; 

ভাবছেন আমার ক্যারেকটারের বারোটা বেজে যাবে !, 

হেমা পরমেমবরের কথার উত্তর না 'দয়ে বলল, 'আজ চলি। আযফুীল 
টায়ার্ড । সি ইউ-+ 

ড্রইংরূম থেকে বৌরয়ে হেমা সামনের প্যাসেজে চলে এল । পরমেশবরও 
তার সঞ্জো সঙ্গে গেল। ছঢকরী আত খালফা। এয়ারপোর্ট সম্পকে গলা 
শদয়ে একটা শব্দও বার করে নি। শুধু ীক কেবল কুকুর টান করাবার 
প্রোপোজাল নিয়েই সে এসৌছল, না ক অন্য কোন ব্যাপারে ? 

বাইরের দরজার কাছাকাছ এসে আচমকা পরমেশ্বর হলে বলল, 
“আপনাকে আজ এক জায়গায় দেখলাম । 

হেমা বলল, “কোথায় বলদন তো 2 

এয়ারপোর্টে |” বলেই স্ট্রেট হেমার চোখের দকে তাকাল পরমেশ্বর । 
ছুকরীর িআ্যাকশান কী হয়, সেটা মাক করাই তার উদ্দেশ্য । 

হেমার মুখের চামড়া এতটুকু এাঁদক-ওঁদক হল না! 
ভঙ্গীতে সে বলল, "হ্যাঁ, সকালে একবার যেতে হয়োছল । 


অত্যন্ত ন্যাচারাল 
জাপান থেকে 
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আমার এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। আনফরছ্রুনেটাীল সে আসে 'ন। 
কিন্তু আম যে এয়ারপোর্টে গিয়োছলাম, আপান কেমন করে জানলেন ?, 

'আমও এয়ারপোর্টে গিয়োছলাম । একজন আঁফসারের সঙ্গে দেখা করার 
দরকার ছিল। তাই যেতে হল । 

'আপাঁন আমাকে দেখলেন, তব ডাকলেন না কেন 2, 

“ডসটার্ব করতে ইচ্ছা করে নি। তা ছাড়া আপাঁন অনেকটা দুরে 
[ছিলেন ।, 

'আই সী। আচ্ছা, গুড নাইট |, 

গিড নাইট ।, 

হেমা চলে গেল। সে যাঁদ সাঁত্ই ফলো?" করার ব্যাপারটা চেপে গিয়ে 
থাকে, তা হলে বলতে হবে, এ রকম জআ্যাকাটং সোফিয়া লোরেন কি জিনা 
লোলোব্রীজডাও করতে পারবে না। আ্যাকটিংএ ওয়াজ্ডের বেস্ট হীরোইনের 
নাক ও কেটে নিতে পারে । বন্তু সাত্য সাঁত্যই ক জাপান থেকে আস! 
কোন ফ্রেণ্ডকে 'রাঁসভ করার জন্যই হেমা এয়ারপোর্টে গিয়োছিল 2 ব্যাপারটা 
পরমে*বরের কাছে ঠিক পারক্কার হল না। ভার ভাবনার মতে একটা খিণ্চ 
থেকেই গেল। 

পরের দিন সকালে উঠে চান্ফা খেয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে লোলের 
জন্য দুটো সারটিফকেট জাল করতে বসল পরমেশ্বর । একটা স্কুল 
সা্টাফকেট, আরেকটা গেজেটেড আঁফসারের দেওয়া ক্যারেক্তার সার্টফিকেট । 
জাল করার সাজ-সরঞ্জাম আগের 'দনই সে এনে রেখোঁছল । 

পাঁকনীজ কুকুরটা তার 'পঠে গা ঠোঁকয়ে বসে রইল । 

পরমেশ্বরের আ্যাক্টীভীট তো এক রকমের নয়, হাজার টাইপের । সিক্রেও 
রেকর্ড জাল, ডকুমেন্ট জাল, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট জাল, ইউানিভাঁসিটির 
ডাগ্র-ডপ্লোশা জাল-তার জানয়াস এই ব্যাপারটায় দুদ্শন্ত ফুটে ওঠে। 
পরমেন্বরের হাতের কাজ এত পারফেক্ট যে, হ্যান্ড-রাইটিং এক্সপাটবদের সাধ্য 
নেই যে তারা বুঝতে পারে, ওটা আরাঁজন্যাল না নকল । ইচ্ছা করলে, কারেন্সি 
নোটও নখঃত জাল করে দিতে পারে পরমেশ্বর কন্তু গভনমেন্টের নোট 
ছাপার কারখানা নাঁসক প্রেসের সঙ্জে কমপাঁটিসনে নামার খুব একটা ইচ্ছা 
নেই তার। কেন না ওটা একটা হোল টাইম জব। আরো পারক্কার 
করে বলা যায়, পুরোপ্্ররি সাধনা-্টাধনার ব্যাপার ওটা । সাধূ-ফাদুদের 
মতো পাঁবন্ধ মন নিয়ে ওতে কনসেনদ্রেট করতে হয়। কিন্তু শুধু 
একটা ব্যাপার নিয়ে থাকলে অন্য আ্যান্িভিটি পুরোপাীর বন্ধ করে ?দতে 
হবে। শব ইন্ডাস্ট্রি হাউসের অগুনাতি ডিভসনের মতো তার কাজকর্ম! 
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কোন িভিসনেই সে ক্লোজার চায় না। তার ইচ্ছা সব ব্রাণ্ই একসঙজো 
চাল: থাকুক । জনগণ তার কাছে কত আশা নিয়ে আসে। সে কাউকে 
বাত করতে পারে না। 

জাল করার এই ব্যাপারটাকে পরমে*বর বলে রেকর্ড মোঁকং ডাভসন' | 
পীপল অর্থাৎ জনগণের সেবার জন্য হোল ইণ্ডিয়ার কয়েক শো স্কুলের 
হেড মাস্টার, কয়েক শো কলেজের 'প্রীন্সপ্যালের সগনেচারের নমুনা এবং 
সেই সেই স্কুল-কলেজের লেটার হেডের একখানা করে খাতা, রবার স্ট্যাম্পের 
সীল ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ যোগাড় করে বেখেছে । তাছাড়া কয়েক শো এম-এল-এ 
এমীপ, ছোটখাটো মিনিস্টার ও গেজেটেড আফসারের সই-টই এবং তাঁদের 
লেটারহেডের একখানা করে পাতাও তার কালেকসানে রয়েছে । 

অবশ্য ক্যারেন্তীর বা স্কুল-কলেজের সার্টীফকেট জালের ব্যাপারে কিছু 
ঝামেলা রয়েছে । কখন কোন হেডমাস্টার, 'প্রীন্পপ্যাল আর গেজেটেড 
অফিসার রিটায়ার করছেন, কখন কোন: এম-এল-এ, এমশীপ বা ছোট 'মানস্টার 
ইলেকসানে হেরে ঘাড় গঃজে পড়ছেন--সৈ সব খবর রাখতে হয় । তখন 
নতুন হেডমাস্টার, প্রীন্সপ্যাল, এঈ-এল-এ বা এমশীপর িগনেচার-টিগনেচার 
কালেই করতে হয়। মোট কথা “ইয়ার ব্ুকে'র মতো প্রাতি বছরই এই সব 
[ভ-আই-ীপ-দের [লস্ট একবার করে চেক করে নেয় পরমেশ্বর । 

যাই হোক, লোলের জন্য আধ ঘণ্টার মধ্যে বীরভূম 'ীস্ট্রক্টের একটা 
স্কুলের সাঁ্টীফকেট তোর করে ফেলল পরমেশ্বর । এ স্কুলের হেডমাস্টার 
যেন সার্টফাই করছেন, লোলে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়েছে । এরপর বীরভূমেরই 
এক রক ডেভলাপমেন্ট আফসারের ক্যারেক্রার সাঁটাফকেট নকল করতে বসল 
পরমেশ্বর । 

ক্যারেক্টার সার্টীফকেটের বাঁধা একটা গত রয়েছে । সেটা লেখা যখন 
শেষ হয়ে এসেছে সেই সগয় বন্ধ দরজার বাইরে ছোট সংয়ের গলা শোনা 
গেল, “সাব, এক জেন্টলম্যান আপকো সাথ মিলনে আয়া-+ 

এই সকালে কোন হারামী আবার তার সঙ্গে দেখ করতে এল ? 
পরমেশ্বর চেশচয়ে বলল, “কোন জেন্টলম্যান আমার মতো মাকড়ার সঙ্গে 
দেখা করতে আসে না।' বলতেই আচমকা খেয়াল হল, সে এখানে পরমেশ্বর 
নয়, দুটো পিশ' ক্লাবের মেম্বার, ইমপোর্টিএক্সপো্টেরি বগ বিজনেসম্যান 
এবং আগাপাশতলা জেণ্টলম্যান রণজয় হালদার । 

একট: চুপ করে থেকে পরমেশ্বর কের বলল, কে এসেছে £, 

ছোট সং মূখ খোলার আগেই এবার লোলে বলে উঠল, 'আম গর 


তোমার চামছে ।? 
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'ও রে হারামী-তুই !, বলেই পরমেশ্বরের মনে পড়ল, আজ সকালে 
লোলেকে এখানে আসতে বলে এসোছল । 

ছোটি সং ঘাড় শফারয়ে দেখল, যে লোকটাকে ড্রইংরুমে বাঁসয়ে 
পরমেশ্বরকে খবর দিতে এসৌছল কখন তার অজান্তে সে যেন উঠে এসেছে ৷ 
এভাবে চলে আসার জন্য দারুণ 'বরন্ত হয়েছে সে কিন্তু লোকটাকে যখন 
সাহেব অর্থাৎ পরমেশ্বর চেনে তখন আর বলার 'িছ্য নেই । পরমেশ্বর 
ছোট সংকে বলল, “ঠক হ্যায়, তুম যাও। আমার এই দোস্ত এসেছে । 
দুপুরে আমার সঙ্জে 'লাণ্ু খাবে । এর খানাও পাঁকও |; 

“জী ঘাড় কাত করল ছোটি সং । তারপর লোলেকে দেখতে দেখতে 
1কচেনের দিকে চলে গেল । 

এবার দরজাটা আরেকটয ফাঁক করে পরমেশ্বর বলল, "ল্যাম্প পোস্ট 
হয়ে দাঁড়য়ে না থেকে ভেতরে “ইন” কর।” 

লোলে বলল, ঘরের ভেতর কেন গুরু ; তুমি বাইরে এসো নান 

“রেকর্ড মৌকং-এ বসোৌছ । আমার “বয়” ছোটি সং জানলে কি ভালো 
হবে? ঢুকে পড় মাকড়া ।, 

রেকর্ড মেৌকিংয়ের ব্যাপারটা লোলে খুব ভালো করেই জানে । পরমেশ্বর 
জনগণকে সারাঁভস দেবার জন্য যতরকম াভসন খুলেছে তার সবগুলোতেই 
লোলে একমান্র আ্যাসস্ট্যাপ্ট-কাম-একাঁজকিউাঁটভ । “রেকড* মোঁকং ডিাভসনে” 
কোন: প্রান্সপ্যাল টায়ার করলেন, কোন্‌ কোন্‌ এমাপ পালাটক্সের “ডগ 
রেসে” দৌড়ুতে দৌড়ুতে চিৎ হয়ে পড়লেন--এসব খবর লোলেই জটিয়ে আনে । 

ইয়েস গুরু । তুমি এখন কী অপারেশন চালাচ্ছ, বুঝতে পাঁর নি 
বলেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল লোলে। 

তক্ষ্ণ দরজায় “লক” লাগিয়ে আবার নকল ক্যারেক্টার সাঁটাফকেটটার 
ওপর ঝুকে পড়ল পরমেশ্বর । াকনীজ কুকুরটা তার গায়ের সঙ্গে 
লেপ্টে বসে রইল । 

এই আযাপার্টমেন্ট হাউসে ঢোকার পর থেকে চোখের তারা একেবারে 
ফিক্সড হয়ে আছে লোলের । পরমে*্বরের কাছ থেকে তিন গজ দুরে 
একটা দ্র্শান্ত ফেশানেবল চেয়ারে গিয়ে বসৌছল সে। সেখান থেকে 
ইণ্টারয়র ডেকরেসন, দামী দামী ক্যাঁবনেট, ছ ইণ্চি পুরু জয়পুরী কাপে 
ইত্যাঁদ দেখতে দেখতে বলতে লাগল, “গুরু” আমাকে একটু চিমটি কাটো 
তো মাহীর-, 

সার্টীফকেটের বাঁধা বয়েত লেখা হয়ে গিয়েছিল । এবার বিাডওর 
1সগনেচারে ফিনাশং টাচ দতে দিতে জিজ্ঞেস করল, “কেন রে ? 
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'আমি ভ্রিমের ভেতর আছি কনা মালুম পাচ্ছ না।, 

তুম মাকড়া 'ড্রিমের বাইরেই আছ 

গ্রহ, এ তুমি কোথায় এসে উঠেছ ! শ্লা, এরকম কার্পেট, আলমারি, 
সোফা--এ সব মাল হিন্দী ফিল্মের হরোইনদের বাড়তে ছাড়া আর কোথাও 
দেখ নি, 

হয? অন্যমনস্কর মতো গলার ভেতর আবছা একটা শব্দ করল 
পরমে*বর । 

এবার লোলের চোখ দুটো চারাঁদকে চরাঁকর মতো ঘুরতে ঘুরতে পাকনীজ 
কুকুরটার ওপর এসে জাটকে গেল। বলল, “তুমি মাইর আবার একটা 
টোরাঁফক কুকুরও জ.টিয়ে ফেলেছ । তোমাকে, তোমার ক্ল্যাট আর কুকুরকে 
দেখে কী মনে হচ্ছে জানো 2) 

কী? 

কী যেন, মানে ঠিক? “জুতসই” শব্দটা মনে করতে না পেরে ঘাড় 
চুলকোতে লাগল লোলে। 

পরমেন্বর বলল, “ক্লোড়পাঁত ক্যাঁপটালস্টদের মতো-_তাই না? 

লোলের বাব্রশটা দাত একসঞ্জে পেখম মেলে দিল । সে বলল, ইয়েস গরু 

শালে খজড়া_ বেশ আদরের ভাঁঞঙ্জাতেই খাঁস্তটা ঝাড়ল পরমে*বর । 
সাটাফকেট দুটো কমপ্লপট হয়ে গিয়োছল । লোলের 1দকে সেগুলো বাঁড়য়ে 
বলল, "মাল রোড ; ডোৌলভার 'ীনয়ে নে? 

“কী ীজীনস গুরু 2, কাগজ দুটো নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল 
লোলে। 

পরমেশ্বর চোখ কুঁচকে বলল, শালা, কিসের জন্যে তোমাকে এখানে 
আসতে বলোছলাম, সব ভূলে মেরে শদয়েছ ! মাকড়া চাকাঁরর জন্যে “ইটার্নাল 
ইশ্ডাসস্ট্রজে” আযাপ্লিকেশন ঝাড়তে হবে না? তখন এগুলোর দরকার হবে না ? 

'আরে গুরু, তাই তো! তোমার ফ্র্যাট-টন্যাট দেখতে দেখতে আমার 
ব্রেনে পুরো চক্কর লেগে গেছে ।, 

পরমেম্বর এবার উঠে গিয়ে বাঁলশের তলা থেকে একটা টাই-করা কাগজ 
নিয়ে এল । লোলেকে সেটাও দতে দিতে বলল, “এটাও রাখ 

লোলে জিজ্ঞেস করল, “এটা কী গুরু? 

দরখাস্ত । এর তলায় একখানা সিগনেচার ঝাড় । নামটা িখতে পারবি 
তো? নাক কলমের নব হাঁ হয়ে যাবে 2, 

“পারব গুরু । ক্লাস টেন সার্টাফকেট দিচ্ছ আর নিজের নামটা কাগজের 


ওপর বসাতে পারব না ও) 
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ণনজের নাম না- দ্যাখ, কী নাম সার্টীফকেটে লেখা আছে ! 

নকল সার্টীফকেট খুলে চট করে দেখে নিল লোলে। বলল, “হরিপদ 
গড়াই ।। 

পরমেশ্বর বলল, “আযীপ্লকেসনে এ নামটাই লিখে ফেল চাঁদ, 

নামটা লিখতে লিখতে লোলে বলল, “বাপের দেওয়া নামটা বদলে দলে গুর]ু 2, 

“নজের রিয়েল নামটা দরখাস্তে বাঁয়ে কোনাদন যাঁদ “ইটানণল 
ইগ্ডাস্ট্রজের” ব্যাপারে ধরা পড়ে যাস, পাীলস বাপের নাম ভলয়ে ছাড়বে । 
তার চাইতে হাঁরপদ গড়াই হয়ে যাওয়া কি ভালো না?, 

লেখা হয়ে গিয়েছিল । মূখ তুলে কালচে ছোপ-ধরা বান্শখানা ট্যারাবাঁকা 
দাঁত আবার বার করল লোলে। 

পরমেশ্বর বলল, “আজই এখান থেকে বোরিয়ে স্ট্রেট জি-পি-ও-তে চলে 
যাঁব। একটা ঠিকানা দিয়ে দেব। বড় খামের ভেতর আযাগ্লকেশন আর 
সার্টীফকেট দুটো পুরে রোঁজাস্ট্র করে পাঠিয়ে দাবি । মাথায় ঢুকল ? 

ঢুকেছে গুরু ।। 

“চল, এবার যাই।, 

জাল করার সাজ-সরঞ্জাম একটা বড় জ্যাটাঁচ কেসে পরে আলমারর 
ভেতর ঢুকিয়ে চাঁব "দিয়ে বন্ধ করল পরমেন্বর | তারপর ঘরের দরজা খুলে 
লোলেকে নিয়ে বাইরে বোরয়ে এল । সাদা ধবধবে পাঁকনীজ কুকুরটা হঠাৎ 
একটা বলের মতো লাফ 'দয়ে তার কোলে উঠে এল । 

পরমেশ্বর সোজা ড্রইং রুমের ঈদকে যাচ্ছিল । লোলে বলল, “গর 
তোমার ফ্ল্যাটটা একট; দেখাও ।, 

পরমেশ্বর বলল, “দেখাব ? আচ্ছা চল-_+ বেশ খানিকটা সময় ধরে ঘুরিয়ে 
ঘরয়ে লোলেকে সাজানো-গোছানো বিরাট ক্ষ্যাটটা দেখাল সে। তারপর 
ড্রইং রূমে এসে বসল । 

লোলে ফ্র্যাটটা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য মৃখ খুলতে যাচ্ছিল, সেই 
সময় কাঁলং বেল বেজে উঠল । 

ভুরু কুচকে পরমেশ্বর বলল, “এখন আবার কোন্‌ মাকড়া জধালাতে 
এল !' বলেই গলার স্বর চড়ায় তুলল, “ছোটি সং 

ছোটি সিংকে আর ছু বলতে হল না। ীকচেন থেকে বৌরয়ে প্যাসেজের 
শৈষ মাথায়, গিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে দিল। 

একট; পর দেখা গেল, হেমা এসে ড্রইং রূমে ঢুকছে । তার পরনে যথারীতি 
হট প্যান্ট আর ব্রা-্টাইপের ব্লাউজ । 

পরমে*বর বলল, “আরে আপাঁন, আসুন ।* 
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লোলের পাশের সোফাটায় বসে পড়ল হেমা । 

ণকেমন আছেন”, পবজনেস কেমন চলছে”, ইত্যাঁদ দু-একটা এলোমেলো 
কথার পর পরমে*বর জিজ্ঞেস করল, “তারপর এই অসময়ে? আমার কাছে 
কছ; দরকায় আছে মিস সারন 2) 

হেমা একটু হাসল “আপনার ীকছুই মনে থাকে না দেখাছ। কী 
কথা ছিল ?, 

“কী বলুন তো, হেমা তাকে কী বলেছিল, সাত্য সাত্যই তা মনে 
করতে পারল না পরমেশ্বর । 

“আজ এসে কুকুরটাকে স্নান করাবার জন্যে নিয়ে যাব ।' 

“আরে তাই তো। কিন্তু 

“কী হল? 

“'আপাঁন আমার কুকুরকে দ্নান কারয়ে দেবেন ; ভীষণ খারাপ লাগছে ।, 

আগেও এই কথাই বলোছল পরমে*বর । হেমা হাত বাঁড়য়ে বলল, 
“সঙ্কোচের কোন কারণ নেই । দন স্যার, কুকুরটা দন), 

পরমে*বরের কোলের ভেতর পাঁকনীজটা চুপচাপ আদুরে ভাঙ্গতে শদয়ে 
ছিল । সেটাকে তুলে হেমার দিকে বাঁড়য়ে দিতে দিতে সে বলল, “আপনাকে 
নিয়ে আর পারা যায় না), 

কুকুরটা পরমেম্বরের হাত থেকে নিতে 'নতে উঠে দাঁড়াল হেমা । বলল 
“এখন যাই । স্লান-টান কাঁরয়ে আঁফসে বেরুবার সময় আবার দিয়ে 
যাব), 

পরমেন্বরও উঠে পড়েছিল । বলল, 'আমার 'ীকছ; বলার নেই ।, 

হেমাকে বাইরের ছিলফট- পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে একটু পর আবার ড্রইং 
রূমে রে এল পরমেশ্বর । 

হেমাকে দেখার পর থেকে লোলের চোখ-দুটো সাকেলি হয়ে গিয়েছিল । 
সেখানে পাতা পড়াছল না। তাছাড়া বুকের ভিতর নিঃ*বাস আটকে গিয়েছিল । 
বারকতক চোখ 'পটাঁপট করে কানাডিয়ান হীঞ্জনের মতো নাকের ভেতর 'দয়ে 
হস করে অনেকখাঁন গরম বাতাস ছাড়ল লোলে। তারপর বলল, গদ্রণ, 
এবার রয়েল একটা চিমাট কাটো তো।, 

পরমেন্বর বলল, “চমাঁট কাটতে হবে না। যার গ্রা এতক্ষণ চোখ দিয়ে 
চাটাছাল সে ড্রিম না, একেবারে আসলী চীজ ।, 

গুরু এমন জানস আম লাইফে আর দোখ নি কা ড্রেস! হুহীস্কর 
সঙ্গে তাঁড় মহুয়া আর কালীমার্কা পাণ্চ করলে থা দাঁড়ায়, এ হল সেই 
মাল। গরু কী "হট মাইীর_যেন এইট এইটি ভোল্ট ! 
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পরমেশ্বর চোখ কুচকে দাঁতে দাঁত চেপে হাসতে হাসতে বলল, “লা 
খচড়া। একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট লুচ্চা আ্যাপ্ড ক্যারেক্টারলেস ॥, 

লোলেও খ্যা খ্যা করে হাসল, গরু জানসটাকে কোথেকে জোটালে 1, 

“জোটালাম ! বলে দারুণ রহস্যময় ভাঙ্গতে মাথা দোলাতে লাগল পরমেশ্বর । 

“বল না মাহীর, কোথায় পেলে ?, 

এই বাড়তেই থাকে । আমাদের এই ক্ষ্যাটটা থেকে দু-তলা ওপরে ॥, 

শিলা কশদন এসেছ । এর ভেতর টোরাফিক জাঁময়ে নিয়েছে তো ।, 

“কী করে বুঝলি ?, 

গন্র5 তোমার কুকুর চান করিয়ে দিচ্ছে ; এ ড্রেসে সটাসট এখানে “ইন” 
করে যাচ্ছে । আর জিজ্ঞেস করছ, কী করে বুঝলাম !, 

পরমেশ্বর খ্যা খ্যা করে খচড়ামোর হাসি হাসতে লাগল । 

লোলে বলল, গরু তোমার গ্যায়সা ক্ল্যাট, দু-তলা ওপরে এইট এইটি 
ভোল্ট । আমার কাঁ ইচ্ছে করছে জানো ?, 

কী?) 

'তোমার সঙ্গে আমও এখানে বাঁড ফেলে রাখব ॥, 

পরমেশ্বর একটু ভেবে বলল, “তোকে তো আরেকটা 1জনিস এখনও 
দেখাই নন 

লোলে বলল, “কী, 

পরমেশ্বর উঠে গিয়ে একটা দেয়াল আলমারির পাল্লা খুলে ফেলল। 
লোলে দেখল সেখানে তাকে তাকে বেটে মোটা লদ্বা সরু, নানা আকারের 
ব্রিটিশ ফ্রে্ রাশিয়ান নরোয়েজিয়ান হীণ্ডয়ান আইরিশ ড্যাঁনশ পোলশ হুহীস্কি 
রাম, জিন, ওয়াইন, কানয়াক সাজানো রয়েছে । 

পরমেশ্বর খাঁটি দেশপ্রেমিকের মতো স্বদেশের ভাঁটিখানায় প্রস্তুত কালী, 
মার্কা বা সোনার বাংলা ছাড়া আর কিছুই স্টমাকে ঢোকায় না। কিন্ত 
লোলের কেস অন্য-রকম । 'বালাত । হুইস্কি-টুইস্কি দেখলে তার জিভ 
দয়ে কুকুরদের মতো অনবরত লালা ঝরতে থাকে । 

লোলে বলল, "গুরু, যা দেখালে তাতে এখানে যে বাঁড ফেলব লাইফে 
আর তুলব না? ' 

পরমেশ্বর বলল, “মাকড়া, এখানে আমরা অপারেশন করতে এসোৌছ ; 
পার্মানেন্টলি “বডি” ফেলার জন্যে নয়। কাজ ফিনিস হয়ে গেলেই “গুডবাই” 
করে সরে পড়তে হবে ।, 

হূস করে লু-বাতাসের মতো আরেক দফা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোলে। 
তারপর হাত উল্টে বলল, “অপারেশন কমপ্লীট করতে কদ্দিন লাগবে ?, 
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“'আট-দশ দন ম্যাক্সিমাম 1, 

'যাঃ *লা ; দশাঁদনের জন্যে জার এসে কী হবে? ঘেয়ো বন্দি বস্তি 
ছাড়া আমাদের আর ভালো জ্যাড্রেস হবে না দেখাঁছ । 

'ঘা বলোছস । আর গ্যাজর গ্যাজর না করে চান-ফান সেরে ফ্যাল। 
খেয়েদেয়ে আমাকে বেরুতে হবে । 


দুপুরবেলা লা সারতে সারতে একটা বেজে গেল। তারপর লোলে 
বলল, 'খ্যাঁটটা দারুণ হোভ হয়ে গেল গুরু । এক ঘণ্টার জন্যে বিছানায় 
বাঁ ফেলব ?, 

পরমেম্বর বলল, “এক 'মীনটের জন্যেও না। এক্ষুণি জ-ীপ-ওতে গিয়ে 
আাঁপ্লকেসনটা পোস্ট করে নব । কালকের ভৈতর যেন “ইটানণল ইপ্ডাস্ট্রজে” 
পেশছে যায়)? 

মুখচোখ করুণ করে লোলে বলল, “ঠক আছে, তুমি যখন বলছ 
আযাঁপ্লকেসনটা ঝেড়ে দিই গেঁতবে ঘুমে চোখ শা জুড়ে আসছে ।, 

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যে পথন্তি ঘ্বাময়ে নেওয়া তার অনেক 
কালের অভ্যাস। এখন শুতে দিলে আজ আর আ্যাপ্পকেসনটা পোস্ট করা 
হবে না। লোলে তো একাই না, আরো গণ্ডা গণ্ডা লোক দরখাস্ত 
পাঠাবে । সেই সব দরখাস্ত ঝাড়াই বাছাই করে ইন্টারীভউক জন্য কয়েক- 
জনকে ডাকা হবে। তারপর হবে আযাপয়েশ্টমেণ্ট । তাড়াতাড় আ্যাপয়েন্টমেণ্টের 
ব্যবস্থা না করলে লোলেকে “ইটানণল ইগ্ডাস্ট্রজে” ঢোকানো যাবে না। আর 
লোলে ওখানে না ঢুকলে আঁমতাভর বারোটা বাজানোর ব্যাপারে দোর হয়ে 
যাবে । একটা কনভ্রান্জী নিয়ে এত দন পড়ে থাকার মানে হয় না। এই 
অপারেসনটা খুব তাড়াতাঁড়ই চুঁকয়ে ফেলতে চায় পরমে*বর । তার সারাঁভসের 
জন্য গাদা গাদা ক্লায়েন্ট এখন লাইন 'দয়ে দাঁড়য়ে রয়েছে । 

পরমেম্বর বলল, “চোখ জুড়ে যাক আর যা-ই হোক, এখন ফোটো তো 
চাদি। আমাকেও বেরুতে হবে ।” 

লোলে গিজ্বেস করল, “এক্ষ2ীণ বেরদবে গ্রহ 2? 

পরমে*্বর এখন তার ইমপোর্টএক্সপোর্টের অফিসে যাবে। বলল, 
“এক্ষযাণ |, 

“চল, তা হলে একসঙ্জেই বেরদনো যাক ॥? 

পরমেশ্বর ঝটপট ড্রেস-ট্রেদ পাণ্টে চুল আঁচড়ে নিল । তারপর বলল, “চল্‌ 

ওরা যখন বেরুতে যাবে সেই সময় 'পাঁকনীজটা নিয়ে হেমা আবার এল । 


বলল, “এই দন আপনার কুকুর ।' 
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দেখেই বোঝা যায় সাবান-টাবান 1দয়ে কুকুরটাকে ম্লান করানো হয়েছে । 
সাদা ধবধবে একটা পাউডারের পাফের মতো দেখাচ্ছে সেটাকে । পরমেশ্বর 
কুকুরটাকে নিয়ে তার নাকে-মুখে-ঘাড়ে-গলায় নাক এবং গাল ঘষে আদর করতে 
করতে হেমাকে বলল, "শুধু শুধু কষ্ট করলেন তো? কুকুরটাকে ম্নান 
করিয়ে দেবার ইঙ্গিত দিল সে। 

হেমা বলল, “এই কথাটা অনেকবার বলেছেন । 

পরমেশ্বর এবার হাসল ; তবে কিছ; বলল না। 

হেমার পরনে এখন দামী বেলবটম আর শার্ট, পায়ে উচু হলের 
প্ল্যাটফর্ম । ঘাড় পর্যন্ত ছাটা চুল হেয়ার টনিক 'দিয়ে চকচকে করে মাজা, 
ঠোঁটে গাঢ় করে রঙ লাগানো, গালেও রঙের কোটিং। পুরোপুরি বাইরে 
বের্ঃবার মেক-আপ । খুব সম্ভব সে তার আফসে যাচ্ছে। 

হেমা বলল, "আচ্ছা চাঁল। সী ইউ এগেন। অল ?দ বেস্ট-_” বলেই 
হাত নেড়ে হেমা চলে গেল। 

বাইরের প্যাসেজে যখন হেমার প্র্যাটফর্মের খট খট শব্দ ক্রমশঃ মালিয়ে 
যেতে লাগল সেই সময় জলে বুজকুঁড়ি কাটার মতো শব্দ করে লোলে বলে 
উঠল, “গুরু একটা কথা; 

কুকুরটাকে তখনও আদর করছিল পরমেশ্বর । লোলের দিকে না তাঁকয়েই 
'জজ্ঞেস করল, কা? 

'তোমার এই এইট-এইট ভোল্টের ছোট বোন-ফোন নেই ?, 

ঝট করে এবার মুখ তুলল পরমেশ্বর । চোখ আর কপাল কুশ্চকে 
গ্রালের ভেতর 1জভটা ঘোরাতে ঘোরাতে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, “থাকলে 
একটা চান্স লাঁড়য়ে দীতস-_না ? 

হলদে ট্যারাবাকা দাঁতগুলো বার করে লোলে বলল, “তুমি গুরু 
অন্তযযামী না কী যেন বলে তাই । ঠিক মাহীর ক্যাচ করে ফেলেছ। 
তোমার জবাব নেই । একটু থেমে বলল, “তোমার এ গেরেল ফ্লেণ্ডের 
(গার্ল ফ্রেণ্ডের ) একটা বোন থাকলে জান ঠিক লিয়ে দিতাম । তারপর দুই 
ব্রাদার দুই 'সস্টারকে 'নয়ে সুখের কারেণ্টে পানসী ভাসিয়ে *লা ম্রেফ উড়তাম |; 

পরমেশ্বর বলল, “ওর কোন সিস্টার নেই চাঁদ !, 

“নেই 1, ঠোঁট-ফোট উল্টে একটা দারুণ হতাশার 'পোজ? করল লোলে। 

শুধু নিজের বোনই না, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মামাতো পিসতৃতো 
মাসতুতো পাড়াতুতো-_কোনোরকম সিস্টার নেই ।, 

গরু এমন একটা খবর দিলে! আমার হার্টে আজই শলা ক্যানসার 
হয়ে যাবে।;? 
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পরমে*বর এবার আলতো করে লোলের পাছায় একটা লাথি হাঁঁকয়ে বলল, 
মাকড়া তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে । চল্‌ শলা-_' বলেই গলা কয়েক 
পর্দা তুলে ডাকল, ছোটি সিং 

ছোটি সং দৌড়ে এলে তার হাতে _কুকুরটাকে দিতে যাবে, আচমকা 
বেডরুমে টেলিফোন বেজে উঠল । এই দুপুরবেলা কে ফোন করতে পারে ? 

পরমেশ্বর লোলেকে বলল, “তুই জ-পি-ওতে চলে যা। আমার বেরুতে 
একটু দোর হবে ।, 

“ও-কে বস।” লোলে ঘাড় ঝাঁকয়ে ' প্যাসেজের মাথার দরজাটার ?দকে 
এগুতে এগুতে বলল, “আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে ?, 

'শীগাঁগরই | 

“আম কি এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব 2 

একট ভাবল পরমেশ্বর । লোলের পক্ষে এখানে ঘন ঘন আসাটা ঠিক 
হবে না। আমতাভ এখনও এই ক্র্যাডে আসে নন ?কন্তু যে কোন সময় এসে 
গড়তে পারে। লোলে যে তার লোক, এটা আঁমতাভ কোনরকমে জেনে 
ফেললে তার ফলাফল ভালো হবে না। তা ছাড়া লোলেকে 'দয়ে অনেক 
[সক্েট কাজ করাতে হয়। তার মুখটা লোকে চনে ফেলুক, এটা চায় না 
পরমে্বর । ওকে সে পর্দার আড়ালেই রাখতে চায় । 

পরমেশ্বর বলল, 'না। আম না বললে কক্ষণো এখানে আসাব না। 
দরকার হলে আম নিজে গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করব ।” | 

“ঠক হ্যায় ।” লোলে দরজার বাইরে উধাও হয়ে গেল। 

টোলিফোনটা বেজেই যাচ্ছল । লদ্বা লছ্বা পা ফেলে পরমেশ্বর বেডরুমে 
এসে সেটা তুলে কানে ঠেবাল। হ্যালো? বলতেই ওধার থেকে সোমেশবরের 
গলা ভেসে এল, 'আরে তুমি এখানে! আর দশবার বরে আম তোমার 
আফসে ফোন করে যাচ্ছি! 

পরমে*বর বলল, 'আমার বেরুতে আজ দোঁর হয়ে গেছে ।, 

“শরীর খারাপ নাঁক ? 

“না, শরীর ঠিকই আছে । আমার এক আঘাসস্টাণ্টকে আসতে বলেছিলাম । 
আঁমতাভ সেনের ফ্যান্টীরতে নেক্সট উইকে অপারেসন কমপ্লীট করে ফেলতে 
হবে। অপারেসনের প্ল্যানটা ওকে বদাঝয়ে কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দিতে 1দতে 
লেট হয়ে গেল? 

“ওই অপারেসনে আ্যাসস্টাপ্টের দরকার হবে নাক 2, 

“আপনার সঙ্গে কাঁণ্ডশান ছিল, আম যেটনকু জানাব, তার বাইরে আপান 


আর কোন 1কউীরওাসাট দেখাবেন না ।' 
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“আই আযম স্যার। এবার থেকে কাঁণ্ডপানটার কথা সবসময় মনে 
রাখব | 

“এটাই 'কল্তু লাস্ট ওয়াঁনং। আগেও আপাঁন অনেকবার গলা বাঁড়য়ে 
1কউারওসটি দেখিয়েছেন । আর যাঁদ এরকম করেন স্যার, আম এই কনদ্রান্ট 
ছেড়ে দেব ।? 

“ভোর ভোর স্যার । আম তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে 'নীচ্ছ। 

পরমেশ্বর বলল, “এখন বলুন, কী জন্যে এত বার ফোন করেছেন ? 

একটা 'বরাট ফাইভ স্টার হোটেলের নাম করে সোমেশ্বর বললেন, 'হাফেজ 
পীরভয় ওখানে আছেন । তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একেবারে আস্র 
হয়ে উঠেছেন । তা ছাড়া অন্য একটা আযাসাইনমেশ্টও তোমাকে আমরা 1দতে 
চাই । তুমি একবার এ হোটেলটায় আসতে পারবে ?? 

'কখন 2, 

ধর, দুটো থেকে তিনটের ভেতর 1, 

পারব । 

ভোর গুড !, 

“কী আযসাইনমেন্ট দিতে চাইছেন 2 

“হোটেলেই সে কথা হবে । 

'ও-কে স্যার ।* 

লাইন কেটে গেল। 

তাড়াহুড়োয় কুকুরটাকে বুকের ভেতর নিয়েই ফোন ধরতে বেডরদমে চলে 
এসোছিল পরমেশ্বর । ছোটি গসংকে ডেকে সেটা তার হাতে 'দয়ে বলল, 
“এটাকে দেখো ।” বলেই আর দাঁড়াল না। সোজা বাইরের দরজার 1দকে 
চলে গেল। 
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এমানতেই দের করে এসৌছল । আফিসে এসে স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে 
িতন-টারচে ভিঠেসন দিল পরমেশ্বর । তারপর পার্সোনাল সেক্রেটারি রোজর 
থামের মতো উরু, জোড়া পাহাড়ের মতো বুক, সর কোমর আর সৌকস 
চাউান এবং হাঁস দেখতে দেখতে দুটো বেজে গেল। আর তখনই হাফেজ 
পীরভয়ের কথা মনে পড়ল পরমে*্বরের । এক সেকেন্ডও দোর না করে 
িমুঁজনের চাঁবর রিং আঙুলের ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে সে লিফটে করে 
ধনচে পাঁকং এরীয়াতে চলে এল । 


আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল সেন্ট্রাল ক্যালকাটার বিরাট একটা হোটেলের 
সামনে গাঁড় পার্ক করে ভেতরে ঢুকছে পরমেশ্বর । আগেও নানা অপারেসনের 
ব্যাপারে এই ফাইভ স্টার হোটেলে বার কয়েক এসেছে সে । এখানকার সবই 
তার চেনা । 


ভেতরে ঢুকলেই কাপেটি-মোড়া লদ্বা প্যাসেজ। তার দুধারে দামী 
দাম অজস্র দোকানের ঝলমলে শো-উইণ্ডো । খানিকটা যাবার পর হঠাৎ 
পরমেম্বরের মনে পড়ল, হাফেজ পীরভয়ের সম্যইট নাদ্বারটা সোমেশ্বরের কাছ 
থেকে জেনে নেওয়া হয় নি । একটু ভেবে সোজা সে রিসেপসানে চলে গেল । 

ণরসেপসানস্ট ছযুকারটার চেহারা দতর্দান্ত। লোলে সঙ্গে থাকলে বলত 
“এইট-এইটু ভোলট । আঙুলের ডগায় দামী লমুঁজনের চাবির 'রং 
ঘোরাতে ঘোরাতে মেয়েটার কাছে এসে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “হাফেজ 
পীরভয় কত নম্বর স্যইটে আছেন, দয়া করে একটু বলবেন ম্যাডাম ?, 

মেয়েটা ব্যস্তভাবে বলল, “উইথ গ্লেজার স্যার” তারপর দ্রুত বোডণরদের 
নামের বিরাট একটা শীট বার করে দেখতে দেখতে ম্খ তুলল, “ফোর 
হানড্রেড আযান্ড থাঁট গ্রী স্যার), 
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“মোন মৌন থ্যা্ষস- 

মেয়োট ক বলল না; দারুণ মান্ট করে একটু প্রফেসানাল হাঁসি, 
হাসল । এভাবে হাসাটা তার সারাঁভসের একটা শর্ত । 

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। 'িসেপসানের সামনেই বিরাট লাউঞ্জ। 
সেটার ওধারে পর পর অনেকগুলো লিফট: বক্স । পরমেশ্বর সোজা সেখানে 
এসে একটা বক্সের ভেতর ঢুকে বলল, “চারশো তোন্রশ মে যায়েগা 

লিফটম্যান তক্ষ2ীণ দরজা বন্ধ করে বোতাম টিপে দিল। 

কিছুক্ষণ পর ফোর্থ ফ্লোরে এসে লদ্বা কাঁরডোরের দুধারে পর পর 
সাজানো সহাইটের দরজার মাথায় নদ্বর দেখতে দেখতে চারশো তোন্রশের 
সামনে দাঁড়য়ে পড়ল পরমেন্বর । কাঁলংবেল টিপতেই ভেতর থেকে ভারী- 
গলা ভেসে এল, 'কাম ইন-, ৃ 

দরজা ভেজানো 1ছল। ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল পরমে*বর । সামনেই 
ছ" ই পুরু কার্পেটে গোড়া সত্যইটের বিশাল ড্রইং রুম। সেখানে 
হাফেজ পারভয় এবং সোমেশবর বসে ছিলেন । 

পীরভয়কে কাল দু-এক মীনটের জনা এয়ারপোর্টে দেখোঁছল পরমে*বর | 
অবশ্য সোমে*্বর তার আগেই ভালো করে চিনে রাখার জন্য পারভয়ের 
একটা ফটো দিয়ে রেখোছলেন । কাজেই হোটেলের এই সম্যুইটে তাকে দেখা 
মাত্র চিনতে অস্মাবধা হল না। 

সোমেশ্বর হাতের কব্জি উল্টে ইলেকদ্রীনকসের ঘাড় দেখতে দেখতে বললেন, 
“একেবারে রাইট টাইমে এসেছে । পাংঘুয়ালটির দিক থেকে পরমে*বর একেবারে 
পারফেই ব্রিটিশার ।' 

এঁদকে হাফেজ পাঁরভয় পরমেশ্বরকে দেখেই উঠে পড়োছলেন । যাঁদ 
কাল এয়ারপোর্টে পো্রের মেক-আপে যে গরমেশ্বরবে দেখোঁছলেন, তার 
সঙ্গে আজকের এই পরমেশ্বরের আদৌ কোন মল নেই, তবু তাকে চেন 
গেল এই কারণে ষে, এখন পরমেন্বর ছাড়া আর কারো আসার কথা নেই 
তা ছাড়া সোমেশবর এই মুহূর্তে তার নামটাও বলেছেন । 

সামনের 'দকে হাত বাঁড়য়ে দিয়ে পীরভয় বললেন, “ওয়েলকাম, মোস 
ওয়েলকাম ৷ কা নাম বলব আপনার--মিস্টার পরমেশ্বর না মিস্টার হালদার ৪, 
_.. বোঝা গ্রেল, সোমেশ্বর তার আসল-নকল দুটো নামই বলে দিয়েছে, 
পীরভয়কে । তার বাড়ানো হাতটা ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকাতে ঝাঁকাছে 
পরমেশ্বর বলল, যে নামে ডেকে আরাম হয়। আপনার জভের ওপর ওট 
ছেড়ে দিলাম । 

পীরভয় বললেন, আমি আপনাকে মিস্টার হালদারই বলব 1” 
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€ ৫ £ নস?) 
ওকে বস” । আমার অবঞ্জেকসান নেই । মনে হলে আমাকে এইচ, ভি, 
পাল বলেও ডাকতে পারেন ।, 


এইচ. ডি. গাল কী? 

হারদাস পাল।, র্‌ 

হারদাস পালের ইন্টারনাল গভীর মানেটা পীরভয়ের মতো একজন 
ধনবেজ্ঞলীর পক্ষে বোঝা সম্ভব না। একধার পরমেম্বরের দিকে, আরেকবার 
সোমেশ্বরের দিকে তাকাতে লাগলেন তান! 

সোমে*বর বললেন, ও কিছু না। হী ইজ কাটিং জোক ।, 'পরমেনবরকে 
বললেন, 'বোসো ।, 

পারভয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে পরমেশ্বর একটা সোফায় বসে পড়ল। 
মুখোমদাথ আরেকটা সোফায় বসলেন পীরভয়। তারপর বললেন, 'আমার 
কমপ্লিমেণ্টস নিন মিস্টার হালদার? 

পরমেশ্বর বলল, শীকসের কমীপ্রমেন্টস 2 

'আপান মশাই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাপ্ডার্ডের 'জীনয়াস। আম হোল 
ওয়ার্ড চবে বেড়াই । কিন্তু আপনার ধারে-কাছে আসতে পারে এমন 
ট্যালেন্টেড লোক দুমারজনের বেশী দৌখ নি।, 

পরমেম্বর মনে মনে বলল, শালা মাকড়া, এই কথা বলার জন্যে দুপুর 
রোদে আমাকে ঘোড়দৌড় কারয়ে এনেছ ! মুখে অবশ্য কিছ; বলল না, 
শুধু একট, হাসল । 

পীরভয় গ্যাদগেদে গলায় বলে যাচ্ছিলেন, “কাল যেভাবে ?সকেট 
ডকুমেন্টগুলো এয়ারপোর্ট থেকে পাচার করলেন, আমার ফোরটিন জেনারেশন 
1 শর বছর চেপ্টা করলেও তা পারত না। আম তো মশাই এয়ারপোর্টে 
মে রীতিমতো নার্ভাসই হয়ে গড়োছলাম। ভয় ছিল, সিক্রেট পেপারসদ্ধ; 
যাঁদ কাস্টমসের তে পাঁড় তাহলে আর দেখতে হবে না। বাকী 
'লাইফটা স্রেফ জেলের লাপাঁস খেরেখের়েই কেটে যাবে। মশাই, 
ভাবতেই পার িন, একজন পোট্ার আমাকে এভাবে উদ্ধার করবে । 
আবারও বলাছ, আপাঁন একজন হাই স্টপ্ডার্ডের 'ক্রিয়োটভ জিনিয়াস । 
অবশ্য 

“কা 2? 

“আপনার 'জানিসই আপাঁন এয়ারপোট? থেকে বার করে এনেছেন |) 

“আমার 1জীনস মানে? 
। ওধার থেকে সোমেশবর বললেন, 'রণজয় হালদারের নামে সুইস ব্যাঞ্ষের 
'পেপারগুলো ঠা 





| ১৯৩ 


ঢে 


1 


লী 


পরমেশ্বর দুই হাত চিত করে 'দয়ে বলল, “আপনারা স্যার আমাকে 
শেষ পযন্তি রণজয় হালদার করেই ছাড়বেন দেখাছ ।, 

'আপাত্তর কী আছে? রণজয় হালদার ট্রেড আ্যাণ্ড কমার্সের ওয়াল্ডে 
একটা ভেরী বিগ নেম), 

পীরভয় ওধার থেকে সোমেশ্বরকে বললেন, “স্যার, আমার একটা প্রোপোজাল 
আছে ।, 

সোমে*বর জিজ্ঞেস করলেন, কাঁ?, 

ক্যালকাটা বা ওয়েস্ট বেলের ছোট এরীয়াতে আটকে না রেখে মিস্টার 
হালদারের ট্যালেন্টকে ইণ্টারন্যাশনাল লেভেলে কাজে লাগানো উঁচিত। আমাদের 
তো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে এ রকম সুপার স্ট্যাপ্ডাডের '্কিল্ড লোক দরকার 1, 

“ওকে 'দয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে ক কাজ করাতে চাও 2, 

পরমে*বর টের পাঁচ্ছল এই সোমেম্বর মাকড়াটি দুদ্ণন্ত খাঁলফা টাইপের 
মাল। শুধু কলকাতাতেই না, হোল ওয়াল্ডে নানা রকম র্যাকেটের সঙ্গে 
লোকটা জাঁড়য়ে আছে। তার বিরাট নেট-ওয়াকর্রে একজন হলেন এই 
পীরভয় । 

পীরভয় বললেন, এই ধরুন লণ্ডনের জেলে আমাদের একজন মেয়াদ 
খাটছে। তাকে বার করে আনার যাঁদ কোন প্ল্যান করতে পারেন স্টার 
হালদার । যে-সব কাঁস্ট্রতে গোল্ড চীপ, সেসব জায়গা থেকে এনে 
হীণ্ডয়ান টোরটোরতে সোনা নিয়ে আসা । আমোরকা থেকে ডলার এনে 
হীণ্ডয়ায় ব্ল্যাক করা, আফ্রিকা থেকে যে-সব ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রাপ্টস ইউ, কৈ.তৈ 
ঢুকতে চায় তাদের জন্য দরকারী পাসপোর্ট আর জব ভাউচার জাল রা 
এই রকম 'ক্লিয়েটিভ কাজ ও“কে দেওয়া যেতে পারে ।, টা 

শুনতে শদনতে চমকে উঠল পরমেশ্বর । সোমেম্বর নামে এই মালটি" 
কত রকম কারবারের সঙ্জে যে জড়িয়ে আছে, কেজানে। 

এঁদকে সোমে*বর বললেন, “ভোর নাইস প্রোপোজাল। এ ব্যাপারটা 
নিয়ে ভেবে দেখা যাবে। মোট কথা, যেভাবে হোক, একটার-পর-একটা 
আযাসাইনমেণ্ট দিয়ে ওকে আমাদের মধ্যে ধরে রাখতে হবে । ফ্রম নাউ অনওয়ার্ড 
হী উইল বী আওয়ার লাইফ লং পার্টনার_ না কি বল পীরভয় ৯, 

পারভয় ঘাড়খানা দেড় মিটার হোঁলয়ে দিলেন, “একজান্টুলি স্যার |, 

পরমেশ্বর বলল, “আপাঁন স্যার, এ কথাটা আমাকে আগেও বলেছেন 
কিন্তু তা হয় না।, 

কী হয় না?) 

শিঃধ; আপনার কাজ করে যাওয়া। হোল লাইফ আপনার সারভি* 


। 


৯৯৪ 


করলে আমার অন্য ক্লায়েন্টদের কাজ করব কখন? তারা মাইরি লাইন দে 
আমার সারভিসের জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।, 

“আরে ওদের যত ডার্টি ছ্যাচড়া কাজ। তোমার মতো 'জিনিয়াসের 
ওসব নিয়ে পড়ে থাকার মানে হয়! আমাদের সঙ্গে থাকলে ইন্টারন্যাশনাল 
লেভেলে কাজ করতে পারবে । আম তোমাকে সব রকম স্কোপ করে দেব ।, 

পীকন্তু 

কী? 

“আম স্যার ফ্রী প্রোফেসনে থাকতে চাই । কারো চামচা কি চাকর- 
বাকর হয়ে কাজ করতে পারব না।” 

“আরে বাবা তুমি ফ্রী প্রোফেসনেই থাকবে । আমার চাচা বা চাকর 
তোমাকে হতে হবে না! তবে আমার কাছে হাজার" রকমের কাজ রয়েছে । 
এত কাজ যে, কেউ এক লাইফে তা কমগ্লীট করতে পারবে না। তা 
ছাড়া ছংচোদের ছোটখাটো বাজে থার্ড ক্লাস কাজের চাইতে বিগ ফিল্ডে 
বড় কাজ করার গ্লেজারই অন্য রকম। এসব করতে করতে দেখবে তোমার 
ট্যালেন্ট টেন টাইমস বেড়ে যাবে 

পরমেশ্বর তবু গাঁইগপুই করতে লাগল, 'আম স্যার ফ্রী ম্যান; আজাদী 
ছাড়তে কিন্তু পারব না।, 

সোমেশ্বর বললেন, 'আরে বাবা, তোমার ফ্লীডমে কোনো হারামী হাত 
দবে না।, মুড চেগে উঠলে মাঝেমধ্যে দু-একটা রদ্দি খাস্তও তান 
ঝড়ে থাকেন। 


পরমেশ্বর এবার আর কু বলল না। 

সোমেশ্বর বললেন, ইন্টারন্যাশনাল আ্যসাইনমেণ্ট পরে দেওয়া যাবে। 
এখন যে জন্যে তোমাকে এখানে আসতে বলোছি, সেটা ভালো করে শোন ।, 

পরমেশ্বর মুখ তুলে তাঁকয়ে রইল । 

সোমেশবর বললেন, 'আজ ইচ্ছে সোমবার । কাঁমং ফ্রাইডে বা শুক্রবারে 
বদ্বে থেকে একটা গুডস ট্রেনে পাঁচ কোটি টাকার ওষুধ আসছে । সবই 
লাইফ সৌভং ড্রাগ । হীঞ্জনের ঠিক পরেই তিনটে ওয়াগনে ওষুধগুলো 
রয়েছে। এ ওষ্‌ুধগ্ুলো তোমাকে যেভাবেই হোক লোপাট করে দিতে হবে। 
ইটস এ সেপারেট কনন্রা্ট । টাকার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।, 

“ওষুধটা নষ্ট করে আপনার কা লাভ? 

“আমার নজেরও মোঁডাসন গ্ল্যা্ট রয়েছে । এ সব ওষুধ এলে মাকেটে 
আমার ওষুধ কেউ ছোঁবেও না। কাজেই বুঝতেই পারছ-_+ 

উত্তর না 'দয়ে সোফার পিঠে আস্তে আস্তে হেলান দিয়ে চোখ বুজল 


পরমেশ্বর । এক মিনিট দু-মানিট করে ঝাড়া সাতটা 'মানট -কেটে যাবার 
পরও যখন পরমেশ্বর কোন রকম সাড়াশব্ধ দিল না, তখন সোমেশ্বর ?কছ;টা 
অধৈধ" হয়ে পড়লেন, “কী হল তোমার, ঘুমিয়ে পড়লে নাক ? 

চোখ মেলল না পরমেশ্বর । যেভাবে হেলান দিয়ে ছিল ঠিক সেভাবে 
থেকেই বলল, “না স্যার, ঘুমোই নি। স্লাইট ধ্যান করতে করতে আপনার 
কথাই ভাবাছলাম 1, 

আমার কথা !, সোমে*বর একটু অবাকই হলেন । 

ইয়েস স্যার । স্মাগলার, ইণ্ডাস্ট্রয়ালস্ট, ফোরটোয়েশ্টি, আযাণ্টসোসাল, 
আযান্টিন্যাশনাল, লোকের বারোটা বাজাবার ধান্দা করনেবালা--আপাঁন মাহীর 
কী যে মাল ঠিক মালুম করে উঠতে পারাঁছ না।, 

সোমেম্বরের একটা ব্যাপার আছে । তিনি হানড্রেড পারসেণ্ট স্পোর্সম্যান ॥ 
পরমে*্বরের কথায় একটুও চটলেন না । চোখ কুশ্চকে খচড়াদের মতো মাটি মাটি 
হাসতে হাসতে বললেন, শ্রিমদ্ভাগবত গীতা পড়েছ ? 

'আমার ফোরটিন জেনারেশনে কেউ কোনো দন বইটার নামও শোনে নি।, 

“তুমি একটি সুপার ক্লাসের হারামজাদা । গীতার শরীক বলে একটা 
ক্যারেক্টার আছে । সে নিজের মধ্যে বিশ্বরূপ মানে হোল ওয়াজ্ডের সব 
কিছু দেখাতে পারত । িছাঁদন আমার কাছে থাকো, িম্বরূপ দেখতে পাবে 1” 

“তাই মনে হচ্ছে স্যার! যাক গে, আপনার ওষুধের ট্রেনটা বদ্বে থেকে 
কবে ছাড়ছে ?, 

“আজ হীভানংএ ॥, 

খবর আগে থেকেই রেখেছেন দেখাঁছি ॥, 

তা তো রাখতেই হবে ॥। 

হাওড়ায় কবে ট্রেনটা রাঁচ করছে 2) 

'শুক্ষবার ) 

এত দোঁর হবে কেন 2) 

“ওটা তো প্যাসেঞ্জার দ্্রেন নয়। গুডস ট্রেনকে এমানতেই সাহীডং-এ 
ফেলে রেখে প্যাসেঞজার ট্রেনকে আগে যেতে দেওয়া হয়। এভাবে নানা 
জায়গায় ঠৈক খেয়ে খেয়ে ডেস্টনেসনে রীচ করতে দৌর হয়ে যায়।, 

“ট্রেনটা কোন্‌ রুটে আসছে ?, 

'বদ্বেকক্যালকাটা ভায়া নাগপুর রুটে ।। 

“কোন কোন্‌ সাইডিং-এ কত দন করে ট্রেনটা পড়ে থাকবে ? 

'শুনোছ, নাঁসকে থাকবে চার ঘণ্টা, নাগপদরে ছ' ঘণ্টা, বিলাসপদরে 
গতন ঘণ্টা আর টাটানগরে পুরো একটা রাত ।। 


১৯৬ 


টাটানগর !. টাটানগর !? বারকয়েক নামটা আওড়াল পরমেশ্বর । 
তারপর জজ্ঞেস করল, 'ট্রেনটা কবে আসছে টাটানগরে 2? 

বুধবার সন্ধ্যেবেলা ।) 

এর পর ট্রেনটার নাম্বার, গা এবং ড্রাইভারের নামও জজ্ঞেস করল 
পরমেশ্বর । আশ্চর্য, সোমে*্বরের কাজের ভেতর কোথাও এতটুকু ফাঁক 
থাকে না। সব ব্যাপারেই লোকটা একেবারে পারফেক্ট । গার্ড এবং 
ড্রাইভারের নামও তান যোগাড় করেছেন । গার্ডের নাম আবদুল রাঁসদ আর 
ড্রাইভারের নাম মাইকেল পেরেরা । তবে ট্রেনের নম্বরটা এখনই দিতে 
পারলেন না সোমেশ্বর । আজই ওটা পেয়ে যাবেন। রানে কোন এক সময় 
ফোনে পরমেন্বরকে বলে দেবেন । 

পরমেশ্বর বলল, ও-কে স্যার, তাই দেবেন । সময় কিন্তু বেশী নেই, 
কাল থেকেই অপারেশনে নেমে পড়তে হবে ।' 

সোমেম্বর বললেন, অল রাইট !। | 

পীরভয় অবাক হয়ে শ্‌নাছলেন। এবার তান নড়েচড়ে বসে বললেন, 
“'আগান কি মনে করেন স্টার হালদার, এ কাজটা করা পাঁসবল ?? 

পরমেশ্বর বলল, 'আপাঁন আমাকে আকাশ থেকে চাঁদটাদ পেড়ে 
আনতে বললে পারব না। শীকন্তু যে মালগাড়িটা বচ্বে থেকে কলকাতায় 
আসতে লাগাচ্ছে পুরো পাঁচ দন; তার ওপর এখানে-ওখানে সাইডিং-এ পড়ে 
থাকছে কয়েক ঘণ্টা করে ; হয়ত অত বড় গাঁড়তে আমর্ড গার্ড থাকবে দু" একজন । 
এমন একটা ট্রেন থেকে তিনটে ওয়াগন হাঁপস করে দেওয়া খুব একটা শল্ত 
কাজ বলে মনে হয় না। অবশ্য তার আগে প্র্যানিংটা ঠিকমতো করে নিতে 
হবে। দেখতে হবে সেখানে কোন গড়বড় থেকে না যায়।, 

আপনার এই অপারেশনটার জন্যে আমি দমবন্ধ করে থাকব 1, 

“দম বন্ধ করে থাকতে হবে না! আরাম করে দম নিতে-নিতেই আপাঁন 
ওয়েট করতে থাকুন। দেখবেন কাজটা হয়ে গেছে । বলে সোমেশবরের 
দকে তাকাল পরমেন্বর, 'আর কোনো কথা আছে স্যার 2 

সোমেম্বর ঘাড় নাড়লেন, 'না।। 

তাহলে এখন উঠি। আবার দেখা হবে । বাই-” পরমেশ্বর উঠে বাইরের 
করিডোরে চলে এল । 

কাঁরডোরটার এক মাথায় সার সার লিফট বক্স। আরেক মাথায় 
[িশড়। িপড়টা এই ফোর্থ ফ্লোর টাচ করে একেবেকে নিচে এবং ওপরে 
চলে গেছে । 

আচমকা পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, একটা মেয়ে ঝড়ের গতিতে 'িশড়র 
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দিকে চলে যাচ্ছে । পেছন থেকে শরীরের ফ্রলেমটা দারুণ চেনা-চেনা 
লাগছে । কেযেন? কেষেন? ভাবতে ভাবতেই তার মাথায় ইলেকটি2সাট 
খেলে গেল । হেমা_ানশ্চয়ই হেমা সারন। 'কল্তু ভাবতে যেটুকু সময় 
লাগল তার মধ্যে সিশড়র কাছে অদ্য হয়ে গেছে হেমা । 

পরমেশ্বর একবার ভাবল িশড়র দকে যাবে । কিন্তু সে ওপরে গেল 
কি নে বোঝা যাচ্ছে না। আন্দাজে পরমেশ্বর তাকে কোথায় খখজবে ? 
যাঁদ নিচেই গিয়ে থাকে, তা হলে এতক্ষণে অন্ততঃ একটা ফ্লোর ক্স করে 
গেছে । দৌড়ে গিয়ে তাকে আর ধরা যাবেনা । লদ্বা লদ্বা পা ফেলে 
পরমে*্বর একটা ?লফটে এসে ঢুকল । এক মানটও" লাগল না, গ্রাউও ফ্লোরে 
চলে এল । তারপর লাউঞ্জ, রিসেপশন, বিরাট আলোকোজ্জ্বল হল, লদ্বা 
প্যাসেজ-সব জায়গায় গাদা গাদা ফরেন টয্যারস্ট আর হাওয়ার নানা প্রান্তের 
মানুষের ভিড়ে খানকঙ্গণ খোঁজাখঠাঁজ করল পরমেশ্বর । কিন্তু হেমা কোথাও 
নেই, ছয্কার স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে । 

কী আর করা যার! পরমেন্বর আস্তে আস্তে হোটেলের বাইরে ঢলে 
এল । প্রকাণ্ড পো্টকোর তলায় আসতেই চোখে পড়ল সামনের বিশাল 
আযসফাল্টের রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে যেখানে প্রায় হাজারখানেক গাঁড় 
পার্ক করা আছে সেখানে চলে যাচ্ছে হেমা । পরমেশ্বর রাস্তার দিকে 
ছুটল কন্তু ওপারে যাওয়া সম্ভব হল না। আপ আর ডাউনে এখন বাস- 
শমান-ট্যাঁক্স আর প্রাইভেট কারের স্রোত চলেছে । 

মানট পাঁচেক বাদে রাস্তা ক্রস করতে পারল পরমেশ্বর । এ ধারের 
পাঁকং গোনে এসে হেমাকে খুজে পাওয়া গেল না। অভন্্র ট্রাঁফক আর 
মানুষের ভিড়ে কখন যেন সে 'মালয়ে গেছে । 

পরমেশ্বর তার লিমীজনে উঠে স্টার্ট 'দল। এখন তাকে নিজের 
আঁফসে ফরে যেতে হবে। বিকেল হয়ে আসছে । পাঁচটা পর্যন্ত আঁফসে 
কাটয়ে তারপর ক্লাব । 

অগুনাঁত গাঁড়র ভেতর পরমেশ্বরের লিমীজনটাও ছযটাছিল। স্টয়ারংএ 
হাত রেখে অন্যমনস্কর মতো সে ভাবাছল, হেমা হণ্ঠাৎ এই হোটেলে এসৌছল 
কেন? তার খোঁজেই কি, না অন্য কোন দরকারে 2 এর আগেও এয়ার- 
পোর্টে তাকে দেখেছে পরমে*বর | অবশ্য হেমা বলেছিল এক বন্ধ;কে রাসিভ 
করার জন্য সে গিয়োছল । মেয়েটা যাঁদ অন্য কাজে আজ হোটেলে 
এসে থাকে তা হলে আলাদা কথা । আর যাঁদ তারই জন্য এসে থাকে 
তা হলেঃ আর যাঁদ তারই জন্য এসে থাকে? এখানে একটা দরুদ্দান্ত 
ঝামেলার ব্যাপার থেকে যাচ্ছে । পরমেশ্বর যে আজ এখানে আসবে, সেটা 
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আগে থেকে হেমা জানলো কী করে? কেউ ক তার ওপর নজর রেখে 
হেমাকে খবর দচ্ছে ? কে দতে পারে? আফিসের কেউ দতে পারে না। 
তবে ক তার ফ্ল্যাটের কেউ? তার ওখানে ছোটি গং ছাড়া আর কেউ 
নেই । কিন্তু ছোটি [সং তো সোমেম্বরের রিরুট-করা বেয়ারা। নিশ্চয়ই 
না দেখেশদনে তাকে দ্যান নি সোমেম্বর। তা ছাড়া সোমে*বরের সঙ্গে 
এয়ারপোর্টে” অপারেশন বা হোটেলে পাীরভয়ের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে 
যে কথাবার্তা হয়োছিল, তখন ধারেকাছে ছোট সিং কোথাও ছিল না। 
লযীকয়ে চুরিয়ে তার কথা শুনছে নাতো ছোটি িংঃ এবার থেকে এ 
ব্যাপারটায় নাভগটলোকে খুব সজাগ রাখতে হবে । | 

আচমকা আর একটা কথা মনে পড়ে গেল পরমেশ্বরের । সোমেশ্বরের 
ওখান থেকে খবরটবর “লীক” হয়ে যাচ্ছে নাতো? এ সম্পকে" সোমেম্বরকে 
একটা ওয়ানং দিয়ে রাখতে হবে । তার আগে অবশ্য হেমাকে একবার টোকা 
মেরে দেখতে হবে, সীত্যসাত্ই সে তাকে ফলো?” করতে হোটেলে গিয়েছিল, 
না তার অন্য কোন দরকার ছিল ? 
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আঁফসে ফিরে এসে পরমে*বর দেখল, আঁমতাভ আর সনেত্রা বসে আছে । 
আগে তারা কখনও এখানে আসে না আমতাভ অবশ্য বলেছিল, দুম করে 
একাঁদন তার আঁফসে বা ফ্ল্যাটে এসে হাঁজর হবে। শীকন্তু সুনেত্রাও যে 
আসবে, এটা ভাবতে পারা যায় নি। পরমেশ্বর দারুণ অবাকই হয়ে গেল। 
হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে ওরা খবরটবর না 'দয়েই চলে এল! একবার 
মনে হল, এমানই আজ্ডা-্টাঙ্ডা দিতে এসেছে । পরক্ষণেই ভাবল, পাঁচটার এক 
সেকেড আগে হলেও অমিতাভ তার ফ্যান্টীর-কাম-আঁফস কমপ্লেক্স থেকে 
বেরোয় না। কিন্তু এখন তো সবে চারটে বেজে পনের। ীনশ্চয়ই এমন 
কোনো জরুরী ব্যাপার ঘটে গেছে যার জন্য তাকে বোরয়ে পড়তে হয়েছে । 

ওরা বাইরে িসেপশনের সামনে একটা সোফায় বসোছল । পরমেশ্বর 
কাছে এসে বলল,_-“এ ক আপনারা !, 

সনেত্া আর আঁমতাভ একই সঙ্গে বলে উঠল, “আপনাকে একটা দুর্শন্ত 
সারপ্রাইজ দিতে এলাম 1: 

পরমেশ্বর হাসল, ইজ ইট । আসুন আমার চেঘ্বারে ।, 

নিজের চেদ্বারে এসে টেবলের একধারে বসল পরমেশ্বর । তার মুখোমুখি 
আমতাভ আর সুনেত্রা। একটা বেয়ারাকে ডেকে আগে কাঁফ আনতে বলল । 
তারপর আমিতাভদের দিকে আবার ফিরল, “আমার এখানে কখন এসেছেন 2, 

অমিতাভ বলল, “আ্যাবাউট আযান আওয়ার 1: ্‌ 

যেন দারুণ লঙ্জা পেয়েছে, এ রকম একটা ভগ্গশী করে জিভ কাটল 
পরমে*্বর । বলল, ইস, দেখুন দেখি, কতক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে । আই 
আ্যাম স্যরি ।, 

আপনার স্যার ফিল করার কোন কারণ নেই। আমরা নোটিশ না 
শদয়েই তো এসে পড়েছি ।, 
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গলায় এক কোঁজ চানর সরাপ ঢেলে পরমেন্বর বলল, "আপনারা 
এসেছেন, কী খুশী যে হয়োছ ! মনে মনে বলল, “আর কণ্টা দিন ওয়েট 
কর মাকড়া, তোমার হাঁড্ড আমি ঢিলে করে 'দাঁচ্ছ।ঃ 

বেয়ারা কফি, কাজ; বাদাম, দামী বিস্কুট আর প্যাস্ট্র কেকটেক দিয়ে 
গেল। স্মনেত্রা বা আঁমতাভ কফি ছাড়া কিছ? খাবে না, কিন্তু পরমেশ্বর 
ছাড়ল না। জোরজার করে প্লেট থেকে কেক আর কাজ তুঁলিয়ে ছাড়ল । 

খেতে খেতে আমতাভ জিজ্ঞেস করল, “অফিস ফেলে কোথায় গিয়েছিলেন 2 

সোমেশ্বর তাকে নতুন আ্যাসাইনমেন্টের জন্য যে হোটেলে ডেকেছিলেন তা 
তো আর অমিতাভকে বলা যায় না। পরমেশ্বর বলল, “একটা দরকারী কাজে 
বৌরয়োছলাম? । 

'আমাদেরও তাই মনে হয়েছিল । আপনার জন্যে ওয়েট করতে করতে 
এই আঁফিসটা দেখাঁছলাম । আপনার টেস্ট আছে। ভোর ওয়েল-ডেকরেটেড 
আঁফস 1, 

পরমেশ্বর ভাবল, অফিসটা কে সাঁজয়ে দিয়েছে তা তো জানো না। 
শালা! জানলে এর দুহাজার কিলোমিটারের ভেতর তুমি ঢুকতে না। তুম 
মাল এ-ও জানো না, তোমাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য এভাবে সাঁজয়ে এই আঁফস 
বসানো হয়েছে! মনে মনে যাই ভাবুক, বিনয়ে মোমের মতো গলতে গলতে 
পরমেশ্বর বলল, 'আপনার এ টোরাঁফস সাইজের বিরাট ফ্যাক্তীর আর আঁফসের 
কাছে এটা কিছুই না। কোথায় আপনার 'ইটানণল ইপ্ডাস্ট্রিজ', আর কোথায় 
আমার মতো হারদাস পালের “ওভারসীঁজ ইমপে।ট আযাণ্ড এক্সপো সোসাইটি” | 
যাক গে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে ।, 

কী? 

শপওর আগমাক্ণা আঙ্ডা মারার জন্যে আপনারা পেয়ারে এখানে আসেন 
নি । নিশ্চয়ই অন্য কোন আজেন্ট ব্যাপার আছে । কী বলুন তো? 

একটু হেসে সুনেত্রার দিকে তাকাল আমতাভ। তার পর পরমে*বরকে 
বলল, “কী করে ধরলেন? 

তার প-এ রোজি স্মনেন্রাদের দেখে বাইরে বৌরয়ে গিয়েছে । পরমেশ্বর 
বলল, 'আড্ডা-ফাড্ডা দিতে হলে ওকে নিয়ে এখানে আসতেন না। তার জন্যে 
ক্লাব ছিল, রেস্তোরাঁ ছিল, আরো দারুণ দারুণ সব জায়গা ছিল। এ জন্যে 
কেউ নিজের ফিয়াসীকে ঘাড়ে করে আঁফসে আসে না।, 

আমতাভ হাসতে লাগল, “কারেন্ট কারেন্ট । তবে আমার কোন দরকারে 
আজ আস নি। সংনেত্রাকে দৌখয়ে বলল, “আজে্ট ব্যাপারটা এর ।, 

পরমেশ্বর সনেত্রার দিকে তাকাল, 'ম্যাভাম, আই আযাম অলওয়েজ জ্যাট 
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ইওর সারাভস । আপনার জন্যে লাইফ পর্যন্ত য়ে দিতে পারি। বলুন, 
এখন আপনার জন্যে কী করতে পাঁর ? 

সুনেত্রা বলল, “লাফইটা এখান অন্ততঃ দিতে হবেনা । শুধ; গুড বয় 
হয়ে এক্ষহণ উঠে পড়ুন ।, 

“বেশ উঠলাম । তারপর ?, 

তারপর আমাদের সঙ্গে নিচে গিয়ে গাড়িতে বসবেন । ব্যাক বা ফ্রণ্ট, যে 
কোনো সীটে বসতে পারেন ।, 

“বেশ, বসলাম । তারপর ?, 

“তারপর আমরা কী কার মুখ বুজে শুধু দেখে যাবেন |, 

“কোনো কথা বলতে পারব না ?, 

নো?) 

“একেবারে ঠোঁটে 'স্টিকং গাম লাগিয়ে বসে থাকতে হবে 2 

ইয়েস স্যার ।, 

“কিন্তু ব্যাপারটা কী? 

“নো কোশ্েন । গ্লীজ গেট আপ) 

আমতাভর লাভার এই মেয়েটাকে প্রথম দিনই ভালো লেগোঁছল পরমেশবরের 1 
দারুণ গায়, ফাইন দেখতে । তার ওপর খুব হাসখুশী মেয়ে । শুধু একটা- 
মান্না খচ রয়েছে । তার বাধা এক্স-পুলিস আকসার | পালসের নামে কি 
একটা আযালাজ হয় পরমে*বরের । যাক গে, সুনেত্রার বাবা তো আর এখন 
ধারেকাছে নেই । পরমেশ্বর হাত ঝাঁকয়ে মুখটা করুণ করে বলল, ও-কে 
ম্যাডাম, এই উঠলাম। আপনার কাছে বডি ফেলে দিলাম । যা খুশী 
করুন ।, 

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ওরা তিনজন গ্রাউণ্ড ফ্লোরে এসে মেরুন রঙের 
একটা বিশাল িমীজনের ফ্রণ্ট সিটে উঠল । এ গাঁড়টা অমিতাভর । 

অমিতাভ ড্রাইভারের সিটে স্টিয়ারং নিয়ে বসেছে । মাঝখানে সুনেত্রা, 
এ ধারের জানলার ধার ঘেষে পরমেশ্বর 

পরমে*বর বলল, গাঁড় স্টার্ট করার পর তো আর গলার ভেতর থেকে 
আওয়াঞ্জ বার করতে পারব না। আগেই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই 1, 

'কী?, আুনেত্রা তার ফুলদাঁনর মতো সুন্দর গলাখানা ঘুরিয়ে পরমেশ্বরের 
দিকে তাকাল । 

পরমে*্বরের মাথায় বদ্বে থেকে আসা গুডস দ্রেনটা ঘুরাছল। আজ 
রাঁভ্তরে সেটার নদ্বর জানিয়ে দেবেন সোমেন্বর । ওটা জানার পর কাল 
থেকেই অপারেশনে নেমে পড়তে হবে । কাজেই সন্ধ্যের পর বেশীক্ষণ বাইরে 
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থাকা যাবে না। গোমেশ্বরের ফোনের জন্য নজের ফ্ল্যাটে বসে ওয়েট 
করতে হবে । 

পরমে*্বর বলল, 'আমাকে কিন্তু আটটার ভৈতর ছি দিতে হবে। খুব 
আজে্ট একটা ব্যাপার আছে ।' 

সমনেত্রা বলল, আটটায় ছাড়া যাবে না। ইটস ইমপাঁসিবল- 

'কোনো উপায় নেই ম্যাডাম । একটা দারুণ জরুরী খবর আসবে । সেটা 
জানতে না পারলে আমার অনেক “লস” হয়ে যাবে ।। 

খবরটা কাল জেনে নেবেন ।, 

'কাল জানার উপায় নেই। আজই জানতে হবে, 

'ভেবোছলাম অনেক রাত পর্ধন্ত আপনাকে ধরে রাখব |” 

পরমেশ্বর বলল, 'আজকের রাতটা আমাকে ক্ষমা করে দিন। এর পর 
যখন ইচ্ছে পর পর ভিনটে নাইট কোমরে দাঁড় আর হাতে হ্যাপ্ডকাফ লাগিয়ে 
আটকে রাখবেন |, . 

অনেক টানাহে*চড়ার পর ঠিক হলো নণ্টার সময় পরমেদবর মযান্ত পাবে । 
'কন্তু আরেকটা প্রবলেম দেখা দিল । পরমেশ্বর বলল, “আঁম তো আপনাদের 
সঙ্গে যাঁচ্ছ। গাঁড়ফাড় নিলাম না। আমাকে কে পেশছে দেবে 2 

অমিতাভ বলল, “সে রেসপনাসাবালিটি আমার 

'থ্যাঙ্কল।, বলতে বলতে হঠাৎ একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল পরমেশবরের | 
সুনেত্রার কাঁধের ওপর 1দয়ে অমিতাভর 'দকে তাকাল সে। বলল, “আপনাকে 
একটা কথা বলতে ভুলে গিয়োছলাম |, 

'কী কথা? 

একটা দারুণ জরুরী কাজে কাল মাঁনংএ আমাকে কলকাতার বাইরে 
যেতে হচ্ছে ।? 

'কাল বিকেলে আপনার সঙ্জে দেখা হল । তখনও তো যাবার কথা বলেন 
ন।, দস্তুর মতো অবাকই হয়ে গেল আমতাভ | 

পরমেশ্বর বলল, “আজ দুম করে যাবার ব্যাপারটা ফাইনাল হয়েছে ।” 

কতদূর যাবেন ।, 

'কাছাকাছি।' 

পফরছেন কবে ?) 

সেই গুডস ট্রেনটা যাঁদ বুধবার রাত্তরে টাটানগরে আসে আর 
সেই রাঁত্তরেই যাঁদ অপারেশনটা সাকসেসফূল করা যায় তা হলে 
বৃহস্পতিবার বিকেল বা শুক্রবার মাঁনংএ ফিরে আসা যাবে। পরমেশ্বর 
তাই বলল । | 
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আঁমতাভ বলল, “এত দন ক্যালকাটা থেকে আআবসেণ্ট থাকবেন ।। 

পরমেশ্বর অল্প একটু হেসে বলল, “কী করব, কাজের ব্যাপার, 

শকন্তু আপান আমার অনেকগুলো রেসপনাসাবালটি নিয়েছেন। এক 
নদ্বর, ইলেক্রীনক ডিভিসনে ক্লাস ফোর স্টাফের ইপ্টারীভউ । নাদ্বার 
ট?, একটা বড় কেমিক্যাল ফ্যান্ঠীর সেট-আপ করার প্রাইমার আ্যারেঞ্জমেন্ট 
করা-, 

'বৃহস্পাতবার যাঁদ 'ফার শুক্রবার থেকে আপনার কাজ স্টার্ট করব । 
আর শহক্?রবার ফিরলে স্যাটারডে থেকে), 
পিক আছে এবার চাঁব ঘ্যারয়ে স্টার্ট দিয়ে লমুজনটাকে পাঁকং 
জোন থেকে বাইরের রাস্তায় নিয়ে এল আমতাভ | 
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ক্যালকাটা মেট্রোপালসের ওপর বকেলটা এখনও আটকে আছে । আকাশ 
যেখানে শিরদাঁড়া বাঁকয়ে গঙ্গার ওপারে হাওড়া সিটির বাড়িঘর কল-কারখানা, 
ট্যাঙা গাছপালা বা ঢেউ-খেলানো অগুণাঁত বস্তির পেছনে নেমে গেছে ঠিক 
সেইখানে সিনেমার 'ফ্ুজ সটের মতো গনগনে লাল সূষণ্টা ফিক্সড হয়ে রয়েছে । 
মনে হয়, কেউ যেন আকাশের বিশাল ক্যানভাসে ওটাকে পেইণ্ট করে রেখেছে । 

চলতে চলতে আমতাভর ফ্াক্টীর, লেবার প্রবলেম, ফিউচার প্রোগ্রাম ইত্যাঁদ 
নিয়ে এলোমেলো কিছ; কথা হল। এইসব কথাবাতণর ফাঁকে পরমেশ্বর দুম 
করে এক সময় বলল, “আচ্ছা, আপনার বাবার সেই কেসটার কাঁ হল?, 

আমতাভ সুনেত্রার কাঁধের ওপর ীদয়ে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল । 
পরমে*বরের কথা সে ঠিক বুঝতে পারে নি। জজ্ঞেস করল, “কোন কেসটা 
বলুন তো?) 

“আপনার বাবার তো একটাই কেস। বলাছলেন না, তাঁকে মাডণর করা 
হয়েছে । বলে সুনেত্রাকে দেখাল পরমেশ্বর, “ওর বাবা তো মার্ডারারকে 
খজে বার করার রেসপনাসাঁবাঁলটি 'নয়েছেন_, 

হ্যাঁ। 

“সোঁদন যখন ম্যাডামদের বাঁড় গিয়েছিলাম তখন ওপর ফাদার বলাছলেন, 
খুব তাড়াতাঁড়ই মাডণরারকে ফাঁসতে চড়াতে পারবেন । তার কী হ'ল? 

আঁমতাভ আর সনে দ্রুত একবার পরস্পরের দিকে তাঁকয়ে নিল? 
তারপর পরমেশ্বরকে বলল, “দেখা যাক-+ 

পরমেশ্বর এবার সুনেত্রার ?দকে ফিরল, ম্যাডাম, আপনাকে দিয়ে িচ্ছ 


হবে না। আপাঁন একখানা লব্কড় ীজীনস-_” বলেই দু*কান ধরে জিভ 


কাটল । বলল, “এক্সাকউজ মী ম্যাডাম, জিভ থেকে স্লিপ কেটে খারাপ কথাটা 
বোঁরয়ে পড়েছে ।, 
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পরমেশ্বরের বলার ধরনে ওরা হেসে ফেলল । সূুনেন্রা বলল, ঠক আছে, 
ঠক আছে । এখন বলুন আম লব্ড় জীনস হলাম কেন ?। 

“ফাদারের ওপর একট. দশ টনের প্রেসার চাপান ।ঃ 

'কেন বলুন তো?) 

“তাহলে ঝট করে মার্ডারারটা ধরা পড়ে যাবে। 'খুনাটাকে ফাঁসর 
ফান্দায় ঝোলাতে না পারলে আপনাকে আর এই 'মস্টারকে যে ঝুলে থাকতে 
হচ্ছে ।, বলে চোখের কোণ দয়ে আমতাভকে দেখাল পরমেন্বর । তারপর 
নিজের বুকে আঙুল ঠোঁকয়ে বলল, আপনারা যতাঁদন ঝুলে থাকবেন, 
ততাঁদন আমার মতো মাকড়ার টোরাফক একটা খাওয়া ঝুলে থাকবে ।; 
বলেই আরেক বার জিভ কেটে কান ধরল পরমেশ্বর, “এ দেখুন ম্যাডাম, 
আবার 'মাকড়া' বলে ফেললাম । জিভটা কেন যে বার বার ব্রেক ফেল 
করছে !, 

আমতাভ আর সূনেত্রা ভাবল, মজা করার জন্যই এভাবে কথা বলছে 
পরমেশ্বর । ওরা তো আর জানে না, এটাই হল ওর কথা বলার স্টাইল। 

হাসতে হাসতে সুনেত্রা বলল, 'আর বোৌশাদন বোধ হয় আপনার টোরাঁফক 
খাওয়াটা ঝুলে থাকবে না, 

শিরদাঁড়া সে্রট করে বসল পরমেশ্বর । বলল, “তা হলে ক মার্ডারারকে 
ঝোলাবার আ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক হয়ে গেছে 2?) 

কী বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সনেত্রা। তারপর বলল, “একট; 
ওয়েট করুন, সব জানতে পারবেন ।, 

“আরে বলনই না 

“আমার পক্ষে বলার অস্মবধা আছে স্টার হালদার |, 

চোখের তারা ফিক্সড করে খানিকক্ষণ তাঁকয়ে রইল পরমেনবর । তারপর 
বলল, 'আপনার বাবা নিশ্চয়ই আপনার ঠোঁট ্টিকিং গাম দিয়ে আটকে 
শদয়েছেন, তাই না?) 

পরমেশ্বরকে ঝট করে একবার দেখে নিয়ে চোখ নামাল সনেত্রা। 
তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল__অর্থাং তাই। মাণিমোহন এখন ব্যাপারটা 
লক করতে চান না। 

পরমেশ্বর আবার বলল, 'মাডণরারকে ফাঁসাবার জন্য আপনার বাবা সব 
সাক্ষী-ফাক্ষী* আর কাগজপত্তর কালেক্ট করেছেন ?, 

“অত সব আমি জান না। একট; ধৈর্য ধরুন না মশাই ।, 

€ও-কে ম্যাডাম । আপগাঁন একজন টোরাফক আটস্ট হলেও যে পাঁলস 
আঁফসারের যেয়ে সেটা মালুম পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে পারাছ আপনাকে 
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য়ে ?িসক্েট খবর “লীক” করানো যাবে না। ঠিক হ্যায়, ধৈর্যই 
ধরে থাকি ।, 

খানিকক্ষণ চুপচাপ । উইণ্ডাস্কনের বাইরে তিন জনই তাঁকয়ে রয়েছে 
এখন । 

আচমকা কিছ? মনে পড়তে িমীজনের স্পীড কমিয়ে দূত পরমেশ্বরের 
দকে তাকাল আমিতাভ । বলল, “মিস্টার হালদার, একটা কথা একেবারে ভূলে 
গিয়েছিলাম |, 

'কী কথা ১৮ পরমেশ্বর রাস্তার দক থেকে মুখ ফেরাল। 

“আমার মা আপনাকে একবার আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন। 
আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন 1; 

'আপনার মা আমাকে চনলেন ক করে 2 

“চেনেন না। আম আপনার কথা মাকে বলেছি ।, 

পরমে*্বর বলল, “মা যখন বলেছেন, ডোঁফানটাঁল যাব। কাল গিয়ে 
বাইরের কাজটা 'ফানশ করে আঁস। তারপর যোঁদন বলবেন মায়ের কাছে 
যাব | বলতে বলতেই চমকে উঠল, াঁক !, 

পরমেশবরের চমকানোর কারণটা এই রকম। সে খেয়াল করে নি, কখন 
যেন তাদের গাঁড়টা সাউথ ক্যালকাটার নারাবলি “পশ' লোকালিটিতে 
সুনেঘ্রাদের দোতলা বাংলোটার কাছে চলে এসেছে । আঁমতাভরা আগে জানায় 
নি যে, আলটিমেটাল তারা এখানেই আসবে । আঁমতাভর লাভার সুনেত্রা 
পযন্তি ঠিক আছে কিন্তু তার ফাদার টায়ার্ড পুলিস আঁফসার মাঁণমোহন 
চ্যাটাঁজ সম্পর্কে দারুণ আযালাঁজ পরমেশ্বরের। আসলে যে কোন প্যালস 
সদ্বন্ধেই তার দৃর্ান্ত আলাজজ। আগের দিনই মনে মনে সুনেত্রাদের এই 
বাঁড়টাকে দুশো বার স্যালুট হাঁকিয়ে সে প্রাতিজ্ঞা করোছল, আর কখনও 
এখানে আসবে না। পাীলস একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার । একবার যাঁদ তার 
ওপর সন্দেহ হয়, প্টাকং গামের মতো গায়ের সঙ্গে এমন সেটে যাবে যে, 
হোল লাইফ আর ছাড়ানো যাবে না। কথা বলতে বলতে সে অন্যমনস্ক 
হয়ে পড়োছল, তাই আমতাভ যে এাঁদকেই গাঁড় চাঁলয়ে আসছে সেটা খেয়াল 
করে নি। 

এখন আর গাঁড় থামিয়ে নামাও যায়না । তবু কিছু একটা বলতে 
যাচ্ছিল সে 'কন্তু তার আগেই আঁমতাভর িম্ীজন গেট পোঁরয়ে কম্পাউন্ডের 
মধ্যে ঢুকে পড়ল । সুতরাং কী আর করা, এখানে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ 
সবগুলো নার্ভ টান টান করে থাকতে হবে । 

পোর্টিকোর তলায় গাড়িটা এনে থামাল আমতাভ । একটা চাকর দৌড়ে 
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এসে দরজা খুলে দিল। বিনচে নেমে অবাক হয়ে গেল পরমেশ্বর 
সমনেতাদের গোটা বাংলোটা অগ্যণতি টনি লাইটের লম্বা লম্বা মালা দি 
সাজানো । তা ছাড়া কদনের মধ্যে গোটা বাড়িটা চমৎকার রং করানে 
হয়েছে । লনের ঘাস সমান করে ছাঁটা হয়েছে । বাগানের ফুলগাছগুলোতে 
একটা পদরনো পাতা বা বাজে বাস, ফুল নেই। লনের মাঝখান 1দয়ে যে 
রাস্তাটা গেছে, তার দু-ধারের লোহার ফোন্সিংএ নতুন করে রং লাগানো 
হয়েছে । যোদকেই তাকানো যাক, সব ঝকঝকে, সুন্দর । দেখা মাত্র টের 
পাওয়া যার, এখানে কিছ; একটা উৎসব-ট:ৎসবের কারবার হচ্ছে। অবশ্য এই 
বিকেলবেলায় এখনও টয্রীন লাইটগুলো জঙলে নি, তবু সন্ধ্যের পর ওগুলো 
জঞললে বাঁড়টার চেহারা কি রকম জমকালো হয়ে উঠবে সেটা আন্দাজ করা যাচ্ছে । 

পরমেশ্বর সঙ্গনেঘ্রাকে বলল, “কী ব্যাপার 2 বাঁড়তে এত মেক-আপ 
চাঁড়য়েছেন যে!) 

চোখেমদখে মাস্টরিয়াস হাঁসি ফুটিয়ে সুনেত্রা বলল, “আরেকটু ওয়েট 
করুন । বাবার কাছে শুনবেন । চলুন, ভেতরে যাই, 

ড্রইং রুমে ঢুকতেই আজ মাঁণমোহনকে পাওয়া গেল। বশাল বসবার 
ঘরটা ফুল পাত-ফাতা দিয়ে আজ দ:ুদর্মন্ত সাজানো হয়েছে । আগের দিন 
সোফা-টোফাগলো ঘরের মাঝখানে ছিল। আজ দেখা গেল, সেগুলো 
দেয়ালের গা ঘেষে বসানো হয়েছে । তা ছাড়া আরো অনেক গাঁদমোড়া, 
ফ্যাশনেবল চেয়ারও আনা হয়েছে । এক কোণে রয়েছে উচু মণ্ের মতো একটা 
জায়গা । মেরএন রঙের ভেলভেট দিয়ে সেটা আগাগোড়া মোড়া। সেটাও 
ফুল-টুল 'দয়ে সাজানো । 

মাণশোহন ছাড়া আরো কয়েকজনকে ড্রইং রুমে দেখা গেল। এ ঘরের; 
মাঝখান দিয়ে দোতলায় উঠবার কায়দা-করা সশড়। দোতলাতেও বেশ 
কয়েকজন মাহলা, পুরুষ এবং ছোট ছেলেমেয়েকে দেখা যাচ্ছে । 

আগের দন এখানে এত লোকজন দ্যাখে নি পরমেশ্বর । যত দেখাঁছল 
ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সে। 

মাঁণমোহন ওদের দেখতে পেয়োছলেন। ব্যস্তভাবে এাঁগয়ে এসে বললেন,, 
'এসে গেছ তোমরা ! গুড, ভোর গুড । কেমন আছ রণজয় 2, 

পরমেশ্বর যে আগবে বা তাকে ধরে আনা হবে, সেটা তা হলে আগে 
থেকেই জানতেন মাঁণমোহন। তাকে দেখে ভদ্রলোক খুশশও হলেন । কিন্তু 
এক্স প্লিস আঁফসারটিকে দেখে ভেতরে ভেতরে দারুণ সতর্ক হয়ে রইল 
পরমেশ্বর । পদালস দেখলেই তার মধ্যে আপনা থেকেই এ রকম একটা, 
রআ্যাকশান হয়। অনেক দিনের হ্যাঁবট না । 
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' গলায় তিন কোঁজ বিনয় ঢেলে পরমেশ্বর বলল, 'ভাল আছি । আপনি ?, 

'আগের চাইতে ফার বেটার । একি, এখনও . দাঁড়িয়ে রইলে যে। 
বোসো বোসো-? বলে নিজেই প্রথমে একটা সোফায় বসলেন মাঁণমোহন। 

দেখাদেখি পরমেশ্বররাও বসল। পরমেশ্বর কোন রকম ভ্যানতাড়া না 
করে স্ট্রেট জিজ্ঞেস করল, “বাড়িটা এত সাজয়েছেন; আজ কোন ফাংসান 
আছে ? 

দারুণ খুশির গলায় মাঁণমোহন বললেন, 'আজকের দিনটা ডে অফ অল. 
ডেজ। বাঁড় সাজাবো না, বল কী! একট; থেমে বললেন, “সনি আর 
আমতাভ তোমাকে ীকছ বলেন? 

'আজ্ঞে না। আঁফস থেকে আমাকে ও"রা তুলে নিয়ে এলেন। ব্যাপারটা 
কী, যতবার জানতে চেয়েছি ততবার বলেছেন, পরে নাক জানতে পারব । 
আর আঁম ঘণ্টাখানেক ধরে ঝুলে আছ । 

'আমার কথা কী বলেছে ?, 

'আজ কী হবেনাহবে, সেটা নাক আপাঁন ছাড়া আর কারো বলার 
রাইট নেই ।, 

তিন মেগাটন বোমা ফাটানোর মতো আওয়াজ করে ঘর ফাটিয়ে খানিকক্ষণ 
হাসলেন মাঁণমোহন । তারপর পাঞ্জাঁবর পকেট থেকে চুরুট আর দেশলাই বার 
করে ধারয়ে নলেন। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, “তোমার কাছেও ওদের 
লস্জা !? 

সুনেন্রা বলে উঠল, “লজ্জা না বাবা, স্টার হালদারকে আমরা একটা 
দারুণ সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম । ভেবেছিলাম সাসপেন্সে আটকে রেখে 
বাঁড় পযন্ত নিয়ে আসব । তারপর তুমি সারপ্রাইজটা দেবে ।, 

পরমেশ্বর বলল, 'লল্জা, সারপ্রাইজ-াকছুই আমার ব্রেনে ঢুকছে না।, 

মীণমোহন বললেন, 'আজ সুনি আর আঁমতাভর এনগেজমেন্টটা আযানাউন্স 
করব। তাই একটা ছোটখাটো ফাংশানের ব্যবস্থা করেছি ।, চারপাশের 
লোকজন, কাচ্চা-বাচ্চাদের দোখয়ে বললেন, এরা সব আমাদের আত্মীয়স্বজন । 
'ফাংশান উপলক্ষে এসেছে ।” 

পরমেশ্বর এবার অমিতাভর দিকে তাকাল, রোজ আপনার সঞ্জে দেখা 
হচ্ছে। কিন্তু লয়ে লাঁকয়ে যে এ রকম একটা কারবার করছেন তার 
সিগন্যাল-ফগন্যাল তো দ্যান ন।, 

আমিতাভ হাসল, “কারণটা তো আগেই বলোছ।, 

“ও, সেই সারপ্রাইজ ! ও-কে!? 

সূনেত্রা এই সময় মাঁণমোহনকে বলল, “বাবা, মিস্টার হালদার আমিতাভর 
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বাবার কেসটা সম্পকে জানতে চাইছিলেন । তুমি আমাকে বারণ করেছ, তাই 
কিছুই বাল 'নি।, 

মাঁণমোহন একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বরকে বললেন, 'অলমোস্ট সব 
ডকুমেন্ট আমার হাতে এসে গেছে। যে লোকটা চিঠি দিয়ে আমতাভকে 
তার বাবার মার্ণার সম্পর্কে জানয়োছল, তাকে ট্রেস করতে পেরেছি । ইহ 
ফ্যাক্ট, তাকে খুজে বার করতে আমার প্রায় তিনটে বছর লেগে গেল ।, 

একটা ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল পরমেশবরের । সে জিজ্ঞেস করল, 
“'আপাঁন সোঁদন বলোছিলেন মারার টাইপ-করা কাগজে 'মপ্টার সেনকে তাঁর 
বাবার মার্ডারার সম্পর্কে জানিয়েছিল । নিচে নিজের কোন নাম দ্যায় নি।, 

“রাইট ।, 

“একটা বেনামা তি থেকে কেমন করে তাকে ট্রেস করলেন ?, 

মাণমোহন আস্তে আস্তে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসলেন । বললেন, 
“নজের নাম না দিলেও চিঠিটায় তার আনপাঁন অটোগ্রাফ ছিল। িজেঃ 
অজান্তে চাটা এনভেলাপে পুরবার সময় তার আঙুলের ছাপ পড়ে গিয়ে 
ছিল। 'ফজ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টদের কাছে চাটা পাঠিয়ে আঙ্লের ছাপ 
ডেভলাপ কারয়ে নিলাম |” 

'তারপর- 

সঞ্জে সঙ্গে উত্তর দলেন না মণিমোহন । মনে মনে কিছ ভেবে নিয়ে 
একট পর বললেন, “দেখ, যে লোকটা চিঠি লখোঁছল সে নিজের সম্পর্কে 
একটা কথা জানিয়েছে । মনে আছে তোমার ?, 

পরমেশ্বর মনে করতে পারল না। বলল, “কী কথা বলুন তো?) 

'লোকটা [লিখেছে সে খুব গাঁরব মানুষ, আচমকা আমতাভের বাবার 
মাডরের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে । 'নজের নাম ঠিকানা সে গোপন রাখতে 
চায়, কেননা খুন সম্পর্কে সে যে লিখেছে এটা মাডশরার জানতে পারলে 
তার লাইফ 'বপন্ন হবে । চিঠিটা পড়ার পর কিন্তু আমার মনে হয় নি 
লোকটা একেবারে ইনোসেণ্ট বা হঠাংই সে খুনের ব্যাপারটা জানতে পারে । 
কেন আমার এই সন্দেহ হল, বলে বোঝাতে পারব না। 'রুমিন্যাল আর 
'ক্রামনোলজি 'নয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করে, কমন ম্যানদের চাইতে তাদের নাক 
অনেক বেশী পাওয়ারফুল হয়। তারা একটতেই অনেক কিছুর গন্ধ পায়। 
যাই হোক, যে চাঠটা এসোঁছল তাতে সেন্ট্রাল ক্যলকাটার একটা পোস্ট 
আফিসের স্ট্যাম্প ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, চিঠির লেখক চিঠিটা পোস্ট 
করার সময় কলকাতায় ছিল। কারণ এ জাতীয় গোপন লেটার কেউ অন্যকে 
দিয়ে পোস্ট করায় না। তা ছাড়া চিঠিটা ভালো করে পড়লে আরো একটা 
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ব্যাপার স্পন্ট হয়ে ওঠে। লোকটা আমতাভকে খুব ভালো করেই চেনে 
এবং সে বড় হওয়া পর্যন্ত লোকটা ওয়েট করে ছিল । মার্ডারার ধরা পড়ে 
ফাঁসতে ঝূলুক, এটাই তার কাম্য। এর থেকে গেস করা যায় মার্ডারারের 
ওপর তার রাগ আছে ; সে 'িভেঞ্জ নিতে চায় িকংবা সবেশ্বির সেনকে 
সে ভালোবাসত বা কোন কারণে তাঁর সম্বন্ধে তার কৃতজ্ঞতা ছিল। এই 
সব কারণে এই খুনের জন্য মার্রারের শাস্তি চায়। এখন কথা হলো, 
বৈনামা চিঠি থেকে তাকে ইপ্ডিয়ার সেভোণ্ট মিলিয়ান লোকের ভেতর থেকে 
কেমন করে খুজে বার করব? বলতে বলতে একট থামলেন মাঁণমোহন । 
নেট মোমেণ্টে আবার শুর করলেন, “তোমার হয়ত জানা নেই, দাগ্ী 
রাসন্যালদের আঙুলের ছাপ প্যীলসের কাছে ' থাকে । ফিঙ্গার প্রিপ্ট 
এক্সপার্টরা বেনামা চিঠি থেকে যে ছাপ তুলে 'দয়ৌছল, তা প্রথমে পাঠালাম 
কলকাতার পাীলস হেড কোয়া্টারের ফিঙ্গার প্রিপ্ট ডিপার্টমেন্টে । না, তাদের 
কালেকশানে ও রকম কোন আঙুলের ছাপ নেই ।, 

শুনতে শুনতে কৌত্হলে 'নঃবাস বন্ধ হয়ে আসছিল পরমেশ্বরের । 
একজন ঝান্‌ এক্সপীরয়েন্সড পুলিস আঁফসারের তিন ফুট দুরে সে যে 
বসে আছে সেটা তার খেয়াল নেই । পরমেশ্বর দম আটকানোর গলায় বলল, 
তারপর- 

তারপর ওয়েস্ট বেলের যত ডাঁস্ট্র আছে, সব জায়গায় আঙুলের 
এ ছাপগুলো পাঠালাম । শেষ পযন্ত যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হল। 
দাঁজীলং পুলিস খবর দিল, মোতি বাহাদুর নামে একজন 'ক্রামন্যালের 
আঙুলের ছাপের সঙ্গে আমার পাঠানো আঙুলের ছাপ মলে যাচ্ছে । আম 
তক্ষীণ ছঃটলাম দাঁজীলঙ। পীলস রেকর্ডে মোত বাহাদুরের একটা 
আযাড্রেস ছিল । কিন্তু এত বছর বাদে সেই অ্যাদ্রেসে গিয়ে দেখলাম ওখানে 
কোন বাঁড়-টাড় নেই। সাতআট বছর আগে যে বাঁড় ছিল, সেটা 
ভেঙে সেখানে একটা পার্ক বানানো হয়েছে । উিসআ্যাপয়েপ্টেড না হয়ে 
মোঁত বাহাদুরের খোঁজখবর নিতে লাগলাম । আর প্যালস রেকডে 
আঙুলের ছাপের সঙ্গে তার যে ফোটো ছিল তার একটা কপি কাঁরয়ে 
নিলাম। সারা দাঁজালং চষে মোতি বাহাদুরের ট্রেস পাওয়া গেল 
না। তবে তার এক ছোট বোনের হাঁদস মলল | প্রথমে মেয়েমানুষটা মুখ 
খুলতে চায় মা। তারপর ভয় দেখাতে বলল, বছর দুই আগে মোতি 
বাহাদুর মাদ্রাজ চলে গেছে । সেখানকার একটা ঠিকানাও দিল সে। আঁম 
মাদ্রাজ ছ্‌টলাম। মোঁত সাত্যি সাতযই মাদ্রাজে ছিল। একটা কোম্পানর 
ফ্যান্টীরতে ওয়াচ আ্যাণ্ড ওয়াডের দাঁয়ত্বে ছিল। আম যাবার কদন আগেই 
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সে হায়দ্রাবাদ চলে যায়। হলাম হায়দ্রাবাদ । ন্তু সেখানেও তাকে 
পাওয়া গেল না। হায়দ্রাবাদ থেকে তার খোঁজে গেলাম বোদ্বাই, বোদ্বাই 
থেকে কানপদ্র, কানপুর থেকে ধনবাদ-_এইভাবে অলমোস্ট দুটো বছর 
হোল ইশ্ডিয়া ঘোড়দৌড় করে লাস্ট উইকে ক্যালকাটায় তাকে ধরোছি। তবে 
দিস ইজ ভোর মাচ সিক্লেট। সে কোথায় আছে, তোমাকে বলব না। 
তোমাকে আবশ্বাস করাঁছ যে, তা নয়। তবে কোন কারণে তোমার 
মুখ ফসকে যাঁদ খবরঠা বৌরয়ে যায়, তা হলে মোতির বেচে থাকা অসম্ভব 
হয়ে উঠবে । কারণ সবেশ্বর সেনের মাডপরার যেভাবেই হোক জানতে 
পেরেছে মোতর সঙ্গে পুালস আর আমতাভর যোগাযোগ হয়েছে । তারা 
তাকে উন্মাদের মতো খজে বেড়াচ্ছে । এনওয়ে, মোতি সম্পর্কে আমার 
ধারণাটা কারেই । সে একজন 'ক্রামন্যালই । এক সময় খুন-্টটনের চাজে 
কয়েক বছর জেলও খেটোছিল। প্রথমে সবেশ্বির সেনকে খুন করার জন্য তাকেই 
কনট্যান্নী করে একটা চিঠি লেখে মাডণরার । তবে মাডণরার তলায় নিজের নাম 
দ্যায় ন, অন্য একটা বফকটিশাস নাম বাঁসয়োছল, কন্তু হাতের লেখাটা তারই |, 

পরমেশ্বর বলল, "ও রকম একটা হারামী নিজের হাতে চিঠি লিখতে 
গেল! এভাবে কেউ রেকড রাখে !, 

'ক্রামন্যাল যত ইনটোলিজেণ্টই হোক, কখনও-না-কখনও ছোটখাটো এক- 
আধটা ভুল করে ফেলে । তা না করলে তাদের ধরা যেত না! সে যাক গে, 
মাডারারের াঠটা মোত বাহাদুরের কাছ থেকে আদায় করে নিয়োছ। 
তোমাকে আগেই বলোছলাম, খুনীকে ফাঁসতে লটকাবার ব্যাপারে মোতি 
বাহাদুরের একটা মোটভ আছে । আমার এই আন্দাজটাও কারে । সবেশ্বির 
সেনের সঙ্গে মোতি বাহাদুরের অনেকাঁদনের জানাশোনা ছিল । ছেলেবেলায় 
এবং যৌবনে বহকাল তাঁরা জলপাইগাঁড়তে কারটয়েছেন। তখন দাজালঙের 
স্কুল এবং কলেজে কয়েক বছর হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন সবেশ্বির ॥ 
সেই সময় মোতির সঙ্গে তাঁর আলাপ অল্পবয়সে, দাঁজালঙে ৷ টযারস্টদের 
টাট্ুযুতে চাপিয়ে তাঁকে ঘোরাতে নিয়ে যেত মোতি।, মণিমোহন বলে যেতে 
লাগলেন, 'দাঁজালঙ সম্পর্কে সবেশ্বরের একটা উইকনেস ছিল। পরে লাইফে 
এস্টারিশড্‌ হবার পর সময় পেলেই ওখানে যেতেন । মোতি বাহাদুরের সঙ্গে 
তখনও দেখা হত। এইভাবে যাওয়া-আসা করতে করতে হঠাৎ সবেশ্বর খবর 
পেলেন, একটা মার্ডার চাজে্ জাঁড়য়ে জেলে গেছে মোতি । তান দাঁজালঙে 
এলেই জেলে গিয়ে তার সঞ্জো দেখা করতেন। জেল থেকে বেরূবার পর 
কোথাও কাজ জোটাতে পারছিল না মোতি। একটা 'ক্রিমন্যালকে কে আর 
বিশ্বাস করে চাকাঁর-বাকাঁর দেবে 2 পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার পরও তার জন) 
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নানা জায়গায় কাজের চেষ্টা করেছেন সবেশিবর, কিন্তু কিছুই করা যায় ?ন 
দাঁজালঙে দেখা হলে তান তাকে টাকা-পয়সা দিতেন । ীকন্তু লোকের 
দয়ার ওপর বেচে থাকা যায় না। তাই বাঁচার জন্য নানা রকম ক্রাইমে 
জাঁড়য়ে গিয়ৌোছল মোত। অনেক পরে তারই কাছে সবেশ্বরের খুনের 
প্রোপোজাল গিয়োছল । 

স্বাভাবিক কারণেই এই মার্ডরে সে রাজী হতে পারে ন। মোত 
পরে টের পায়, সবেশ্বরকে খুন করার জন্য মাারার অন্য লোকদের 
এনগেজ করেছে । তাঁকে সাবধান করার চান্স সে পায় ন। কিন্তু 
কারা _কভাবে তাঁকে খুন করেছে সে জেনে ফেলে। তবে মার্ডারার এত 
পাওয়ারফুল আর সোসাইটিতে এত এস্টারশড্‌ যে তার গায়ে একটা আঁচড় 
কাটার ক্ষমতা মোতর নেই। তা হলে সে শেষ হয়ে যাবে। তাই আমতাভ 
যতাঁদন না বড় হয়েছে সে ওয়েট করে গেছে। যান তার এত উপকারা, 
তাঁর খুনের বদলা যেভাবেই হোক নিতে হবে। কিন্তু মাডণরার যে চারটে 
লোককে সবেশ্বিরকে খুন করার জন্য লাগয়োছল, তাদের দু'জন এর ভেতর 
মরে গেছে । বাকী দু'জন এখনও বেচে আছে। তারা জানে না, মোত 
তাদের ওপর বরাবর নজর রেখে আসছে ।” 

পরমেশ্বর এবার ীকছ জিজ্ঞেস করল না; চোখের তারা ফিক্সড করে বসে 
রইল । 

মাঁণমোহন বলে যেতে লাগলেন, 'মোতির কাছ থেকে এ লোক দুটোর 
নাম আদায় করোছ । প্লেন ড্রেসের পাীলস টোয়েন্টফোর আওয়ার্স তাদের 
ফলো করে যাচ্ছে । আর ?কছ সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স আমার দরকার | 
সেটা যেস্থ্রাড় করতে আরেক বার আমাকে দাঁজালঙ যেতে হবে । তারপরেই 
এই ভাড়াটে খুনী দুটোর সঙ্গে আসল মার্ডারারকে ধরে ফেলতে পারব । 
ম্যাঝ্সমাম এক মাস; তার বেশী লাগবে না। সেই জন্যেই আজ আঁমতাভ 
আর স্ানর এনগেজমেন্ট আযানাউন্স করার ব্যবস্থা করেছি । এখান থেকে 
'ঠিক এক মাসের মধ্যে মারারারের কোমরে দাঁড় পরাবার ঠিক সাত দিন 
পর ওদের বয়ে হবে ।, 

পরমেশ্বর এতক্ষণে মুখ খুলল, 'মার্ডারারকে ধরার ডেট 'দলেন, ওটা 
চেগ্ত হবে না?) 

মাঁণমোহন বলেন, “সূর্য ভুল করে দু-্চার দিন না উঠতে পারে। 
কিন্তু আমার টার্গেট ডেট নড়চড় হবে না? বলতে বলতেই খেয়াল হল, 
পশ্চিম আকাশের ক্যানভাস থেকে সূর্ধটা উধাও হয়ে গেছে । সন্ধ্যা নেমে 
আসতে শুর করেছে । ঘরের ভেতরে এখন আবছা অন্ধকার । দ্রুত একবার 
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বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রায় হাই জাম্পের মতো একটা ভঙ্গি করে উঠে 
পড়লেন । চিংকার করে বললেন, 'রঘুয়া, রঘুয়া, বাতি জহলা দো 

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা বাঁড়টা নানা রঙের আলোর ফোয়ারায় 
একটা ভ্রিমল্যা্ড হয়ে উঠল যেন। 

আলো জবালানো ছাড়াও আচমকা আরো ছু মনে পড়ে গেল 
মীণমোহনের | দারুণ ব্যস্তভাবে বললেন, পিণজয়, আমতাভ-তোমরা একট] 
বোসো ; একটা কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম । আমাকে একট; বেরুতে 
হবে। যাব আর আসব । গ্লীজ, তোমরা কিছু মনে করো না।? বলেই 
গলা চাঁড়য়ে ডাকলেন, 'সুশোভন, সুশোভন-_ 

যাই? একটু পর মীণমোহনেরই প্রায় সমবয়সী গোলগাল সুখী 
চেহারার টকটকে ফর্সা এক ভদ্রলোক দোতলার খড় বেয়ে নিচে নেমে এলেন । 
পরমেশ্বরের সঙ্জে তাঁর আলাপ-্টালাপ কাঁরয়ে দিয়ে মাঁণমোহন বললেন, 
'হাঁন আমার সদ্বন্ধী মানে সনর মামা, আর এ হলেন আমতাভর বন্ধ; রণজয় |” 
সুশোভনকে বললেন, তরীম এঁদকে একট নজর রাখো । খাঁনকটা পরেই 
গেস্টরা আসতে শুর করবে । আম একটা আজে্ট কাজ সেরে আস ।, 

সশোভন বললেন, তুমি নাশ্িন্ত হয়ে কাজ সেরে আসতে পার । 
এীঁদকের ব্)াপারটা আম দেখবখন 1, 

মীণমোহন চলে গেলেন। তান চলে যাবার জাধ ঘণ্টা পর থেকে 
গেস্টরা আসতে শুরু করল । বেশীর ভাগই সূুনেঘ্রার বন্ধু-টক্ক;) জনকয়েক 
মাণমোহনের বন্ধ; এবং তাঁদের স্দীরাও আছেন। সুশোভন খুবই সমাদরের 
ভাঁঙতে দরঙ্গার কাছ থেকে আঁতাথদের 'নয়ে এসে ড্রইং রুমে বসাতে লাগলেন । 

এদকে সমনেঘ্রার বন্ধুরা এসে আমিতাভর সঙ্জোে খানিকক্ষণ টাট্রা-ফাট্টা 
করে এক রকম ছোঁ মেরেই সুনেন্রাকে তুলে নিয়ে দোতলায় চলে গেল। 
আমতাভ আর পরমেশ্বর একতলায় বসে রইল । 

মাঁনট ঢাল্লশেক বাদে আুনেত্রাকে নিয়ে তার বন্ধঃরা আবার দোতলা থেকে 
ড্রইং রুমে নেমে এল। তারপর শুরু হল নাচগান । 

সূনেত্া ক্লাঁসক্যাল মিউাঁজকের আরিস্ট। কিন্তু বন্ধুরা আজ তাকে 
ঘিরে পুরোপুর 'পপ' সঙ আর ড্যান্স শুর বরে দিল। ডে অফ অল 
ডেজ। এর ফাঁকে ভীর্দপরা বেয়ারারা ট্রেতে বরে সফট 'ড্রঙ্ক, ফিশ 
'ফঙ্গার, কাবাব, কাজু বাদাম, চিপস, চীজ-মীট এমান নানা রকমের খাবার- 
[বার নিয়ে গেস্টদের মধ্যে ঘুরতে লাগল । 

পরমেশ্বর গোটা দুই সফট ভড্রঙ্ষের সঙ্জে গুচ্ছের কাবাব-্টাবাব খেত 
খতে দুদ্ণীষ্ত ফিগারওয়ালা ছ;করাঁদের নাচ-ফাচ দেখছিল । হঠাৎ তার খেয়াল 
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হল, প্রায় ন'টা বাজে। এতক্ষণে সোমে*বর নিশ্চয়ই তার ফ্ল্যাটে কম করে 
পণ্টাশ-ষাট বার ফোন করেছেন। কাল গুডস ট্রেনের অপারেশন শুরু করতে 
হলে আজ ওটার নাদ্বার জানা, খুবই জরুরী । পরমে*্বর আমতাভকে বলল, 
“এবার কন্তু আমাকে উঠতে হচ্ছ ্ 

আমতাভ শিরদাঁড়া টান টান করে উড-বী' ওয়াইফ আর তার টেরিফিক 
টেরীফক সৌক্স চেহারার বান্ধবীদের হপ আর বুক নাচিয়ে নাচিয়ে নাচ দেখে 
যাঁচ্ছিল। চমকে ঘাড় 'ফারয়ে সে বলল, “সেকাঁ, এখন যাবেন মানে? 
ন্টায় তো আপনার যাবার কথা | 

'ড্যান্স দেখতে দেখতে আপনার হ'শ নেই, ন'টা বাজতে চলেছে । ওনাল 
পাঁচ মিনিট বাকী ।, 

ঘাড় দেখে অমিতাভ বলল, “আরে তাই তো। কিন্তু সুনেত্রার বাবা 
সেই যে গেলেন এখনও তো ফিরলেন না।, 

হয়ত কোন ব্যাপারে আটকে গেছেন ।, 

“আরেকটু ওয়েট করুন না। প্লীজ । উীন এলেই চলে যাবেন ।, 

শকছু মনে করবেন না। আঙ্গ আর থাকতে পারাছ না। এখানকার 
ফাংশান ভালোভাবে হোক । পরে আপনার কাছে িটেলে রিপোর্৮ শুনব । 
আপনার ফাদার-ইনশ্ল'কে বলবেন, পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করব ।। 

আমতাভকে কিছুটা মর্ধ দেখাল । সে বলল, 'আজেন্ট কাজ যখন 
আছে তখন কী আর করা! ঠিক আছে, সুনেঘার বাবাকে বলে দেব ।) 

পরমেশ্বর উঠে এবার সুনেত্রার কাছে চলে এল । আঁমতাভর সঙ্জে তার 
যে টাইপের কথা হয়েছে, সনেত্রার সঙ্জেও সেই রকম কথাই হলো । 
ফাংশানের মাঝখানে পরমে*্বর চলে যেতে চাওয়ায় সুনেন্রারও খারাপ লাগাছল, 
কিন্তু আগের থেকেই কথা হয়ে আছে, ঠিক নণ্টায় সে চলে যাবে । অগত্যা 
তাকে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না। 

ড্রইং রুম থেকে বেরুতে যাবার সময় হগাৎ পরমেশবরের মনে পড়ল, 
সে গাঁড় নিয়ে আসে নি। আঁমতাভ অবশ্য তাকে ফ্ল্যাটে পেশছে দেবার 
কথা বলোছল। কিন্তু এক ঘণ্টা পর যার বিয়ের এনগেজমেন্ট আযানাউন্স 
করা হবে আর চোখের সামনে ফিল্মের হিরোইনদের মতো টৌরফিক সব 
ছঠাঁড়রা এক্সগ্লোসিভ জায়গাগুলো কাঁপয়ে-কাঁপয়ে যখন 'ভ্রমল্যান্ড তোর 
করে চলেছে, তখন সে মাকড়া 'নশ্চয়ই তাকে পেখছে দেবার কথা বেমালুম 
ভূলে গেছে। সে ঠিক করে ফেলল, বাইরে বোঁরয়ে একটা ট্যাক্স [নিয়ে 
নেবে। 

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। বাইরে এসে পোর্টিকো পৌঁরয়ে নঠাড়র 
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রাস্তায় নামল । সেখান থেকে একট পর একেবারে গেটের বাইরে । কয়েক 
স্টেপ যাবার পর হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা পুরনো মডেলের হিলম্যান 
উল্টো দক থেকে আসছে । গাঁড়টার ব্যাকু সীঁটে মাঁণমোহন এবং মধ্যবয়সা 
একটি মাঁহলাকে দেখা গেল । ০ 

পানপাতার মতো মুখ ভদ্রমাহলার ; গায়ের রঙ এই বয়সেও পাকা 
গমের মতো । নাক মুখ ধারালো, ত্বকে একটুও ভাঁজ পড়ো ন। তবে 
বয়সের কিছু ভার নেমেছে শরীরে ৷ ফাঁকা সিঁথর দু'ধারে, কালো টুলের 
ফাঁকে ফাঁকে রুপোর কিছ পিছ সুতো । পরনে ধবধবে সাদা সিল্কের 
শাঁড়। দেখেই বোঝা যায়, ভদ্রমাহলা বিধবা । তা হলে একে আনার 
জন্যই তখন মাঁণমোহন চলে গিয়োছলেন ? 

মাহলাটিকে দেখতে দেখতে আচমকা পরমেশ্বরের মনে হল, আগে যেন 
কোথায় একে দেখেছে । ঠিক এই মুখ, এই চোখ, এই গলা, এই 
থৃতনি । খুব চেনা, খুবই চেনা । কিন্তু কোথায়, কোথায় দেখেছেন ? 
শালা মেমোরটা এই মোমেণ্টে পুরো ব্রেক ডাউন করে বসে আছে। 

মাঁণমোহন পরমেশ্বরকে দেখতে পায় ন। ভদ্রমীহলার সঙ্গে হেসে হেসে 
দারুণ মজার কথা-টথা বলাঁছলেন । 

একট পরেই পুরনো হিলম্যান সামনের গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল। 
পরমেম্বর অন্যমনস্কর মতো ফুটপাথ ধরে হটিতে লাগল । কোথাধ ভদ্রমহিলাকে 
সৈ দেখেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না। 







আরো আধ ঘণ্টা বাদে পরমে*বর তার আ্যাপার্টমেন্ট হাউসের নিচে 
এসে একটা ট্যাক্স থেকে নামল । ভাড়া-ফাড়া মিটিয়ে 'দয়ে এক রকম 
দৌড়তে দৌড়তে লিফট বক্সে গিয়ে ঢুকল সে। ফোরটানথ ফ্লোরে তার 
ফ্ল্যাটে পেশছূতে আরো মানট দুয়েক লাগল । তারপর কাঁলং বেলে টিপতেই 
ছোঁট সং দরজা খুলে তাকে দেখামান্র দারুণ উীদ্বগ্রমূখে বলতে লাগল, 
বড়ে সাব আপকো দশ দফে ফোন কিয়া 

বড়ে সাব অর্থাত সোমেশবর । পরমেশ্বর কোন রকম তাড়াহুড়ো করল 
না। সে আগেই জানত, সোমে*্বর তাকে ফোনের-পরফোন করে যাবেন। 
াকনীজ কুকুরটা ছোট 'সংয়ের সঙ্গে দৌড়ে এসোছল । সেটা পায়ের 
কাছে লাফালাঁফ শুরু করে দিয়েছে । অর্থাং আমাকে একটু আদর-টাদর 
কর। পরমে*্বর কুকুরটাকে কোলে তুলে ধারে-সুস্ছে বেড রুমে গিয়ে কল । 
তারপর বানায় লদ্বা হয়ে শুয়ে ফোন তুলে ডায়াল ঘোরাতে লাগল । 
একটু পরই সোমে*বরকে পাওয়া গেল। 


১৯৬ 


সোমেন্বর চেচিয়ে চেচিয়ে বলতে লাগলেন, সন্ধ্যে থেকে তোমাকে 


ক'বার ফোন করেছি জানো ?) 
'জান স্যার, দশ বার, দারুণ শান্তগলায় বলল পরমেশ্বর, গস 


ট্রেনের নাম্বারটা বলুন--, 

; হানড্রেড আ্যাপ্ড ফাইভ ।, 

“ও-কে |” 

'আর ছু; জানবার আছে ?, 

না।, 
একট? টুপ করে থেজে সোমেশ্বর [জজ্ঞেস করলেন, "তোমার ি মনে 
হয়, গুডস ট্রেনের অপারেশনটা সাকসেসফুল করতে পারবে %। 

মাকড়ার সন্দেহটা কিছুতেই যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা গলায় পরষেশ্বর বলল, 
'সেভেন্টি ট আওয়ার্স ওয়েট করুন। আপনার কোশ্চেনের আনসার পেয়ে 


যাবেন ।১ বলেই লাইনটা কেটে গদল। 


১৭ 





সোমেশবরের সঙ্গে ফোনে কথাবার্তার পর আজ আর লেট নাইট করল 
না পরমেশ্বর । আধ ঘণ্টার মধ্যে শুধু কাজ; বাদাম আর ফ্লায়েড প্রনের 
চাট শদয়ে আট খোরা সোনার বাংলা স্ট্রেট স্টমাকে চালান করে দিল। 
তারপর খানচারেক তন্দটার আর চিকেন কারর ডিনার চুকিয়ে কুকুরটাকে 
বুকের কাছে জীঁড়য়ে ধরে যখন শঃয়ে গড়ল তখন দশটা বাজে। 

শোওয়া-মান্ই কিন্তু ঘুম এল না। গুডস ট্রেন অপারেশনটা কিভাবে 
করবে, মনে মনে মোটামুটি তার একটা রু-প্রিণ্ট তৈরী করে ফেলল পরমেশ্বর । 
অবশ্য প্ল্যানটা পুরোপার ফাইনাল করা হবে প্লেস অফ অপারেশনে যাবার 
পর। কেননা, ওষুধের ওয়াগনগুলো কিভাবে নক্ট করা হবে, কিংবা 
ওয়াগনগুলো ঠিক রেখে ওষুধগুলো হাঁপিস করা হবে কিনা, এ সবই সাইটে 
গিয়ে ঠিক করতে হবে । এখন যেভাবে সে এগুবে ভাবছে, জায়গামতো 
গিয়ে হয়ত দেখা যাবে সে প্ল্যানটা আগাপাশতলা পালটে দিতে হচ্ছে। 
এসব ব্যাপারে প্রচুর ইমপ্রোভাইজেশন করে নিতে হয়। তবে এটা ঠিক, 
ওষুধের ওয়াগন তিনটেকে গুডস ট্রেন থেকে আলাদা করে ফেলতেই হবে। 
তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা । 

ওয়াগন অপারেশনের কাজ আগেও বার কয়েক করেছে পরমেশ্বর । এ 
ব্যাপারে সে রীতিমতো একজন এক্সপার্ট । আজকাল হোল কা্্রতে ওয়াগন 
রোকংটা একটা বিগ বিজনেসে দাঁড়য়ে গেছে । নানা এরিয়ার ওয়াগন 
ব্রেকাররা তার কাছ থেকে ওয়াগন ভাঙার ব্যাপারে টেকনিক্যাল “নো-হাউ” 
নিতে আসে । ইদানীং সামান্য কিছ শীফ+ নিয়ে 'নোহাউ' বেছে দেয় 
পরমেম্বর । ল্তু অনেকাঁদন পর কাল আবার ওয়ান অপারেশনে তাকে 
ঈনীজেকে নামতে হচ্ছে । 

পরমেশ্বর ভাবল, খুব সতক্ভাবে তাকে এগুতে হবে এ ব্যাপারে । ভাবতে 
ভাবতে এক সময় ঘাময়ে পড়ল । 


হ১৮ 


ঘুম যখন ভাঙল তখনও ভালো করে ভোর হয় নি। আবছা অন্ধকার 
ক্যালকাটা মেক্রোপলিসের গায়ে জাঁড়য়ে আছে । রাস্তায় রাস্তায় কপেণেরেশনের 
আলোগুলো তখনও জহলছে । 

এক সেকেণ্ডও দেরি করল না পরমেশ্বর ৷ প্রথমে ছোটি ?সংকে জাগয়ে 
চা করতে বলল। তারপর বাথরুমে গিয়ে ঢুকল । 

মিনিট পনের পর চাকা খেয়ে ড্রেস পালটে নিল। তার পরনে এখন 
টাইট জীনস আর পাতলা স্পোর্টস গোঁঞ্জ, পায়ে স্পোর্টস শ্যু। এ রকম 
লাইট পোশাক ছোটাছুটি বা জাম্প করার পক্ষে খুবই আরবধাজনক | বেস 
অব সসপারেশনে গিয়ে কি রকম সচুরেশনে গড়তে হবে, কেউ আগে থেকে 
বলতে পারে না। হয়ত দেখা যাবে, চারাঁদকে হোঁভ গার্ড রয়েছে । সব 
রকম অবস্থার জন্য আগে থেকে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার | ড্রেস বদলানো 
হলে াঁকনীজ কুকুরটাকে আদর করে চাঁবর রিং ঘোরাতে ঘোরাতে লিফটে 
করে নিচে নেমে এল । 

পাঁবং এরয়াতে দামী শীলমঁজনটা দাঁড়িয়ে ছিল। চটপট গাঁড়টায় 
উঠে চাঁব ঘিয়ে স্টার্ট দিল পরমেশ্বর । এখনই সে যাবে তার পুরনো 
আযড্রেসে। 

এত ভোরে রাস্তা-্টাস্তা প্রায় ফাঁকাই । পণচশ মানটের মধ্যে ক্যালকাটা 
মেট্রোপালসের উত্তর দিকে বি. টি. রোডের গায়ে তাদের সেই স্লামে পেশছে 
গেল পরমেশ্বর | 

বস্তির ভেতর ীলমুজন ঢোকানোর মতো জায়গা নেই। বাইরের রাস্তায় 
গাঁড়টাকে পার্ক করে পরমেম্বর স্ট্রেট তাদের ঘরগুলোর সামনে এসে 
দাঁড়াল । 

এখনও এই বাঁস্তর ঘুম ভাঙে ন। প্রায় সব ঘরেরই ঝাঁপ ফেলা কিংবা 
দরজায় খিল আটকানো | ক্কাঁচৎ দু-একজনকে দেখা যাচ্ছে । 

পরমেশ্বর ভাবল, মাকড়ারা ঘমোতেও পারে ! রোদ উঠতে চলল, এখনও 
খচড়াগুলো বউকে জাপটে ধরে ঘ্াময়েই চলেছে ! যাই হোক, বাজে খরচ 
করার মতো অঢেল সময় তার হাতে নেই। পরমেশ্বর ডাকাডাক শুরু করে 
দিল, “মাদার, লোলে, লক্ষ্মী, টগর 

এক মিনিটের মধ্যে পাশাপাঁশ তিনটে ঘরের দরজা খুলে গেল এবং 
সেগুলোর ভেতর থেকে তার ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাঁমীলর মেদ্বাররা চোখ রগড়াতে 
র্গড়াতে বৌরয়ে এল। এত ভোরে পরমেশবরকে দেখে সবাই অবাক। প্রায় 
কোরাসেই তারা চেশচয়ে উঠল, 'কী ব্যাপার, এত সকালে !, 


৯১১১২ 


“দরকার আছে । লোলে, দু মানটের মধ্যে রেডি হয়ে নে। আম 
যে ড্রেস পরোছি ঠিক সেই রকম ড্রেস করে নাব। বলতে বলতে তার 
নিজের ঘরটায় ঢ্কে পড়ল পরমেশ্বর । একই কাপড় জার একই ডিজাইনের 
জামা-প্যাণ্ট সব সময় দু সেট করে বানায় সে। এক সেট নিজের জন্য, 
এক সেট লোলের জন্য । 

তার পেছন পেছন লোলেরাও ঘরে চলে এসেছিল। লোলে জিজ্ঞেস 
করল, “কী ব্যাপার গর? এই সঙ্কালবেলা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মাহীর 2, 

একটা প্রকাণ্ড কট ব্যাগ বার করে বড় বড় স্কূ-ড্রাইভার, গ্লাস, রে, 
আীসডের বোতল, এবং ওয়াগন খোলার নানা যন্ত্রপাতি পুরতে পুরতে 
পরমেশ্বর বলল, “একটা অপারেশন করতে হবে ।, 

কিত দূরে? 

গেলেই দেখতে পাঁব। আর ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না মদনা । 
মুখ-ফুখ ধুয়ে প্যান্ট-ফ্যাণ্ট গলিয়ে নে। কুইক-+ 

পরমেম্বরের গলায় এমন ক? ছিল যাতে আর দাঁড়াল না লোলে। 
ঝটপট বাইরে বোঁরয়ে বাঁস্তর বারোয়াঁর টিউবওয়েলের দিকে চলে গেল । 

এঁদকে এাঁলজাবেথ বলছিল, “তুই ক এখনই চলে যাবি ? 

পরমেশ্বর বলল, ইয়েস মাদার, এখন টাইম নষ্ট করা যাবে না। খুব 
আজে্ট কাজ ।, 

ঘত আজেন্টই হোক, একট; চা না খাইয়ে তোকে ছাড়ব না।, 

'আম চা খেয়ে এসোঁছ, মাদার |: 

পরমেশ্বরের কথা কানেও তুলল না এলিজাবেথ । তাড়াতাঁড় কেরোসিনের 
স্টোভ ধাঁরয়ে চায়ের জল চড়িয়ে বাস মুখ ধুয়ে এল। চা হয়ে গেলে 
1সলভারের প্যানে ডিমের ওমলেট ভেজে দুটো প্লেটে সাজয়ে দল । ততক্ষণে লোলে 
টিউবওয়েল থেকে ফরে এসে পরমেশবরের কথামতো মেক-আপ নিয়ে ফেলেছে । 

এলিজাবেথ দু'জনকে চা ওমলেট দিয়ে বলল, 'কখন ফিরছিস তোরা ?, 

ডবল ডিমের ওমলেটের বারো আনা একবারে মুখে পুরে িবুতে 1চবূতে 
পরমে্বর বলল, আজ আর ফিরাছ না মাদার। ফরতে ফিরতে হয় কাল 
রাত, নইলে পরশ? মাঁনং |, 

একট; চুপ করে থেকে এাঁলজাবেথ এবার বলল, “মনে হচ্ছে কোন একটা 
ঝঞ্চাটের কাজে যাচ্ছস তোরা । কোন রকম বিপদর্টটপদ হবে না তো, 

খেতে খেতে এীলজাবেথের একটা হাত টেনে 'নয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল 
প্রমেধ্বর । বলল, “তোমার ব্লোসং থাকলে কোন মাকড়া আমার চামড়া টাচ 
করতে পারবে না।? 


এঁলজাবেথের দযশ্চন্তা তব কাটল না। সব মেয়েমানুষের মধোই একটা 
করে মাদার রয়েছে । সে বলল, “রোৌসং তো সব সময়ই রয়েছে । তব খুব 
কেয়ারফুল থাকবি ।, 

“ও-কে মাদার, তুমি ভেবো না।? 

খাওয়া হয়ে গেলে হাতে কিট ব্যাগটা ঝুলিয়ে লোলেকে নিয়ে বোঁরয়ে 
পড়ল পরমেশ্বর । গাঁড়তে উঠে স্টার্ট দিয়ে প্রথমেই যে রাঁফালিং স্টেশনটা 
পাওয়া গেল, সেখানে ঢুকে গাঁড়র ট্যাঙ্ক বোঝাই করে পেট্রোল পুরে নিল। 
তারপর আবার দৌড়। 

আরো কিছুক্ষণ পর ওরা বালি ব্রজ পার হয়ে বদ্বে রোডে এসে 
পড়ল। তেলের মতো মস্‌ণ আযাসফাল্টের রাস্তা । পরমেশ্বরের লিমুজিনটা , 
পাঁখর মতো উড়তে লাগল যেন। 

নর্থ ক্যালকাটার স্লাম থেকে বেরুবার পর মাঝে মধ্যে এলোমেলো 
কথাবার্তা হাঁচ্ছল দু'জনের । আচমকা লোলে িজ্ঞেস করল, গরু, এবার 
বল আমরা কোথায় যাচ্ছ 2 আর মাইরি, নাকে বশ্ডাশ গেথে রেখো না।। 

“টাটানগর যাচ্ছি |, 


দুপর বারোটায় ওরা টাটানগর পেশছে গেল। তখন সূন্টা খাড়া মাথার 
ওপর । চারদিক রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে। 

লোলে বলল, গুরু, মাদার ডাবল ডিমের যে মামলেট খাইয়োছল, 
সেগুলো স্রেফ ভস্মো হয়ে গেছে । এখন স্টমাকে কিছু না পড়লে আম 
কিন্তু লাট খেয়ে পড়বো ।? 

পরমেশ্বর কিছু বলল না। স্টেশনের গায়ে গাড়িটা পার্ক করে দু'জনে 
রেলওয়ে কেটারংএর রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ফুল কোর্স ইওরোপীয়ান আর 
ইণণ্ডয়ান লা সেরে দুটো নাগাদ বেরিয়ে এল। 

লোলে জিজ্ঞেস করল, “এবার কী প্রোগ্রাম, গুরু 2, 

পরমেশ্বর বলল, “গুডস: ট্রেনের সাহীডংটা একবার দেখে নিতে হবে ।, 

প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো যে সব প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়, সেখান থেকে বেশ 
খাঁনকটা দূরে গুভস ট্রেনের সাহীডং। আধ ঘণ্টা ঘোরাঘটার করে জায়গাটা 
ওরা প্মরোপীর দেখে নিল। লাক ভালই বলতে হবে। সাইভডিং-এ গুডস 
ট্রেন খুব একটা বেশী নেই। ভিড় থাকলে রীতিমতো ঝামেলা হত। কম 
গাঁড়র ভেতর থেকে, বছ্বে থেকে হাওড়া বাউশ্ড গুডস ট্রেনটা বার করতে 
অস্ীবধা হবে না। & 

দেখা কমাঁগ্লট হবার পর পরমেশ্বর বলল, চল, এবার যাওয়া যাক ॥ 


২২১ 


কাল রাত্রে আবার আসব । অর আগে চারপাশটা ভালো করে দেখে 
নিতে হবে ।? 

সাইভডিং থেকে মেইন স্টেশনে চলে এল দু'জনে । এখানে ঢোকার আগে 
প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে িয়োছল । টিকেট দুটো গেটে জমা 'দয়ে বাইরে 
বোৌরয়ে সেই লমঁজনটায় গিয়ে উঠল । 

পরমেশ্বর গাঁড়তে স্টার্ট দিয়ে স্টেশন কমপাউন্ডের বাইরে নিয়ে এল । 
এখন শহরের বাইরে যাবে সে। পণ্চাশ বাট কি একশো মাইলের মধ্যে একটা 
সঃীবধামতো জায়গা তাকে খাজে বার করতে হবে। তার উদ্দেশ, সেই 
জায়গায় সে অপারেশনটা করবে । 

পছন্দমতো একটা জায়গা খুজে বার করার পর তারা টাটানগরে ফিরে 
আসবে । আজকের রাত এবং কালকের সন্ধ্যে পর্য্ত গোটা দিনটা কোন 
হোটেলে কাটিয়ে দেবে । কাল বোদ্বের ট্রেনটা আসার পর সাত্যকারের 
অপারেশনে হাত পড়বে । তার আগে শুধু প্ল্যানিং আর প্রযানং। কিন্তু 
বেস অফ অপারেশনটা খুজে বার না করা পযন্ত প্্যানংটা পুরো ঠিক করা 
যাচ্ছে না। 

ওরা শহরের বাইরে অনেকদূর চলে এসোঁছল। তবে রেল লাইনের 
ধারে ধারেই চলেছে । কেন না, ট্রেনটা তো আর লাইনের বাইরে টেনে আনা 
যাবে না। 

মাঝে মাঝে গাঁড় থামিয়ে নেমে অনেকটা হাঁটাহাঁটি করে দেখছে পরমেশ্বর 
আর লোলে, 'িন্তু না, কোন জায়গাই পছন্দ হচ্ছে না। 

ঘণ্টা আড়াই খোঁজাখ্ঠাজর পর হঠাৎ পরমেশ্বরের চোখে পড়ল, মেইন 
ট্রেন লাইন থেকে বাঁ 'দকে একটা ব্রাণ্চ লাইন চলে গেছে । লাইনটা দেখে 
মনে হয়, অনেককাল এ লাইনটায় কোন গাঁড়-্টাঁড় যায় 'নি। লোহার 
চকচকে ভাবটা নেই । জং ধরে গেছে । এই বলাও লাইনটা যোঁদক গেছে, 
সেখানে নিন পাহাড় আর নদী দেখা যাচ্ছে। 

লমহীজন থাঁময়ে এক 'মানট কি ভাবল পরমেশ্বর । তারপর লোলেকে 
বলল, নেমে পড়, 

“কী ব্যাপার গুরু 2 লোলে জিজ্ঞেস করল । 

নাম না মাকড়া।, 

অগত্যা নামতেই হল। পরমে*বরও ততক্ষণে নেমে পড়েছে । 

মেইন লাইন থেকে ব্রা লাইনটা যেখানে বাঁক ঘুরেছে, সেই জোড়ের 
জায়গাটা খুব ভালো করে লক্ষা করল পরমে*বর& তারপর হাঁটু; মুড়ে বসে 
পড়ল। মেইন লাইন থেকে এখন আর ট্রেনকে বাঁ দিকে নেওয়া যায় না। 


১৬৬ 


কেননা, কাছাকাছি রেল কনট্রোল কেবিন থেকে গলি টেনে লাইনটাকে বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে । 

পরমেশ্বর জানে, মেইন লাইন দিয়ে কলকাতার দিকে গুডস ট্রেনটা 
যাবে । সেই ট্রেনটার হীঞ্জনসুদ্ধু প্রথম দিকের তিনটি ওয়াগন যাঁদ এই 
নির্জন ব্রা লাইনে ঢাঁকয়ে দেওয়া যায়, তাহলে হ্যাণ্ড গ্রেনেড দিয়ে ভেতরকার 
ওষ্ধগুলো নষ্ট করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে দেখা দরকার, ওাঁদকে 
এ পাহাড়ে বা নদীর ধারে লোকজন আছে কিনা । লোকজন থাকলে এখানে 
অপারেশন করা সম্ভব হবে না। 

পরমেশ্বর বলল, চিল লোলে, ওাঁদকটা দেখে আসি ।” 

গাঁড় রেখে দু'জনে বলাও লাইনের ওপর দিয়ে প্রায় মাইল খানেক হেখ্টে 
পাহাড় এবং নদীর কাছে পেখছুল। প্রায় কুড়ি বাইশ 'মানট ওরা হেটেছে, 
কিন্তু একটা লোকও ওদের চোখে পড়ে নি। জায়গাটা পুরোপুরি 
জনশুন্য। 

ব্লা9 লাইনটা একটা হাঁমুখ গুহার পাশ দিয়ে বেরিয়ে নদী পর্যন্ত 
চলে গেছে । 

গুহাটার মুখ এত বড় যে দাতনটে বিশ হাজার টনের জাহাজ সেটার 
ভেতর ঢুকে যেতে পারে । গুহাটার চার পাশে এলোমেলো কয়লার টুকরো 
পড়ে আছে । দেখেই টের পাওয়া ধায়, এই গৃহাটা এক সময় কয়লার খাঁন 
ছিল। কোল 'রিজাভ শেষ হয়ে যাবার পর খানটা এখন পাঁরত্যন্ত । 

খানর ধার দিয়ে ওরা নদীর পাড়ে চলে এল । লাইনটা যেখানে শেষ 
হয়েছে, তারপর পঞ্চাশ ফঃট খাড়াইয়ের নিচে বিশাল নদী । . 

চারাদকের জনশন্য আটমসাঁফয়ার, নদী, পাহাড় ইত্যাঁদ দেখতে দেখতে 
পরমেশ্বরের রেনে একটা প্ল্যান এসে গেল। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, 
অপারেশনের পক্ষে এর চাইতে ভালো জায়গা আর পাওয়া যাবে না। এখন 
দেখতে হবে কেমন করে দ্রেনটাকে এই নদী পযন্ত টেনে আনা যায়। 

পরমেশ্বর বলল, চল, এবার ফেরা যাক ।, 

মেইন লাইনে ফিরে এল ওরা । মেইন আর র্রা লাইনের জোড়ের 
কাছটা যেখানে জং ধরে আটকে আছে, হাত 'দয়ে ঠেলে সারয়ে ফাঁক করতে 
চেষ্টা করল পরমেশ্বর, কিন্তু লাইনটা এক সেন্টামটারও নড়ানো গেল না। 
অথচ লাইনটা সরিয়ে ফাঁক না করতে পারলে গুডস ট্রেনটাকে রা লাইনে 
ঢোকানো যাবে না। 

পরমেশ্বর বলল, “রে আর মোটর স্টার্ট দেবার ডাণ্ডাটা নিয়ে আয়।, 

লোলে দৌড়ে গিয়ে গাঁড় থেকে যন্ত্র দুটো নিয়ে এল। পরমেশ্বর 
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রে দিয়ে জোড়ের মুখের গোটা দুই মোটা কবজা খুলে ফেলল। তারপর 
ডাণ্ডা দিয়ে চাড় দিতেই ব্রাঞ্চ লাইনের ম্যখটা সরে গিয়ে মেইন লাইন বন্ধ 
হয়ে গেল, কিন্তু ব্রা লাইনে যাবার রাস্তা তৈরি হল । 

শনাজের আচিভমেণ্টে খানিকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর | 
গুডস ট্রেনটাকে ব্রা লাইনে নিয়ে আসার প্রবলেমটা আর থাকল না। 
তবে আরেকটা ঝঞ্ধাট থেকে গেল। এখানে মেইন রুটে পাশাপাশি দুটো 
লাইন রয়েছে । এক নঘ্বর লাইন দিয়ে যাঁদ গুডস ট্রেনটা আসে, কোন 
সমস্যাই নেই । কেননা, ব্রা লাইনটা ওটা থেকেই বোরয়েছে । কিন্তু দু? 
নদ্বর লাইন দয়ে এলেই ঝামেলা । যেভাবেই হোক ট্রেনটাকে এক নম্বর লাইন 
দিয়ে আনাতেই হবে । 

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল । রেণ্ দিয়ে কব্জা দুটো আটকে ডাণ্ডা দিয়ে 
চাড় মেরে লাইনটাকে আবার আগের মতো করে দিল পরমে*বর । তারপর 
লোলেকে বলল, “চিল মাকড়া, টাটানগরে ফিরে কোন হোটেলে গিয়ে বাঁড 
ফেলে দিই !, 

লোলে ফিক্সড চোখে একবার পরমেশ্বরকে দেখে নিল। তারপর বলল, 
গুরু, মনে হচ্ছে অপারেশনটা এখানেই করবে ॥, 

িমীজনে ফিরে যেতে যেতে পরমেম্বর বলল, “সেই রকম ইচ্ছে । 
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শি 


তি 
1৪, 





টাটানগরে ফিরে একটা মাঝাঁর ধরনের খালসা হোটেলে উঠল দু'জনে । 
তারপর ঝটপট রাতের খাওয়া টুকিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল । 

সেই ধে শুল, পরের দিন রাত আটটা পধন্ত বিছানায় চৎপাত হয়েই থাকল 
পরমেশ্বর | মাঝখানে চান আর খাওয়ার জন্য একবার শুধু উঠোছল সে। 

শংয়ে শয়ে গুডস ট্রেন অপারেশনের প্র্যানটা মনে মনে বারবার উলটে- 
পালটে ঠিক করে নিয়েছে পরমেশ্বর । কোথাও যাতে এতটুকু ফাঁক বা খত 
না থেকে যায়। সামান্য গড়বড় হয়ে গেলে গোটা অপারেশনটারই বারোটা 
বাজবে না, তার আর লোলের লাইফ পবন্তি ফুনিশ হয়ে যেতে পারে। 

পরমেশ্বর হোটেলে থাকলেও লোলে কিন্তু সারাঁদন ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকে 
শি। সকালে চা-ফা খেয়ে এক চক্কর ঘুরে এসেছে । তারপর দূপুরে খেয়ে- 
দেয়ে টানা একটি ঘুম লাগাবার পর আরেক পাক ঘুরতে িয়োছল । সেই 
ধে বোরয়োছিল, ফিরল রাতি আটটায় । 

লোলেকে দেখামান্র ছানা থেকে উঠে পড়ল পরমেশ্বর | বলল, “মাল- 
ফাল সব গুছিয়ে নে। এক্ষটাণ খেয়েই আমাদের বোরয়ে পড়তে হবে। 
কুইক |, অপারেশনের পুরো প্ল্যানটা তার কাছে পাঁরত্কার হয়ে গেছে। 
কিভাবে এগ্ুবে তার প্রত্যেকটা স্টেজ সে ঠিক করে নিয়েছে । মনে হচ্ছে 
প্ল্যানটার কোথাও আর এতটুকু খত নেই। 

মাল-টাল বলতে দুটো বড় প্ল্যাস্টকের ব্যাগ । একটা ব্যাগে রয়েছে স্ক্রু" 
ড্রাইভার, সর ধারাল করাত, প্লাস, রেণ্ঠ, আাঁসডের বোতল, ইত্যাদ। 
আরেকটা ব্যাগে মেক-আপ নেবার সাজসরঞ্জাম। শীজীনসপন্্র ব্যাগ দুটোর 
ভেতরেই ছিল । তবে কাল কোল মাইনের কাছে লাইন সরাবার পর প্লাস, রে 
ইত্যাঁদ যন্তুপাতি এলোমেলোভাবে ব্যাগে পুরে রেখোঁছল পরমেশ্বর ॥ চোখের 
পলকে লোলে সেগুলো ঠিকমতো গোছগাছ করে ফেলল । 
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তারপর খাওয়া-দাওয়া চঁকয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে ওরা যখন বাইরে 
বোঁরয়ে এল, তখন প্রায় ন'টা বাজে । 

হোটেল কম্পাউণ্ডের ভেতর 'িলমুজিনটা পার্ক করা ছিল। গ্াঁড়টায় উঠে 
প্রথমে টাউন থেকে দূরে খুব একটা নিজজন জায়গায় চলে এল পরমেশ্বর । 
পাশে মাঠ। সেখানে জায়গায় জায়গায় বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ আর 
ঝোপঝাড় । পরমেশ্বর গাঁড়টাকে মাঠে নাঁময়ে একটা ঝোপের আড়ালে 
নয়ে গেল। 

লোলে বলল, এখানে কী গুরু ? 

পরমেশ্বর বলল, “একট ওয়েট কর না মদনা । বলতে বলতে চটপট 
মেক-আপের ব্যাগটা খুলে আয়না, আশা, উইগ, ব্রাশ ইত্যাঁদ বার করে 
ফেলল । 

“মেকআপ চড়াবে নাক গুরু 2 

ইয়েস মাকড়া_, 

প্রথমে নিজে মেক-আপ নাল পরমেশ্বর । পনের "মানের ভেতর তেল 
[চটচটে ঢলঢলে একটা ফ;লপ্যাণ্ট পরে, গায়ে আর মুখে সাদাটে রঙ লাগিয়ে 
ঠোঁটের তলায় গোঁফ বাঁসয়ে আর চুল কপার কালারে “ডাই করে 'নজেকে 
একজন আযংলো-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে মেকানিক বাঁনয়ে ফেলল। তারপর আয়নায় 
নিজের মুখটা ঘ্ারয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে লোলেকে জিজ্ঞেস করল “কী 
রকম লাগছে 2 

লোলে বলল, তুম গুরু ইলিয়ট রোড-ফোডের ট্যাঁশ হয়ে গেছ !, 

'ট্যাশ ছাড়া আর কিছ মনে হচ্ছে না? 

পবলকুল না গুরু 

“ঠক হ্যায় । আয় এবার তোর মুখের ম্যাপ পালটে দই ।, 

লোলের গালে চাপদাঁড়, মাথায় পাগাড় ইত্যাঁদ চাঁড়য়ে কয়েক 'মাঁনটের 
মধ্যে তার চেহারা পালটে দল । তারপর তার মুখের সামনে আয়না ধরে 
বলল, “আয়নায় কার থোবড়া দেখাছস 2, 

লোলে বলল, “এ যে এক সর্দারজী, গুরু । তোমার হাতে মাইরি ভেলাঁক 
রয়েছে ।? 

“সদ্ারজী ছাড়া আর কিছ মনে হচ্ছে না তো?, 

না গুরু ॥ পাক্কা সর্দারজী- 

আয়না এবং মেকআপের অন্যান্য সরঞ্জাম প্ল্যাস্টকের ব্যাগে পুরতে এ 
পুরতে পরমেশ্বর বলল, “তোকে একটা কাজ করতে হবে। এখন আমরা 
স্টেশনে যাব । তুই আমাকে নামিয়ে গাঁড় নিয়ে কাল আমরা যেখানে রেল- 
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লাইন ফাঁক করেছিলাম, স্ট্রেট সেখানে চলে যাঁব। ওখানে অনেক উচু-নীচু 
টিবি রয়েছে । গাঁড়টা কোন একটা গাঁবর আড়লে এমন করে রাখাঁব যাতে 
ট্রেন বা হাইওয়ে থেকে কেউ দেখতে না পায়। হোল নাইট তুই গাড়িতে 
থাকাব। ইচ্ছে করলে ঘুমও লাগাতে পারিস। তারপর কাল সকাল ন'টায় 
আম যেভাবে রেললাইন ফাঁক করোছলাম ঠিক সেইভাবে লাইনটাকে ফাঁক করে 
রাখাঁব। ঠিক নণ্টার সময় ।, 

লোলে বলল, ও-কে গুরু ॥, একটু থেমে "জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি 
মালগাঁড়িটাকে কোল মাইনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছ্‌ 2, 

'দোঁখ কাঁ করা যায়।” বলে একটা করে রেন্ট, করাত আর প্লাস ছোট 
হ্যাপ্ডব্যাগে পুরে নিয়ে পরমেশ্বর বলল, “লাইন ফাঁক করার যন্তর-ফন্তর বড় 
ব্যাগটায় রইল ।, | 

আধ ঘণ্টার মধ্যে রেল স্টেশনে চলে এল । এখানে পরমেশ্বর হ্যাপ্ড- 
ব্যাগটা হাতে ঝাযীলয়ে নেমে পড়ল। আর লোলে ড্রাইভ করে লিমু'জিনটাকে 
নিয়ে এক মিনিটের ভেতর উধাও হয়ে গেল। 

লোলে তার প্রাইভেট সেক্লেটার-কাম হেড আযাসিস্ট্যান্ট হবার পর তাকে 
মোটর ভ্রাইীভং, হর্স রাইডিং, ল% চালানো ইত্যাঁদ 'শাখয়ে নিয়েছিল 
পরমেশ্বর | তাদের যা প্রোফেসন তাতে কোনটা কখন কাজে লাগবে, 
কেউ বলতে পারে না। 

যাই হোক, চেহারায় রেলওয়ে মেকাঁনকের পাঙ্কা স্ট্যাম্প থাকায় টিকেট 
চৈকাররা পরমে*বরকে গেটে আটকালো না। প্যাসেঞ্জার ্রেনের প্লাটফর্মগুলো 
পোৌরয়ে গুডস ট্রেনের সাইীডং-এ চলে এল সে। 

কাল খুব বেশী মালগাড়-টাঁড় ছিল না সাহইঁডংএ। আজ দেখা গেল 
পনের-কুড়িটা গুডস ট্রেন দাঁড়য়ে আছে। তার মানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
কাণ্্রর নানা জায়গা থেকে এই মালগাঁড়গ্লো এসে হাঁজর হয়েছে । গুডস 
ট্রেনের এই 'াঁড়য়াখানা থেকে এখন দরকারী গাঁড়টাকে খুজে বার করতে হবে । 

গাঁড়িটার নম্বর, গার্ড এবং ড্রাইভারের নাম- সবাক; সাগ্লাই দিয়েছেন 
সোমেশ্বর । নামন্টাম মুখস্থ হয়ে গেছে পরমেশ্বরের | গ্াঁড়র নম্বর দুশো 
পাঁচ, গার নাম আবদুল রাঁসদ ড্রাইভারের নাম মাইকেল পেরেরা । 

সাইডিং-এ অগ্ুনাঁতি তেজী ফ্লুরোসেন্ট লাইট জঙলছে। ঝকঝকে আলোয় 
পরমেশ্বর দূশো পাঁচ নম্বর গাঁড়টাকে খুজতে লাগল | ঘণ্টাখানেক খোঁজা-খদাঁজর 
পর গাঁড়টাকে বার করল সে। সাইডিং-এর একধারে ট্রেনটা দাঁড়য়ে রয়েছে । 

এধারে-ওধারে অনেকগুলো মেকানক নানা ট্রেনে উঠে “চেক” করাছল। 
কোথাও কোন গোলমাল থাকলে মেরামত করে 'দচ্ছে। কেউ কেউ রেললাইন 
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ইনসপেকসন করছিল । পারতপক্ষে পরমেশ্বর অন্য মেকানকদের ধার ঘে'ষাছল 
না। কেননা এতে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। ানশ্য়ই এখানকার 
মেকানিকরা একজন আরেকজনকে চেনে । 

দুশো পাঁচ নম্বর গুডস ট্রেনটা বার করার পর সোজা হীঞ্জনে চলে এল 
পরমেন্বর ৷ ট্রেনটা খুব সম্ভব এইমান্্র সাইডং-এ এসে থেমেছে। ড্রাইভার 
এবং স্টোকাররা ইঞ্জনেই ছিল । পরমেশ্বর দত একবার ড্রাইভার এবং তার 
সঙ্গীদের দেখে নিল । সবসুদ্ধ ওরা তিনজন । সে জিজ্ঞেস করল, 'হীঞ্জনমে 
কুছ কমপ্লেন হ্যায় 2? 

ড্রাইভার বলল, “নেহী । হীঞ্জন ?বলকুল অল-রাইট |, 

তব ভি চেক করনা পড়েগা । রাস্তেমে কুছ ট্রাবল হো যায় তো বহোত 
মীসবত হোগা 

“তব চেক কীজয়ে_ 

পরমেশ্বর হীঞ্জনে উঠে এল । নিজের প্রোফেশনের জন্য মোটর, ট্রেন, 
এমনাক গ্লেনেরও কু কিছু মেকানিজম শিখে রেখেছে পরমেশ্বর । সে 
ইঞ্জন এবং বয়লারের নানা চেদ্বার খুলে দেখতে দেখতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস 
করল, “কোথেকে এ ট্রেন আসছে ?" 

ড্রাইভার বলল, 'বদ্বে থেকে ।, 

€ওয়েস্টার্ন রেলের গাঁড় ? 

“জী 1, 

“আম স্টিফেন হাওয়ার্থ 

“আম মাইকেল পেরেরা ॥, 

বাঁড় কোথায় 2, 

“গোয়ায় । পাঁঞজমের কাছে 

ড্রাইভারের নাম জানা দরকার ছিল। সোমে*বর ঠিক নাম-টামগ্‌লোই 
সাপ্লাই করেছেন । 

নাম সদ্বন্ধে 'াঁশিত হলেই চলবে না, মাইকেল পেরেরা নামের এই 
মালটির সঙ্গে জাঁময়ে ফেলতে হবে । আর জমাতে গেলে িছ7 কথাবাতণ 
বলা দরকার । 

পরমেশ্বর জজ্ঞেস করল, “পেরেরা সাহেব, আপাঁন ক ক্যাথাঁলক ?" 

মাইকেল পেরেরা বলল, 'হাঁ। আপাঁন ? 

“আমও 

গমানট পনেরোর ভেতর মাইকেল পেরেরার বাঁড়-ঘর এবং ফ্যাঁমাল ছাড়াও 
চার জেনারেশনের খবর যোগাড় করে ফেলল পরমেশ্বর । পেরেরার ঠাকুদরণী- 


২২৮ 


ঠাকুমা এবং মা-বাবা এখনও বেচে আছে । তারা থাকে দেশের বাঁড়ভে । 
পেরেরা তার কুগাঁ বউ আর পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে বদ্বেতে ওয়েস্টার্ন রেলের 
কোয়া্ণরে । ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হয় নি। বড় মেয়েটা এক কেরেলী 
ছোকরার সঙ্গে দ:ঃ-দঃবার বাঙ্গালোরে পালয়ে গিয়োছল । ছেলেগুলো 
পড়াশোনা ছেড়ে ব্যালার্ড এস্টেট কি দাদাভাই নওরোজ রোডের ছ্যাঁচড়া 
স্লাগলারদের কাছে ত্যাপ্রেন্টস খাটছে। বি স্মাগলাররা জাহাজে কি প্লেনে 
লদাকয়ে-ছরিয়ে, কাস্টমসের চোখে ধুলো ছিটিয়ে জাপানী রিস্টওয়াচ, 
শার্টং, লাইটার, আমোরকান টেপ-রেকডণর, ট্রানাজস্টর, সুইস ঘাড় 
ইত্যাঁদ নিয়ে আসে । এসব স্মাগল-করা ফরেন মাল মাকেশটংর জন্য তারা 
গণ্ডা গণ্ডা ছোট স্মাগলার যোগাড় করেছে । এই ছোট স্মাগলাররা গোটা 
ব্যালার্ড এস্টেট, ফ্লোরা ফাউণ্টেন আর ক্লফোড মারকেটের চারপাশ জুড়ে ফুটপাতে 
ফুটপাতে দোকান সাজয়ে রয়েছে । ইশ্ডিয়ান গূডসের সঙ্গে তারা লুকিয়ে 
লুকিয়ে ফরেন জানসও বেচে । এই রকম এক ছোট স্মাগলারের কাছে 
পেরেরার তিন ছেলে জ্যাপ্রেন্টিস হয়ে আছে । তাদের কাজ হলো রাস্তার 
লোকের কাছে গিয়ে িসাফস করে বলা, ফরেন গুডস হ্যায় স্যার । 
জাপানী শারটিং, আমোরকান ট্রানীজস্টর, জার্মীন টেপ-রেকডশর-, ইত্যাদ 
ইত্যাদ। হাজার হাজার লোকের ভেতর থেকে তারা কাস্টমার ধরে নিয়ে 
আসে। বড় মেয়ে আর ছেলে তিনটে জাহান্নামে যাক, ছোট মেয়েটা কিন্তু 
দারুণ ভালো । নরম স্বভাব, লেখাপড়ায় ব্রালয়াণ্ট। কনভেপ্টে পড়ছে । 
এই মেয়েটাই তার একমান্ন আশা-ভরসা । 

পেরেরা আরো জানালো তার বউঁট রিয়েল খাণ্ডার। এমন কালো মোটা 
জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ ওয়াজ্ডে আর একটাও জন্মায় ন। গলার স্বর শেষ 
পর্দায় চড়ে আছে । গলা এমন বাজখাঁই যে তাদের রেল কলোনর ভিত সর্ক্ষণ 
কাঁপতে থাকে । মনে হয় এ 'দিকটায় একটা পার্মানেপ্ট ভাঁমকম্প লেগে আছে । 
কুগাঁ মেয়েমানুষগলো এই রকম ডেঞ্জারাস 'ছন্নমস্তা টাইপের হয়ে থাকে । 

একটা গোটা লং-গ্লেয়িং রেকর্ড চালানোর মতো একদমে নিজের ফ্যামাল 
হিস্ট্র বলে গেল পেরেরা। কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারেই ইণ্টারেস্ট নেই 
পরমেন্বরের । তবু হাতে দব্বো-্টুব্বো নিয়ে বিধবারা যেভাবে ভগবানের 
কথা শোনে সেইভাবে দারুণ আগ্রহ নিয়ে তাকে পেরেরার কথা শুনতে হল। 
কারণ একটাই, এই মাকড়াটার সঙ্গে জাময়ে নিতে হবে । 

সব শোনার পর পরমে*বর বলল, “আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভীষণ 
ভালো লাগল পেরেরা সাহেব ।, মনে মনে অবশ্য বলল, খজড়া, ফোর 
জেনারেশনের "হিস্ট্রি বলে বলে কানে র্যাঁদা ঘষে দিয়েছে ।, 
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গাইবেন রে এই ক বলল 675 ৭ 7 নে / 
তা ছাড়া আমরা দ;ঃজনেই ক্যাথলিক ; প্রভ্ত যাঁশযর অনুগত? 

পরমেম্বর ভাবল, তার চোদ্দ গুন্টিতে কেউ ক্যাথলিক নেই । খ্রীশ্চান, 
হিন্দু, বীদ্ধস্ট, মুসালম, [জিওানস্ট, পাশ, জরগ্রুস্টপন্থী__ আসলে সে যে 
কী, নিজেই জানে না। তব এই পেরেরা শালাকে কজা করতে হলে 
টেম্পোরারলি ক্যাথলিক হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী? সে বলল, হ্যাঁ, 
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই । আচ্ছা পেরেরা সাহেব 

বলুন ।, 

'আপনারা তো বদ্বে থেকে আসছেন । যাবেন কোথায় 2? 

ক্যালকাটা |, 

“কবে পেশীছহবেন 2, পেরেরারা কোথেকে আসছে, কোথায় যাবে, কবে 
পেছিবে- সব জেনেশুনেও জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে পরমেশ্বর । আসলে 
আযাটমসাঁফয়ার তো তোর করতে হবে । 

মাইকেল পেরেরা বলল, পরশু ইভানিং-এ।' 

বয়লার এবং ইঞ্জিন-টাঞ্জন দেখা হয়ে গিয়োছল । পেরেরার দিকে ফিরে 
পরমেশ্বর বলল, “এত দের হবে কেন? টাটানগর থেকে কলকাতায় যেতে 
দুঁদন দ;'রাত লাগে নাক ?) 

গুডস ট্রেন তো। নানা জায়গায় থামতে থামতে যায়। প্যাসেঞ্জার 
ট্রেনকে পাস করাবার পর লাইন ক্রিয়ার পেলে তবে গ্‌ডস ট্রেন যেতে পারে ।। 

এ সবই পরমেশ্বরের জানা ব্যাপার । আসলে সে অন্য খবর জানতে 
চার । পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “আজ রাঁত্তরে আপনারা এখানেই থাকছেননাঁক ?, 

হ্যাঁ।, 

'কাল কখন এখান থেকে স্টার্ট করবেন 2? 

সকালে । জ্যারাউণ্ড ফাইভ অর ফাইভ থার্ট ইন দি মাঁনং। আপনার 
চেক হয়ে গেছে 2? 

হ্যা ।! 

'ভীষণ টারার্ড লাগছে । এখন খেয়েদেয়ে রেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে ।? 

দারণ ব্যস্তভাদে পরমেশ্বর বলল, “ও, [সওর ।, 

একটু পরে পরমেশ্বর এবং পেরেরা তার দলবল নিয়ে নেমে পড়ল । ওরা 
সাইডিং-এর ওধারে স্টেশনের রেস্ট রুমে চলে যাবে। বকন্তু পরমেশ্বরের পক্ষে 
ওদকে যাওয়া কছ;টা বিপজ্জনক । রেলওয়ে মেকানিক স্টাফের কারো মুখোমাখ 
পড়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যেতে পারে । ভোর পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটা পযন্ত তাকে 
সাইডিংএই কোথাও লাাকয়ে থাকতে হবে । 
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পেরেরা বলল, গুড নাইট ।, 

পরমেশ্বর বলল, গড নাইট । ভাবার দেখা হবে।? 

পেরেরা তার রেজিমেন্ট নিয়ে চলে গেল। আর পরমেশ্বর এখানে দাঁড়য়ে 
এধার ওধার দেখতে লাগল । আজ রাতের জন্য একটা নিন জায়গা তার চাই । 
*দখতে দেখতে আচমকা তার খেয়াল হল, বদ্বে থেকে আসা দ্ুশো পাঁচ নধ্বর 
গুডস দ্রেনটাই সব দক থেকে নরাপদ। ট্রেনটা সকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা 
পযন্তি নড়ছে না। পরমেশ্বর স্ট্রেট মালগাঁড়িটার কাছে এসে একটা বাঁগর 
তলায় ৪*কে গেল । সেখানে অনেকগুলো আংটায় একটা লোহার পাত আটকানো 
রয়েছে । লোহার এই পাটাতনে তোফা শুয়ে থাকা যায়। পরমেন্বর ঝঃকে 
পাটাতনে ঢুকে গেল। তারপর যন্তরপাঁত বোঝাই হ্যাগুব্যাগটা মাথায় দয়ে 
শুয়ে পড়ল। 


কয়েক ঘণ্টা বাদে যখন পরমেশ্বরের ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়ে এসেছে । 
সাহীডংএর যে যে গাঁড়গুলো দাঁড়য়ে আছে সেগুলো থেকে ইঞ্জিনের তীক্ষয 
হ'ইীসল শোনা যাচ্ছে। দু-একটা মালগাঁড় চলার ঘন ঘন ভারী আওয়াজ 
কানে আসছে । এইমান্র ওধারের প্ল্যাটফর্মে একটা মেইন দ্রেন এসে থামল । 
গ্ডপ দ্রেনের বাঁগর তলায় শদয়ে শয়েও প্যাসেঞ্জারদের ওঠানামা, ব্যস্ততা, 
কুলীদের চিৎকার এবং হইচই টের পাওয়া যাচ্ছে । 

পরমে*বর কব্জি উলটে ঘাঁড় দেখল । এখন পাঁচটা বেজে সাত। বাগর 
নিচে আর শঃয়ে থাকা একেবারেই ঠিক হবে না। যে কোন সময় হীঞ্জন স্টাটঃ 
দিতে পারে । এক সেকেণ্ড আর শুয়ে না থেকে ঝট করে বাইরে বোরয়ে এল 
পরমেন্বর । আর বেরুতেই তার চোখে পড়ল মাইকেল পেরেরা তার বাহন 
নিয়ে ইঞ্জনে ফিরে এসেছে । গা সিগন্যাল দিলেই সে স্টার্ট দেবে । 

লাক ভালো, ঠিক সময়েই সে গাঁড়র তলা থেকে বেরুতে পেরেছে । আর 
দেরী করলে আংটায় আটকানো পাটাতন থেকে পড়ে যেতে পারত । আর ট্রেনের 
তলায় পড়লে নীট রেজাল্ট ক হতে পারে, পরমেশ্বর তা ভালো করেই জানে । 
স্ট্রেট তাকে মর্গে চলে যেতে হতো । 

গুডস ট্রেনটার পাশে দাঁড়য়ে পরমেশ্বর ভাবতে লাগল, এখন সে ক 
করবে? অবশ্য মোটামুটি সে ঠিকই করে রেখেছে, এই ট্রেনে করেই যাবে। 
তারপর একটা চান্স তোর করে অপারেশন চালাবে িণ্তু ট্রেনটা স্টার্ট না করলে 
তো যাওয়া যায় না। 

আচমকা গাের হুইসল শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা গলায় 
চেীচয়ে উঠে মালগাঁড়টা প্রেগন্যান্ট মেয়েমানঃষের মতো হেলেদুলে গদাইলস্করী 
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চালে চলতে লাগল । পরমেশ্বর আর দোর করল না। একটদু দৌড়ে গিয়ে 
এক লাফে ইঞ্জিনের ফুটবোডে উঠে পড়ল । 

পেরেরা তাকে দেখতে পেয়েছিল । একট? অবাক হয়েই বলল, আরে 
আপা । 

পরমেশ্বর বলল, 'আমাকে একবার আসানসোল যেতে হবে । আপনাদের 
সঙ্গে গেলে আপাত্ত নেই তো ?? 

'আপাঁন যাবেন, তাতে আপাঁত্ত কিসের ? উঠে আসুন স্টার স্টিফেন । 
বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে? 

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভোর মাচ ।”বলতে বলতে 'সশড় বেয়ে ইঞ্জিনের 
ভেতর চলে এল পরমেশ্বর । তারপর পেরেরা এবং তার আ্যাসস্ট্যাণ্টেদের 
একাঁদকে রেখে আরেক কোণে ইঞ্জনের দেয়াল ঘে“ষে দাঁড়াল । 

পেরেরা ভোরবেলা উঠেই রেস্ট রুম থেকে চলে এসেছিল । অত সকালে 
ব্রেকফাস্ট সেরে আসতে পারে নি। তবে সঙ্গে করে রঁট, চঁজ, কলা আস্ত 
ডমাঁসদ্ধ আর ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসোছল । 

রুটি ফুটি বার করে পেরেরা সবার সঙ্গে পরমে*বরকেও দিল । পরমেশ্বর 
যাক ইউ ভোর মাচ” বলে খেতে শুরু করল । খেতে খেতে এলোমেলো 
গল্পও চলতে লাগল । 

এক সময় দেখা গেল রোদ উঠে গেছে আর গুডস ট্রেনটা টাটানগর পেছনে 
ফেলে অনেক দূর চলে এসেছে । 

পরমেশ্বর ঝট করে একবার ঘড়ি দেখে নিল । এখন আটটার মতো 
বাজে ৷ কাঁটায় কাঁটায় ন'্টায় লোলে রেল লাইন ফাঁক করে কোল মাইনে 
যাবার রাস্তা ক্রিয়ার করে রাখবে । হাতে মান্ধ ঘণ্টাখানেকের মতো 
সমর রয়েছে । এর ভেতর অপারেশনের কাজ শুরু করে দিতে হবে। 

পরমেম্বর মুখ বাড়িয়ে এবার বাইরের দিকটা দেখে নিল । এখানে 
পাশাপাঁশ দুটো লাইন রয়েছে । গুডস ট্রেনটা সেকেপ্ড লাইন দিয়ে যাচ্ছে । 
কিন্তু কোল মাইনের দিকে গাঁড়টাকে নিয়ে যেতে হলে ফার্স্ট লাইন দিয়ে 
যেতেই হবে । 

পরমেশ্বর তার চোখ দুটো এবার পেরেরার দিকে ফেরাল। তারপর 
জিজ্ঞেন করল, "আচ্ছা পেরেরা সাহেব, আপাঁন বদ্বে থেকে ক্যালকাটা গুডস 
ট্রেন নিয়ে এই প্রথম যাচ্ছেন 2, 

পেরেরা বলল, প্রথম ক বলছেন! কম করে দু-তিন শো বার গোঁছ। 
এই মাসেই তো দু'বার এসোছ । দিস ইজ থার্ড টাইম ।, 

“ও, তাই নাক । আচ্ছা 
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'বলুন।। 

বিদ্বে থেকে পরশ্যাদন কণ্ঠায় স্টার্ট করেছিলেন 2 

“বকেলে ॥ 

বরাবর কি বিকেলেই বদ্বে-ক্যালকাটা রুটে গুডস ট্রেন নিয়ে আসেন 2, 

“তা নয়, তবে বেশীর ভাগ সময়ই ওই সময়ে স্টার কার ।, 

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, “বকেলে স্টার্ট করলে এক রাত টাটানগরে 
হল্ট করে প্রত্যেক বারই এই সময়টা" চটপট কাঁব্জ উলটে ঘাঁড়টা একবার 
দেখে নিয়ে ফের বলল, মানে, এই আটটা দশফশে এখন আমরা যেখান 
ধদয়ে যাচ্ছ, সেখান দিয়ে যান ?, 

পেরেরা বলল, হ্যাঁ। তবে একজার আটটা দশ না-ও হতে পারে। 
দ-চার 'ানট এধার-ওধার হয়ে যায় অনেক সময় |, 

তা হোক। আমরা তো এখন সেকেন্ড লাইন 'দয়ে যাঁচ্ছি। একেবারে 
ক্যালকাটা পরন্তি কি সেকেপ্ড লাইনেই যাব 2 

না-না, তা কখনও হয় নাক ? খানিকক্ষণ পর ফাস্ট” লাইনে যাব ।” 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “কখন ফার্স্ট লাইনে যাবেন ? 

পেরেরা বলল, “কনস্রোল কেবিন থেকে ফার্ট লাইনে যাবার ্রিয়ারেন্স 
পেলেই ॥ঃ 

“ক রকম সময় ক্লিয়ারেন্স পাবেন বলে মনে হয় 2, 

“দশটার আগে নয়।, 

মাকড়া বলে কী! তারা এখন যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে 
কোল মাইনটা খুব দূরে নয়। ক্যালকুলেসন অনুযায়ী ঘণ্টা খানেকের ভেতর 
অর্থাৎ ন'টা নাগার্দ তারা ওখানে পেশছে যাবে । ীকন্তু দশটার আগে যাঁদ 
রুয়ারেন্স না পাওয়া যায় সেকেন্ড লাইন থেকে ফাস্ট লাইনে যাওয়া যাবে 
না। ফাস্ট্ট লাইনে যেতে না পারলে গোটা অপারেশনটারই বারোটা বেজে যাবে । 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, এই সময়টা ফার্ট লাইনে ক্রিয়ারেন্স দ্যায় 
নাকেন?, 

এমনভাবে পরমেশ্বর একের-পর-এক প্রশ্নগুলো করে যাচ্ছে যাতে সন্দেহ 
করার কু নেই । পেরেরা ভাবাছল এটা তার নতুন ফ্রেণ্ডের কৌতুহল 
মাত । সে বলল, 'দেবে কী করে? দশটার মধ্যে দুটো মেইল ট্রেন 
ফাস্ট লাইন 'দয়ে ক্যালকাটার দক থেকে আসবে । এখন ও লাইনে গেলে 
ডৌফানিট আযাকীসডেন্ট 1 

পরমে*বরের শিরদাঁড়া 'দয়ে বরফের মতো কিছ যেন ছুটে গেল। 
ব্যাপারটা ঘত সহজ ভাবা গিয়েছিল ততটা সহজ নয়। ওয়াজ্ডে তার এখনও 
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অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে । জনগণ তার সারভিস নেবার জন্য লাইন 
দিয়ে দাঁড়য়ে রয়েছে । এত লোককে পথে বাঁসয়ে ট্রেন আযাকীসডেণ্টে নিজেকে 
ফানশ করে ফেলার মানে হয় না। পীপল অর্থাত জনগণের জন্য তাকে 
এখনও অনেক, অনেক বছর সুস্থ দেহে বেচে থাকতে হবে । 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, মেইল ট্রেন দুটো ফার্স্ট লাইন দয়ে কখন 
পাস করবে 2, 

পেরেরা ভূর কংচকে কাঁ ভাবল । তারপর বলল, “একটা ট্রেন যাবে 
ন*্টা সোয়া নণ্টায়। আরেকটা তার 'মীনট কুঁড়-পণচশ বাদে ।? 

প্রথম মেইল ট্রেনটা যাঁদ ন্টা সোয়া ন'টায় আসে তা হলে একটা রিস্ক 
নেওয়া ঘেতে পারে । নো রিস্ক নো গেইন। নেক্সট দ্র মিনিটের মধ্যে যা 
সে করবে সেটা ঠিক করে ফেলল পরমেশ্বর । নাভগুলোকে টান টান করে 
একবার পেরেরা এবং তার আাসস্ট্যান্টদের দেখে নিল সে। তার সামনের 
ঈদকে লোকগুলো রয়েছে । সেটা পরমেশ্বরের পক্ষে দারুণ আযডভাণ্টেজ। 
অন্ততঃ পেছন দক থেকে ওরা আযাটাক করতে পারবে না। 

মানট খানেক কাটল । এখন আর পরমেশ্বর কিছ জিজ্ঞেস করছে না। 
পেরেরা দু পা এগয়ে ইঞ্জিনের স্পীডোমিটারের কাঁটা দেখতে লাগল । একটা 
স্টোকার বেলচায় কয়লা তুলে বয়লারের ঢাকনা খুলে ভেতরে ছঃড়ে দিল। 

পরমে*্বর আস্তে আস্তে একটা হাত হিপ পকেটে ঢ্যাকয়ে রিভলবার বার 
করে নিয়ে এল । সেটা পেরেরাদের দিকে তাক করে চাপা 1হমমাখানো গলায় 
বলল, “এই যে মস্টাররা 

ঘাড় ফরিয়েই তিনটে লোক চমকে উঠল । পেরেরার পা দ্বটো কাঁপতে 
কাঁপতে হিতে হাঁটুতে ঠোকাঞ্জাক হয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে 
তার। অন্য লোক দুটোর চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেছে । 

দাঁতকপাটি লাগা মূখে কাঁপা গলায় পেরেরা বলল, এটা কী মিস্টার 
স্টিফেন 2, 

“রভলবার ।, 

“ওটা নামান স্যার । হুট করে বুলেট বোঁরয়ে যেতে পারে । মজাক 
করবেন না, স্টার স্টিফেন |” 

মঙ্জাকের ব্যাপার নয় পেরেরা | ট্রেন থামিয়ে ফাদারের সুপতুত্ুর হয়ে 
নেমে যাও ।, 

"কিন্তু স্যার, গার্ড সিগন্যাল না দিলে ট্রেন তো থামানো যায় না।, 

একটা দুর্দশন্ত খাত ঝেড়ে পরমেন্বর বলল, “আম সিগন্যাল 'দচ্ছি। 


থামাও |? 
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পরমে*্বর যখন পেরেরার সঙ্গে কথা বলছে, সেই সময় একটা স্টোকার 
কয়লার চাঙড়া তুলে নিয়েছে হাতে। উদ্দেশ্য, গায়ের জোরে চাওড়াটা 
পরমেশ্বরের 1দকে ছঃড়ে মারা । কিন্তু পরমেন্বরের চোখ হল কয়েক ডজন। 
সেখানে ধুলো ছিটানো সোজা না। চোখের পাতা নড়বার আগেই একটা 
বুলেট বেরিয়ে গিয়ে প্ঠোকারের হাতের চাঙডাটা গঃড়ো করে দিল। প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই পরমেশ্বর চিৎকার করে উঠল, কিয়লাটা উড়িয়ে দিলাম । 
শুয়ারকে বাচ্চে এর পরের বুলেট ভের খুলর ভেতর ঢুকে যাবে । বলেই 
পেরেরার দিকে ফিরল, “এক গানটের মধ্যে গাঁড় থাঁময়ে না নেমে গেলে 
তিনাট লাশ ফেলে দেব ।, 

পেরেরা আর একটা কথাও বলল না। কাঁপা হাতে কী সব পাাল-টুলি 
টেনে ট্রেন থামিয়ে সঙ্গীদের দিয়ে ওধারের দরজা দিয়ে নেমে গেল । পেরেরা 
ভেবেই পাঁচ্ছল না, এ রকম একটা ব্যাপার কী করে ঘটে গেল! যে 
লোকটা রেলের মেকানক, তার মতোই যে ক্যাথলিক, যাকে তার একটা 
দারুণ ভালোমানুষ মনে হচ্ছে, বন্ধঃর মতো যাকে আদর করে ই্জনে তুলে 
এনেছে, সেই লোকটা িভলবারের নল দোঁখয়ে তাকে যে নামিয়ে দতে পারে, 
এ রকম একটা ব্যাপার কিছুতেই তার মাথায় ঢুকাছল না। ওয়ার্ডে 
কোন মানুষকেই ব্াঝ আর 'ব*বাস করা চলে না। 

পেরেরারা যে দরজা 'দয়ে নেমে গেছে, পরমেশ্বর সোজা সেখানে চলে 
এল । পেরেরারা নেমে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে দাঁড়য়ে ছিল। যেখানে গাড়িটা 
থেমেছে তার পাশেই খাদ । খাদের ওপারে মাঝারি পাহাড় । খাদে গাছপালা 
বিশেষ নেই । 

এই লোকগুলো কাছাকাছি থাকলে অনেক অস্ীবধা। যে কোন সময় 
তারা ঝামেলা পাঁবয়ে ফেলতে পারে। ট্রেন ফেলে তারা সহজে পালিয়ে 
যাবে না। 

পরমেশ্বর রিভলবার দৌঁখয়ে চেচিয়ে উঠল, মাকড়ারা এ খাদে নেমে, 
ওধারের পাহাড়ে গিয়ে ওঠ কুইক কুইক--" 

উধবন্বাসে খাদে নেমে ওধারের পাহাড়ের ?দকে চলে গেল পেরেরারা । 

এখন খাঁনকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। হাতের ফাঁক গলে টাইম বেরিয়ে 
যাচ্ছে । আর দোর করা ঠিক হবে না। হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে লাফ দিয়ে 
নেখে পড়ল পরমেশ্বর । 

সোমেশ্বর খবর দিয়েছিলেন ইপ্জিনের লাগোয়া পর পর তিনটে বগিতে 
লাইফ সোৌভং ওষুধ রয়েছে । এতে স্দাবধেই হয়েছে পরমেশ্বরের পক্ষে । 
এখন ইঞ্জনসদ্ধ এই বাঁ তিনটেকে আলাদা করে ফেলতে হবে । 
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তিন নদ্বর বাঁগটা যেখানে মোটা হুক দিয়ে চার নম্বর বাঁগর সঙ্গে 
আটকানো রয়েছে স্ট্রেট সেখানে চলে এল পরমেশ্বর । দুই বাঁগর মাঝখানের 
হুক দুটো জ্যাম হয়ে আটকে আছে । শরীরের সবটুকু জোর দুই হাতে 
জড়ো করে হুকটা খোলার চেষ্টা করল পরমেশ্বর নকন্তু হুক দ্রটো যেমন ছিল 
তেমাঁনই রইল ; এক চুলও নড়ানো গেল না। 

পরমে*্বর আর ট্যানাহ্যাঁচড়া করল না। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে আযাঁসডের 
বোতল বার করে হকের ওপর আযাঁসড ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হকের 
লোহা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নীল ধোঁয়া বেরুতে লাগল । নাকে রুমাল বেধে একটা 
করাত বার করে ক্ষয়ে যাওয়া জায়গাটা কাটতে লাগল পরমেশ্বর । তিন চার 
শমানটও লাগল না; হুক কেটে গেল। 

কাজটা বনা ঝামেলায় হয়ে যাবার পর পরমে*বর দুই বার ফাঁক থেকে 
বোরয়ে এসে দেখল, হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে গার্ড দৌড়ে আসছে । তার সঙ্গে 
দুটো রাইফেলওলা আর্ড গার্ড । আচমকা 'ীবনা সগন্যালে ট্রেন থেমে 
যাওয়ায় ওরা দারুণ ঘাবড়ে গেছে । গার্ডের জন্য নাঁদম্ট কামরা থেকে নেমে 
ওরা ইঞ্জিনের দকে আসছে খোঁজখবর নেবার জন্য | 

কিন্তু ইঞ্জন পযন্ত ট্রেনের গা আর আমর্ড গাড় দুটোকে পেশছৃতে 
হল না। তার আগেই ওয়াগনের আড়াল থেকে রিভলবার দিয়ে ফায়ার শুরু 
করল পরমেশ্বর । আমর্ড গার্ডরা এবং রেলের গার্ড থমকে দাঁড়িয়ে 
গেল। কেননা পরমেশ্বর তাদের দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ওরা তাকে দেখতে 
পাচ্ছে না। 

এাদকে ঝাঁক ঝাঁক গ্রীল ছএড়ে যাচ্ছে পরমেশ্বর । এমন ভাবে ছড়ছে যাতে 


কারো গায়ে না লাগে । 
অদৃশ্য অপোনেন্টের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব ব্যাপার । গ্ার্ডরা আযাবাউট 


টার্ন করে পেছন দিকে গৌরফিক স্পীডে দৌড় লাগাল । আর সেই মওকায় 
পরমেশ্বর ওয়াগনের তলা "দরে ?দয়ে ইঞ্জনে এসে স্টার্ট বয়ে দিল । 

পেরেরারা ওধারের পাহাড়ে গিয়ে উঠোঁছল । তিনটে বাঁগসহদ্ধু হীঞ্জনটাকে 
চলে যেতে দেখে তারা হাত পা ছংড়ে চেশ্চাতে লাগল," হারামী ডাকু গাঁড় নিয়ে 
ভেগে যাচ্ছে । পাকড়ো শালেকো, পাকড়ো শালেকো-, 

পরমে*্বর ওদের চিৎকার শুনেও শুনল না। শুধু বলল, 'শ্‌য়ারের 
বাচ্চারা, কনট্রোল কৌবনে গিয়ে খবর দে, গুডস ট্রেনের বগিগুলো রাস্তায় 
দাঁড়য়ে আছে। পেছন থেকে অন্য ট্রেন এলে আযাকীসডেণ্ট হবে ।” তারপর 
টপ স্পীড তুলে ইঞ্জিন চালাতে লাগল । কিছঃক্ষণ আগে পশচশ-ীতারিশটা 
বাগ টানতে হীর্জনটার জিভ বোঁরয়ে যাঁচ্ছল । আ্যাডভান্ন স্টেজের প্রেগনান্ট 
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মেয়েমানষের মতো হ্যা হ্যা করতে করতে আসাঁছল সেটা । কিন্তু এখন মোটে। 
তিনটে বাঁগ নিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে ঝড় তুলে উড়ে যাচ্ছে। 

দুর্দান্ত স্পীড তোলার কারণও রয়েছে । পেরেরা বলেছে ন'টা মওয়া 
নণ্টায় উল্টো দক থেকে একটা ট্রেন আসবে । সেটার সঙ্গে ক্রাসং হবার 
আগেই ফার্ট' লাইনে গিয়ে কোল মাইনের দিকে চলে যেতে হবে । 

মিনিট পনেরো দারুণ জোরে চালাবার পর স্পীড কমিয়ে আনল পরমেশ্বর | 
কেন না এবার তাকে পাশের লাইনে যেতে হবে। 

মিনিট দুই তিন আস্তে আস্তে যাবার পর সেরে লাইন থেকে ফাস্ট 
লাইনে যাবার জন্য কোণাকুণ একটা ছোট লাইন চোখে পড়ল । কিন্তু এমানতে 
ফাস্ট লাইনে যাবার উপায় নেই। কেননা কনট্রোল কোবন থেকে পুলি 
টেনে ছোট লাইনটা যতক্ষণ না ফাঁক করে দিচ্ছে ততব্দণ সেকেগড লাইন দিয়েই 
যেতে হবে । কিন্তু কখন কনদ্রোল কেবিনের মাকড়ারা পীল টানবে, সেই; 
আশায় বসে থাকলে অপারেশনটা কছুতেই করা ধার না। 

হীঞ্জনটা ডেড স্টপ করে সেই হ্যান্ডব্যাচা নিয়ে নেমে পড়ল পরমেন্বর । 
তারপর প্লাস আর রেঞ্জ দয়ে লাইনের গায়ের বরাট বিরাট স্ক; খুলে চ্যাপ্টা- 
মতো এক রডের চাড় দিযে লাইন ফাঁক করে ফেলল । তারও পর হীর্জনটাকে 
তিনটে বগিসহদ্ধ ফাস্ট” লাইনে খানিকটা ঢ্াকয়ে এনে স্কুগুলো ফের আটকে 
রডের চাড়ে ছোট লাইনটাকে আবার জুড়ে দিল। এখন কোন ট্রেন সেকেন্ড, 
লাইন থেকে ফাস্ট লাইনে আসতে পারবে না। 

পরমেশ্বর দৌড়ে গিয়ে আবার ইঞ্জিনে উঠে স্টার্ট বদল । তারপর মিনিট 
কুঁড়-পণচশের ভেতর অপারেশনের জায়গায় চলে এল । আর তখনই দুটো 
ব্যাপার তার চোখে পড়ল । লোলে কোল মাইনের ?দকে যাবার লাইন ফাঁক 
করে একপাশে দাঁড়য়ে রয়েছে আর অনেক দূরে একটা ট্রেন দেখা যাচ্ছে। 
ফাস্ট লাইন 'দিয়ে সেটা গাঁক গাঁক করতে করতে দৌড়ে আসছে । পেরেরা 
এই ট্রেনটার কথা আগেই জানয়োছল। 

মেইল ট্রেনটা পাঁচ নেটের ভেতর এখানে চলে আসবে । কাজেই আর 
দৌর করা চলবে না। প্রথমত, আযকসিডেশ্টের ভয় । দ্বিতীয়ত, পরমেশ্বর 
চায় না তার কাজের কেউ উইটনেস থাকুক । মেইল ট্রেনের ড্রাইভার, গার্ড 
বা প্যাসেঞ্জাররা যেন দেখতে না পায় একটা হীঞ্জন তিনটে বাঁ নিয়ে কোল 
মাইনের দিকে যাচ্ছে । পরমেম্বর দ্রুত হীঞ্নটাকে কোল মাইনের রাস্তায় 
টুঁকয়ে চিংকার করে লোলেকে বলল, “ঝটপট রড 'দয়ে লাইনের মুখটা বন্ধ 
করে হীর্জনে উঠে পড় ।, 

বলামান্র লাইনটাকে আবার আগের মতো আটকে দিয়ে ইঞ্জিনে উন্ভল লোলে। 
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পরমেশ্বর এক মিনিটের মধ্যে গাড়িটাকে সামনের একটা ছোটখাটো পাহাড়ের 
আড়ালে নিয়ে গেল। এখন আর মেইন লাইন থেকে তাদের কেউ দেখতে 
পাবে না। 

পাহাড়টার ওধার থেকে রেল লাইনটা সোজা কোল মাইনের গা ঘেষে নদশর 
দকে চলে গেছে । সোঁদকে যেতে যেতে টের পাওয়া গেল, মেইন লাইন 'দয়ে 
গাঁক গাঁক করে মেল ট্রেনটা বোৌরয়ে যাচ্ছে। এখানে আসতে কয়েক মানিট 
দোর হলে কী হতো ভাবা যায় না! পরমেন্বর অবশ্য তা ভাবতেও 
চায় না। 

পাশ থেকে লোলে বলল, “গুরু তোমার মতো চীজ হোল লাইফে দোঁখ ন। 
ক করে মালগাঁড থেকে ইঞ্জিন আর বাঁগ তিনটে হাঁপস করে নিয়ে এলে 2, 

পরমেশ্বর গুডস ট্রেন অপারেশনের” ফাইনাল স্টেজের কথা ভাবাছল। 
'অন্যমনস্কর মতো বলল, পরে শযানস ।, 

ধলা ভগবানের চাইতেও তোমার পাওয়ার বৌশ গুরু ।। 

'লাছস ? 

ইয়েস। এখন কী করবে 2, 

“একট: ওয়েট কর 

খাঁনকক্ষণ চুপচাপ । অনেক দনের মরচেধরা অকেজো রেল-লাইনের 
ওপর 'দয়ে ঘঘর ঘষর শব্দ করতে করতে হীঞ্জনসহদ্ধ বাঁগ তিনটে এগিয়ে 
যেতে লাগল । 

একসময় পরমে*বর জিজ্ঞেস করল, “আমাদের গাঁড়টা কোথায় রেখোছিস ? 

লোলে বলল, “ওধারের একটা পাহাড়ের পেছনে ॥, 

“তোকে কেউ রেল লাইন ফাঁক করতে দেখেছে 2 

“এ শ্লা'র জায়গায় কোন লোক আছে যে দেখবে! কাল রাঁত্তরে এখানে 
এসৌছ । তুমি আসার পর এই ফার্ট মানুষের থোবড়া দেখলাম । মাইরি 
. গুরু, এমন জায়গায় পাঁতিয়োছলে, হোল নাইট ঘুমোতে পাঁর নি। গাঁড়র 
কাঁচ তুলে চোখের পাতা ফাঁক করে বসে ছিলাম ।' 

“কেন রে?) 

ভয়ে গুরু, ভয়ে । কোথাও শলা মানুষ-ফানূষ নেই, লাইট নেই। 
অন্ধকারে চারাঁদকে সাপ-ফাপ ঘোরাঘতীর করছিল ; বাচ্চা ছেলেরা যে রকম করে 
কাঁদে সেরকম আওয়াজ ছেড়ে কী যেন শ্লা পাঁথ ডাকছিল। শিয়ালেরা কত 
বার যে আমাকে দেখে গেছে ! দু বার দুটো চিতা এসে গাঁড়র বাঁড আঁচড়ে 
' দিয়ে গেছে । হর্ন ঝেড়ে ঝেড়ে খজড়াগুলোকে ভাঁগিয়োছ ।, 
রাতটা তা হলে ফাইন কারিয়েছিস !, বলে পরমেশ্বর হাসতে লাগল। 
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লোলে বলল, আমাকে চিতার স্টমাকে ঢোকাবার তাল করে «এখন তুমি 
হাসছ গরু !, 

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। 

কথায় কথায় ইপ্সিনটা কোল মাইনের হাঁকরা মুখটার কাছাকাছি চলে 
এসৌছল । এখান থেকে তিন-চার শো গজ দূরে সেই নদীটা। নদীর ওপারে 
পাহাড় ; পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গল । রেল লাইনের মাঝখানে এবং দু-ধারে 
যত দূর চোখ যায়, ঝোপ-ঝাড় আর আগাছা গাঁজয়ে উঠেছে । সে সবের 
মধ্যে এলোমেলো কয়লার চাঙড়া ছড়িয়ে আছে । দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় 
এই পাঁরত্যন্ত জায়গায় বেশ কয়েক বছর মানুষজন আসে নি। 

ইঞ্জনের শব্দে চারাঁদকের গাছপালার মাথা থেকে হাজার হাজার পাঁখ 
হঠাৎ ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটিয়ে চেশ্চাতে চেচাতে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে । 

পরমেম্বর ছুই দেখাঁছল না। এখন অপারেশনের ব্যাপারটা ফাইনাল 
স্টেজে এসে গেছে । নারভগুলো টান টান করে সে দেখল, হীর্জনটা এইমান্র 
কোল মাইনের মুখ পোরয়ে গেল । এখান থেকে নদী দুশো গজের মধ্যে | 

পরমেশ্বর গাঁড়র স্পীড খাঁনকটা কাময়ে লোলেকে বলল, নামতে পারবি 2, 

লোলে বলল, “কী বলছ মাইরি গুরু । যখন অন্যের পকেট থেকে মালকাঁড় 
হাঁপস করে জের পকেটে ঢোকাতাম তখন ডেহীল কলকাতার চাল; 
ট্রাম-বাস থেকে পাঁচশো বার উঠতাম, নামতাম ।' বলতে বলতে হীঞ্জনের পান্দানি 
বেয়ে ঝট করে নেমে গেল সে। 

একটু পর হীপ্রীনটা চালু রেখে পরমে*বরও নেমে পড়ল । আর গাড়িটা 
নদীর 'দকে এগিয়ে যেতে লাগল । 

লোলে চলন্ত ইঞ্জনটা দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল, গুরু, গাঁড়তে 
উঠে এক্ষ2ীণ হীঞ্জনটা বন্ধ কর। নইলে নদীতে পড়ে যাবে।” 

পরমেম্বর আস্তে করে বলল, মূখে তালা ঝুলিয়ে চুপচাপ দেখে 
ঘা মাকড়া-, 

লোলে আবার কী বলতে যাঁচ্ছল, তার আগেই হোল ওয়াল্ডকে চমকে 
দিয়ে প্রচণ্ড একটা শব্দ উঠল। ইঞ্জিনসুদ্ধ তিনটে বাগ ততক্ষণে খাড়া পাড় 
থেকে আড়াইশো ফুট িচে নদীতে গিয়ে গড়েছে । 

ভ্বমকম্পের মতো অনেকক্ষণ চারপাশের গাছপালা, পাহাড়, নদী এবং ফাঁকা 
কোল মাইন থরথারয়ে কাঁপল । ঝাঁক বাঁক পাঁখ এই এয়া ছেড়ে পাঁলয়ে 
গেল। ওধারের জঙ্জাল ফড়ে অগ্ুণীত হাঁরণ, খরগোশ, শজার; এবং অন্যান 
জন্তু-জানোয়ার চিৎকার করতে করতে উধ্ব্বাসে দৌড়ুতে লাগল । 

অনেকটা সময় পর মাটির থরথরাঁন যখন থামল, পাঁখ এবং জন্তুদের চিৎকার 
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থাতিয়ে জঙ্গল, পাহাড় আর কোল মাইনের চারপাশ শান্ত হয়ে এল, সেই সময় 
পরমেশ্বর লোলেকে নিয়ে নদীর একেবারে ধারে চলে গেল। ঝুকে দেখল, 
ইঞ্জিন বা তিনটে বাগর এক টুকরো লোহা বা কাঠও কোথাও দেখা যাচ্ছে না ॥ 
গভীর জলের তলায় সেগুলো ডুবে গেছে । 

লোলে বলল, “এটা কাঁ হলো গুর্‌ 

পরমেশ্বর বলল, “অপারেশন কমগ্লীট করলাম । ওয়াল্ডের কোন মাকড়া 
এ ই্জন-ীফাঁজনের খবর পাবেনা । দ্যানয়া থেকে এ গাঁড়টা স্রেফ ভ্যানশ 
হয়ে গেল। চল শ্লা- 


আরো ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল, মেগ লাইনের কাছাকাছি একটা 
ছোটখাটো পাহাড়ের আড়ালে সেই িমুজিনটায় এসে উঠেছে পরমেশ্বর আর 
লোলে। এখান থেকে আধ মাইলের মতো একটা সমতল মা পেরুতে 
পারলেই হাইওয়ে । 

কিছুক্ষণের মধ্যে পরমেশ্বররা হাইওয়েতে এসে উষল। তেলতেলে মসৃণ 
রাস্তাটা বাঁ ঈদকে গেছে টাটানগরে, ডান দিকে কলকাতায় । ওরা কলকাতার 
ধদকে গাঁড় ছোটালো । 

কয়েক শো গজ যাবার পর আচমকা দেখা গেল উল্টোঁদক থেকে একটা 
প্রাইভেট কার বাতাসে ঝড় তুলে উড়ে আসছে । গাড়িটা চালাচ্ছে একটি 
মেয়ে । তার চোখে বিরাট গো গো চশমা । মুখটা খুব চেনা চেনা 
লাগছে । 'স্টয়ীরংএ হাত রেখে ভুরু কঃচকে তাকয়ে রইল পরমেশ্বর । 

কাছাকাঁছ আসতেই পাশ থেকে লোলে চেশচয়ে উঠল, গুরু, তোমার 
সেই এইট এইটি ভোল্ট মাহীর ॥, 

পরমেশ্বর এবার চনে ফেলল । হেমা-হেমা সারন। সঙ্গে সঙ্গে 
চমকে উঠল সে। এই নিয়ে তিনবার তিন জারগায় হেমার সঙ্গে দেখা হল । 
একবার এয়ারপোর্টে, একবার হোটেলে, একবার এইখানে । যেখানেই কোন 
অপারেশনে যাচ্ছে সেখানেই মেয়েটা হাঁজর হচ্ছে। প্রথম দূ বার খটকা 
লাগলেও তেমন কোন সন্দেহ হয় ন। মনে হয়োছল, হয়ত নজের কোন 
দরকারী কাজে সে-ও হোটেলে বা এয়ারপোর্টে গেছে । ীকন্তু এখন সে 
পুরোপযীর নিঃসন্দেহ হয়ে গেল; মেয়েটা তাকে অনবরত “ফলো? করে যাচ্ছে। 
সে কোথায় কোন অপারেশনে যাবে, আগে থেকে নিশ্চয়ই খবর পেয়ে যাচ্ছে 
হেমা । কিন্তু খবরটা তাকে দচ্ছে কে? তা ছাড়া হেমা মেয়েটা আসলে 
কেট বাইরের ক থেকে দেখতে গেলে গারমেণ্ট এক্সপোর্টের একটা বজনেস 


আছে তার । হীণ্ডিয়ায় বিজনেস ওয়াজ্ডে যে ক'জন এণ্টারপ্রাইীজং মেয়ে 
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আছে, হেমা তাদের একজন । একটা বিরাট আঁফসও খলেছে সে। তেমন 
আঁফস তো পরমেশবরেরও আছে। তবে কি তার অফিসের মতো হেমার 
আঁফসও একটা ক্যামোফ্রাজ ; সে যেমন রণজয় হালদারের লেবেল গায়ে সেন্টে 
ধরে বেড়াচ্ছে তেমান এ মেয়েটাও কি আর কারো সেক-আপ এবং নাম 
নিয়ে ঘুরছে ? তার মতো হেমাও কি নকলী মাল? হেমা যে-ই হোক, 
কলকাতায় ফিরে এবার হেমার ব্যাপারটা উল্টেপাল্টে দেখতে হবে । 

ধাঁ ধাঁ করে হেমার গাঁড়টা পাশ দিয়ে বোরয়ে গেল। পরমেশ্বর 
রেলের মেকানিক আর লোলে সদ্গরজর মেকআপ নিয়ে আছে। মেয়েটা 
নিশ্চয়ই তাদের চিনতে পারে নি। 
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বিকেলে কলকাতায় ফিরে এল পরমে*বররা । গুডস ট্রেন অপারেশনের” 
পর হাইওয়ে দিয়ে আসতে আসতে এক জায়গায় গাঁড় থাময়ে ওরা দু'জন 
মেক-আপ তুলে আবার আঁরাঁজন্যাল পরমেশ্বর আর আঁরাজন্যাল লোলে হয়ে 
গিয়োছল । 

নথ ক্যালকাটার সাবার্বে এসে তাদের সেই বাঁস্তর কাছাকাছি লোলেকে 
গাঁড় থেকে নামিয়ে দিল পরমেশ্বর । বলল, “তুই বাঁড় চলে যা, 

লোলে 1জজ্ঞেস করল, “তুম যাবে না গুরু 2, 

না। এক্ষাণ গিয়ে সোমে*বর মাকড়াকে “গুডস ট্রেন অপারেশনের 
পোর্ট দিতে হবে । তা ছাড়া আসল কাজ এখনও স্টার্ট করতে পার 
না। আমতাভ সেনের কেসটা দু-চার দিনের ভেতর 'ফাঁনশ করে ফেলতে 
হবে।, বলতে বলতে আচমকা কিছু মনে পড়ে গেল তার। বলল, “ইণ্টার- 
ভউর চিঠি পেয়েছিস ?, 

“পেয়োছ গুরু ।, 

“আজ বেস্পাঁতবার । নেক্সট মানডে ইণ্টারভিউ । স্কুলের আর ক্যারেন্ারের 
সার্টীফকেট দুটো নিয়ে যাব |, 

'ও-কে গুরু ॥, 

লোলে চলে যাচ্ছল। তাকে ডেকে ফেরাল পরমে*বর । “আরেকটা কথা 
শুনে যা।, 

লোলে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বল।, 

ইনণ্টারীভউতে মেক-আপ নিয়ে যাব । এমন মেক-আপ 'নাঁব যাতে পরে 
তোর থোবড়া দেখলে যেন কেউ চিনতে না পারে ।, 

কেমন করে মেক-আপ নিতে হয় লোলেকে তা 'শাঁখয়ে দিয়েছে পরমেশ্বর | 


এককালের থার্ড ক্লাস ছি'চকে পকেটমারকে ভেঙেচুরে ঘষে-মেজে নিজের মতো 
করে ঢালাই করে নিয়েছে সে। ছোকরার সারা গায়ে এখন পরমেশবরের 
দু্যাম্প মারা । লোলে বলল, “মেকআপের ঝামেলায় ফেলতে চাইছ 
কেন গুরু 2, 

পরমেশ্বর লোলের থুতনিতে টুসকি মেরে বলল, “আঁমতাভ সেনের 
ফ্যান্তীরতে ধম্মকম্ম করতে তো যাচ্ছ না। অপারেশনের পর যাঁদ তোমাকে 
1চনতে পারে পিঠের চামড়া খুলে হাতে ধাঁরয়ে দেবে । বুঝেছ মাকড়া ?, 

বিঝোছ গুরু । এখন বল, কী মেকআপ নেব 2, 

'গেয়ো ইয়ং ম্যানের। চিরুনি দয়ে চুল সামনের দিকে টেনে দিবি । 
গিাথ কাটাব না। থুতাঁনর কাছে জড়ুল বাঁসয়ে 'দাব, নাকের তলায় ঝণটা 
গোঁফ । কপালে একটা কাটা দাগ থাকবে । পরাঁব ঘরে কাচা খাটো ধুতি 
আর ফুলশার্ট। শার্টের গলার বোতামটাও আটকে 'দাঁব। পায়ে হাঁটু 
পর্যন্ত মোজা চাঁড়য়ে বুট জুতো | মনে থাকবে 2 

থাকবে গুরু । তুম যা বল কান দিয়ে বিলকুল সেফ ডিপোঁজট ভল্টে 
ঢুকে যায়। ফর িলেজ্গে। বাই--। লোলে আর দাঁড়াল না। বি. টি. 
রোড থেকে ডান দিকের একটা সর রাস্তায় গিয়ে ঢুকল । 


আরো ঘণ্টাখানেক পর পরমে*বর তার আযাপার্টমেন্ট হাউসে চলে এল । 
গনচের তলায় লিমুজিনটা পার্ক করে লিফটে সোজা ফোরটীনথ ফ্লোরে এসে 
বেল টিপতেই ছোটি সিং দরজা খুলে দিল। পাঁকনীজ কুকুরটাও দৌড়ে 
এসৌছল, লাফ দিয়ে পরমে*্বরের কোলে উঠে তার হাত এবং গাল চাটতে 
চাটতে কু'ই কু'ই করে গলার ভেতর থেকে অদুরে শব্দ করতে লাগল । 
ঝাড়া দুদন পর নিজের মাপ্টারকে পেয়ে একেবারে আস্থর হয়ে উঠেছে 
জন্তুটা। 

নরম লোমের গোছার ভেতর হাত ড্যাবয়ে সুড়সাড় দিয়ে আদর করতে 
করতে পরমে*্বর ড্রইং রুমে চলে এল । আর ছোটি সিং কোন রকমে বাইরের 
দরজায় 1ছটাঁকনি তুলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পরমে*বরের সামনে এসে দাঁড়াল। 
বলল, “সাব, কাল রাতকো হামারা ফ্ল্যাটমে চোর ঘুষা থা।, তার চোখে- 
মুখে এবং গলার স্বরে দারুণ উত্তেজনা । 

ভুরু কুচকে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় ছিলে ?, 

'ফ্ল্যাটমেই থা । লেকেন পাকড়ানে নেহী সাকা, শালে ভাগ গিয়া ।: 

'রাতে দরজা বন্ধ করে ঘুমোস নি? 

জী।, 
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“তবে ডুকল কী করে? 

“আপকো বেডরুমকে খিড়কিয়া তোড়কে ধুষা ।? 

পরমেশ্বর কিছুটা চমকে উঠল । আমার শোবার ঘরের জানলা 
ভে 

ছোটি সং ঘাড় কাত করল, “জী ।” 

চিল তো, দোখ।, 

বেডরুমে এসে পরমে্বর দেখল, সাত্য সাত্যিই একটা জানলার "গ্রিল কেটে 
কউ ঢাউস গর্ত করেছে । সৈই ফোকর দিয়ে যে কোন লোক ঢুকে পড়তে 
শারে। 

বেডরুমের পাশ দিয়ে সর; একটু প্যাসেজ চলে গেছে । খুব সহজেই 
[ইরে থেকে ধারালো করাত-ফরাত 'দয়ে 'গ্রল কাটা যায়। কন্তু এখানে 
চার কেন ঢুকবে? পরমেশ্বর 1জজ্ঞেস করল, "কিছ; চুর-ফীর গেছে 2, 

ছোটি সিং বলল, “নেহী জী। চোর করার আগেই আমার 'িদ ছুটে 
গল। আর চোর ঝটাকসে ভেগে গেল । তব 

কী? 

'চোর আপনার বেডরুম, বাথরুম আর ড্রইংরুমে ঢ;কে সব কিছ; ওলট- 
শালট করেছে ।, 

ব্রেনের ভিতর দিয়ে ইলেকাদ্রীসটি খেলে গেল পরমেম্বরের । বাথরুমের 
গাওয়ারের মাথায় আর ড্রইং্রূমের ডিভানের পায়ার গোপন গতে দেয়ালের 
'ভতরকার সিক্রেট আলমারর দুটো চাঁব রয়েছে। চোর সেই খোঁজে আসে 
টন তো? দৌড়ে প্রথমে বাথরুমে চলে গেল সে। দেখল, শাওয়ারের 
মাথাটা আগের মতোই রয়েছে । তার মানে এখান থেকে চাঁবটা বার করতে, 
পারে নি চোরটা। এবার পরমেশ্বর এল ড্রইংরুমে । একট আগেও সে, 
এখানে ছিল। তখন লক্ষ্য করে 'ন, এবার দেখল দুটো সোফা এবং ডিভানের 
কভার কাটা রয়েছে । চোর ভেবোছল, ওগুলোর ফোমের গাঁদর ভেতর কিছ 
আছে এবং খোঁজাখধীজ করেছে । চোখ কুচকে একট] ভাবতেই মনে হল, 
নিশ্চয়ই চোর সেই চাবি দুটোর জন্য হানা 'দয়োছল। 

চাঁবর কথা ভাবতেই রণজয় হালদারের নামে সুইস ব্যাঙ্কের সেই 
ডকুমেপ্টগুলোর কথা খেয়াল হলো পরমে*্বরের । নিশ্চয়ই চোরের উদ্দেশ্য 
ছিল সেই ডকুমেপ্টগুলো হাতিয়ে নিয়ে যাওয়া । ডকুমেন্ট এবং চাঁব দুটো 
ঠিকঠাক আছে কনা সেটা একবার দেখা দরকার । কন্তু ছোটি '1সংয়ের 
সামনে চাঁব বার করে দেওয়ালের গোপন আলমাঁর খোলা ঠিক হবে না॥ 
রাত্রে এক সময় দেখে নিতে হবে । 


চোর জোর চান্স নিয়েছে । পরমেশ্বর যখন গুডস ট্রেন অপারেশনে 
টাটানগরে, সেই সময় সে হানা দিয়েছিল । 

একটা কথা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না, রণজয় হালদারের নামে ওই 
ডকুমেপ্টগলো চোর কেন হাতাতে চায়? তার উদ্দেশ্যই বাকী? মোটামুটি 
সে চাবি এবং সিক্রেট আলমারর খবর পেয়েই কাল হানা 'দিয়োছিল। এই 
খবরটা সে পেল কী করে? শ্লা, ব্যাপারটা কেমন যেন ঝামেলা পাঁকয়ে 
যাচ্ছে। পরে এ নিয়ে চিন্তাশফন্তা করে দেখতে হবে । এখন গসোমেশ্বরকে 
একবার ফোন করা দরকার ৷ মাকড়া 'নিশ্যয়ই তার জন্য দম আটকে বসে আছে । 

ছোট সিংকে কিচেনে পাঠিয়ে ডুইংরুম থেকে স্ট্রেট বেডরুমে চলে এল 
পরমেশ্বর । তাদের কথাবার্তা আর কেউ শুনূক এটা সে চায় না। 

একবার আ্যাটেমপ্টেই সোমেশ্বরকে পাওয়া গেল । পরমেশ্বর বলল, স্যার, 
আপনার গুডস ট্রেন অপারেশন সাকসেসফূল ।, 

সোমেম্বর টোরাঁফক উচ্ছৰাসের গলায় বললেন, “ওয়ান লাখ কনগ্র্যা- 
ড্ুলেশনস । রিয়াল তোমার মতো 'জানয়াস ওয়াজ্ঞডে জন্মায় নি” একট: 
থেমে বললেন, প্রপূরেই খবর পেয়োছলাম, ওষুধের বগি তিনটে নিয়ে কে 
যেন ইঞ্জিন চালিয়ে উধাও হয়ে গেছে । তখনই বুঝোঁছলাম, এই সক্ষম 
হাতের কাজ ডোৌঁফাঁনটাল আমাদের পরমেশ্বরের ছাড়া আর কারো হতে 
পারে না) | 

পরমেম্বরের ভুরু কুণ্চকে গেল, “স্যার, আমার পেছনে স্পাই ফিট করে 
দিয়োছলেন নাক ?, 

সোমে*বর যেন চমকে উঠলেন, আরে না না, প্লীজ, অন্যভাবে ভেবো 
না। একটা লোক ঠিকই লাগিয়েছিলাম, স্পাইগার করার জন্যে না। 

রুক্ষ কক্শ গলায় পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “তা হলে কিসের জন্যে 2: 

তুমি যে কাজে গিয়োছলে তাতে দারুণ 'রস্ক ছিল । যাঁদ কোন বপদ- 
টিপদ ঘটে যায়, তা হলে লোকটা তোমাকে হেল্প করত। তেমন বুঝলে, 
আমাকে খবর দেবার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিলাম । তুমি ভুল বুঝো না কিন্তু 

সোমেশ্বর নামে এই মালখানাকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাকড়া তার 
পেছনে লোক ফিট করার যা কৈফিয়ত দিল, তাতে কিছ? বলাও যায় না, 
আবার তার সদ্বন্ধে পুরোপযীর সন্দেহটাও কাটে না। 

সোমেশ্বর আবার বললেন, 'কী, হল, কথা বলছ না যে? রাগ করেছ ?ঃ 

পরমেশ্বর আস্তে করে বলল, 'না।, 

একট; চপ করে থেকে কী ভেবে সোমেশবর একবার বললেন, “একটা 
ব্যাপার আমি বুঝতে পার নি।, 
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'কী?, 

“যে লোকটাকে তোমার হেল্পের জন্যে লাগিয়েছিলাম, সে তিনটে বাঁ 
নিয়ে তোমার উধাও হবার খবর পর্যন্ত পেয়েছে । তারপর তোমার আ্যান্টীভাঁ 
সম্পকে কিছ বলতে পারে নি। কী করলে বাঁগ তিনটে 'নয়ে ?, 

€য়াজ্ড থেকে হাপিস করে দিয়োছি 1? 

“কোথায় কী করলে একটু বল না। দারুণ 'কিডীরওসিটি হচ্ছে ।, 

“ওটা বলা যাবে না স্যার; ওটা আমার ট্রেড সিকেেট । তবে 

“ক 2? 

একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। বাগ তিনটেকে এমন জায়গায় 
হাঁপস করে দিয়েছি, যেখান থেকে হোল ইণ্ডিয়ার যত ভডিটেকটিভ-ীফটেকটিভ 
আছে, তাদের সেগুলো খঃজে বার করতে দুশো বছর লেগে যাবে । তাঁদদনে 
আপাঁন আম কেউ এই ওয়াল্ড থাকব না। 

সোমেশ্বর বললেন, “বিজনেস সিকেট যখন ভাঙবে না তখন জোর করব 
না। তবে ওষুধের বগিগুলো ভ্যানিশ করে দিয়ে আমার যা উপকার 
করেছ, তার জন্যে আরো এক লাখ কলগ্র্যাচুলেশনস ।' 

'স্যার, শুকনো কনগ্র্যাটুলেশনে কাজ হবে না।? 

'আরে না না; কাঁ করতে হবে আমিজান। যাঁদও তোমার জনিয়াসের 
দাম দেওয়া যায় না, তবু কালই একখানা ব্যাঙ্ক চেক পাণিয়ে দেব ; দশ 
লাখ টাকার মধ্যে যে ফিগার ইচ্ছা বাঁসয়ে নিও, 

'আমি স্যার নকল দু" নম্বর মাল হিসেবে আপনার কনট্রা্ট নিয়েছি । 
এক নম্বর হোয়াইট টাকা 'নয়ে আমার কারবার নেই । ব্যাগ বোঝাই করে 
নাদ্বার টুতে দশ লাখ পরে পাঠিয়ে দেবেন । 

'অলরাইট |, বলে একটু থামলেন সোমেশ্বর । দু চার সেকেন্ড পর 
ফের বললেন, এ কাজটা হল। এবার আসল ব্যাপারটা স্টার্ট করে দাও । 
আঁমতাভর অপারেশনটা কবে শুরু করছ ?, 

নেক্সট মানডে থেকে ।। 

ফাইন । তোমার সামনাসামান বসে অন্য একটা ব্যাপারে কথা হওয়া 
দরকার । কবে দেখা হচ্ছে? 

'আপনি যোদন বলবেন । তবে স্যার অন্য ফালতু কনগ্রানট-ফনট্রা্ট এখন 
দেবেন না। তা হলে আসল কাজ লেট হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরো 
একটা ব্যাপার আছে-_ঃ 

কী? 

'আমিতাভ সেনের কাজটা কমপ্লীট হয়ে যাবার পর আমাকে 
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রিলিজ করে দিতে হবে। অন্য ক্লায়েন্টরা লাইন দিয়ে আমার জন্যে 
ওয়েট করছে ।। 

পরালজ-টিলিজের কথা মাথা থেকে বার করে দাও। কাল সকালের 
দিকে, ধরো আযাট আযাবাউট ইলেভেন, আমার আঁফসে একবার এসো । আচ্ছা, 
গুড নাইট ।, 

“গুড নাইট” বলতে গিয়ে আচমকা সেই কথাটা মনে পড়ে গেল 
পরমেশ্বরের । দারুণ ব্যস্তভাবে সে বলল, “স্যার, একটা ব্যাড নিউজ আছে । 

শকসের ব্যাড নিউজ 2, সোমেশ্বর দস্তুরমতো অবাকই হলেন। 

'আমাদের পেছনে কোন খচড়া লেগেছে ।, 

“ক রকম ?, 

ফ্ল্যাটে ঢোকার ব্যাপারটা বলল পরমে*নর | 

শুনতে শুনতে চমকে উঠলেন সোমেশ্বর, পিণয় হালদারের নামে 
ডকুমেন্টগুলো খোয়া গেছে নাকি 2, 

“আমার মনে হচ্ছে, যায় নি। তবে রাঁত্তরে আপনার পিকেট আলমার 
খুলে একবার দেখব ॥, 

সোমেশ্বর বললেন, “এ তো খুব চিন্তার ব্যাপার হলো । সুইস ব্যাঙ্কের 
ডকুমেন্ট আর দেয়ালের সকলেই আলম্পারর খবর চোর জানল কী করে? 
তুম, আম আর পীরভয় ছাড়া এ ব্যাপার তো অন্য কেউ জানে না।' 

পরমেশ্বর বলল, 'আমারও তো সেই একই কথা । আমার ডাউট, 
আপনার-আমার মধ্যে ফোনে যে কথাবাত্ণ হয় তা যেভাবেই হোক বাইরে 
লীক হচ্ছে । 

তুমি আমাকে এ কথা আগেও দু-একবার বলেছ । কিন্তু আমার 'দিক 
থেকে লীক হবার কোন উপায়ই নেই । তোমার সঙ্গে যখন কথা বাঁল, 
তখন আশেপাশে কাউকে থাকতে 1দই না। তোমার গাঁদক থেকে কোন 
গোলমাল হচ্ছে কিনা একট? মার্ক করো 

“স্যার, এটা আমার প্রোফেসান । আপনাকে গ্যারান্টি দতে পার আমার 
দক থেকে লীক হবে না।। 

আম জান, আম জান। তবু আমাদের আরো কেয়ারফুল হতে 
হবে। কোথা দিয়ে আমাদের কথাবার্তা বাইরের লোক জানছে, সেটা খজে 
বার করতেই হবে । 

“ঘাবড়াবেন না স্যার। আমার ওপর ছেড়ে দিন; খুজে আমি বার 
করবই ॥ 

কী করে? ছু ভেবেছ 2, 
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“এখনও ভেবে উঠতে পার নি। তবে ব্রেনে একটা ছু ঠিক এসে 
যাবে । চোর *লা. একবার যখন এসেছে তখন ডকুমেণ্টগুলোর জন্যে ডোঁফানিটাল 
আবার হানা দেবে । ওকে কাঁগিকলে ফেলে দিতে হবে ।, 

সোমেশবর চাপা ভীত গলায় এবার বললেন, “সুইস ব্যাঙ্কের এ পেপারগুলে 
কোনরকমে যাঁদ ি-ীব-আই-এর হাতে যায়, আমি ফিনিশড হয়ে যাব পরমে*্বর । 
ওগুলো তুমি অন্য কোন জায়গায় সরিয়ে ফেল । 

পরমেশ্বর বলল, “ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। প্রমিজ 
করাছ, আপনার ডকুমেণ্ট কোন শ্লা সরাতে পারবে না; আর চোরকে 
আম ফাঁদে ফেলবই । মাকড়া কার সঙ্গে রংবাঁজ করতে এসেছে জানে না।” 

“তোমার ওপর ভরসা করে তা হলে রইলাম ভাই । গুড নাইট ।, 

গুড নাইট ।, 

টোলফোন নাময়ে রেখে জুঃতোস[দ্ধ; টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল 
পরমেন্বর । শুয়ে শুয়ে ভাবল, এখন পর পর দু'জনের খবর নিতে হবে। 
হেমা সারন এবং অমিতাভ সেন। হেমা যে কলকাতায় নেই সেটা সে 
ভালো করেই জানে । কবে সে ফিরে আসবে সেটা তার ফ্ল্যাটে ফোন করে 
জেনে নতে হবে। ভাবতে ভাবতেই হাত বাঁড়য়ে ডায়াল করতে লাগল 
পরমেশ্বর । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে 'তীরশ ফুট ওপরে হেমার ক্ষ্যাটে 
টোৌলফোন বেজে উঠল । হেমার বেয়ারা ফোন ধরে “হ্যালো” বলতেই পরমে*বর 
দজজ্ঞেস করল, “মিস সাঁরন আছেন ?, 

বেয়ারাটা জানালো, “নেহী জী, মেমসাব কলকাত্তাকা বাহার গিয়া |, 

'কবে ফিরবেন ?, 

'কাল সবে ।; 

“ঠিক আছে ।, 

“আপ কৌন সাব? মেমসাবকো আপকো শুভনাম ক্যা বাতাউঙ্গা 2, 

“কচ্ছয বলতে হবে না। আম মেমসাবের দোস্ত । পরে ওকে ফোন 
করব | বলেই লাইন কেটে দিল পরমেশ্বর । হেমা ফিরে এলে তাকে একটু 
টোকা মেরে দেখতে হবে । 

এই সময় দরজার বাইরে থেকে ছোটি সিংয়ের গলা শোনা গেল, 
“সাহাব- 

দরজা বন্ধ করে টেলিফোনে কথা বলছিল পরমেশ্বর । এভাবে কথা 
বললে বাইরে থেকে শোনা যায় না। তবু ভেতরে ভেতরে কিছুটা নাভণস 
হয়ে পড়ল সে। ছোটি সিং ক দরজায় কান চেপে তার কথা শুনাছল ? 
একমূহূর্ত চিন্তা করল পরমেশ্বর । পিকিনীজ কুকুরটা বুকের ওপর তুলোর 
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বলের মতো পড়েছিল। সেটাকে একধারে সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে 
গিয়ে দরজা খুলল । দেখল, ছোটি সং বিউটিফুল জাপানী ট্রের ওপর 
দামী স্কাণ্ডনোভয়ান প্লেটে দশটা মাটির খোরায় সোনার বাংলা আর চাট 
হসেবে কাজ; বাদাম, পাঁপড় আর মাংসের গাল কাবাব সাজয়ে নিয়ে এসেছে । 

বলার কিছ নেই। কেননা পরমেশ্বর আগে থেকেই অডণর [দয়ে 
রেখেছে, এই সময়টা সে যাঁদ ফ্ল্যাটে থাকে, তাকে যেন ধান্যেম্রী সার্ভ 
করা হয়। ছোটি সিংয়ের পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পযন্ত পুরোটা 
একবার সাভে করে নল পরমে*্বর । সাঁত্যই এই শখ বেয়ারাটা লকয়ে- 
চারয়ে তার কথা শুনেছে কিনা, মুখচোখ দেখে তা টের পাবার উপায় নেই । 
সে বলল, অন্দর আও ॥; 

বাংলা মাল টোবলে রেখে ছোটি সং চলে গেল । ছোকরাকে একেবারে 
সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না। খজড়াটা একেবারে নিচক্কাম ব্রহ্মার মতো 
মুখ করে থাকলে কী হবে, পেটের ভেতর তার স্কুর মতো প্যচি রয়েছে 
কনা কে জানে । অবশ্য সে চোরের খবরটা দিয়েছে । সেটা ক্যামোফ্লাজ 
কনা কে বলবে । শিনজের ঘাড়ে যাতে ঝামেলাটা না চাপে, যাতে পরমেম্বরের 
সন্দেহে অন্যাদকে ঘুরে যায়, সেজন্য এর মাঝখানে একটা চোর ঢুকিয়েও 
শদতে পারে ছোটি সং । মাকড়ার ওপর এখন থেকে নজর রাখতে হবে । 

ছোটি সং চলে যাবার পর চাট দিয়ে তারয়ে তাঁরয়ে সোনার বাংলা 
খেতে লাগল পরমেন্বর । পঁচি খোরা “ফাঁনশ” হয়ে যাবার পর আবার ডায়াল 
করল পরমে*্বর । এবার তার উদ্দেশ্য আমতাভকে ধরা । 

ইটানণল ইণ্ডাস্ট্িজে” ফোন করে অমিতাভকে পাওয়া গেল না। সে 
বোরয়ে গেছে । 

ভূর; কুণ্চকে একটু ভাবল পরমে*বর । আঁফস থেকে বেরুলে তিনটে 
জায়গ্রায় আমিতাভকে পাওয়া যেতে পারে । দুটো “পশ" ক্লাবে, নইলে সাউথ 
ক্যালকাটায় সনেত্রাদের বাঁড়তে। অবশ্য সুনেত্রাকে নিয়ে সে যাঁদ কোথাও 
বেড়াতে বেরোয়, তা হলে ধরা যাবে না। 

পরমে*্বর এবার এ্ডে আ্যান্ড নাইট ক্লাবে” ফোন করল। আঁমতাভ 
সেখানে যায় নি। লাইন কেটে দিয়ে “ওরিয়েপ্টাল ক্লাবে ডায়াল করতেই 
রসেপশান থেকে খবর 'নয়ে জানলো আমতাভ ওখানে আছে । 

পরমেশ্বর বলল, “দয়া করে মিস্টার সেনকে একবার ডেকে দেবেন ? 
বলুন রণজয় হালদার কথা বলতে চায়।, 

একটু পর আঁমতাভ এসে ফোন ধরল। বলল, 'আ রে, আপান ফিরে 
এসেছেন ! বলে গিয়োছলেন শুক্রবার ফিরবেন ?, 
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“বলোছিলাম বেস্পতিবার কাজ না চুকলে শুক্রবার ফিরব । আজই কাজটা 
হয়ে গেল, আর থেকে কী করব, 

ফাইন । কোথেকে কথা বলছেন 2; 

'আমার ফ্ল্যাট থেকে ।, 

চলে আসুন, চলে আসুন । এখন ঘরে বসে থাকার কোনো মানে হয় !” 

'গ্লীজ, আজ ক্ষমা করে দিন। এক্সান্রমীল টায়াড। এখন বিছানায় 
বাড ফেলতে না পারলে স্রেফ মরে যাব । 

শকন্তু আপনার সঙ্গে অনেক জরুরী কথা রয়েছে যে, 

কী কথা ?, 

শদল্লী থেকে সেই কেমিক্যাল ফ্যাক্টীরটার ব্যাপারে আরো 'িটেলে জানতে 
চেয়েছে । ওদের চিঠির ধরন দেখে মনে হচ্ছে, এ-রকম একটা ফ্যাক্টীর বসাতে 
দিতে ওদের আপাঁত্ত নেই । আপাতত কি বলাঁছ, রীতমতো উৎসাহই আছে । 
ডিটেলটা পেলেই ওরা লেটার অফ ইনটেন্ট য়ে দেবে । 

“ঠিক আছে, 'িটেল দেব ।, 

“এক উইকের ভেতর ওটা দিতে হবে ॥, 

এক উইকের ভেতরই দেব ।' 

থ্যাঙ্কস । আরেকটা কথা, ইলেকদ্রনিকস 'ডাভসনে ক্লাস ফোর স্টাফের 
জন্য দু হাজার আযগ্লকেশন এসেছে । ওদের ইন্টারাভউর আযারেপমেন্ট করতে 
হবে । লোকের অভাবে ওখানে খুব অস্মাবধে হচ্ছে ।? 

“সোমবারে ইণ্টারীভিউ আর 'রক্লুটমেন্ট কমগ্লীট করে ফেলব ।, 

তা কী করে সম্ভব? পস্কানং করে ইণ্টারীভউর জন্য লোক ডাকতে 
হবে। তারপর ইন্টারভিউ, ইণ্টারভিউর পর তবে তো 'রকুটমেণ্টের প্রশ্ন ॥/ 

লাইফে কোনাদন কি আঁফস-টাঁফস চাঁলয়েছে যে ইণ্টারাভউ বা বিক্ুউমেপ্ট- 
ফিরুটমেশ্টের ফ্যাঁকড়ার ব্যাপার জানবে ? সত্যই তো, দু হাজার আাপ্লকেশন 
ঝাড়াই বাছাই করে জন পণ্টাশেককে ইণ্টারাঁভউতে ডাকতে হবে । তাদের 
মধ্যে থেকে ফিফটি পারসেণ্ট ছটাই করে পরচশ জনকে আ্যাপয়েপ্টমেন্ট দিতে 
হবে। পণ্টাশ জনকে চিঠি পাঠিয়ে ডাকতেও তিন-চার দন লেগে যাবে । 
কাজেই এখন পরো একটা উইক না পেলে সব কাজ গুটিয়ে তোলা যাবে 
না। পরমেশ্বর বলল, 'কাল থেকে সাত দিনের ভেতর আপনার সব কাজ 
ফিনিশ করে দেব । ওনলি সাতটা দন আমাকে দিন ॥? 

ঠক আছে। ও ভালো কথা, সুনেন্বরা আপনার কথা খুব বলাছল ।, 

'কেমন আছেন মিসেস সেন 2, 

“এখনও ডান মিসেস বা সেন কোনটাই হন 'ীন!, 
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“এক মাসের ভেতরেই তো হতে যাচ্ছেন । আম একটু আযাডভান্সই বলে 
ফেললাম ।” 

ঠক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ । সুনেত্রা আপনাকে ওদের বাঁড় যেতে 
বলেছে ।, 

সুনেত্রার কথা উঠলেই ব্যাকগ্রাউণ্ডে তার গ্যালস অফিসার ফাদার 
মীণমোহনের মুখটা ধাঁ করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে । মাণমোহনকে মাইনাস 
করে সঃনেন্ার কোম্পান ভালই লাগে । চিরতা খাওয়া গলায় পরমে*বর বলল, 
'আচ্ছা যাব |? 

একট? চুপ করে থেকে আমতাভ বলল, “কাল দুপুরের দিকে কা 
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“কেন বলুন তো? কিছ; দরকার আছে ?, 

হ্যাঁ। দয়া করে যাঁদ একবার আমাদের অফিসে আসেন ভালো হয়। 
দিল্লী থেকে যে চিঠিটা এসেছে সেটা দেখতাম । আর ইণ্টারাভউর জন্য যে 
সব আযাপ্লকেশন এসেছে, সেগুলো স্কন করে কালই যাঁদ ক্যাণ্ডিডেটদের 
কাছে পাঠানো যায়, খুব ভালো হয়। নইলে বিকেলে রোজ যেমন আসেন 
তেমন এলে কালকের ডাক ধরা যাবে না। পোস্ট করতে করতে. পরশু 
হয়ে যাবে ॥ 

পরমেশ্বর বলল, “রাইট । কাল দুপুরে বারোটা নাগাদ আম আপনার 
ওখানে যাচ্ছ ।, 

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভোর মাচ ।” 


রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দেয়ালের গোপন আলমার খুলে পরমে*বর 
দেখল, সুইস ব্যাক্ষের কেট ডকুমেণ্টগূলো চুরি হয় নি। 
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পরের দন সকালে ঘুম ভাঙল টোঁলফোনের আওয়াজে । ঝনঝন করে 
সেটা বেজে যাঁচ্ছল। 

চোখমুখ কুচকে দারুণ বিরন্তভাবে ফোনটার দিকে তাকালো পরমেশ্বর | 
তারপর চাপা গলায় একটা দরুধর্ষ খাত দিয়ে ফোনটা তুলে ককশি গলায় 
বলল, হ্যালো” 

ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এলো, গুড মার্নং মিস্টার হালদার |, 

নার্ভগুলো এক সেকেশ্ডে টানটান হয়ে গেল পরমেশবরের ৷ মেয়েটা তা 
হলে টাটানগরের দিক থেকে ফিরে এসেছে । সে বলল, গুড মাঁনধ।, 

'আঁম বোধ হয় আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে বিরন্ত করলাম ।, 

এই সকালবেলায় 'নশ্য়ই চুলকে গল্প করার জন্য তার ঘুম ভাঙায়ন 
হেমা । ীনশ্যয়ই তার অন্য কোন ধান্দা রয়েছে । হেমাকে টোকা মেরে দেখার 
কথা কালই ভেবে রেখোঁছল পরমে*বর । ভালোই হল, ছকরীঁ ফোন করেছে । 
নইলে খানিকক্ষণ বাদে সে নিজেই ডায়াল করে তার খবর নিত। 

পরমেশ্বর গলায় মাখন লাগিয়ে বলল, “আরে না-না, সঙ্কালবেলা আপনার 
মতো হেলেন অফ ্রয়দের মুখ দেখলে কি গলা শুনলে প্ণীণ্য হয় । বলুন, 
কেমন আছেন মেমসাহাব ?, 

ফাইন । আপনি ? 

“একসেলেন্ট ।, 

কলকাতার বাইরে থেকে কবে ফিরলেন ?, 

পরমেশ্বর ভাবল, তার বাইরে যাবার খবর নিশ্চয়ই জানে হেমা । সে 
বলল, “কাল বিকেলের দিকে 1, 

হেমা জিজ্দ্রেস করল, “কত দূর গিয়োছলেন 2, 

হেমাকে একটু খেলাতে চাইল পরমে*বর । খেলাতে খেলাতে যাঁদ তার 
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| ৃঁ 
'কাছ থেকে হুট করে কিছ বেরিয়ে পড়ে। সে বলল, “কাছাকাছিই, এই 


কাঁলম্পং-এ |, 
কাঁলম্পং !, 
হেমা ক কোন রকম সন্দেহ করল? ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পরমেশ্বর 
বলল, হ্যাঁ ।” 

“ওখানকার ওয়েদার কেমন ? 

“ফেয়ারাল গুড ॥, 

“যে কাজে ওখানে 'গিয়োছলেন তা সাকসেসফুল হল? 

শীসওর । কোন কাজে হাত ?দলে সাকসেসফুল না হয়ে আমি ফা না।” 

নজের ওপর আপনার দুর্দান্ত কনাঁফডেন্স দেখাঁছ 1, 

'তা বলতে পারেন । এখন বলুন আপান কলকাতায় কবে ফিরলেন £, 

'আম কলকাতার বাইরে গিয়োছলাম, আপনাকে কে বলল ?, 

'আপনার বেয়ারা ।, 

ও, ফোন করোছলেন 2 হঠাৎ একটা দরকারে বাইরে যেতে হয়েছিল ॥ 
চাল অনেক রাঁত্তরে ফিরেছি ।, 

কতদূর িয়োছলেন ?) 

'গাঁড়শায় ; ভুবনেশ্বর 

মনে মনে পরমেশ্বর ভাবল, আচ্ছা, তুমিও তা হলে খেল কা ময়দানে 
নমে পড়েছ ! তুমি কত বড় খাঁলফা মাল, একবাব দেখতে হবে। কাল 
পুর এগারোটায় আমি আর আমার আ্যাসিস্ট্যাপ্ট লোলে দু'জনে চার-চারটে 
চাখ য়ে তোমাকে টাটানগরের কাছে দেখলাম । আর কয়েক ঘণ্টা বাদে 
বাজ *লা তুমি টাটানগরকে ভুবনেশ্বর বানিয়ে দিচ্ছ? ঠিক আছে বাবা, 
[ই বানিয়ে যাও। টাটানগরকে ভুবনেশ্বর বাঁনয়েছ, কলকাতাকে বুয়েনস 
যার্প বানাও বোদ্বাইকে িঞ্ঞাপুর, দিল্লীকে কায়রো । লড়ে যাও চাঁদ, 
?খব, কত ভেলাঁক দেখাতে পারো । 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেন করল, “ভ্‌বনে*্বরে কোন কাজে িয়োছলেন ?, 

হেমা বলল, 'হ্যাঁ। 
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খানিকটা । তবে পুরোপার সাকসেসফূল আম হবোই ।, 

“আমার মতোই নিজের ওপর আপনার দেখাঁছ টোরাঁফক কনাঁফডেন্স।” 

হেমার হাঁসর আওয়াজ টৌলফোনের ভেতর 'দয়ে ভেসে এল, “তা বলতে 
রেন।, 

পরমেনবর বলল, “আপনার কোন কাজের ব্যাপারে আমাকে যাঁদ দরকার 


চি 
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হয়, বলবেন । আই আযাম অলওয়েজ আযাট ইওর সারাঁভস |, 

হেমার গলার স্বর ঝপ করে অনেকখান নেমে গেল, তার কথা চাপা 
দফসাফসানর মতো শোনাতে লাগল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙকক ইউ সো মাচ। 
একট। ব্যাপারে আপনাকে আমার খুবই দরকার হবে 1, 

আম সেই দরকারের জন্য ওয়েট করব |” বলেই গলার স্বরটা কমপ্লীটাঁল 
অন্য রকম করে পরমেশ্বর বলল, 'জানেন, আমি একটা ঝামেলায় 
পড়ে গোঁ ।, 
কী? 
“আম যখন ছিলাম না তখন আমার ফ্ল্যাটে চোর ঢুকেছিল 1, 
উদ্বেগের গলায় হেমা জানতে চাইল, “কছ; চুঁর-টার হয় ীন তো?, 
পরমে*্বর বলল, “বোধহয় না? 
'পদালসে একটা ডায়োর-টায়োর করে রাখুন ।? 
থানা-পযালস ইত্যাঁদ ব্যাপারে পরমেম্বরের দারুণ আযালাজ। কন্তু তা 
হেমাকে বলা যায় না। সে বলল, “তাই করব ভাবাঁছ ।, 
হেমা বলল, “সেই কুকুরটার দক থেকে কমগ্লেন নেই তো 2 
“একেবারেই না। আমার টোৌরাঁফক পেট হয়ে গেছে ।, 
“ওর প্নানের টাইম হয়ে এসেছে । পরশ দিন ওকে ওয়াশ করে আবার 
1দয়ে আসব ।, 

'পরমে*্বর জানে, আপাতত করে কোন লাভ নেই । বলল, “আচ্ছা ।, 

“খন ছাড়াছ। আমাকে একটু তাড়াতাঁড় বেরুতে হবে ।, 

“ওকে 

ক্রেডেলে ফোনটা রাখার পর আবার শুয়ে পড়ল পরমেশ্বর । পাঁকনীজ 
কুকুরটা তার গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপটে পড়ে রইল । 

শুয়ে শুয়ে চোখের ওপর আড়াআঁড় হাত রেখে হেমার কথাই ভাবতে 
লাগল পরমেশ্বর । এই ভলাগছুয়াস ইয়াং গ্রাললটকে একেবারেই বোঝা যাচ্ছে 
না। গারমেণ্ট একপোর্টের একটা বিজনেস তার ঠিকই ; চটকদার একটা 
আঁফসও সে খুলেছে । কিন্তু এসব তার জের “ওভারসীজ ইমপোর্ট আ্যান্ড 
এক্সপোর্টের মতো নকল ফোর টোয়েন্টি ব্যাপার কিনা কে জানে। 

পরমেশ্বরের ভাবনাটা হেমার দিক থেকে চুরির ব্যাপারে ঘুরে গেল। 
চোর যখন একবার সুইস ব্যঙ্কের ডকুমেণ্টগুলোর খোঁজে হানা দিয়েছে, তখন 
ণনশ্যয়ই আবার আসবে ! যে চোর টাকাপয়সা বা অন্য দামী জিনিস ছোঁয় 
না, যার টাগ্েটি হলো ীসক্লেট পেপারগ্লো, সে খুব সোজা মাল না। 
তকে ফাঁদে ফেলতে হলে আগে থেকে দুর্দান্ত একটা প্ল্যান করে নিতে হবে । 


পপি 


তে 
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প্ল্যানটা ঠিক করে নিতে নিতে দশটা বেজে গেল। তখন বিছানা থেকে 
উঠে বাথরুমে চলে গেল সে। 

চান-খাওয়া ইত্যাঁদ চঁকয়ে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় সোমে*বরের আঁফসে 
পেশছে গেল পরমেশ্বর । সোমেশ্বর তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। 
বললেন, 'এসো, এসো ।, সে বসবার পর বললেন, 'আজকের নিউজপেপার 
দেখেছ ?, : 

সারা সকাল হেমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে পরমেশ্বর । “তারপর 
চোরের ব্যাপারে প্ল্যান করতে করতে দশটা বাজিয়ে ফেলেছে । কাজেই 
খবরের কাগজ দেখার সময় পায় নি। পরমেশ্বর বলল, 'না। কী আছে 
1নউজপেপারে 2, 

দেখ, দেখ, তুমি একেবারে কামাল করে ?দয়েছ ।, বলতে বলতে লেট 
সিটি এডিশনের একটা ইংলিশ ডেইলি টেবলের ওপর মেলে ধরলেন 
সোমেশবর । 

পরমেশবর দ্রুত একবার দেখে নিল । তিনটে ওয়াগন বোঝাই ওষুধসংদ্ধ 
একটা হীর্জন উধাও হয়ে যাবার রিপোর্ট প্রায় দু কলম জুড়ে বৌরয়েছে। 
দশ-ীবশ বছরের মধ্যে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে এই রকম দুধ হাইজ্যাকিংয়ের 
ঘটনা নাক ঘটে ন। বেজাল আর বিহারের পুলিস হেড কোয়ার্টার এই 
কেসটা 'নয়ে চারাদক তোলপাড় করে দিতে শুর করেছে । 

ফিলজফারের মতো দারুণ নাঁবকার ভাঙ্গতে খবরের কাগজটা একধারে 
সরিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর বলল, “বেঙ্গল আর বিহার কেন হোল [সী ডয়ার সব 
ডটেকটিভ ট্রাই করে যান। দশ বছরের ভেতর যাঁদ ওগুলো বার করতে 
পারে, জামাকাপড় খুলে স্রেফ নাগা সন্াসী হয়ে চোরঙ্গীর মুখে সাত দিন 
দাঁড়য়ে থাকব । যাক গে, আমাকে একটা ভালো ক্ল্যাশ গানওলা ক্যামেরা 
দেবেন । আজই চাই ।, 

'ক্যামেরা দিয়ে কী হবে 2, 

“যে খজড়া পরশ] রাঁত্তরে সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেন্ট হাঁপস করতে এসোছল 
তাকে ধরার জন্য ওটা দরকার |” 

ক্যামেরা দিয়ে কী করে চোর ধরবে 2, 

“আপনার সঙ্গে আমার কাণ্ডশন আছে, কোন ব্যাপারে কিডীরওাঁসটি 
দেখাবেন না'।, 

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ সন্ধের ভেতর তোমার ফ্ল্যাটে ক্যামেরা 
পেশিছে যাবে । এবার একটা আজে্ট কাজের কথা বাঁল।, 

বলুন ।, 
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৭ পিশিিপিপপিশী 


পকেট থেকে একটা ইণ্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট বার করে টেবলের ওপর. 
রাখলেন সোমেশ্বর । বললেন, “এটা খুলে দেখ ॥ 

পাসপোর্টা খুলে উলটে-পালটে দেখল পরমে*্বর ৷ তারপর বলল “এট 
দেখাছ রণজয় হালদারের |” 

তার মানে এটা তোমার ।, 

“আমার কেন 2 

“কেন আবার, তুমি তো রণজয় হালদার হয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছ ।, 

“সে আর কশদন । আপনার সঙ্গে যে কনদ্রান্টী করোছ, সেটা হয়ে 
গেলেই আম কেটে যাব ।, 

'যখন কাটবে তখন দেখা যাবে । এখন আমার কখাটা ভালো করে 
শোন । পাসপোর্টে রণজয় হালদারের “যে ফোটো রয়েছে, দেখ তার সঙ্গে 
তোমার চেহারার কিছঃটা মল রয়েছে । আম যতদুর জান, তোমাদের 
দু'জনের হাইটও প্রায় একই রকম। তুম এ রকম মেক-আপ নিতে পারবে ? 
না নজের ফোটো রণজয় হালদারের ফোটোর জায়গায় সেট করে পাসপোর্ট 
আফসের “সীল” ভাল করে ওটার ওপর মারবে 2 কোনটা তোমার পক্ষে সমীবধা 2, 

“আমার কাছে অস্দীবধা বলে কোন কারবার নেই। কিন্তু আপনার 
ধান্দাটা কী বলুন তো স্যার? আমাকে সাঁত্য সাঁত্য পার্মানেপ্ট রণজয় 
হালদার বাঁনয়ে ফেলতে চাইছেন নাক ?7 

দুর, তাই কখনো হয়। তোমার মতো 'জানয়াস রণজয় হালদার হতে, 
যাবে কোন দুঃখে 2 তোমার ট্যালেশ্টের এক পারসেন্ট পেলে রণজয়ের 
ফোরটীন জেনারেশন উদ্ধার হয়ে ষেত। আসল ব্যাপারটা কী জানো, তোমার, 
একটা ইণ্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট কাঁরয়ে রাখা দরকার । বাইরে আমাদের নানা 
রকম আ্যান্টীভটি রয়েছে । কখন সেখানে তোমাকে দরকার হয়ে যাবে, আগে, 
থেকে তো বলা যায় না।, 

'আপান স্যার আমার ঘাড়ে নতুন কনন্রাক্ত গছাতে চাইছেন নাক ?" 

“আরে বাবা, এখন কিছুই গছাবো না। তবে আমরা বিজনেসম্যান, 
1ফিউচারের কথা ভেবে পাসপোর্টা কাঁরয়ে রাখতে চাহীছ ।, 

ঠক আছে, দেখা যাক কী করা যায়” আনচ্ছা সত্তেও পাসপো্টা 
পকেটে পুরল পরমেশ্বর আর তখনই তার চোখ পড়ল সামনের ওয়াল 
ক্লুকটায় । এখন এগারোটা চাল্পশ ৷ বারোটায় “ইটার্নাল ই*্ডাস্ট্রজে, আমতাভর 
সঞ্জে দেখা করার কথা । ঘাঁড় দেখতে দেখতে উত্ে পড়ল সে। 

সোমেশ্বর বললেন, 'এঁক, এত তাড়াতাঁড় উঠে পড়লে ?, 

পরমে*বর বলল, “আপনার কাজে এক্ষহন “ইটানশল ইণ্ডাস্ট্রজে” যেতে হবে 1৮ 
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“ও, আচ্ছা ।। 
পরমেশ্বর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল । 


সে।মেশ্বরের আফস থেকে বোরয়ে ইট্ার্নাল ইণ্ডাস্ট্রজে আসতে 'মানট 
কুঁড় লাগল । গ্াঁড়টা পাঁকিং জোনে রেখে পরমেম্বর সোজা আমতাভর 
চেদ্বারে চলে এল । আঁমিতাভ তার জন্যই অপেক্ষা করাছল। 

আঁমতাভ বলল, “এখানে বসবেন, না আপনার চেম্বারে যাবেন ?, 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “আ্যাপলকেশনগুলো আর দিল্লির "চাটা 
কোথায় 2?) 

“আপনার চেম্বারে রয়েছে ।" 

“তা হলে ওখানেই চলুন ।, 

দু'জনে ওই আঁফস-কাম-ফ্যাক্টীর কমপ্লেক্সে পরমে*্বরের জন্য নিাঁদষ্ট 
কামরাটিতে চলে এল । ঘরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড গ্লাস-টপ সৌঁম-সাকুলার টেবলের 
ওপর অনেকগুলো ঢাউস ঢাউস ফিতে বাঁধা ফাইল দেখতে পেল পরমেশ্বর । 
প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, এগুলো আাঁপ্লকেশনের ফাইল নাক ?, 

আঁমতাভ বলল, হ্যাঁ ।, 

“আর ফাদার, দেশে এত বেকার জমা হয়ে আছে নাঁক 2, 

আমতাভ উত্তর "দল না। একটু হেসে ফাইলের পাহাড় ঘেটে একটা 
চমৎকার এনভেলাপ বার করল । সেটা পরমেশ্বরের দিকে বাঁড়য়ে বলল, 
“দেখুন । 

পরমেম্বর জিজ্ঞেস করল, “কী এটা 2) 

পল্লীর চিঠি । কেমিক্যাল ফ্যাক্টারর ব্যাপারে ॥? 

এনভেলাপ থেকে চিঠি বার করে ফোর্ড কি রকফেলারের মতো স্টাইল 
করে একবার দেখল পরমেম্বর । তারপর বলল, “এটা দারুণ সিরিয়াস 
ব্যাপার । পরে কুল ব্রেনে ভালো করে দেখতে হবে ।, বলতে বলতে চিঠিটা 
আবার খামের ভেতর পুরে ফেলল সে। 

আমতাভ বলল, আপাঁন ওটা নিয়ে যান। রাত্তরে ভালো করে দেখে 
রাখবেন ।, 

“ঠক আছে । শচঙিটা এবার বুক পকেটে রাখল পরমেশ্বর | 

তা হলে আযাপ্লকেশনগযুলো আপাঁন দেখুন । আম আর ভিসটার্ব করব 
না।, কবাঁজ উলটে ঘাঁড় দেখে বলল, এখন বারোটা দশ। একটায় লা 
বেক । আপাঁন আর আগ আজ একসঙ্গে এখানে লাগ করছি ।, 

'আম খেয়ে এসেছি ।, 
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“সিওর ?, 

হ্যাঁহ্যাঁ, সিওর |, 

“তাহলে আমি উঠি।, উঠতে গিয়ে আচমকা কী মনে পড়ে গেল 
আমতাভর । সামনের ?দকে সামান্য ঝ$কে বলল, “আপনার নিশ্চয়ই ইণ্টার- 
ন্যাশনাল পাসপোর্ট আছে ?। 

এ রকম একটা প্রশ্নের জন্য তোর ছিল না পরমেশ্বর । কয়েক সেকেন্ড 
চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, “কেন বলুন তো ?, 

“আমাদের যে ইলেকট্রীনকম ইউনিটটা রয়েছে, সেটার এক্সপ্যানসনের জন্য 
পারামসান পেয়েছি বছরখানেক আগে । একটা বিগ ব্রিটিশ মালটি-ন্যাশনাল-এর 
কোলাবরেশানে এক্সপ্যানসান প্রোগ্রামটা ইম্লিমেন্ট করব ঠিক করোছ। এই 
নিয়ে ওদের সঙ্গে এক বছরে প্রচুর করেসপণ্ডেন্স হয়েছে । ওদের এক্সপার্টরা 
এসে আমার প্ল্যাণ্ট দেখে গেছে । এখন ব্যাপারটা ফাইন্যাল স্টেজে । নেক্সট 
মান্থের পনের তারিখে ওরা আমাকে ওদের সিঙ্গাপুর হেড-কোয়াটণরে 
ডেকেছে । আম তো যাবই, আমার ইচ্ছে আপনিও আমার সঙ্জে চলন ।। 

“আম গিয়ে কী করব? ফর নাথং অনেকগুলো টাকাকাঁড় নণ্ট হবে 1, 

'না-না। আপনার মতো একজন ওয়েল-উইশার ফ্লেণ্ড সঙ্গে থাকলে 
আম যথেন্ট সাহস পাব । ঞ্লীজ, না বলবেন না।, 

ইটার্নাল ইণ্ডা'স্ট্রজের বারোটা না বাজানো পযন্তি আমতাভর সব কথায় 
সায় য়ে যেতেই হবে। এটা একটা স্ট্র্যাটোজ। আমতাভ যেন সব সময় 
ভাবে, সে তারই লোক, উঠতে-বসতে চলতে-শীফরতে ডে আ্যান্ড নাইট তার 
শুভকামনা করে যাচ্ছে । তারপর নিজের কাজটি হয়ে গেলে তখন পরমেবরই 
বা কোথায়, আর সঙ্গাপুরই বা কোথায় 2 তার আগে পযন্তি আমতাভ 
যাঁদ বলে, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে, সে তক্ষ্যাণ ঘাড় কাত করে তন 
বার স্যালুট হাঁকিয়ে সায় দেবে, “ইয়েস স্যার |” যাই হোক, পরমেশ্বর 
বলল, “ও-কে, আপাঁন যখন বলছেন, তখন যাব ।, 

“আপনার যখন ইমপোর্টএক্সপোর্টের বিজনেস তখন নিশ্চয়ই পাসপোট" 
থাকার কথা । যাঁদ না থাকে বলুন, সাত দিনের ভেতর কারয়ে 'নাঁচ্ছ।, 

দুম করে পরমেশ্বরের মনে পড়ে গেল, রণজয় হালদারের ইণ্টারন্যাশনাল 
পাসপোর্টটা তার পকেটে রয়েছে । কছূক্ষণ আগে সোমে*বর তাকে দিয়েছেন । 

আশ্চর্য! একই 'দনে কয়েক মিনিট আগে-পরে সোমে*বর আর আমতাভ 
তাকে পাসপোর্টের কথা বলল । দু'জনেই তাকে ফরেনে নিয়ে যেতে চায় । 
তবে দুজনের ধান্দা দূ রকম । একজন ইন্টারন্যাশনাল 'ফজ্ডে যে র্যাকেট 
বানয়েছে সেখানে তাকে কাজে লাগাতে চায়।. আরেকজনের ব্যাপারটা 
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একেবারে ক্লীন। পরিক্কার বিজনেস “ডিল” করার জন্য সে সিঙ্গাপুর 
[াবে। 

একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগল পরমেশ্বরের । সোমে*বর আর 
। খীমতাভ_দুই “এনাম, পার্টর মাঝখানে ক্যারমের গুটির মতো সে দাঁড়য়ে 
আছে । দু'জনেই শ্লা তাকে ফরেন দেখাতে চায়। ও-কে! দেখা যাক, 
ক তাকে শেষ পর্যন্ত ফরেনে নিয়ে যেতে পারে ঃ 
| পরমেম্বর পকেটে হাত ঢ;কিয়ে একবার রণজয় হালদারের পাসপোর্টটা 
ছয়ে দেখল । তারপর বলল, 'নতুন করে করতে হবে না। আমার পাসপোর্ট 
্াছে।, 
 ধ্ভৌর গুড । আর একটা বথা__ 

কী? 

“আমার মা আপনাকে দেখতে চেয়েছেন ।' 

“মা তো আমাকে চেনেন না। আমাকে ক তানি দেখেছেন ? 

'না। সূনেত্রা আর আমার কাছে আপনার কথা শুনেছেন |, 

“দারুণ পাম্প-্টা্প করে আমাকে হীরো-কীরো বানয়ে মাকে বলেছেন 
শ্য়ই |, 

আরে না-না। আপাঁন যা, ঠিক তা-ই বলোছ। কবে আমাদের বাঁড় 
বেন বলুন 2 

“মাকে বলবেন, শীগাগরই একাঁদন যাচ্ছি, 

'আচ্ছা, তা হলে উঠলাম ।, 

আমতাভ চলে যাবার পর হাজার দুয়েকের মতো আ্াগ্লকেশন ঘেটে 
মে হরিপদ গড়াইএর দরখাস্তটা বার করল পরমেশ্বর । তারপর এলোপাথাঁড় 
ন-ওখান থেকে আরো উনপণ্াশটা আযাঁপ্লকেশন টেনে টেবলের ওপর 
পোলো । ইশ্টারাভউর জন্য মোট পণ্টাশ জনকে ডাকা হবে। তার ভেতর 
ক বেছে পশচশ জনকে আযাপয়েপ্টমেণ্ট দেওয়া হবে। 

লোলের আয্লিকেশনটা বার করতে যা ঘণ্টাখানেক লেগেছে । বাকী 
গণ্ঠাশটার বেলায় সে সময় নিয়েছে গুনে গুনে দু মানট। অর্থাৎ 
শ্টা দু মানটের ভেতর তার কাজ শেষ । 

কিন্তু এত শর্ট টাইমের ভেতর দু হাজার আ্যাঁগ্লকেশন স্ক্রীন করা 
ভব। এতে কারো সন্দেহ হতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক । কাজেই 
1 ঘণ্টা দুয়েক এটা সেটা নাড়াচাড়া করে, ঘুমিয়ে এবং কাঁফ খেয়ে 
য় দল পরমেম্বর । সাড়েতিনটে নাগাদ দু'জন টাইপস্ট-কাম-স্টেনোকে 

ইপ্টারীভউতে ক্যাণ্ডিডেটদের ডাকার জন্য তিন-চার লাইনের একটা 
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ডিকটেশন দিল। তারপর বলল, “ফর্টি-ফাইভ 'মীনটস সময় দিলাম । 
ভেতর কোম্পানর প্যাডে টাইপ করে, কোম্পাঁনর এনভেলাপে ক্যাণ্ডডেট 
নাম বাঁয়ে দিয়ে নিয়ে আসন 1, 

আমিতাভ তার অফিসের স্টেনো-টাইপিস্ট-ক্রার্ক সবাইকে ডেকে বলে 'দয়ে। 
পরমেন্বর যখন যা বলবে, ভক্ষণ তাই করে দিতে । পরমে*বরের সং 
তাদের পাঁরচয়ও করিয়ে দয়েছে সে। 

, স্টেনো-কাম-টাইপিস্টরা পশ্মতাল্লশ মিনিটের মধ্যেই সব টাইপ-ফাইপ ব 
এনে দল । পরমেশ্বর সবগুলো টাইপ-করা কাগজে সই করে ডেসপ 
ক্লার্ককে ডাঁকয়ে এনে বলল, আজই এগঃলো পাঠিয়ে দেবেন ।, 

অঞ্সবয়সী স্মাটট ডেসপ্যাচ ক্লাক্ণট বলল, নশ্চয়ই স্যার |, 

সে চলে যাবার পর ঘাঁড় দেখল পরমে*্বর । চারটে বেজে দশ । অনেক, 
পরের আঁফসে ডিউটি দেওয়া গেল। এখন একবার নিজের আঁফসে যাং 
দরকার । ইণ্টারন্যাল লাইনে আঁমতাভকে ধরে সে বলল, “আমার ক 
1ফানশড় । ইন্টারীভউ লেটার রোড করে ডেসপ্যাচ ক্লাককে হ্যাণ্ড-ওৎ 
করোছ ! আজই পাঠিয়ে দেবে ।, 

আমতাভ বলল, অশেষ ধন্যবাদ। আমার ঘরে আসবেন, না অ 
আপনার ওখানে যাব? একসঙ্গে একটু কাঁফ খাওয়া যাক ।, 

আজ ক্ষমা করে দন । এখন আমাকে একবার আমার সেই ছে 
ইমপোটএক্সপোর্ট আঁফসে যেতে হবে। ছহঃটির আগে সেখানে যা, 
দরকার ॥ 

হ্যাঁহ্যা, বনশ্চয়ই । ছুটির পর ক ক্লাবে আসবেন 2) 

আজ আর আসাঁছ না। কাল দেখা হবে। ভীষণ টায়ার্ড লাগ 
ফ্ল্যাটে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে থাকব ॥, 

টায়ার্ড লাগলে ভালো করে রেস্ট নেওয়া দরকার । আচ্ছা, ছাড়লাম । 

আসলে ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার ধান্দাটা অন্য কারণে । তার মাথার ভে 
চোরের চিন্তাটা জোঁকের মতো আটকে আছে । মালটাকে ক্যাঁচাকলে 
ফেলা পর্ন্তি সে কোন ব্যাপারেই আরাম পাচ্ছে না। পরমেশ্বর ?" 
একটা ফার্স্ট ক্লাস জোচ্চোর জালিয়াত । নানা ফেরেববাঁজ প্র্যান তার? 
গাজাগিজ করছে । তার মতো মালের সঙ্গে যে টক্কর চালাতে চায়, সে 
কম খাঁলফা নয়। খচড়াঁটকে একবার না দেখলেই নয়। যাঁদ বোঝা ং 

ণজাঁনসটি তার চাইতৈ অনেক বড় টাইপের ফেরেববাজ, তা হলে সে দ. 
বার স্যাল,ট হাঁকাবে। 
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ইটার্নাল ইঞ্ডাস্ট্রজ থেকে বৌরয়ে পরমেশ্বর স্ট্রেট চলে এল তার 
আফিসে । সেখানে নিজের চেম্বারে ঢুকে ফোমে মোড়া চেয়ারে বাটকখানা 
পাঁচ 'মানটের জন্য ঠোঁকয়েই ফ্ল্যাটে চলে এল । 
" কাঁলং বেল টিপতেই ছো'টি সিং দরজা খুলে তাকে দেখামান্র বলে 
উঠল, “সাব, বড়া সাব এক ক্যামেরা ভেজা |, ছোট সংয়ের কাছে সাব 
হলো পরমেশ্বর, আর সোমে্বর হলেন বড়া সাব। 
| সোমেশ্বর মাকড়ার সঙ্গে কারবার করে সুখ আছে। কাজের ব্যাপারে 
কোন রকম লুজ গ্াঁড়মাঁস-টাড়মীস নেই । যা করবার খজড়াটা একেবারে 
ওয়ার-টাইম এমাজেশন্সর স্টাইলে করে থাকে৷ বেলা সাড়ে-দশটায় ক্যামেরার 
কথা তাকে জানানো হয়েছে । এখন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা। সাত ঘণ্টার 
ভেতর মাল পায়ে দিয়েছে সে। 
॥ পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছ 2 
'ড্রইং রুমে, সাব ।। 
পরমেশ্বরের গায়ের গন্ধ পেলেই াঁকনীজ কুকুরটা দৌড়ে আসে । আজও 
এসেছে । সেটা দ্‌ পায়ে ভর দিয়ে দু হাতে গা বেয়ে ওপরে উঠতে 
[ইীছিল। সেটাকে কোলে তুলে ড্রইংরূমে চলে এল পরমে*বর । 
ড্ইংরুমের সেণ্টার টেবিলে ফ্্যাশগান আর িলোর স্পুলসাদ্ধ একটা 
রুণ দামী ক্যামেরা রয়েছে। পরমেশ্বর একটা সোফায় বসে ক্যামেরাটা 
রয়ে 'ফারয়ে দেখতে লাগল । দেখতে দেখতে বট করে একটা গ্ল্যান 
রে ফেলল । 
ক্যামেরাটা সেট করা, সুইস ব্যাঙ্কের [সকলেট ডকুমেন্টগুলো সরানো 
ত্যাদ কাজের সময় ছোটি সংকে ফ্ল্যাটে রাখা ঠিক হবে না। যা মনে 
ন তেমাঁন একটা নাম আর ঠিকানা কাগজে [লিখে টোৌলগ্রাম করতে পয়সা- 
সা দিয়ে িটি-ওতে পাঠিয়ে দিল পরমেশ্বর । টোলগ্রামের বয়ানটাও 
শ্য নাম-পিকানার তলায় লিখে দিয়েছে সে। 
বাসে বা ট্রামে সি-টি-ও-তে যেতে এবং আসতে ঘণ্টাখানেক লাগবে 
টি দিংয়ের। তার মধ্যে বাথরুম আর ড্রইংরুম থেকে চাঁব বার করে 
[লের গায়ে সিক্রেট আলমারিটা খুলে ফেলল পরমেশ্বর । সেখান থেকে 
পন কাগজপত্র সাঁরয়ে ক্যামেরাটা ফ্ল্যাশগানসদ্ধ; শাটারে সর একটা তার 
'ধে এমনভাবে রাখল যাতে বাইরে থেকে ওটা দেখা না যায়। কিন্তু 
উ যাঁদ বন্ধ আলমারটা খুলতে চায়, তা হলে ক্যামেরার শাটারটা পড়ে 
'ব এবং সঙ্জে সঙ্জে যে আলমার খুলতে চাইবে তার ফোটো উঠে যাবে । 
যানে ডকুমেন্টগুুলো ছিল সেখানে একটা এনভেলপে কয়েকটা সাদা কাগজ 
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রাখল সে। একটা কাগজে লিখে রাখল, 'মাকড়া, যতই ট্রাই করো, 
ডকুমেন্টগ্চলো এই লাইফে খ'জে বার করতে পারবে না। ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই 
এগেইন ।, 

ক্যামেরাটা সেট করে আলমাঁর আটকে দিল পরমে*বর । তারপর নিজে, 
খাটের একটা পায়ায় করাত য়ে বরা ফোকর করে ডকুমেন্ট আর চা 
দুটো রেখে আযাডহেসিভ দিয়ে ব্াঁজয়ে দিল । তারও পর পরনের ট্রাউজার্স 
ফাউজার্স ছেড়ে সিল্কের লাঙ্গ পরে খাটে বাঁড ফেলে দিল । আর ফেলতে 
চোখে পড়ল, তার বেডরুমের জানলার 'গ্রিলটা তখনও কাটা রয়েছে । ছো 
[সং গ্রিলটা বদলে অন্য মজবৃত গ্রিল বসাবার কথা অনেকবার বলেছে 
পরমেশ্বর বদলায় 'ন। মুখে অবশ্য বলেছে, শীগাঁগরই বদলে ফেলবে 
আসলে এই কাটা ?গ্রলটা তার ব্রেনে একটা দর্ধষণ প্ল্যান এনে 'দয়েছে । 

আরো আধঘণ্টা বাদে ছোট সং ফলস নাম-ঠকানায় টেলিগ্রাম ক 
ফিরে এলে দরজা খুলে পরমেশ্বর দারুণ খুশির গলায় বলল, “সোনা 
বাংলা লাগাও ।, আনন্দের কারণটা হলো, সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুলে 
সারয়ে সে অচেনা চোরকে ধরার জন্য ক্যামেরা দিয়ে ফাঁদ পাততে পেরেছে । 

পরমে*বরের কাছে কয়েক দন থাকার ফলে “সোনার বাংলা" কারে 
বলে, সেটা জেনে গেছে ছোটি সং। খুব ব্যস্তভাবে সে বলল, আর 
লাতা হঃ সাব)? ও 
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আরো দশ বারোটা দিন কেটে গেল। এর ভেতর ইটানণল ইণ্ডাস্ট্রজের 
ইলেকদ্রীনকস 'ডাভসনে ক্লাস ফোর স্টাফের সেই ইণ্টারভিউটা হয়ে গেছে । 
শুধ; ইণ্টারভিউই নয়, আযাপয়েণ্টমেন্টও দিয়ে দেওয়া হয়েছে । যে পশচশ জন 
চাকার পেয়েছে, তাদের একজন হল হারপদ গড়াই অর্থাৎ লোলে। 

লোলে এক উইকের মতো ফ্যাক্টীরতে ডিউটি 'দচ্ছে। হারপদ গড়াই-এর 
সেই মেকআপ নিয়ে সে এখানে 'ইন* করোছল । সেই মেক-আপেই চাঁলয়ে 
যাচ্ছে। পরমেশ্বর তাকে আগে থেকেই বলে রেখোঁছল, ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে 
সে যেন ইট্রানণল ইঞ্ডাস্ট্রজের অন্য সব ম্যান[ফ্যাকগারং ইউানটের এমপ্লয়ীজ- 
দের সঙ্গে জাময়ে নেয়। 

লোলে পরমেশ্বরের প্রাইভেট সেক্রেটার-কাম-আাসস্ট্যান্ট । ক" বছর তার 
কাছে জ্যাপ্রোন্টস থেকে ম্যাঁজক, হাতের লেখা জাল থেকে শুরু করে যে 
কোন মেক-আপ নেওয়া-এই সব নানা ইমপট্টণ্ট ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে 
উঠ্টেহে ৷ ইটানল ইন্ডাস্ট্রজে ঢোকবার পর তার স্টক থেকে দু-একটা মাল 
ছেড়ে যাচ্ছে লোলে। অথণৎ ম্যাঁজক আর ক্যাঁরকেচার-ফ্যারকেচার দোঁখয়ে 
কশদনেই এখানে দুর্দান্ত পপুলার হয়ে উঠেছে সে। ইলেকক্রীনকস ইউনিটে 
তো বটেই, মৌঁডাঁসন, ফ্যান এবং অন্য ইউনিটের ওয়ার্কাররা তাকে টিফিনের 
সময় ডেকে নিয়ে ম্যাজক-ফ্যাজক দেখছে । মোট কথা, সব ইউানিটেই 
লোলের গাতীবাঁধ অবাধ । “ওয়াচ আযাণ্ড ওয়া়ের লোকেরা পযন্তি তাকে 
চিনে ফেলেছে । শুধু চেনেই নন, তারা তার দুর্দান্ত ফ্যানও। লোলের এই 
পপূলারটিটাই চাহীছল পরমেশ্বর । লোলে যত পপ্দলার হবে, তার 
অপারেশনের পক্ষে ততই স্দাবধা । 

লোলে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করছে কনা সেটা মার্ক করার জন্য রোজ 
দ্রবাতন ঘণ্টা করে এখানে কাটিয়ে যাচ্ছে পরমেশ্বর । 
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ফ্যান্টীর এরয়াতে পরমেশ্বর আর লোলে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে 
না। মুখচোখের চেহারা দ্'জনে এমন করে রাখে, যেম ওরা আলাদা 
প্ল্যানেটের মানুষ । 

ফ্যান্টীরতে কথাবাতণ না হলেও এর মধ্যে ছুটির পর দু-তিন বার শহরতলীর 
সেই বাঁস্ততে গিয়ে লোলের সঙ্গে দেখা করেছে পরমেশ্বর । তার কোমরে 
আদরের ভাঙ্গতে গোটাকয়েক লাথ হাঁকিয়ে বলেছে, শ্লা, তুই একটা টেরাফিক 
খজড়া হয়ে উঠোঁছস 1, 

লোলে বলেছে, গুরু, তুমি আমার কাছে যা চেয়েছ ঠিক ঠিক তা 
পাচ্ছো তো? 

পরমেশ্বর বলেছে, হানড্রেড পারসেণ্ট ॥, 

পরমেশ্বরের সাঁর্টীফকেট পেয়ে লোলের চোখে ক্ল্যাশ বাজ্ব জ্বলে উঠল 
যেন। সে বলল, 'আম তোমার উপযুক্ত চেলা হয়ে উঠতে পেরোছ গুরু 2, 

“চেলা কিরে! যা চালাচ্ছিস, আর কশদন বাদে আমার নাকে ঝামা ঘষে 
 শ্দতে পারি । তখন তোকেই আমার গুরু বলতে হবে ।, 

শজভ কেটে 'নজের কান মুলতে মূলতে লোলে বলেছে, এসব কথা বলে 
আমাকে হেল-এ পাঠিও না মাইর । হাজার বছর ট্রাই করলেও আম তোমার 
বাঁ পায়ের কোড়ে আঙুলের নখ হতে পারব না। ওয়াল্ডে' তোমার মতো 
মাল আর জন্মায় ন গুরু ।, 

বলাঁছস ? 

ইয়েস গুরু । হাজার বার বলছি । লেকেন_ 

“লেকেন কী 

তুমি আমাকে ফ্যাক্লীরতে সেট করে 'দয়ে বারোটা বাঁজয়ে দিচ্ছ । আমরা 
হলাম চিটংবাজ, ফোরটোয়োণ্ট । বেশীদন চাকার করলে মাইর ক্যারেক্টার 
খারাপ হয়ে যাবে ।, 

মাথা খারাপ ! আমাদের এমন ক্যারেক্টার কখনও খারাপ হতে দিতে 
পার 2 আর কণ্টা দিন। ওনাল ফিউ ডেজ। তার মধ্যেই সব কমঞ্লীট 
করে ফেলব-_সমঝা 2, 

'সমঝা, গুরু ।? 
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অন্য দন নিজের আঁফসে দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়ে তবে ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজ-এ 
আসে পরমেম্বর । আজ 'কন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের আঁফসে গেল না 
সে ।  সে্রট আমতাভর ফ্যাক্টীর-কাম-আঁফস কমপ্লেক্সে চলে এল । 

প্ল্যান অনুযায়ী এখানকার অপারেশনের কাজ ঠিক রাস্তা ধরেই এাঁগয়ে 
ঘাচ্ছে। জিরো আওয়ারের আর বেশী দোর নেই । কয়েকটা দিন মান্র। 
তার মধ্যেই এখানকার অপারেশন কমগপ্লীট হয়ে যাবে। একটা কনদ্রান্ট নিয়ে 
এত টাইম নন্ট করলে অন্য ক্লায়েণ্ট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে । 

কম্পাউণ্ডের একধারে িলম্ীজনটা পার্ক করে সোজা আঁমতাভর চেম্বারে 
এসে ঢুকল পরমেশ্বর । এ সময়ে তাকে আশা করেনি আমতাভ । সে অবাক 
হল, আবার খুশীও | ব্যস্তভাবে বলল, আরে বসুন বসুন । হঠাত এ সময়ে 2, 

মুখোমুখি বসতে বসতে পরমেন্বর পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ 
বার করে আমতাভর দিকে বাড়িয়ে দিল । 

কাগজটা নিতে নিতে আঁমতাভ জিজ্ঞেস করল, “কী এটা? 

“দল্লশ থেকে কেমিক্যাল ফ্যাক্লীরর ব্যাপারে যে চিঠি এসেছে এটা তার 
জবাব । ড্রাফট করে এনেছি । একবার দেখে দিন। পরমেশ্বর বলল । 
আসলে ড্রাফট সে সোমে*বরের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আযাফেয়ার্সের এক ঝানু লিগ্যাল 
আযাডভাইসারকে দয়ে কারয়ে এনেছে । 

ড্রাফটা পড়তে পড়তে আমতাভ বলল, “একসেলেণ্ট !, 

পরমেশ্বর বলল, "ওটা পাঠাবার আগে ফ্যাক্ীর সাই»টা আর একবার 
দেখা দরকার | সেই জন্যেই এখন চলে এলাম । চলুন দেখে আস ।, 

আমতাভর টেবলে এই মূহূর্তে ফাইলের পাহাড় । সে বলল, "এখন কা 
করে যাব? অনেকগুলো আজে্ট ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে। আপান বরং 
'নজেই দেখেটেখে নিন), 
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আমতাভ যে এই উত্তরটাই দেবে, সেটা জানতো পরমেশ্বর । এই আলি 
আওয়ার্সে তার পক্ষে জরুরী ফাইল-টাইল ছেড়ে ওঠা অসম্ভব । সে যাতে 
সঙ্গে না যায়, সেই জন্য পরমেন্বর এই টাইমটা বেছে নিয়েছে । একা একা 
সে ইলেকদ্রনিকস, ড্রাগস এবং অন্যান্য ইউানিউগুলোতে ঘুরতে চায় । ীকন্তু 
লাণ্টের পর হলে একা একা ঘোরা সম্ভব না। তখন কাজ হালকা হয়ে 
যায় আমতাভর | ফ্যান্তীরর ভেতর কোথাও বেরুলে সে তখন সঙ্গে থাকে। 
কন্তু একা একা না ঘুরলে প্ল্যানমাফক কাজ করা যাবে না। পরমেশ্বর 
খাঁনকটা নকশাবাঁজ করে বলল, “আপাঁন গেলে ভাল হতো, এটা আপনার 
প্রোজেই_ 

আমতাভ একট যেন দুঃখ পেল । বলল, “কৌমক্যাল ফ্যাক্টীরর আহীডয়াটা 
আপনার । ওটা আপনার ব্রেন-চাই্ড । আমার চাইতে ও ব্যাপারটায় আপনার 
গ্যাসানও ঢের বেশশ । আপাঁন ফ্যাক্টর সাইটটা দেখে এলে অনেক বেশী 
কাজ হবে ।, 

যেন একা যেতে ইচ্ছে নেই, এমন ভাঁঙ্ করে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর । 
বলল, “ঠিক আছে, তা হলে আমিই যাই ।, 


একট; পরে দেখা গেল বিলমুঁজন নিয়ে প্রোপোজড্‌ কোঁমক্যাল ফ্যান্্ীরর 
সাইটে এসে পড়েছে পরমেন্বর । তিরিশ একর ফাঁকা জমিতে এক চক্কর পাক 
খেয়ে এক সময় ইলেকদ্রনিকস ইউনিটে এসে পড়ল পরমেশ্বর । 

এই ইউনিটটাতে টাইট সাঁকউাঁরটি গার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে । ওয়াচ আযাণ্ড 
ওয়াডের লোকেদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে সেখানে একটা মাঁছ গলারও উপায় নেই। 

কিন্তু গার্রা সবাই পরমেশবরকে চেনে । আমিতাভই এই ফ্যান্টীর-কাম- 
আঁফস কমপ্লেক্সের কেরানশ থেকে গার্ড পর্ন্তি প্রত্যেকটা এমপ্লয়ীর সঙ্গে 
তার পাঁরচয় কাঁরয়ে দিয়েছে । অমিতাভর অডণর আছে, যখন যেখানে ইচ্ছা: 
পরমেম্বর যেতে পারবে । 

গার্ডরা কেউ তাকে আটকালো না। উলটে লদ্বা স্যালুট হাকালো । 
পরমেশ্বর ঘাড়টা একট নোয়ালো ; তারপর ইলেকট্রনিকস ইউনিটের ভেতর 
ঢুকে পড়ল। 

এই ইউনিটটা দারুণ মডার্ন। এখানকার বেশীর ভাগ মোশিনই 
কমাঁপউটারে চলে । মাথার ওপর ফ্লুরোসেণ্ট আলোর লদ্বা লদ্বা অসংখ্য 
বালব জবলছে । ওয়ার্কাররা মেশিনের মতোই কাজ করে চলেছে । 

এর মধ্যে হারিপদ গড়াই অর্থাৎ লোলেকে দেখা গেল । দ্'জনের একবার 
মান্ন চোখাচোখি হল, কিন্তু কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয় না। 
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বাইরের চাইতেও ওয়াক্শপের ভেতরে াঁকিউরিটির ব্যবস্থা আরো বেশী 
টাইট । প্রায় প্রাতটি মৌশনের গায়েই একজন করে গার্ড হাতে রাইফেল 
নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারাদক থেকে কয়েক শো জোড়া চোখ গোটা 
ওয়াকশিপটার ওপর লক্ষ্য রাখছে । 
একেকটা মোৌশনের সামনে একবার করে এসে দাঁড়ায় পরমেশ্বর । 
অপারেটরদের সঙ্গে প্রোডাকশান-ট্রোডাকশান নিয়ে দু-একটা কথা বলে। তারপর 
অন্য একটা মোশনের দিকে এাগয়ে যায় । | 
প্রায় বিশ হাজার স্কোয়ার ফুটের এই বিশাল ইউীনটে এমন একট 
জায়গা নেই যেখানে গারডদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছ রাখা যায় ব 
করা যায়। 
এ-মোঁশন থেকে ও-মেশিনে গেলে কী হবে, পরমেশ্বরের চোখ চারাঁদকে 
চরীকর মতো ছোটাছুটি করছে। ঘণ্টা দুর়েকে ঘোরাঘুরির পর তিনটে 
ঘোঁজমতো জায়গা খুজে বার করতে পারল সে। এই ঘোঁজগুলোতে এব 
ফুট লদ্বা দু হী চওড়া কোন ানস পুরে রাখা যায়। ূ 
পকেটে করে একটা লাল “চক” নিয়ে এসোছল পরমে*বর । জুতোর 
ফিতে ঠিক করা ক ট্রাউজার্সের ক্রিজ দেখার নামে সামান্য ঝুকে চিক! 
দিয়ে তিনটে ঘোঁঞ্জের কাছে তিনটে ক্রিস মার্কা লাগাল সে। তারপর 
ওয়াক্শপের বাইরে বের;বার সময় লোলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার 
দকে একবারও না তাঁকয়ে চাপা গলায় ফসাঁফাঁসয়ে বলল, 'ছহাটর প্‌; 
জ-প-ও-র উলটো দিকে লালদীঘর ফুটপাথে দাঁড়রে থাকবি ।, ৃ 
ইলেকব্রীনকম ইউীনউ থেকে বোরয়ে পরমেশ্বর চলে এলো ড্রাগস ইউনিটে? 
এখানে সাকিউরিটি আযারেজমেণ্ট অত কড়া নয়। | 
ড্রাগ ইউনিটে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুঁর করে দেয়ালের গায়ে গোটাচারেধ 
ফোকর পাওয়া গেল যেখানে এক ফুটে লদ্বা এবং ছ" হা চওড়া কো 
জীনস ল্যাকয়ে রাখা যায়। ূ 
ড্রাগ ইউনিটের কাজ চুঁকয়ে দুটো নাগাদ আমতাভর চেদ্বারে কিরে এ 
পরমেম্বর । আমিতাভ কাফি আনালো । । 
খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। আমতাভ জিজ্ঞেস করল, “সাইটটা দেখ 
হল 2, ৰ 
পরমেশ্বর বলল, হ্যা, ভালো করে অনেকটা সময় 'নয়ে দেখলাম! 
এবার কোঁমিক্যাল ফ্যাক্লীরর ব্যাপারে প্রীসড করতে সুবিধে হবে 1, 
একটু চুপচাপ। তারপর আমতাভ বলল, 'মা কিন্তু আপনাকে আমাদে 
বাঁড় যাবার কথাটা আরেক বার মনে করিয়ে দিতে বলেছেন ।” 
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পরমেশ্বর মুখ কাঁঠুমাচু করে বলল, মাকে বলবেন, নেক্সট উইকে আমি 
নিশ্চয়ই তাঁকে প্রণাম করতে বাব | মনে মনে ভাবল, নেক্সট উইকের ভেতর 
এখানকার অপারেশন 'ফানশড হয়ে যাবে । তখন কোথায় থাকবে এই মাকড়া 
পরমেনবর | 

আরো কিছুক্ষণ গল্প-্টল্প করে উঠে পড়ল পরমেশ্বর । আঁমতাভর 
অফিস থেকে স্ট্রেট নিজের আঁফসে এসে দু ঘণ্টার মতো সে আঁফসে 
, থাকল । তারপর পাঁচটা বাজতেই ছুটি হয়ে গেল। ছুটির পর িলফটে করে 
নেমে ধীরে সুস্থে ড্রাইভ করে জ-প-ও-র উলটো শদকের ফুটপাথের কাছে 
আসতেই দেখতে পেল, হারপদ গড়াইএর মেকআপ নিয়ে লোলে দাঁড়য়ে আছে । 

তার গা ঘেষে ?লম:ঁজনটা দাঁড় কারয়ে দরজা খুলে দিয়ে পরমেশ্বর 
বলল, িটপট উঠে পড়। এখানে গাঁড় পাক করতে দেখলে পাুঁলস 
নদ্বর নেবে ।? 

প্রথমটা হকচাঁকয়ে গিয়োছল লোলে। এভাবে পরমেশ্বর তার চামড়া 
ঘেষে গাঁড় দাঁড় করাবে, সে ভাবতে পারে নি। ঘাড় ঝঁকয়ে এক রকম 
লাফ দিয়েই উঠে এলো লোলে এবং পরমেশ্বরের পাশের সীঁটে বসে 
পড়ল । 

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল । পরমেশ্বর স্পীড তুলে রাইটার্স বাজ্ডং-এর 
শাশ দিয়ে বউবাজার স্ট্রীট ধরে সেন্ট্রাল আযভোনউতে এসে পড়ল । 

ছটর পর এখন হাজার হাজার গাঁড় স্রোতের মতো ছটে চলেছে। 
সই স্রোতে ভাসতে ভাসতে পরমেশ্বররা বিবেকানন্দ রোডে এসে পড়ল। 
খান থেকে মাঁনকতলা পৌরয়ে গেল ভি. আই, পি. রোডে । 

এখানে ভিড়-টিড় কম । মোটামুটি ফাঁকা রাস্তায় স্পীড কাময়ে দিল 
রমেশ্বর | 

লোলে জিজ্ঞেস করল, গুর;, ?সটি থেকে হড়কে এদকে এলে কেন ?, 

পরমেশ্বর বলল, “তোর কাছে ক'টা কথা জানতে হবে 1, 


“কী 7 
'তোদের ওখানে দু শিফটে কাজ হয় তো ?, 
ইয়েস গুরঃ।, 


ফাস্ট? শিফট কণ্টা থেকে ক'টা পযন্তি 2) 
“সকাল ছণ্টা থেকে দুপুর দুটো), 
“সেকেন্ড শিফট ? 

“দুটো থেকে রাত দশটা |, 

“তোর এখন কোন শিফট চলছে 2, 
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“সেকেন্ড ।” 

“দশটা পর্যন্ত ডিউটি তো কেটে বোরয়ে এল কা করে?” 

হাফ ডে ছুটি মেরে দিলাম ।, 

একটু চুপ করে থেকে পরমেম্বর বলল, “দশটার পর ফ্যান্টীরর ভেতর 
কেউ থাকে 2) 

লোলে বলল, না ।, 

ভালো করে ভেবে দ্যাখ | 

“না গুরু, কেউ থাকে না।, 

ফাইন । লোকজন তা হলে মরবে না। বেফায়দা কেউ মার্ডার, 
হোক, এটা আঁম চাই না। বুবাঁল মাকড়া, আম হানড্রেডে পারসেন্ট। 
আঁহম-স।, 

পরমে*বরের কথা ঠিকমতো বুঝতে পারাছল না লোলে। সে বলল, “তু 
কী বলছ, ব্রেনে ঢুকছে না গুরু ।, 

পরমেশ্বর বলল, প্যাকয়ে দাচ্ছ। তোদের ইলেকদ্রীনকস আর ওষুধ! 
তোরর ফ্যাক্টীরতে পুব আর দাঁক্ষণ দিকের ওয়ালে লাল চকের সাতটা দাগ, 
দেখতে পাব ।, 

“দেখলাম |? 

“যেখানে যেখানে দাগগযলো রয়েছে সেখানে ফোকর আছে ।' 

“বেশ, থাকল ফোকর । আগে বাটো- 

“ওই ফোকরগুলোতে টাইম বোম ঢ্াকয়ে রাখতে হবে ॥, 

'এই জন্যেই তুমি গুরু আমাকে আঁমতাভ সেনের ফ্যান্ীরতে ইন”) 
কাঁরয়েছ ? 

'ইয়েস গুর। 

একটু ভেবে লোলে বলল, “বোমাগুলোর সাইজ কী রকম ?, 

পরমেম্বর বলল, “বারো ইপ্টির মতো লদ্বা হবে।, একট থেমে ফের 
বলল, 'ফ্যাক্টীরতে ঢুকবার কি বের্ুবার সময় তোদের ঢেক করে ? 

“করে । একেবারে নাগা সন্ন্যাসী বানয়ে যেখানে সেখানে খচ্চর খচ্চরঃ 
জায়গায় হাত টযাকয়ে দ্যাখে ৃ 

মলা, ঝামেলায় ফেলে দালি দেখাছ ৷ বদ্ব নিয়ে ঢুকলে যাঁদ “চেক' করে।। 
গড়বড় হয়ে যাবে ।' 

“কোই ঝামেলা নেহী গুরু 

মানে !? 

'কশদন ধরে আমাকে গার্ড মাকড়ারা এমানই ছেড়ে দিচ্ছে। ্যাংটো- 


॥ 
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[ট্যাংটো করে দেখছে না। মাজিক-ফ্যাজক দেখিয়ে শালাদের কবজা করে 
ফেলেছি । তবে, 

তবে কাট, 

দম করে এখন বদ্ব-দ্ব বিয়ে ঢুকব না। গাগুলোর সঙ্গে আরেকটু 
জাঁময়ে নই আগে ।, 

'কারেন্ বলোৌছস । তোর সিগন্যাল পেলে বদ্বের আ্যারেপ্মেন্ট করব । 
তবে বেশী টাইম খাওয়াস না। একটা কনন্রাক্ট নিয়ে এতাঁদন রগড়ানো ভালো 
লাগে না।' 
ওকে গুরু, ফিকর মাত কর |, 

'কাল ফ্যাক্টীরতে ঢুকেই লাল চকের দাগগুলো দেখে নিস ।, 
“ঠিক হ্যায় ।, 


. শীলম্যাজন ঘ্যারয়ে ভি-আই-পি রোড থেকে উলটোডাঙায় চলে এলো 
পিরমেবর । তারপর নতুন ব্রিজ 'দিয়ে শ্যামবাজারে এসে লোলেকে নাময়ে 
দল। হরিপদ গড়াই-এর মেক-আগে বেশীপ্দণ নিজের সঙ্গে লোলেকে রাখা 
ঠক হবে না। ইটান্নাল ইণ্ডাস্ট্রজের এমগ্লয়ীরা ক্যালকাটা মেক্রোপাঁলসের 
বানা দিকে ছাঁড়য়ে-টাড়য়ে রয়েছে । কারো চোখে যে পড়ে যাবে না, এমন 
/কান গ্যারান্টি নেই । ম্যানৌজং ভিরেক্টর আমতাভ সেনের ফ্রেন্ডের সঙ্গে 
একজন রাস ফোর এমপ্লয়ী লমদ্ীজনে করে পাশাপাশি বসে ঘরে বেড়াচ্ছে 
ৃশ্যটা খুবই সন্দেহজনক । কেউ গিয়ে হয়ত আঁমতাভকে লাগয়ে গদতে 
থারে। তাতে অপারেশনের ব্যাপারে ঝামেলা পাকিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় । 
; লোলেকে নামিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর যখন তার ফ্লাটে 'ফরে এল, অনেক 
[তত হয়ে গেছে। 
অন্য 'দনের মতে আজও দরজা খুলে দল ছোটি সং। দৌড়ে এসে 
ডু উলের বলের মতো লাফাতে লাগল সেই াঁকনীজ কুকুরটা । 

কুকুরটাকে কোলে তুলে ড্রইংরুমে চলে গেল পরমেশ্বর । জুতো-ফুতো 
॥লে সোফায় বাঁড এালয়ে দিল। ছোটি সিং নক্সা-করা ফ্রেণ্চ ট্রের ওপর 
টাপানী কাট গ্রাসের প্লেটে মাটির খোরায় সোনার বাংলা বোঝাই করে, 
ঞ্গে চাট হিসেবে ফিশ ফিজ্গার আর পাঁঠার মেটে ভাজা দিয়ে গেল। 
। পরমেশ্বর নিজে তো খেতে লাগলই, একটা ছোট প্লেটে খানিকটা সোনার 
লা ঢেলে মেটে ভাজাসদ্ধ4 'পাঁকনীজ কুকুরটাকেও 'দিল। আজকাল 
'কুরটাকে '্রিঙ্ক ধারয়ে দয়েছে সে। প্রায়ই ওটাকে আদর করতে করতে বলে, 
লামার কাছে দ্ূমাস থাক । তোকে ইণ্ডিয়ার বেস্ট ড্রাঙ্কাড বানিয়ে দেবো |” 
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দ্বতিন খোরা ধান্যেম্বরী স্টমাকে চালান করার পর আচমকা কুকুরটার 
কই কু আওয়াজ কানে এলো। ঘাড় কাত করে পরমেশ্বর দেখল, কুকুরটা 
সানার বাংলা বা চাটফাট ছোঁয় নি, হাত-পা দিয়ে গলার চওড়া বকলসটা 
ধনাটান করে খোলার চেত্টা করছে আর তার গলার ভেতর থেকে কাতর 
ই কু'ই আওয়াজ বৌরয়ে আসছে । 

পরমে*্বর ভালো করে লক্ষ্য করল, বকলসটা দারুণ টাইট হয়ে গলায় 
;পে বসেছে । সেই কারণে খুব সম্ভব নিঃশ্বাস নিতে কন্ট হচ্ছে কুকুরটার । 

কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে চামড়ার চওড়া বকলসটা খুলে আলগা 
রে দিতে গিয়ে চমকে উঠল পরমেশ্বর । বকলসটার চামড়ার খাঁজে চ্যাপ্টা 
কোমতো একটা মেশিন রয়েছে । ঝটপট মোশনটা বার করে ঘরয়ে ফিরিয়ে 
খতে লাগল সে। ওটা একটা ট্রান্সীমটার । 

বদয্যৎ চমকের মতো একটা কথা মনে হল পরমে*বরের। এ ঘরে বসে 
কী কথাবার্তা বলে তা শুনবার জন্যই কি কুকুরের গলার বকলসে এই 
ন্সামটার ঢাকয়ে দেওয়া হয়েছে ? 

পরমেশ্বরের ব্রেনটা কমাঁপউটারের মতো কাজ করে। এর পর তাকে কী 
তৈ হবে সেটা দ্রুত প্ল্যান করে ফেলল সে। আর ল্ল্যানের প্রথম স্টেপ 
সবে ট্রান্লীমটারের কলক্জা নণ্ট করে আবার বকলসের ভেতর পুরে কুকুরটার 
য় আলগা করে আটকে দিল। তারপর ভাবতে লাগল, এবার চান্সের 
য অপেক্ষা করতে হবে । 


২৭৯ 





পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর পরমেশ্বর এইমান্র ীবছানায় বসে 
হাই তুলে আর আড়মোড়া ভেঙে সোনার বাংলার হ্যাং-ওভার কাটীচ্ছে। 
পাকনীজ কুকুরটা গায়ের সঙ্গে জুড়ে বসে আছে । আচমকা কাঁলংবেল 
বেজে উঠল । 

বছানায় বসে বসেই পরমেশ্বর টের পেল ছোট সিং দরজা খোলার জন্য) 
প্যাসেজের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে । 

একটু পর হেমার গলা কানে ভেসে এল, “সাব হ্যায় 2 অর্থাৎ 
পরমেশ্বর আছে ?কনা সেটা জানতে চাইছে । 

এক সেকেণ্ডও লাগল না, ঘুমভাঙা আলস্যের ভাবটা কেটে গেল 
পরমেশ্বরের । নাভর্গলো টান টান হয়ে গেল যেন। কুকুরটাকে কোলে 
তুলে ঝট করে বিছানা থেকে নেমে বেডরুমের বাইরে যেতে যেতে ছোট সং 
উত্তর দেবার আগেই বলল, হ্যায় মেমসাব-' 

ততক্ষণে হেমা কাছে এসে গেছে । চোখাচোখি হতেই দারুণ মানত করে 
হাসল সে, গুড় মান হালদার সাহেব ।” 

হেমার পরনে ঢোলা নাইটি । ভেতরে ব্রা আর প্যান্ট থাকলেও থাকতে 
পারে, আবার নাও থাকতে পারে। পায়ে কোমের চটি। চরাঁকর মতো 
চোখ দুটো ঘ্যারয়ে হেমার পায়ের তলা থেকে টুলের ডগা পর্যন্ত দ্রুত একবার 
দেখে 'নয়ে পরমেশ্বর বলল, গুড মানং ম্যাডাম । আসন, আসন? 

পরমেশবরের সঙ্জো ড্রইংরুমে গিয়ে বসতে বসতে হেমা বলল, “সকালবেলা 
আপনাকে একট? বরন্ত করতে এলাম হালদার সাহেব 

এ সব বলে আমাকে কন্ট দেবেন না ম্যাডাম । আপনার মতো একভন 
[িউটফুল ইয়াং গ্ার্লকে সকালবেলা দেখলে সারাদন চোখ নাক িডানি হা 


আর লাংস ভালো থাকে ।? 
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হেমা বলল, “আপাঁন একটা- 

তার কথা শেব হবার আগেই পরমে*্বব বাকীটা বলল, “ওয়াল্ড ক্লাসের 
হারামী |? 

দুই হাতের তালু উলটে পুরুষদের মতো কাঁ২ ঝাঁকাল হেমা । বলল, 
'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।, 

পরমেশ্বর বলল, “এখন বলুন কী খাবেনটা জর কাফি? মানে সবে 
সাগরাইজটা হয়েছে কিনা । এখন হুহীস্ক-১হাম্ক অফার করতে লজ্জা 
ল্রছে।? 

'হুই্কি চা-ফার দরকার নেই ।, 

“তাই কখনো হয় ! 

“তাহলে চাই আনতে বলুন । লেমন টী হলে ভালো হয়।' 

চিৎকার করে হোটি সিংকে লেমন টী দিতে বলল পরমে*বর । চা এলে 
কাপে লম্বা চুম্বক দিয়ে সে জানতে চাইল, এবার বলুন আমার কাছে কোন 
দরকারে এসেছেন, না স্রেফ আড্ডার মেজাজ নিয়ে 

হেমা বলল, “একটু দরকার আছে। কুকুরটার আজ ম্নানের ডেট। 
আমাকে আবার একটু তাড়াতাঁড় বোঁরয়ে যেতে হবে। তাই ভাবাঁছ ওটাকে 
প্লান কাঁরয়ে আপনার কাছে দিয়ে যাব 1, 

অন্যাদন এই গ্লান-ফানের ব্যাপারে প্রচুর ধানাই-পানাই করে পরমেশ্বর | 
আরজ তীক্ষ2 চোখে হেমাকে দেখতে দেখতে সে বলল, “ওকে নিয়ে যান 
ম্যাডাম 

'আপান কতক্ষণ ফ্ল্যাটে থাকছেন 2) 

'ঘতদ্ণ না আপাঁন কুকুরটাকে দিয়ে খাচ্ছেন ।” বলে হাসল পরমেশবর । 

চা খাওয়া হয়ে গিয়োছিল। হেমা আর বসল না, কুকুরটাকে নিয়ে 
চলে গেন। 

পরমেন্বর তাকে বাইরের দরজা পর্ন্ত এগিয়ে দিয়ে ফের ড্রইংরমে ফিরে 
মাফার বসন । তারপর পা দুটো আড়াআড় সেপ্টার ঠ্বলের ওগর তুলে 
প11 ক্রমশঃ তান কপালের চামড়া কুচকে যেতে লাগল । সে আদ্দাজ 
€ল, কুকুরটাকে 'িগ্ে খুব ভাড়াঙাঁড়ই আবার এই ্্যাঠে আসবে হেমা । 
হকার বভদপণ না আসছে ততগ্ণ এখানেই বসে থাকবে পরমেশ্বর । কুকুরটা 
করত দিয়ে যাবার গর পরের স্টেপের কথা চন্তা করা ঘাবে। 


পরমেম্বর বা ভেবোছল ভাই । এক ঘণ্টার ভেতর কুকুরটাকে নিয়ে 
রে এল হেমা । ভ্রইংরুমের ভেতর ঢুকল না সে। দরজার কাছে দাঁড়য়ে 
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বলল, “আপনাকে আর 'ডিসটাব্ করব না। আপনার কুকুর রইল । চাঁল। 
আবার দেখা হবে ।' কুকুরটাকে বুকের কাছ থেকে নামিয়ে দিল সে। 

সাদা উলের বলের মতো ড্রপ খেতে খেতে আদরে পাঁকনীজ লাফ ?দয়ে 
পরমে*বরের গা ঘেষে এসে বসল । 

পরমেশ্বর এবার আতর হেমাকে ভেতরে ডাকল না। কৃকুরটাকে আদরের 
ভাঁঙ্াতে টুসাক মারতে মারতে বলল, “ও-কে ম্যাডাম ।, 

হেমা চলে যাবার পর এক সেকেণ্ডও ওয়েট করল না পরমেশ্বর ৷ খাড়া 
উঠে বসে কুকুরটার গলার বকলস আলগা করে খুলে ফেলল। বকলসের 
চামড়ার ভাঁজের ভেতর দেখা গেল সেই টান্সমিটারটা রয়েছে । উলটে-পালটে 
নাড়াচাড়া করতে করতে টের পাওয়া গেল আগেরটা নয়, «টা আলাদা । 

আগের ট্রান্সামটারটার কললব্জা ভেঙেচুরে নষ্ট করে দিয়েছিল পরমেশ্বর, 
কিন্তু এটা আনকোরা নতুন এবং আরো জোরালো । মনে হয় এই ট্রান্স- 
মিটারটা অনেকদুর পর্যন্ত খবর পাঠাতে পারে । 

্রান্সামটারটা এখন আর অকেজো করে দিল না পরমেশ্বর । বকলসের 
' চামড়ার ভাঁজে রেখে কুকুরের গলায় সেটা পাঁরয়ে শদয়ে মনে মনে বলল, 
'ভোঁর গুড । তুম মাকড়া মেয়েছেলে হয়ে টোৌরাফিক খেল লাঁগয়ে 1দয়েছ । 
খেলে যাও শালী, খেলে যাও । তবে মনে রেখো, আমার সঙ্গে খেলতে নেমেছ ! 

এতক্ষণে পরমেন্বরের জানা হয়ে গেছে, তার সকেট প্ল্যান আর 
মভমেণ্টের খবর কীভাবে বাইরে পাচার হয়েছে । কেনই বা নানা অপারেশনের 
জায়গায় হেমা হানা দিতে পেরেছে, সেটাও দের পাওয়া গেল । 

যাই হোক, বকলসটা পরাবার পর ধীরে সচ্ছে বাথত্ুমে গিয়ে ঢুকল 
পরমেশ্বর । আধঘণ্টা পর বোরয়ে ছো'টি সিংকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলল । 
সৈস্ট-ডিন ইত্যাঁপ এলে খেতে খেতে কুকুরটাকে কোলে নিয়ে মনে নে বলল, 
শালা ভেকে এত ভাপবাঁস, তব তুই স্পাইয়ের কাজ করাল! খচ্চর 
বজরার |” একটু যেমে কিসাঁকাঁসয়ে কের বলল, তিনে মাইর এটা মানতেই 
হবে, তোর জন্যেই আমার এাঁনমি পার্টর পাত্তা লাগাতে পারলাম । ঁজতা 
রহো বেটা ।' পাকনীজটার গালে মানট দুয়েক ধরে লম্বা “কস, ঝেড়ে 
টোলফোন তুলে ঘোরাতে লাগল । এটা তার প্ল্যানের সেকেণ্ড স্টেপ । 

একট. পবেই এধার থেকে সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল, “হ্যালো-কে 2) 

পরমেশ্বর ললল, আন স্যার ।” 

দোমে*বর আগ্রহের গলায় বলল, “আরে বল কণ ব্যাপার |! 

“আম চার 'দনের জন্যে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি । ভাবছি ছোটি ?সিংকেও 
ছুটি দিয়ে যাব ।' 
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“হঠাৎ !, 

“একটা আজেন্ট কাজ আছে ।, 

“কী কাজ ?, 

“আমার পার্সোনাল ব্যাপার ।, বলেই ঝট করে লাইনটা কেটে দিল 

' পরমেশ্বর । তারপর চেশচয়ে চেয়ে ডাকল, “ছোট ?সং-_, 

“জী ীকচেনের দিক থেকে ছোটি সং দৌড়ে এল । 

“ড়া সাবের কাছে কাঁদ্দন কাজ করছ ?? 

“জী, দো সাল।, 

“এর মধ্যে কশদ্দন ছুটি পেয়েছ 2 

“এক দফে দো রোজকে লিয়ে |” 

'কলকাতায় তোমার কে কে আছে?, 

বিড়ে ভাই, ভাবী, উনকো লেড়কা লেড়কী-, 

'আজ দৃফারে খানা খাবার পর পুরো চারাঁদন তোমার ছুটি । এ কণদন 
ভাই-ভাবীর কাছে থেকে এসো ।” পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বার 
করে ছোট সিংকে দিতে দিতে বলতে লাগল, “তোমার বখাঁশশ । সনেমা- 
টিনেমা দেখো । কা, খুশী তো, 

আচমকা ছাট এবং বখাঁশশ পাওয়াতে ছোটি সিংয়ের মুখ ফ্ল্যাশ লাইটের 
মতো আলো হয়ে উঠল যেন। নোটগুলো পকেটে পুরতে পুরতে ঘাড় 

' হোলয়ে সে বলল, 'জী। আপকো বহোত মেহেরবান ।, 

“আচ্ছা, তুমি যাও ।, 

ছোটি সং হাওয়ায় উড়তে উড়তে কিচেনের 'দকে চলে গেল । 

পরমেশ্বর ভাবল, চারাঁদনের জন্য ছোট সিংয়ের একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল। 
এবার কুকুরটার প্রবলেম মেটাতে হবে । 

কয়েক সেকেপ্ড চিন্তা করে কুকুরটাকে 'নয়ে স্ট্রেট হেমার ফ্ল্যাটে চলে 
এল পরমেশ্বর । কাঁলং বেল টিপতে হেমাই দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে 

, বলল, “এ কি, আপান !, 

পরমেন্বর বলল, একটা আঞগেন্ট কাজে আমাকে চার 'দনের জন্যে 
কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে। আমার কাজের লোকটাও ছঃটি নিয়েছে । 
এখন এই কুকুরটাকে নিয়ে প্রবলেমে পড়েছি । ফাঁকা ফ্ল্যাটে ওকে তো রেখে 
যাওয়া যায় না।, 

*. হেমা বলল, 'ওকে আমার কাছে নেখে যান ।? 

.. খ্যাঙ্ক ইউ ভোর মা১। এই জন্যেই আপনার কাছে এসোঁছলাম। এই 
[নন__, 

্‌ 
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হাত বাঁড়য়ে কুকুরতাকে ধরতে ধরতে হেমা বলল, 'খাঁনকটা আগে 
আপনার ক্লযাটে গিগোছলাম । তখন তো কলকাও।র বাইরে যাবার কথা 
বলেন নন !, 

পরমেমবর বলল, 'আগাঁন চলে আনার পর আবার এক ফ্রেড লোক 
দিয়ে খবর গাঠিয়োছল । আমাকে আজই বাইরে খেতে হবে ।” কথাগুলো 
হানদড্রেড পারসেণ্ট মিথ্যে । কিন্তু মিধ্যেগলে। গলা দিয়ে বার করতে মহখের 
একটা ভ।জও এঁদক গাঁদক হল না পরমেনবরের, একটা ঢেকিও গিনল 
না সে। 

হেমা কিছ ঝলতে যাচ্ছিল। বকল্তু সে মখ খোলার আগেই পরমেশ্বর 
বলল, ফরে এসে এটাকে নিয়ে ধাব 1 

এতক্ষণে হেমার যেন খেরাল হল, ক্যাটের বাইরের প্যাসেজে দাঁড়তে 
দাঁড়য়ে কথা বলছে পরমেশ্বর । তাকে ভেতরে আপার কথা বল। হয়ন। 
বিব্তভাবে হেমা বলল, “এ দেখুন, আপনাকে বাইরে দাঁড় কাঁরয়ে রেখোছ । 
আসুন আসন-, 

পরমে*বর বলল, প্লীজ এখন আর ভেতরে থেভে বলবেন না। একেবারে 
সময় নেই । আচ্ছা চাঁল।, 


আরো ঘণ্টা দুয়েক বাদে দেখা গেল নিজের ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে পরমেশ্বর . 
ছোটি সিংকে নিয়ে বোরয়ে পড়েছে । 

ীলফটে করে ঈনচে নেমে ছোটি সং হাঁটিতে হাঁটতে সামনের রাস্তার 
ঈদকে চলে গেল। সে এখন সোজা ভবানঈপুরে তার দাদা ভাবীর কাছে 
যাবে । এাঁদকে পরমেশ্বর তার িমীজনে উঠে স্টার্ট দিল। আপাততঃ 
তার ডোস্টনেসন সোমেশ*বরের আঁকস-কাম-ক্যান্টীর | 

চাললশ-পশ্মতাল্লশ মিণিটের ভেতর সোমে*্বরের ইগ্ডাম্ট্রঘাল কমপ্লেকে 
পেপছে গেল পরমেশ্বর । তারপর গ্াঁড়টা বিশাল কমপাউণ্ডের একধাঠ্ে 
পার্ক করে ধীরেসুচ্ছে আযাডামীনস্ট্রেটিভ 'বাজ্ডংএ চলে এল । 

সোমেশ্বর তাঁর চেদ্বারেই ছিলেন । পরমেশ্বরকে দেখে অবাক হযে 
বললেন, শক ব্যাপার? তুমি যে আজেন্ট কাজ নিয়ে বাইরে যাবে, আগে 
জানাও নী তো! তা ছাড়া কথা বলতে বলতে লাইন কেটে দিলে !? 

মজাদার ভাঙ্গাতে হাত নাড়তে নাড়তে পরমেশ্বর বলল, 'একপঙ্ছে এও 
কোম্চেন ঝাড়লে ঘাবড়ে যাব । আগে বসতে দিন ।, 

পরমেশ্বর মনখোমীথ একটা চেয়ারে বসলে সোমেশবর বললেন, বা, 
বল, হঠাৎ বাইরে যাবার দরকার হল কেন ?, 
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পরমেশ্বর দামী সগারেটের প্যাকেট থেকে 'বাঁড় বার করে ধরাতে ধরাতে 
বলল, “আমি বাইরে যাচ্ছি না।” 

বিমুট্রের মতো সোমে*বর বললেন, “তখন বললে যে যাবে !, 

ফলস দিয়োছিলাম |, 

'মানে !, 

“এক মাকড়াকে ক্যাচাকলে ফেলতে চাইছি ।” 

কিছুনণ তাঁকয়ে থেকে সোমেশ্বর বল, তোমার কথা কিছুই বুঝতে 
পারছি না।? 

গরমেশবর। এবার বাুঁঝয়ে দিল, 'রণভয় হালদাত্ের সেই ডেঞ্ারাস 
ডকুসেণ্টগ্‌লো হাতাবার ওন্যে আমার ফ্র্যাটে একটা চোর ইন করোছল । মনে 
আছে 2? 

'নিম্চয়ই আছে 1) 

“সেই খচ্ডাটাকে ধ্রবার জন্যে একটা ফাঁদ পেতোছ। চার দন আগ 
কলকাতায় থাকব না বলে আ্যানাউন্স করোছ। আসলে আঁম কলকাতা 
ছাড়তি না। এই কান আপান আমার ফ্ল্যাটে কোন করবেন না ; যাবেনও না ।? 

একটু ভেবে পোশেম্বর িজ্ঞেন করজেন, 'চোরটাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে 
ক প্ল্যান করেছ, বলবে নাঁক ৪ 

পরমেম্বর বলল, "না স্যার, আমার প্রফেসানের টেকানক্যাল নো-হাউ 
কাউকে জানাই না।” বলতে বলতে সালের ওপর যে আধ ডজন ফোন 
সাজানো ছিল তান্র একটার ডায়াল ঘারয়ে 'ইট্ার্নাল ইণ্ডাস্ট্রিজে' আমতাভকে 
ধরল একং তাকে জানরে দিল চার দিন পে কলকাতায় থাকবে না। ফলে 
ভার সঙ্জো চার দিন দেখা হবে না। এই কশদন বেন আমতাভ তাকে 
কোন-টোন না বরে। 

আঁম্তাভর সঙ্গে কথা শেষ করে লাইন কেটে দিল পরণেশবর । কেটে 
1দয়েই গ্ৰমূহর্তে আবার হিটান্গাল ইণ্ডাস্ট্রজে'ই কোন করল। এবার আর 
আঁমতাভকে না) গলাপ স্ব পুরোপতাতর পাল্টে অপারেটরকে ইলেকট্রাীনকস 
'ডাঁভসনে লাইনটা তে বনগ। ভয়েস গাল্টাবার কারণ আছে ; ইট্টার্নাল 
ইপ্ডাস্ট্রদের অপারেডগি তার গা চেনে। 

ইলেকন্রীনকস ডাঁভগনের ওর়াকশপে পুপারভাইজারের ঘরে টৌলফোন 
রয়েছে । অপারেটর নেখানে কানেকশন দিল। পরমেন্বর সুপারভাইজারকে 
বলল, “কাইণ্ডাঁল, ভাঁরপদ গড়াইকে একট ডেকে দেবেন ? 

একট পরেই হাঁরপদ গড়াই অথণৎ লোলের গলা ভেসে এল, কে?, 

গরমেশ্বর বলল, "আমি রে-তোর ফোরটান জেনারেসনের গুরু) 
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'তোমার গলাটা এরকম শোনাচ্ছে কেন ?) 

গলায় ক্যানসার হয়েছে । এখন যা বলাছ শুনে যা। খাল “হু” 
হাঁ" করে যাব। যা জিজ্ঞেস করব তার জবাব 'দাব। বাজে বাকোয়াস্‌ 
একদম করাঁব না।, 

“ঠিক আছে ।, 

'এখন তো তোর মাঁনং শিফট চলছে ? 

হ্যাঁ, 

'দুটোয় ছয়টি তো? 

হ্যাঁ। 

পরমেশ্বর বলল, “ছুটির পর স্ট্রেট বাঁড় চলে যাঁব। সেখান থেকে 
মেক-আপ বক্সটা নিয়ে 'প্রন্সেপ ঘাটের কাছে চলে আসাঁব ।, 

“ঠিক আছে ।, 

লাইন কাটার পর উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর । সোমেনবরকে বলল, 'উঠলাম 
স্যার । বাই, 

সোমেশ্বর বললেন, টেকনিক্যাল নো-হাউ তো জানাবে না। জানতেও 
চাইছি না। অন্য একটা কথা 'জজ্ঞেস করব 2? 

কী? 

'চোরটাকে যাঁদ ধরতে পারো, তার নাম আমাকে জানাবে? কেন না 
যে সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেন্ট চুর করতে আসে সে ফিউচারে অনেক বড় 
ঝামেলায় ফেলে দিতে পারে ।' 

এক পলক ভেবে পরমেন্বর বলল, “আগে মাকড়াকে ফাঁদে তো ফোৌল।, 
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সোমে*বরের আঁফস থেকে বোঁরয়ে ইলিয়ট রোডে চলে এল পরমেশ্বর । 
পুরনো এই আযাংলো ইণ্ডিয়ান পাড়ায় নানাদকে জিলিপির প্যাঁচের মতো 
নানা গাল ভাঙাচোরা লঝঝড় টাইপের অগুনাঁতি বাঁড়র ফাঁকে ফাঁকে চোরা 
বানের মতো ঢুকে আছে । 

একটা গলির ভেতর ঢুকে দেড়-দশো বছর আগেকার ট্যারা-বাঁকা পলেস্তারা- 
খসা হতচ্ছাড়া চৈহারার পুরনো তেতলা বাঁড়র সামনে এনে গাঁড় থামালো 
পরমেশ্বর । এই দুপুরবেলায় গাঁলটা খুবই নিজন। দু-চারটে আযংলো 
বুড়োবুড়ী এধারে ওধারে নিজেদের বাড়ির জানলার পাশে বা বারান্দায় 
বসে িমুচ্ছিল। ঘোলাটে চোখের কৌচকানো পর্দা তুলে একবার পরমেম্বরের 
গাঁড়টা দেখে নিল তারা; তারপর ড্রপ সিন ফেলার মতো চোখের পাতা 
ফেলে আবার 'ঝিমৃতে লাগল । 

পরমেশ্বর কোন দিকে তাকালো না। গাঁড় থেকে নেমে দরজায় 'লক; 
করে টুই টুই করে শিস দিতে দতে তেতলা বাঁড়টায় ঢুকে পড়ল । ভেতরের 
নড়বড়ে কাঠের দিশড়। দু ধারে কোথাও রোৌলং আছে, কোথাও নেই। 
এপাশে-ওপাশে দেয়ালের গায়ে আগাছা গাঁজয়েছে, তা ছাড়া জমে আহে 
প্রচুর ঝূল। দেয়ালের গায়ে চামাচকে আর আরশোলারা পার্মানেপ্ট কলোনি 
বাঁসয়ে দিয়েছে । তে"তুলে এবং কাঁকড়া বিছ্বেরাও এখানে কয়েক ভেনারেশন 
ধরে আছে । 

চেনা জায়গা! আগেও অনেক বার এ বাড়তে এসেছে পরমে*বর । এক 
সঙ্গে দুটো তিনটে করে সিপড় টপকে ওপরে উত্ঠতে লাগল সে। পায়ের 
আওয়াজে দেড় শো বছরের পুরনো সিশড়গুলো যেন হহড়মড় করে ভেঙে 
পড়বে । দেয়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে চামাঁচকে আর আরশোলা উড়তে লাগল । 
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পরমেশ্বর বলল, থাম মাকড়ারা, থাম । খজড়াগ্চলো আমাকে যেন আগে 
কখনো দ্যাখে নি! 

আরশোলা আর চামাঁচকে তাড়িয়ে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর তেতলাস্ 
একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পরমেশ্বর । দরজাটার গায়ে প্ল্যাস্টিকের 
নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে, স্টিফেন মেণ্ডেজ । 

দরজার মাথায় একটা কাঁলং বেলও রয়েছে । সেটা টিপতেই দরজা খুলে 
একটা গমিডল-এজেড আাংলো ইশ্ডিয়ান সামনে এসে দাঁড়াল । লোকটার ব্রাউন 
রঙের চামড়া যেন ট্যান করা । মুখ লদ্বাটে, কটা চোখ, তত্র এবং চুল 
তামাটে । কপাণে আর গালে ছুারর লম্বা দাগ । 

মাসকুলার চেহারা লোকটার । চড়া বুক, সরু কোনর, হা। 
হাড় মোটা । হাতে এবং কপালে উীজ্কতে পরী আঁকা রয়েছে । ডান 
হাতের কাঁজতে রয়েছে চওড়া রুপোর চে। তার পরনে টাইট দ্রাউজার 
আর স্পোটসম্যানদের মতো গেঞ্জি, কোমরে চওড়া 00% নেল্ট। 

এই দুপুর বেলাতেই চোখের কণ্টা মণির চারধারের সাদা জমিটা বেশ 
লাল হয়ে রয়েছে । মাগাটা অল্প অল্প টলছে । দেখেই টের পাওয়া যাল্গ, 
লোকটার স্টমাকে এই মূুহূতে কম করে আধ বোতল হুইস্কি ঢুকে গেছে । 

শন্ত শল্ত হাড়ের ফ্রেমে মজব্ত চেহারা, হাত এবং বুকের ডীজক, গালের 
কাটা দাগ, কটা চোখ-_সব মালয়ে এক সেবে্ডে হাঁদম মেলে লোকটা 
মারাত্মক ডেঞ্জারাস টাইপের । হাসতে হাসতে ই মাজটা পেটে ছার ঢুকিয়ে 
গদতে পারে । 

গুলু ঢুলু চোখে কয়েক সেকেন্ড পরমে*বরকে দেখল লোকটা । তারপর 
দারুণ খুশিতে জড়ানো গলায় চেচিয়ে উঠল, হাই? চিৎকারের পর আআংলো 
ইণণ্ডয়ান ককানতে বাছা বাছা গোটা কয়েক দুরধর্ঘি খিস্তি ঝেড়ে দু হাতে 
পরমেশ্বরকে জাডয়ে ধরল, “ব্লাড বাগার, সান অফ এ বাঁচ, জ্যাদ্দল 
কোথায় ছিলি 2, 

টের পাওয়া যাচ্ছে ওরা পরস্পরেৰ চেনা এবং একজন আরেকজনের 
[গার দোস্ত । পরমে*বরও দুচারটে টেরিকিক খাস্ত ঝেড়ে বলল, নান 
ঝামেলায় ফে”্সে ছিলাম রে মেণ্ডেজ ; তাই তোর কাছে আসতে পার নি ।, 

জাঁড়য়ে ধরেই পরমেন্বরকে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল মেডেছ । 

বাঁড়র বাইরেটা লঝঝড় হলে কী হবে, মেণ্ডেজের তেতলার ফ্ল্যাটের 
ভেতরটা দারুণ “পশ”। পরমেন্বর জানে এখানে পাঁচটা বেডব*ম, একটা 
ডইংরুম, গোটা চারেক বাথরুম, কিচেন, ব্যালকাঁন ইত্যাদ ইত্যাদ রয়েছে । 
কাঠের প্যানেল করা দরজায় জানলায় দামী পর্দা ঝঃলছে। ঘরে ঘরে 


ত পানের 


চি 
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ক্্যাশনেবল খাট, ওয়ার্ডরোব, ডাইনিং রুমে কাচ-বসানো টেবল, ফোমের 
গাঁদ-মোড়া চেয়ার, ফ্রিজ, বসার ঘরে সোফা, টিভি সেট, রেকড প্লেয়ার 
সৎকার করে সাজানো । দেয়াল্গুলো িসটেম্পার করা । 

মেণ্ডেজের সঙ্গে অনেক দিনের বন্ধুত্ব পরমেনবরের । যাঁদও দু'জন দুই 
প্রফেসানে আছে তবু নানা ব্যাপারে একজনের ওপর ভারেকজনকে নিভ 
করতে হয় । নিজেদের মধ্যে ওদের দদ্ধপান্ভ বোঝ।পড়া রয়েছে । দরকার 
হলে একজন আরেকনকে কো-আপ্মরেও করে থাকে । 

মেণ্ডেজের পায়ের তলা থেকে ঢুলের ডগা পধন্তি তো নেই; হাড়ের 
ভেতর পধশ্ভ তাকে চেনে পরমেশ্দল । মেতেছেন বতেস যখন উনিশ-কুড়ি 
গখন সে ছিণ ক্যাঙ্মবাগ রৈসের নামা অকী। তেঙজীী অস্ট্রোলয়ান ঘোড়াদের 
ঘ্যালধাটার মাঠে গ্যালপ কীরয়ে আদ রেসের বাজ হারয়েদের হারে 
প্যালপিটিসন বাড়িয়ে বছর পাঁচ-হযেক কাটিয়ে দিয়েছে মেণ্ডেজ । তারপর 
দুম কনে টার্ষ ক্লাবের চারার হেড়ে স্মাণলার হয়েছিল সে। কছ;কাল 
বন্বের সী কোস্টে বেস অফ অপারেশন করেছিল । তখন দুবাই, মাস্কট আর 
কাবু ধাঁব থেকে স্পীড বোটে গোল্ড বিস্কুট, ইলেকদ্রাীনকস গুডন, ফরেন 
গারমেন্টস এনে ইপ্ডিয়ার বড় ধড় মেট্রোপালসে বেটত। কয়েক বছর বাদে 
হোম নাট ক্যালকাঠায় ফিরে এসৌছল মেশ্ডেও। এখানে এসেও স্মাগাঁলংটা 
ছাড়ে নি। ব্যাংকক আর টোকও থেকে ফরেন রিস্ট ওয়াট এনে হোল 
ইণ্ডরায় ছড়িয়ে দিত । | 

এ সব কারবান তো আর সাধু মহা্সা |কংবা টাচেরি পাদ্রীবাবারা করে 
পা। এ সব হচ্ছে অন্ধকার আশ্ডার ওয়াজ্ডের গেম । কথায় কথায় এসৰ 
বাপারে ড্যাগার জার পিস্তল ছোটে । মে্েজের গালে এবং কপালে বে 
ঠ্যারা-বাঁকা কাঠা দাগ +য়েছে, ওগনন্যো হলো ধাহালো ছোরান স্ট্যাম্প । 

নিজেও কথা বথায় ড্যাগার আর বুলেট জাপরেছে নেণ্ডেজ। কত 
গাকড়া যে তার গাল বা ছোরায় জখম হয়েছে, ভার হসের সে জানে না। 
ভবে ₹দ্বে আর কজকাভা িলিয়ে গোটা ছত্েক মারার যে হয়ে গেছে, সেটা 
পাঁপচ্কার মনে আছে । 

এইভাবেই চলছিল । কস্মাগীলং বলে দে একটা টেরিফিক কারবার হোল 
কাণ্র জুড়ে ক্যানসাণের মতো ঢ?কে পড়েছে গভর্নমেন্ট যেন তার খবর 
প্ন্তি রাখত না। আচমকা কী হয়ে গেল সিবিআই আর ল্যা্ড সা 
এবং এয়ার কাপ্টমসের লোকেরা ঝাঁক বেধে কোমবে বেল্ট কষে স্মাগলারদের 
খোঁজে বোঁরয়ে পড়ল । 'ন্রেইড' চলতে লাগল দন রাত। এয়ারপোর্ট, 
সী পোর্ট, সব দকে পুীলসের লোক লাখ লাখ চোখ মেলে তাকিয়ে রইল । 
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পুরো হিন্দুস্থানের ক'জন স্টার স্মাগলার ঝটাঝট পীলসের জালে পড়ে গেল । 
সেই জাল থেকে জেলে ঢুকে কয়েদীদের স্ট্রাইপ-করা ইউীনিফর্ম পরে অন্য 
'ক্রামন্যালদের সঙ্গে সিলভারের থালায় লাপাঁস খেতে লাগল । 

এঁদকে ব্যাঙ্ক থেকে আসা মেন্ডেজের তিন পোট ঘাঁড় চলে গেল 
কাস্টমসের হাতে । ঘরে যে লাখ দুই টাকার মাল ছিল তাও যেত। 
কন্তু তার আগেই পরমেম্বরকে ওগুলো বাঁচাবার কনন্রান্ট "দয়েছিল মেণ্ডেজ ॥ 
পরমেশ্বর মালটা বাঁচিয়ে দেয় । 

স্মাগাঁলংয়ের ব্যাপারে, বার আট দশেক ধরা পড়তে পড়তে বেচে গেছে 
মেশ্ডেজ। একবার অবশ্য ধরা পড়েছিল। পাীলসভ্যানে করে যখন তাকে 
1নয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই সময় দুটো আর্মড গার্ডকে জখম করে লাফ 'দয়ে 
হাওয়া হয়ে গিয়োছল । পরে একটা গার্ড মারা যায়। মোট কথা, জেলের 
ইউীনফর্ম পরে লাপাঁস খাওয়ার ইচ্ছা তার কোনকালেই নেই । 

আর্মড গার্ড খুন করে পালাবার জন্য পুলস তাকে শকারী বুলডগের 
মতো খ+জে বেড়াচ্ছল ৷ 

মেণ্ডেজের বার়ো-্ডাটা আর ফোটো থানায় থানায় লটকে দেওয়া হয়োছল। 
সেই সঙ্গে আযানাউন্স করা হয়েছিল, মেশ্ডেজকে ধরে দিতে পারলে পাঁচ 
হাজার টাকা ওয়ার্ড দেওয়া হবে । সেই দারুণ ঝামেলার সময় আবার 
পরমে*্বরের কাছে ছুটে এসেছিল মেণ্ডেজ এবং তাকে প্ীলস আর ফাঁসির 
হাত থেকে বাঁচবার কনন্রান্ট দয়োছল । পরমে*বর বেশ কয়েকটা বছর নানা 
মেক-আপে তার আসল চেহারাটা ঢেকে রেখে দিয়োছিল। কখনও তাকে 
সাজানো হতো পাঞ্জাবী শখ, কখনো চীনা, কখনও গুজরাটী বোৌনয়া, ইত্যাঁদ 
ইত্যাদ । তারপর প্2ীলসের রোখ খানকটা কমলে বেশ কয়েক হাজার 
টাকা ক্যাশ খরচা করে প্ল্যাস্টক সাজার কাঁরয়ে মেণ্ডেজের মুখের চেহারা 
একেবারে বদলে দিয়েছে পরমেশ্বর । আগে কপালেই একটা ছুরির দাগ ছিল. 
সাঁজক্যাল অপারেশনের সময় গালে আরেকটা দাগ করে দেওয়া হয়েছে । 
নাক, ভুরু, থুতাঁনর গঠনও অন্যরকম করা হয়েছে । এখন ওয়াজ্ডের 
টপমোস্ট 'ক্রাননোলাজস্টও একমাস ওয়াচ না করলে তার চেহারার এই চে 
ধরতে পারবে না। শুধু চেহারাই পাল্টে দ্যায় নি পরমেশ্বর, তার হাঁটার 
স্টাইল এবং কথা বলার ভাঙ্গা পর্যন্ত বদলে 'দয়েছে । আগে সামনের দিকে 
ঝদকে লম্বা লছ্বা পা ফেলে হাঁটত, কথা বলত দাঁত িশচয়ে খেণীকছে 
খোকয়ে । গলার স্বর ছিল সরু এবং চেরা চেরা। এখন সে হাঁটে 
মেরুদণ্ড টান টান করে, আস্তে আস্তে পা ফেলে পারফেন্ জেণ্টলম্যানদে 
মতো, কথাও বলে ধার আ্কসেন্টে। আজকাল আর খেকায় না সে, দতিং 
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খি'চোয় না। গলার স্বরও অনেকটা মোটা হয়ে গেছে। তার নামও চেঞ্জ" 
করা হয়েছে । আগে সে ছিল স্ট্যানীল, এখন মেন্ডেজ। আগে সে থাকত 
পাক সাক্ণীসে, এখন উঠে এসেছে ইলিয়ট রোডের এই পাড়ায়। এ সব 
_ বর্লানোর কারণ একটাই-_পুলিস বা অন্য কেউ যাতে মেণ্ডেজকে চিনতে 
না পারে । পরমেশ্বরই তাকে এভাবে আগাগোড়া বদলে দিয়েছে । গলার 
স্বর, চলাফেরা ইত্যাঁদ পাল্টে ফেলতে টোরাফক প্র্যাকটিশ করতে হয়েছে 
মেণ্ডেজকে । তার ফল হয়েছে এই, তর লাইফ সেভড । এ জন্য পরমেশ্বরের 
কাছে হোণ লাইফ সে কৃতজ্ঞ থাকবে । 

স্মাগালংয়ে অনেক ঝঞ্জাট, অনেক ট্রাবল। তা ছাড়া সে দাগী হয়ে গেছে! 
প্ীলস রেকডে* এবং এখানকার 'ব্রামনোলজির হিস্ট্রতে তার নামে বোধ 
হয় আলাদা একটা চ্যাপ্টারই লেখা হয়ে গেছে । তা ছাড়া বয়সও বাড়ছে, 
রক্তে এবং মাসলে এখন আর আগেকার স্ট্রেখ নেই । তাই লাইন একেবারে 
বদলে ফেলেছে মেন্ডেজ । যখন পাীলসের তাড়ায় নানা মেকআপ নয়ে 
ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়াচ্ছল সে সময় পরমেশ্বরই তাকে এই গ্ল্যানটা দেয়। 

খুব কম বয়স থেকেই নানা টাইপের আম'স আর আ্যামুনসানের 1দকে 
দারুণ ঝোঁক ছিল মেণ্ডেজের! যে কোন মডেলের পিস্তল, স্টেনগান, 
1রভলবার রাইফেল বা লাইট' মোশন গান বার কয়েক নাড়াচাড়া করেই 
আবকল সেই মডেলের এ রকম রিভলবার-টিভলবার বানিয়ে ফেলতে পারে । 
তা ছাড়া নানা ধরনের গ্রেন্ডে আর টাইম বদ্বও সে তোর করতে পারে । 
এতে 'ীরস্ক অনেক কম। সারা কা্ট্র জুড়ে এত 'বরাট একটা আশণ্ডারওয়ার্ড 
তোর হয়েছে যে আর্মস আযম্ীনসানের দারুণ ডম্যাপ্ড | ব্লযাকমাকেটীয়ার, 
স্মাগলার, মাস্তান, কোন কোন লীডারের গুগ্ডাবাঁহনী-_সবার দরকার রভলবার - 
বা স্টেনগান, গ্রেনেড বা পিস্তল । ঘরে বসে এসব বানাও আর সাপ্লাই 'দিয়ে 
যাও। ব্যাঙ্ক ক টোকও থেকে মাল এলে এয়ারপোর্টে ধরা পড়বে কি 
গড়বে না, এই নিয়ে সারাক্ষণ হার্টের প্যালপিটিসন বন্ধ করে রাখার কোন 
দরকার নেই । 

গরমেম্বরই মেণ্ডেজকে বে-আহীন আর্মস তৈরির লাইনে 'নয়ে এসেছে । 
রেসের জকী থেকে ঘাগী স্মাগলার, তারপর ভার্মস ম্যানুফ্যাকচারার | 
পুরোপীর এ লাইনে আসার পর নিজের সবটুকু সময় আর এনাঁজ এতে 
ঢেলে 'দয়েছে মেণ্ডেজ। শুধু কাঁস্ট্রমেডে মালই না, জাপানী ইটালয়ান 
ব্রটশ ফ্রেঞ্চ, নানা দেশের মাল গোপনে আয়ে সেগুলোর মডেলে তৈরি 
করে রেগুলার সাঞ্লাই দিয়ে যাচ্ছে সে। ক্যাশ বেশ ভালোই আমদান হচ্ছে 
এতে । পরমে*্বরের প্ল্যান এবং পরামর্শ অনুযায়ী লাইফের এই থার্ড স্টেজ 
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অর্থাৎ, আর্মস তৈরির ব্যাপারে এসে সুখেই আছে মেন্ডেজ। ভোর ভেরি 
হ্যাঁপ পার্স সে। এজন্য পরমেম্বরের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তার। 
পরমেশ্বর সব দক থেকে তার ফ্রেপ্ড িলজফার আ্যাণ্ড গাইড । 
যাই হোক, পরমেশ্বরকে ড্রইং রুমে নিয়ে এসে গাঁক গাঁক করে চে*চাতে 
লাগল মেণ্ডেজ, ণীলীস__লাস-? 1 অন্য সবার সামনে পুরোপশীর বদলে 
গেলেও পরমেশ্বরের কাছে আগেকার মতো স্ট্যানীলি হয়ে যায় সে। 
প্রায় সঙ্গে সঙ্জেই লাস এসে ঘরে ঢুকল । 'লীস মেণ্ডেজের ক্ধী। 
ম্রী ছাড়া এখন আর ভাকে কী-ই বা বলা যায়। অবশ্য চার্টকার্চ 
ক ম্যারেজ বোঁজস্ট্রেসন অফিসে নিয়ে উইটউনেস জ্টথনে ভাকে য়ে করে লি 
৪মন্ডেট | হদ্লে কোস্টে নখন স্মাগালং করে বেড়াচ্ছে সেই সমর তার 
উনার গল একটা গোয়ান পিদ্র্ব। াঁস ছিল তার নউ-চার্চ সাক্ষী 
রেখে বিয়েকরা ধম 1 
পাঁজজাবেথ টেজবের সঙ্গে 'ব্লীজড বার্দোটকে পাণ্ করলে বা দাঁড়ায় অ 
হল নাস । এখন চাল্পশের কাছাকাছ কনে । ভাইটাল স্ট্যাটসটিনস এই 
বয়সেও ছাব্রিশ-চাব্বশ-াঁতিশ । ইচ্ছা বপুলে লিপি ওয়াচ্ডেছি সব টাইতে ট 
শুকদেব এবং ঙ্গসারীদের ব্যারেক্টারের বারোগ কাজে দিতে পারে । 
লাইফে এখন পধন্ত যে ছ'টা মার্ডার মেণ্ডেজ করেছে তার একটা হল 
বদ্বেতে তার 'বজনেস পারিনার সেই গোরান পি্ু্টা । পেটে বারো হানি 
ভ্যাগার ঢ্রাকয়ে তার ফ্টবীকেই লোপাট করে কলকাতায় পালিয়ে এসোঁছল 
সে। আম্চব?, নে হাগী তান হাজব্যান্ডকে গোরস্থানে পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে 
এখন সত সাঁবন্রটি হয়ে 'দাব্য ঘর বরে যাচ্ছে লসি। দেখেশুনে 
মনে হয় মেয়েমানুষটা দূর্দান্ত সুখী । ভোর হ্যাপ। 
মেয়েমানূষ যে কী খচ্চর বাস, াসর মতো মালেদের দেখে খানকটা 
মালুম পেয়েছে পরমেশ্লর ॥ ভাই আর এ ক্যাঁচাকলে সে গা ডোকার ন। 
ীানীপ ঘরে ঢুকেই ঘোল বছরের আদুরে নেকী ছুকরীতর মতো দারুণ 
খ্ীশতে চেখচয়ে উঠল, হাই পরম পরম অর্থাৎ পরমেশ্বর | 
পরমেধবিও পলল, ভাই 
মেন্ডেল এবার স্এ্ীকে বলল, 'দেখ সান অফ এ বীচ, রাড বাগারটা 
কতাঁদন পর আমাদের খোঁজ নিতে এল । ও আমাদের টোগাঁল ভূলে 
গেছে !, 
শলীসও কমলার কোয়ার মতো পুরু রসালো ঠোঁট ফ্ীলয়ে বলল, 
“রিয়াল !, 
পরমেশ্বর বলল, “ভুলে গেলে এলাম কী করে ? 
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৮৪ 


খানিকটা গ্রেমের ঝগড়ান্টগড়া হবার পর সোনার বাধার ধোতল বার 
ক. আনল লিসি। সেই সঙ্জে প্রচুর খাবার-দাবার । মেশ্ডেজ «বই সঙ্গো 
ন্যাধ্নাল এবং ইণ্টারন্যাশম্যাল | বালীমাক্ণা দিশী মাল সে ধতটা পছন্দ 
৭.1 ঠিক তেমনি আগ্রহ নিয়ে ফরেন হুহীস্ক খেয়ে থাকে । 

পরমেশ্বর হানড্রেড পারসেণ্ড দেশপ্রোমক । তাই সে এলে কাজীমাকণ 
বা; করে মেণ্ডেজরা । 

'ড্রঙ্ক সেসানের সঙ্গে নানা রকম এলোমেলো গল্প চনতে লাগল । 
গল্খের ফাঁকে এক সময় আসল পয়েন্টে চলে এলো পরমেশ্বর । বজজ, 
আমার একটা উপকার করতে হবে মেশ্ডি-- 1 মেণ্ডেজের আদরের নাক 
মেণ্ডি। 

মেণ্ডেজ বলল, “সান অফ এ বাঁচ, উপকার কাঁ বলছ! তুমি আমার 
ঈফারটীন জেনারেশনের গড ফাদার । তোমার জন্যে আম লাইফ দয়ে দিতে 
গাঁত। বল কী করতে হবে।, 

“এক মাকড়াকে নিয়ে আম ঝামেলায় গড়োছ ।, 

মেশ্ডেজের বাদামী রঙের চোখ দুটো হেড লাইটের মতো জহলে উঠল । 
৪স বলল, “ঞাঁন ট্রাবল উইথ দ্যাট সোয়াইন গড ফাদার? অনেক দন 
ড্যাঁগ (ড্যাগার ) পভ (রিভলবার ) ইউজ করাছ না। তুমি ব্যাস্টাের 
বাচ্চাটার নাম বলে দাও, বৌরয়াল গ্রাউণ্ডে ওর জন্যে ছ ফ;ট জায়গার ব্যবস্থা 
করে ফৌল ।, 

পরমেশ্বর বলল, “আরে না না, ওসব কিছ; করতে হবে না। আমাকে 
গোটা পাঁচেক জোরদার টাইম বদ্ব বাঁনয়ে দিতে হবে। দশ ইণ্সির বেশি 
০* আর ছ হার বোশ চওড়া যেন না হয়? 

গড ফাদার এটা কী রকম হলো? তুম তো গ্রেনেড রিভলবার ড্যাগার 
1নে কারবার করো না। তুমি তো গ্ল্যানারঃ ক্লায়েপ্টদের শুধু নোহাউ 
সাপ্লাই করে যাণ্ড। তোমার মতো নন-ভায়োলেন্ট ঝাগার টাইম বদ্বেনন ধান্দা 
করছে কেন ?' 

“আম নন-ভায়োলেন্টই রয়োছ রে মাবড়া। টাইম বদ্বগুলো দরকার 
দ.টো ফ্যাক্টর উড়িয়ে দেবার জন্যে! ? 

চোখের তারা দুটো িক্সড করে খানিকক্ষণ তাঁকয়ে রইল মেন্ডেজ। 
ভ্ভারপর বলল, “আম হোল লাইকে ছণ্চা মার্ডার করোছ। জার তুমি 
ফ্যাক্টীর গুড়াবার যে গ্জ্যান করেছ ভাতে গড ড্যাম ইট, কত জোক 'ক্য়ার 
হয়ে বাবে হশ আছে !? 

প্রমেন্বর জানালো, রান দশটার গর এ ফ্যা্ঠীরগলো বন্ধ হয়ে যায়। 


৮ 


তখন ভেতরে লোকজন থাকে না। টাইম বদ্বগযলোর টাইঁমং এমনভাবে 
করতে হবে যাতে রাত দশটার পর থেকে ভোর চারটের মধ্যে যেন এক্স 
প্লোসান হয়। তা হলে ফ্যাক্টীরই উড়বে কিন্তু কোন লোকের গায়ে এতটুকু 
আঁচড় পড়বে না। 

দারুণ মন নিয়ে কথাগুলো শুনে মেশ্ডেজ বলল, “গড ড্যাম ইট, আই 
আন্ডারষ্ট্যা্ড ইওর পয়েন্ট |, 

'আঁম তা হলে নন-ভায়োলেণ্টই আছি তো রে মাকড়া ? 

টু হানড্রেড পারসেন্ট গড ফাদার । এখন বল, টাইম বদ্বগুলো কবে 
শদতে হবে 2) 

“কাল দিতে পারবে 2 

“কাল কী করে দেব গড ফাদার 2 মেটিরিয়াল এনে বানাতে হবে। 
শমাঁনমাম এক উইক টাইম দাও ।? 

ইমপাঁসবল । আমাকে পরশ দিতেই হবে । হাতে বোশ টাইম নেই ।? 

ভূরু-ফুরু কুণ্চকে একটু ভেবে নিল মেণ্ডেজ। তারপর বলল, “ও-কে 
'গড ফাদার, ব্যাপারটা যখন আর্জেণ্ট তখন গড ড্যাম ইট, পরশ্যই সা*্লাই 
পেয়ে যাবে । টিকন্তুঁ।? 

পরমে*বর বলল, “কী? 

“বোমাগুলোতে কতটা পাওয়ার দেব, সেটা ঠিক করে নিতে হবে। 
তোমার ফ্যাক্লীরগুলোর সাইজ কত বড়? 

“একেকটা দশ হাজার স্কোয়ার ফুট করে হবে ।, 

গড ড্যাম ইট, ভোর বিগ সাইজ । অতবেকখান বরে পাওয়ার ঠাসতে 
হবে মনে হচ্ছে ।? 

“দশ হাজার ফুটের পুরোটা না ওড়ালেও চলবে, হাফটা হাঁপস বরে 
দেবার চেক্টা কোরো ।? 

'ও-কে গড় ফাদার । পরশু কখন মাল ডোলভারি নেবে ? 

একটু চিন্তা করে পরমেশ্বর বলল, “বারোটা থেকে সাড়েবারোঠার 
ভেতর ।? 

'ডান। গড ড্যাম ইট, এ টাইমের ভেতর 'ঞ্জানস রোড থাকবে |, 

কাজের ব্যাপারটা পাক্কা হয়ে যাবার পর নানা টাইপের গল্প হতে লাগল । 
বোশর ভাগই রগরণে সেক্সের কেচ্ছা । ফাঁকে ফাঁকে হিন্দী এবং আযাকসান 
মাক্ণ ফরেন ফলা, পুরানো স্মাগালংয়ের নানা ঘটনাও এসে পড়তে লাগল । 
এইভাবে দূপুরটা এক সময় বিকেল হয়ে গেল। 


৮৬ 


ঘাঁড়তে যখন চারটে সেই সময় উঠে পড়ল পরমেম্বর । বলল, “পরশ 
বারোটায় আবার দেখা হবে ।, 

মেন্ডেজ বলল, গড ড্যাম ইট, এত কাল পর এলে । আজকের রাতটা 
«আমাদের কাছে থেকে যাও না। অনেকাঁদন জ:য়া-ফ,য়া হচ না; আর 
ক'জন ফ্রেপ্ডকে ডেকে হোল নাইট গ্যামারংয়ের সেসান বাঁসয়ে দিই তা হলে! 
নাইটটা টোরাফক এনজয় করা যেত ।। 

মেণ্ডেজের হাত ধরে পরমে*্বর বলল, “আমি একটা ীবগ কনষ্রা্ হাতে 
নয়োছ । এখন চার-পাঁচটা দিন এক সেকেণ্ডও ওয়েস্ট করতে পারব না। 
কাজটা *্লা ফানস করে ফোল। তারপর পরপর গর নাইটস তোমার হাতে 
তুলে দেব। ওয়ান নাইট গ্যামারং, ওয়ান নাইট স্রেফ সোনার বাংলা আর 
ওয়ান নাইট ক্যাবারেন্টযাবারে ।। 

গিড ফাদার, পাক্কা বাত তো ?, 

'জরুর পাক্কা |, 

গড ড্যাম ইট, সান অফ এ বাঁচ, তুমি শালা আমার গড ফাদার না, 
রয়েল ফাণার ।, বলে ঝট করে পরমেশ্বরকে কোলে তুলে এক পাক বোঁ 
করে নেচে নিল মেন্ড। 

মেণ্ডেজের খগ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে সাড়ে-চারটে পোনে-পাঁচটায় 1প্রন্সেপ 
ঘাটে চলে এল পরমেশ্বর । িলমীজনটা একধারে 'লক+ করে একেবারে গঙ্গার 
ধারের বাঁধানো ঢালে গিয়ে বসল । লোলে তার গাঁড়টা চেনে; দুর থেকে 
গাঁড় দেখে তাকে ঠিক খুজে বার করে নিতে পারবে । 

এ দিকটা বেশ 'নর্জন। তবে মাঝ নদীতে অনেকগলো জাহাজ নোঙর 
ফেলে আছে ; খুব সম্ভব পোর্টে কনছেসন থাকায় 'বাথ” না পেয়ে এখানে 
ঘাপট মেরে রয়েছে । কিছ কিছু “বার্ড”, গাধাবোট, বড় বড় ঢাউস চেহারার 
নৌকো এবং পোর্ট ট্রাস্টের অগ্নীত লণ্ এধারে-ওধারে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে 
রয়েছে । দূরে হাওড়া ব্রিজের জায়েপ্ট ফ্রেমটা ছবির মতো দেখাচ্ছে । সেঠার 
ওপর দিয়ে পোকার মতো হাজার হাঞ্জার মানুষ আর গাঁড় এপার-ওপার 
করছে । পেছনে ফোর্ট উইলয়ামের ওয়াটার গেট । তার গা ঘেষে যে বিরাট 
আযাসফাল্টের রাস্তাটা গেছে সেখানে ঝড় তুলে প্রাইভেট কার, বাস আর 
ট্যাক্স ছুটছে । বাঁ দকে সেকেপ্ড হাওড়া ীররজের আযাপ্রোচ রোড। শলা 
ব্জটা কোন দন হবে কনা কে জানে । তবে ওটার জন্যে কিছু ধান্দা 
যয করা হর়োঁছল তার মন.মেন্ট হিসেবে এ আধ খ্যাচড়া আপ্রোচ রোডটা 
ক্যালকাটার আশী লাখ মানুষ বছরের পর বছর দেখে যাবে। 

বাক গে, বেশিক্ষ ওয়েট করতে হলো না। মান পনের কুঁড়র মধ্যে 
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মেক-আপের ব্যাগ নিয়ে লোলে হাঁজর হয়ে গেল। হারপদ গড়াইর মেক- 
আপেই সে এসে গেছে । গারের চামড়ার সঙ্গে সেটে বসতে বসতে ধ্লল, 
'গুরু, ভোমার ধান্দাগা কী বল তো? »না ফ্যাক্টীর থেকে বি. টি, রোডে 
দেসের ঘোড়ার মতো ছটিয়ে আবার এই গঙ্গাপ ধারে টেনে আনলে !, 

পরমেশ্বর বল, শিখে "লক? করে চুপচাপ স্রেক দেখে যা। ভার হা, 

চার পাশে নজর রাখ । কোন খঞড়া এঁদকে এলে সিগন্যাল 'দাঁব ।, 

“ও-কে গুরু, দোখ তুম আবার কী ম্যাজক দেখাও ), 

পরমেশ্বর আর কিছু বলল না। মেকআপের ব্যাগ থেকে নানা রক 
সাজ-সরঞ্জাম আর আয়না-টায়না বার, করে দশ-বারো মাঁনটের ভেতর নজের 
জ্চহারা পুরোপাীর পাল্টে ফেলল । আয়নায় যার মুখ ফুটে উঠল সে 
একজন 1শডল-এজেড আাংলো ইণ্ডিয়ান। মেক-আপ হয়ে যাবার পর ঝটপট 
পরনের ফ্যাশনেবল ট্রাউজার বদলে একটা ঢোলা ফুলপ্যাণ্ট আর হাফ শাট? 
পরে, চোখে রোল্ড-গোল্ডের গোল চশমা লাগিয়ে মাথায় পুরনো ফেল্ট হ্যাট 
চাপিয়ে দিল । এ সব ট্রাউজার-ফাউজার মেক-আপের ব্যাগটাতেই ছিল। 

লোলে ঠোঁট দুটো পাক্কা ছ ইণ্টি ফাঁক করে তাঁকয়ে তাঁকয়ে দেখাছল । 
বলল, 'গূরু, তোমাকে যে আর চিনতে পারাছ না। তুম শলা একেবারে 
ট্াশ হয়ে গেছ !, 

পরমেম্বর বলল, “নো গুরু বিজনেস । এখন থেকে যে কশদন এই 
ক্মক-আপে থাকব, আঙ্কল জন” বলে ডাকাঁব |” 

'লীবেন্টর মতো তোমার যে কত লীলে মাইর! আমার শলা মাথার 
বিকুল চন্ধর লেগে যাচ্ছে । তুমি ট্যাশ হলে কেন গদ্রহ 2 

'ভ্যাঙ্রং ভ্যাজরং না করে আমার সঙ্গে এখন চল ।, 

'কোথায় 2, 

“চল না- 

দোলেকে শলমুীজনে তুলে রেসকোসেরি কাছে এসে ডায়মণ্ডহারবাও 
ক্লাভে গড়ল পরমেনবর । ভারপর খাঁদরগহ্র, মোমিনপুর, তেহালা, ঠাকুরপদবুঃ 
গার হয়ে খাড়া দাঁক্ণ দিকে আঁশ মাইল স্পীডে গাঁড় ছুটয়ে দিল । 

লোলে উজ্রেন করল, গুরু, আমরা ক ভায়মণ্ডহারবার খাচ্ছি ? 

প্রদেশের বলল, হ্যাঁ ॥, 

কন 2, 

'ঢার ঘণ্টা সময় নন্ট করতে ।, 

ডায়মণ্ডহারবার পেছে নদীর ধারে ঘণ্টা দুয়েক বসে রইল ওরা । রাও 
টা সাড়েন'টায় কলকাতায় কিরে একটা চীনা রেস্তোরাঁয় রাতের ডিনার 
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ফানশ স্ুরল। তারপর পরমে*্বর লোলেকে সঙ্গে করে ফের তার লিমুজিনে 
উঠল । ীশীনট তিন চারেকের ভেতর হ্যারংটন স্ট্রীটের নিন একটা জায়গায় 
গাঁড়টা দাঁড় কারয়ে “লক, করল এবং প্রায় পাঁচ শো গজ পায়ে হেঞ্টে 
তর ক্ষ্যাটে রে এল। গেটকীপার একজন আধবুড়ো অচেনা আ্যাংলো 
ইণ্ডয়ান আর তার সঙ্গীর ঈদকে একবার চোখ তুলেই অন্যমনস্কর মতো 
অন) ?দকে তাকালো । 

ভেতরে ট্ুকে পরমেশ্বররা সোজা লিফটের 'দকে চলে গেল। একটা 
লিফট বক্সে টুকে ফোরটাঁনথ ফ্লোরে উঠে পরমেশ্বর বলল, “তুই এক কাজ 
করাব, আম তালা খুলে আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবার পর তুই বাইরে থেকে 
আবার তালা দিয়ে স্ট্রেট ?লফটে করে চলে যাঁব। আবার কাল দুপঃরে 
ফ্যাক্টীরতে যাবার আগে তালা খুলে 'াব। তালা লাগাবার আর খোলার 
সময় দেখাব কেউ যেন দেখতে না পায়। এই সব মাল্টস্টোরিড বাড়তে 
একটা সুবিধা আছে-কেউ দিশাঁড় ভেঙে ওঠানামা করে না। সব শালাই 
লিফটে করে “হেভেনে* চড়ে, “হেলে নামে 1, একট থেমে বলল, যা এখন 
এ নিচের দিকের িপড়টার মুখে গিয়ে দাঁড়া। কোন মাকড়া যাঁদ বাই 
চান্স উঠে আসে [সগন্যাল শব । আম ওপরে ওঠার সশড়র দিকে নজর 
রাখব । তালা লাগাবার পর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াব না। এই নে গাঁড়র 
চাঁব। গ্াঁড়টা আমাদের বাঁ্তর কাছে রেখে দীব। কাল বাসেন্্রামে 
এখানে আসাব ; খবরদার গ্রাঁড়টা আনাব না। আর এই হরিপদ গড়াইর 
মেকআপ চড়িয়েই এখানে আসাঁব। ঠিক আছে 2 বলে গাঁড়র চাবর 
রংটা লোলেকে দিল পরমেশ্বর | 

চাঁব নিতে নিতে লোলে বলল, “ঠিক হ্যায় গর |” বলে নিচে নামার 
সশড়র দিকে চলে গেল । 

আর ওপরে ওঠার ীসশড়র 'দকে চোখ রেখে এক সেকেণ্ডের ভেতরে 
ক্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর । লোলে তক্ষাণ দৌড়ে 
এসে তালার চাঁব ঘুঁরয়ে লিফটে করে নিচে উধাও হরে গেল । 
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চীনা রেস্তোরাঁয় খাওয়াটা টোরাঁফক হয়ে গিয়েছিল । তার ওপর সারাঁদন 
দারুণ ছোটাছুটি হয়েছে । ভাষণ টায়ার্ড লাগছিল পরমেশবরের ; ঘুমে চোখ 
দুটো জুড়ে আসছে যেন। কিন্তু আজ রাতে কিছুতেই ঘুমনো চলবে 
না। ক্যাচিকল যেভাবে পাতা হয়েছে তাতে চোর মাকড়াকে একবার না 
একবার পা ঢোকাতে হবেই । অবশ্য চারাঁদনের জন্য বাইরে যাবার কথা 
আযানাউন্ন করেছে পরমেশ্বর । আজ রাতে যাঁদ খজড়াটা ফাঁদে না পড়ে, 
কাল পড়বে । কাল না হলে পরশু । পরশু না হলে তার পরের রাত্রে । 
মোট কথা যতক্ষণ না তাকে ধরা যাচ্ছে ততদ্দণ রাত জেগে যেতেই হবে । 
তবে তার ধারণা, চার রাতের বোশ জাগার দরকার হবে না। তার ভেতরেই 
যা হবার হয়ে যাবে । 

পরমেশ্বর একটা আলোও জবালল না! যে লোক বাইরে চলে গেছে 
তর ফ্ল্যাটে আলো জবলাটা খুবই সন্দেহজনক । 

যাঁদও অন্ধকার তবু এখানকার সবই পরমে*শবরের মুখস্থ । হাতড়ে 
হাতড়ে নিজের বেডরুমে চলে এল সে। তারপর ট্যাপটা খুলে বিছানা 
থেকে বেড শীটটা খুলে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে শুয়ে পড়ল । তার ঘুম 
দারুণ পাভলা; খুট করে শব্দ হলেই ভেঙে যায়। যাঁদ চোখ 
বুজেও আসে একটা আস্ত মানুষ ভেতরে টুকলে তার ঘুম ছুটে 
যাবেই । 

শুয়ে শুয়ে একটা 'বাঁড় ধাঁরয়ে পরমে*বর অপেক্ষা করতে লাগল । 

হোল নাইট জেগেই কেটে গেল পরমেম্বরের কিন্তু যার জন্য এত 
আযরেঞ্জমেন্ট ফার্ট্ট নাইটে সে এল না। 

দনের বেলায় খুব একটা 'রস্ক নেই । যার আসার কথা সে রাতের 
অন্ধকারে ছাড়া জানলার কাটা 'গ্রলের ভেতর দিয়ে ঢুকবে না। কারণ তারও 
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রিস্ক আছে। দনের বেলা ওভাবে ঢুকতে হলে কারো-না-কারো চোখে 
পড়ে যাবার সম্ভাবনা । তে হাজার গণ্ডা ঝামেলা । 

কাজেই খাটের তলা থেকে বোরয়ে ওপরে উঠে ঘণ্টা চারেক ফাইন একটা 
ঘুম লাগল পরমেশ্বর । লোলে আসবে দুপুর একটায় । ততক্ষণ ঘাময়ে 
নিতে অসযাবধা নেই । | 

বারোটার সময় উঠে একবার ভাবল চান-ফান করে নেয়। তক্ষীণ তার 
খেয়াল হল বাঁডতে জল পড়লে মেকআপ উঠে যাবে । তাতে যোশেফ 
ফ্ুপাকনের ভেতর থেকে আবার আঁরাঁজন্যাল পরমেশ্বর বোরয়ে গড়বে । 
অবশ্য পরমেশ্বর নামে এই হাই-রাইজ আ্যাপাটমেণ্ট হাউসে কেউ তাকে 
চেনে না। কিন্তু রণজয় হালদারকে তো চেনে । 

ফ্ুজে ডিম, মাখন এবং রুট-ফট আছে। মুখটুখ ধুয়ে ডাবল 
মের ওমলেট বাঁয়ে রুট-মাখন দিয়ে খেয়ে নিল পরমে*বর | 

খাওয়া যখন শেষ হয়েছে সেই সময় একবার কলিং বেল বেজে উঠল । 
সঞ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পরমেশ্বর । এখন কে কাঁলং বেল টিপতে পারে ঃ 
কবাঁজ উলটে একবার ঘাড় দেখল সে। বারোটা পণ্রতাল্লশ । লোলের 
আমার সময় অবশ্য হয়েছে কিন্তু সে িকাঁলং বেল টিপবে 2 নাক অন্য 
কেউ খচড়ামো করে টিপছে ? 

নাভগুলো টান টান করে খাঁনকঙ্ষণ বসে রইল পরমেশ্বর । িন্তু 
না, আর তো কাঁলং বেল বাজল না। আস্তে আস্তে এক সময় উঠে 
পড়ল সে। তারপর সোজা বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। আর 
তখনই চোখে পড়ল দরজার গায়ে একটা গোল কাচ বসানো রয়েছে । এই 
কাচটা '?দয়ে বাইরের করিডরের খাঁনকটা চোখে পড়ে । কিন্তু বাইরে থেকে 
'ভতরের কিছু দেখা যায় না। 

পরমেশ্বর কাচে চোখ রাখল এবং তক্ষণ টেনসানটা কেটে গেল। 
চীরডরে হারপদ গড়াইর মেকআপে লোলে দাঁড়িয়ে আছে । সট করে দরজা 
ঢলে বাইরে বোৌঁরয়ে পড়ল পরমেশ্বর । তারপর চোখের ইশারায় চুপচাপ 
যাটের তালা বন্ধ করতে বলে িশড়র কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য 
কউ নিচের দিক থেকে আচমকা উঠে এলে লোলেকে সিগন্যাল দেবে । 
বশ্য এখান থেকে ছিফট আর প্যাসেজের ওধারে ওপরে ওঠার সড়র 
পর নজর রাখা সম্ভব না। দুম করে যদি কেউ ওপাশ থেকে নেমে 
সে তখন কিছ? একটা বলা বা করা যাবে। অবস্থা যেমন দাঁড়াবে তেমন 
বস্হা। পু 


দু-তন সেকেণ্ডের মধ্যে তালা আটকে ফেলল লোলে। পরমেশ্বর 
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তাকে কাছে যাবার জন্য চোখ দিয়ে ইশারা করল। লোলে আসতেই 
চাপা গলায় বলল, চল- 

চুপচাপ নিচের ফ্লোরে এসে দঃ*জনে লিফট বক্সের সামনে দাঁড়াল । 

লোলে চাপা গলায় বলল, গুরু নিচে এসে লিফটে চড়ছ যে?) 

পাশাপাঁশ দুটো ীলফট বক্স। সাইন দেখে বোঝা যায় একটা লিফট 
নিচে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রয়েছে, আরেকটা গিফট ওপরে উঠছে । নিচের 
লিফটটাকে ওপরে আনার জন্য বোতাম টিপতে টিপতে পরমেশ্বর বলল, 
“কেউ যাতে ডাউট না করে সেই জন্যে নিচে এসে ভিফট ধরছি ।॥ 

'সমঝ গিয়া |, 

একট ভেবে পরমেশ্বর বলল, “তুই মাকড়া ওভাবে কালং বেল টিপতে 
গোল কেন? কেউ ঘযাঁদ দেখে ফেলত 2, 

লোলে বলল, আমাকে তেমন মাকড়া পেয়েছ নাক? মশলা আাদ্দন 
তা হলে তোমার কাছে ্যাপ্রেন্টস হয়ে রইলাম কেন? চারাঁদক ভালে; 
করে দেখে তবে না কজিং বেল টাচ করেছি । তা ছাড়া, 

কী? 

তুম গুরু আগে থেকে ছু বলে দাও নি । আম যে এসোছ, 
সগন্যালটা তোমাকে দেব বী করে? অনেক প্শ্যান করে তবে কাঁলং বেল 
টিপছি ।। 

কথাটা ঠিকই বলেছে লোলে। সে যে এসেছে, কাঁলং বেল না বাঁজয়ে 
সেটা জানান দেবেই বা কী করে? আর তালাবদ্ধ ফ্ল্যাটে বসে লোলের 
আসার খবরটা পরমেশ্বর পাবেই বা কেমন করে? আগেই ওকে এ ব্যাপারে 
বলে দেওয়া উচিত ছল । 

পরমেন্বর বলল, “কাল থেকে এক কাজ করাঁব, পৌনে একটা থেকে 
একটার ভেতর এখানে এসে চারাদক ভালো বরে দেখে একবার কাঁলং 
বাজিয়ে দু সেকেণ্ড থেমে আরেকবার বাজাবি । এভাণে দুবার বাজালে 
বুঝতে পারব তুই এসেছিস ।” 

“ঠিক হ্যায় গুরু । লেকেন_ 

“আবার কী ?, 

“তুমি মাইর নিজের ফ্ল্যাটে এখন থেকে চোরের মতো তালা আটবে, 
বসে থাকবে নাঁক ?, 

হ্যাঁ ।, 

কাদ্দন থাকবে 2 

'ম্যাক্সিমাম আর তিন দিন, 
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'গ্র, একখানা যা কন্রান্ নিয়েছিলে মাহীর !, 

পরমেশ্বর উত্তর দিল ন, দণত বার করে একট হাসল । 

লোলে আবার কাঁ বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে 
লিফটটা তখনই উঠে এল। দরজা খুলে ওরা ভেতরে ঢুকতে যাবে, সেই 
সময় চোখে পড়ল পাশের লিফটটা ওপর থেকে 'িচে নেমে যাচ্ছে । ওটার 
ভেতরে যে দাঁড়য়ে রয়েছে সে হেমা__হেমা সারন। 

লোলে পরমেশ্বরের কানের ভেতর মুখটা ঢ্রাকয়ে গুজগাঁজয়ে উঠল, 
“তোমার সেই এইট এইট ভোল্ট গুরু ।, 

পরমেশ্বর একবার ভাবল, ছ:কার তা হলে এতক্ষণ ফ্লাটেই ছিল! 
এতটা সময় তো সে থাকে না। ওর কণ ধান্দা কে জানে। অন্যমনস্কর 
মতো বলল, হিঃ, নিচে নেমে কোন কথা বলাঁব না। মালের 'দকে 
তাকাঁবও না ।, 

অল রাইট গুরু ।। 

খানিকটা পর নিচে নেমে ওরা দেখল হেমা পাশের িফট বক্সটা থেকে 
বোরিয়ে পাঁকং জোনের দিকে যাচ্ছে । 

কোনাঁদকে না তাঁকয়ে পরমেশ্বর আর লোলে গেটের দিকে হাঁটতে 
লাগল । এই প্রকাণ্ড হাই-রাইজ 'ীবাল্ডিংয়ে একশোটার ওপর ফ্ল্যাট । বাঙালী, 
পাঞ্জাবী, গুজরাটা, আযাংলো-ইশ্ডিয়ান, কেরেলী, কুগর্শ__ ইশ্ডিয়ান ইউনিয়নের 
সব গ্রাভন্সের লোক তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ব্রিটিশ, আমোরকান, 
নেপালী, বাংলাদেশী, চেক, হাঙ্গারিয়ান ইত্যাঁদ ইত্যাদ। একেবারে পুরোপ্যার 
কসমোপাঁলটান আ্যাটমসফায়ার । এখানে নানা দরকারে নানা টাইপের লোক 
নানা ফ্ল্যাটে দিনরাত আসছে, যাচ্ছে । খুব একটা সন্দেহ না হলে কেউ 
কারো দিকে নজর রাখে না। 

এই দুপুরবেলায় গ্রাউণ্ড ফ্লোরে বেশ কিছু লোকজন রয়েছে, রয়েছে 
দারোয়ান আর গেটকীপাররা, কিন্তু কেউ পরমেশবরদের মাক্ক করল না। 

ওরা যখন গেটের কাছে চলে এসেছে সেই সময় হেমা তার জাপান? 
টোয়োটা গাঁড়টা নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ঢাউস গো-গো 
চশমার ভেতর দিয়ে উদাসীনভারে দেখল একটা মাঝবয়সী আযাংলো সামনের 
দিকে ঝওকে তার এক সঙ্গীকে গায়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে পা টেনে টেনে বাইরের 
রাস্তায় যাচ্ছে । | 

রাস্তায় আসতেই একটা ট্যাক্স পেয়ে গেল পরমেশ্বর । সেটা থামিয়ে 
লোলেকে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, “সদর স্ট্রীট, 

লোলে বলল, “ওখানে কঁ গুর 2, 
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“হোটেলে ।; 

“হোটেলে কাঁ হবে?। 

“আমি থাকব ।, 

শনজের ফ্ল্যাটে না হয় থাকবে না। বটি রোডে বাঁড় আছে-_ 
সেখানে চল । 

উদহ। আমার ক্যালকাটার ভেতর থাকা দরকার ॥, 

মাইর তুমি যে শলা দিনরাত কী গ্ল্যান করে যাচ্ছ তুমিই জানো) 
লেকেন_, 

কী; 

তুমি তো আমাকে হোটেলে য়ে যাচ্ছ । এধারে ডিউটি আছে যে; 
লেট হয়ে যাবে ।, 

“হোটেলে আমার ঘরটা চিনিয়েই তোকে ছেড়ে দেব। এই ট্যাক্স নিয়ে 
চলে যাবি । আর শোন, হোটেলে আমার নাম হবে যোশেফ ফ্রিসাকন |? 

“সমঝ গলয়া গরু 1, 

“কী সমঝালি ?? 

“চেহারাতেই শুধু না, নামেও *লা সেন্ট পারসেণ্ট ট্যাশ হতে চাইছ! 
তোমার ব্রেনে যে কী চক্কর চলছে যীশঃখেষ্ট থেকে মা কালী পযন্ত কেউ 
মাইরি ধরতে পারবে না।, 

পরমেশ্বর উত্তর দল না। সদর স্ট্রীটে একটা ছোটখাটো হোটেলে এসে 
একটা ঘর নল পরমেশ্বর । হোটেল রোঁজস্টারে লেখানো হল, যোশেফ 
ফ্ুদাকন, পেশা 1বজনেস, বয়স ফিফটি সেভেন ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ । স্ব ?লখে 
[রসেপশানে জানালো আপাততঃ একটা তোয়ালে এবং সাবান-ডাবান দিতে । 
কেন না তাড়াহুড়োয় সঃটকেশ সঙ্গে করে আনতে পারে নি, পরে সে সব 
আসছে । 

[রসেপশানস্ট-কামণীবল ক্লার্ক যুবতাঁ আাংলোইপ্ডিয়ানটি তন্ষযান বলল, 
শসওর স্যার । এক্ষীণ সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে 15 

ফর্মীলাট কমপ্ল' হবার পর তন ?দনের টাকাটা পুরো আ্যডভ্যান্স 
পেমেণ্ট করে পট নিল পরমেশ্বর । আর দারুণ ব্যস্তভাবে একটা বয়কে 
ডেকে রিসেপশনের ছঢকারিটা দোতলার একটা ঘরের চাঁব দিয়ে বলল, 'সাবকো 
লে যাও । 

দোতলায় যেতে যেতে পরমেশ্বর লোলেকে 'কসাঁফসিয়ে বলল, “বাড় থেকে 
একটা সুটকেশে করে কাল কটা লুজ ফূল প্যান্ট আর শার্ট 'দয়ে যাঁর । 
সেই সঙঞ্জে মেক-আপের ব্যাগটাও ।, 
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“ও-কে । আর ?, 

'আর আজ ছুটির পর এগারোটার ভেতর এখানে চলে আসাব। আম 
[ডিনার খেয়ে রোড হয়ে থাকব । তুই এলেই আমার ফ্ল্যাটে চলে যাব। 
আমাকে ঢ়্ীকয়ে তালা বন্ধ করে তুই ট্যাক্স নিয়ে বাঁড় ফিরাব। আবার 
কাল দুপুর একটায় এসে আমাকে ওখান থেকে বার করাব। এইভাবে 
কণদন চলবে । মাকড়া তোর একটু কষ্ট হবে কিন্তু দিছু করার নেই ।, 

শফকর মাত করো গুরু, থাঁড় আঙ্কল জন। আমার তখাঁলফের কথা 
ভেবো না। তুমি যা অড্ণর দেবে তাই হবে। তা হলে আম এখন 
হড়কে যাই- 

'যাঃ। 

লোলে যাঁচ্ছল। তাকে থামিয়ে পরমেশ্বর বলল, “কালকের দিনটা শুধু 
বারোটায় এসে ফ্ল্যাটের তালা খুলে দিস।, 

. লোলে ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল । 
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সেকেপ্ড নাইটেও ল্মাকয়ে লুকিয়ে নিজের ক্ষ্যাটে ঢুকে বেডরুমের খাটের 
তলায় শুয়ে রইল পরমেশ্বর । কিন্তু না, যার জন্য এই ফাঁদ সে 
এল না। 

কালকের মতোই সকালবেলা খাটের তলা থেকে বোরয়ে চা-অমলেট এবং 
টোস্ট বানিয়ে খেল পরমেশ্বর । তারপর কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় দ্র'বার কাঁলং 
বেলের পিগন্যাল শুনতেই বাইরে বোরয়ে দেখল, লোলে এসে গেছে । ফ্ল্যাটে 
দ্রুত তালা লটকে লোলেকে নিয়ে লিফটে করে নেমে গেল । যেতে যেতে 
বলল, “রোজ রোজ দুপুর বেলা এভাবে দু'জনকে বেরুতে দেখলে কোন 
খজড়ার নজরে পড়ে যাব । কাল ইলেকাদ্রক 'মীস্তারদের ন্ত্রফন্ত্রের যে 
ব্যাগটা আছে সেটা হাতে ঝাঁলয়ে আসাব |” 

লোলে বলল, “যে মাকড়া দেখবে সে মনে করবে আমরা ইলেকা্রকের 
লাইন-টাইন সারাতে এসোছ, তাই না আঙ্কল জন ? 

“তা-ই ।» 

আজ আর হেমার সঙ্গে দেখা হল না। হয়ত সে বোরয়ে গেছে কিংবা 
গনজের ফ্ল্যাটেও থাকতে পারে । যেখানেই থাক, তার সঙ্গে দেখা হোক, 
সেটা চায় না পরমেশ্বর । চেনা লোকজনের চোখে ধুলো ছিটিয়ে এখন চলতে 
চায় সে। 

একট পর দু"জনে হাইরাইজ 'বাঁল্ডংটার কমপাউণ্ড পৌরয়ে বাইরের 
রাস্তায় এসে পড়ল । আজ আর সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্স মিলল না; নট 
পাঁচেক হাঁটার পর তবে পাওয়া গেল । 

লোলেকে সঙ্গে করে ট্যাঁক্সতে উঠে পরমেশ্বর বলল, “ইিয়ট রোড 
চাঁলয়ে-__: 

পাঞ্জাব ড্রাইভার গ্রাঁড়তে স্টার্ট দিলে লোলে প্রায় চেশচয়েই উঠল, 
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“এ কি আঙ্কল, তুম না সদর স্ট্রীটের হোটেলে তাঁবু ফেলেছ ! তা হলে 
ইলিয়ট রোডে এই দুপুরবেলা রগড়াতে যাচ্ছ যে? 

চুপ করে বসে থাক ।, 

“তোমার বাঁডতে বডি চোঁকয়ে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম লেকেন তোমাকে 
মাইর এখনও বুঝতে পারলাম না।, 

পরমে*্বর দাঁতি বার করে স্লাইট হাসল শুধু, মূখে ছু 
বলল না। 

কয়েক মিনিটের ভেতর ট্যাক্সিটা ইলিয়ট রোডে পেপছে গেল । বড় 
রাস্তাতেই ভাড়া-ফাড়া ছুঁকয়ে ?দয়ে লোলেকে গায়ের সঙ্জে ঝ্ালয়ে সাপের 
প্যাচের মতো গাঁলর-পর-গঁলি পার হয়ে সেই লঝঝড় তেতলা বাঁড়টায় 
ঢুকল পরমেশ্বর এবং কাঠের ঝরঝরে সশড় উপকাতে টপকাতে মেণ্ডেজের 
ফ্ল্যাটের সামনে এসে কাঁলং বেল টিপল। 

দশ সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে মেণ্ডেজ মুখোমাখ দাঁড়াল । যোশেফ 
্ুসাকনের মেক-আপ থাকার জন্য পরমেশ্বরকে চনতে পারাঁছল না সে। 
সতর্ক ধারাল চোখে তাঁকয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, গিড ড্যাম ইট, 
হ্‌ আর ইউ ?, 

পরমেশ্বর বলল, “গড ড্যাম ইট, নিজের গডফাদারকে চিনতে পারলে না 
মাকড়া ? 

ফ্ল্যাশ লাইটের মতো মেণ্ডেজের গোটা মূখের ম্যাপটা আলো হয়ে উঠল । 
দু হাতে তাকে জাঁড়য়ে ধরে বলল, "যা মেক-আপ চাঁড়য়েছ, আঁম কেন, 
আমার ফোরফাদারও তুমি না বললে চিনতে পারত না। এসো এসো-' 
বলতে বলতে তার চোখ পড়ল লোলের দিকে । গলার স্বরটা ঝপ করে 
নামিয়ে ফিসাঁফাঁসিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এ কে গডফাদার 2) 

পরমে*বর ভেতরে যেতে যেতে বলল, আমার আাঁসপ্টান্ট-কাম-কনীফডৌন্সিয়াল 
সেক্কেটার 1, 

লোলে সম্পকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না মেশ্ডেজ। ভেতরে নিয়ে 
গিয়ে ড্রইং রুমে দুজনকে বাঁসয়ে বলল, “কী খাবে বল গডফাদার 2? 

নাথং। আমার মাল রোঁড ?, 

“সওর । গডফাদার তুম বলে গেছ । হাতে অনেক অডণর আছে। 
সে সব ফেলে দু রাত জেগে তোমার মাল বানয়ে রেখোঁছ। কিন্তু লাগ 
না খেলে ডোঁলভার পাবে না।' 

মেশ্ডেজ মাকড়াটা পরমে*বরকে খুবই ভালোবাসে । যখনই সে এখানে 
আসে, কিছু না খেয়ে যাবার উপায় নেই । পরমেশ্বর বলল, গিড ড্যাম ইট, 
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তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। হাতে সময় নেই। যা করার তাড়াতাঁড় 
কর। কুইক 

ণীসওর “বস” ।* বলেই চেশচয়ে উঠল মেণ্ডেজ, শালাঁস__, 

একটু পর ড্রইংরুূমে লাস ছ;টে এল । তারপর এল সোনার বাংলা, 
পাঁঠার কলজে ভাজা, চিকেন রোস্ট, স্যাপ্ডউইচ, হ্যাম ইত্যাদ ইত্যাদি । 

খাওয়া দাওয়া এবং এন্তার খাঁস্ত খাস্তা আর গল্পের ফাঁকে মেন্ডেজ 
,বলল, গডফাদার তুমি এই আযাংলো ইশ্ডিয়ানের মেক-আপ নিয়েছ কেন ? 

পরমেশ্বর বলল, যে অপারেশনঢা করতে যাচ্ছি তার জন্যে এটা দরকার ।, 

মেণ্ডেজ আর ছু জিজ্ঞেস করল না এ সম্পকে । 

'ড্রঙ্ক এবং লাণ্ শেষ হবার পর মেণ্ডেজ পাঁচটা টাইম-বদ্ব নিয়ে এল । 
প্রত্যেকটা দশ হীণ্টর মতো লদ্বা আর পাঁচ ইণ্টির মতো চওড়া । এই 
ডেঞারাস মালগুলোর সঙ্গে ঘাঁড়র মতো একটা করে [জাীনস আটকানো 
রয়েছে । 

পরমে*বর বলল, “মালগুলো কেমন করে অপারেট করতে হবে আমার 
আযাসস্টাপ্টকে বাঁঝয়ে দাও, লোলের দিকে ফিরে বলল, “মাকড়া ভালো 
করে বুঝে নে।, 

মেণ্ডেজ বলল, গড ড্যাম ইট, বুঝবার কিচ্ছু নেই। ভোর গসম্পল 
ব্যাপার । জাঁনসগুলোকে শুধু জায়গা মতো বাঁসয়ে দিতে হবে । তারপর 
দেখবে অটোমেটিক্যালি ওগুলো ওদের কাজ করে যাবে |? 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “ীজানসগুলো ক রকম কাজ করবে মেণ্ডেজ ?, 

গডফাদার, এই এক একটা মাল দু হাজার ফুট করে জায়গা ক্রিয়ার 
করে দেবে । তোমার দুটো ফ্যাক্টরিতে মালগুলো বসাবে তো?, 

হ্যাঁ? 

“দুই ফ্যাক্টীরর দশ হাজার স্কোয়ার ফুট উড়ে যাবে ।, 

“টাইমংটা কী রকম দয়েছ ?, 

রাত দুটোয় এক্সপ্লোসান হবে |, 

ফাইন । তা হলে এবার ওঠা যাক ।; 

মেণ্ডেজ প্রত্যেকটা টাইম-বদ্বে তিনটে করে চুমু খেয়ে বলল, 'ডারালং, 
তোমাদের পেটের ভেতর অনেক স্ট্রেথ পুরে 'দয়োছ। ভালো করে কাজ 
দেখাব । মনে রাঁখস, তোরা আমার রিপ্রেজেণ্টেটিভ । আমার প্রেসটিজ 
তোদের হাতে | বলে চমৎকার একটা কাপড়ের প্যাকেটে ওগুলো পুরে 
পরমেশ্বরের হাতে তুলে দল । 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “এগুলোর প্রাইস কত দেব ?, 
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মেশ্ডেজ বলল, গডফাদার, প্রাইসের কথা বললে আমাকে সুইসাইড 
করতে হবে । একাঁদন তুমি আমার লাইফ সেভ করেছ । তোমার কাছে 
আমার খণের শেষ নেই। গড ড্যাম ইট, প্রাইসের কথা আর সেকে্ড টাইম 
মূখে আনবে না।। 
| আগেও মেণ্ডেজকে দিয়ে দু-একটা কাজ করিয়েছে পরমেশ্বর । কিন্তু 
কোনবারই দাম নেওয়াতে পারে ন। সে বলল, “তোমার সঙ্গে আমার দোস্ত 
আছে, ঠিক আছে । কিন্তু এটা তো তোমার প্রফেশান ॥? 

গডফাদার, আমার প্রফেশান একাঁদকে, তুমি আরেক দিকে। তুমি 
আমার জন্যে যা করেছ, গড ড্যাম ইট, যাঁদ আমরা সেম এজের না হতাম 
স্ট্রেট তোমাকে “ফাদার” বলে ডাকতাম ।! 

ঠিক আছে, আমরা এখন চললাম । পরে দেখা যাবে।” পরমেশ্বর 
হাতে বোমার প্যাকেটটা ঝ্যাীলয়ে লোলেকে নিয়ে উঠে পড়ল । 

মেণ্ডেজ ওদের সঙ্গে বাইরে দরজা পর্ন্ত এল । তারপর বলল, “সৌলব্েট 
করার কথাটা মনে আছে তো?) 

“সওর-, 

ওয়ান নাইট ওনাল 'ড্রঙ্ক সেসান, ওয়ান নাইট গ্যামারং, 

'আযাপ্ড ওয়ান নাইট ক্যাবারে ॥, 

'রাইট গডফাদার । গড ড্যাম ইট, বেস্ট অফ লাক ।' 

তেতলা থেকে নীচে নেমে নানা প্যচালো গলিঘঃাঁজ ঘুরে ইলিয়ট রোডে 
এসে পরমেশবররা ট্যাক্স ধরল । ড্রাইভারকে বলল, “সদর স্ট্রীট- 

হোটেলে যেতে যেতে টাইম-বদ্বের প্যাকেটটা লোলের হাতে দিতে 1দতে 
পরমেশ্বর চাপা নীচু গলায় বলল, “খুব সাবধান । সবার চোখে ধুলো ছিটিয়ে 
তিনটে মাল তোর ফ্যাক্টীরতে সেই ফোকরে সেট করে দাবি । বাকী দুটো 
সেট করাঁব ওষুধের ফ্যাক্ঠীরতে । কেউ যেন টের না পায়।, 

লোলে একটা হাত তুলে পরমেশ্বরকে থামিয়ে দিল, 'ফিকর মাত করো 
আঙ্কল । তোমার বাঁডতে ফাইভ ইয়ার্ম বড ঠৌঁকয়ে আছ । লোককে 
বুদ্ধ বানয়ে কোন্‌ মাল কোথায় গ্জে দিতে হয় তা আম শিখে 
ফেলোছ ।, 

এক সময় ট্যাঞ্সটা সদর স্ট্রীটে পেশছে গেল । পরমেশ্বর নেমে গিয়ে 
বলল, “তোকে আর নামতে হবে না। ট্যাঁক্সটা নিয়ে ফ্যাক্টীরতে চলে যা। 
রাত্তিরে এখানে এসে আমাকে আবার আমার ফ্র্যাটে টঁকয়ে দিয়ে যাস ॥ 
আরেকটা কথা-_ 

'বলো- 
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'মালগুলো জায়গা মতো সেট করে যাঁদ পাঁরস আমার হোটেলে একটা 
ফোন করে দিস। বুঝতেই পারছিস, ওগ্ুলোর জন্যে আমার শ্লা ব্লাডপ্রেসার 
এখন থেকে চড়তে থাকবে |” 

ফোন করে দেবো আঙ্কল । ব্লাড থেকে প্রেসার আর ব্রেন থেকে ভাবনা 
চিন্তাটা আউট করে দুপুরে টেনে একটা ঘুম ঝেড়ে দাও । 

পরমেম্বর বলল, "জনিসগ্লো বসানো হলে ফোনে বলাব, িসেমশাইর 
জবর ছেড়ে গেছে |, 

1৪-কে ।।? 

লোলে চলে গেল। আর পরমেশ্বর সামনের দিকে ঝঃকে পা টেনে টেনে 
হোটেলে ঢুকে পড়ল । 


লোলে ঘুম লাগাতে বলোছল কন্তু ঘুমোতে পারে নি পরমে*বর। 
এয়ারকুলার লাগানো হোটেলের আরামদায়ক ঘরে ফোমের বিছানায় শুয়ে শদয়ে 
শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে । লোলে দারুণ খাঁলফা মাল; তার ওপর ধে- 
কোন কাজের দাঁয়ত্ব দদয়ে ভরসা রাখা যায়। তব খুব একটা 'নাশ্িন্ত 
হতে পারাছল না পরমেশ্বর । এত বড় অপারেশনের ভার তাকে আগে 
আর কখনও দেওয়া হয় ান। মাকড়া টাইম বদ্বগুলো বসাতে গিয়ে যাঁদ 
ধরা পড়ে তা হলে ওর জান বিলকুল 'িচাইন হয়ে যাবে। শুধু তাই 
না, এত বড় অপারেশনটার বারোটা বাজবে । তার চাইতে নিজের হাতে 
কাজটা করলেই ভালো হতো । 

ভাবতে ভাবতে পরমেশ্বরের রাড প্রেসার এবং সুগার হহড়হদড় করে যখন 
ওঠানামা করছে সেই সময় লোলের ফোন এল । মাউথপীসে মুখ ঢাঁকয়ে 
চাপা উত্তোজত গলায় মে বলল, "পসেমশাইর জবর ছেড়ে গেছে ।, 

টেনশানটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল পরমে*্বরের । লাইন ছেড়ে "দিয়ে 
এবার সে টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারবে | 
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রাভ্তিরের শিফটে 'ডিউটির পর কালকের মতো আজও পরমে*বরের হোটেলে 
চলে এল লোলে। আসামাত্ একটা বেয়ারাকে ডেকে ডিনার দিতে বলল । 
খেতে খেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'মালগুলো রাখার সময় কেউ দ্যাখে 
নিতো?” 

লোলে বলল, “তোমার মতো ওয়াল্ডের বেস্ট গজনিয়াস এটা কী বলছে 
আঙ্কল জন 2, 

“কেউ যাঁদ দেখেই ফেলত, তোমার পাশে বসে কি এখন মুরগির গ্যাং 
[চিবুতে পারতাম । হয় প্ীলস নইলে জনগণ আমার ছাল ছাড়িয়ে বঙ্খো 
বানিয়ে বাজাভো নাঃ, 

“রাইট । কাল থেকে আর ফাক্রিতে যাস না। তোর চাকার “নট? 
হয়ে গেল ।? 

'মাথা খারাপ ! আজ রাত দুটোয় যে ফ্যান্তীর সাফ হয়ে যাচ্ছে কাল 
সেখানে যাব কি চানাচা ড্যান্স করতে !, 

এখন থেকে তুই বি. টি. রোডে আমাদের বাড়তেই থাকবি আর জগ্দশশের 
মালের দোকানে আঁফস করাঁব। শলা, কত ক্লায়ে্ট যে হড়কে গেল এর 
মধ্যে! এঁদককার ঝামেলা চুকিয়ে দুএকাঁদনের ভেতরে ঘরে “ইন” করে 
যাব ।, 

ডনার-টনার খাওয়া হলে একটা ট্যাক্স করে রুটিনমাঁফক পরমেশবরের 
ফ্লাটে এসে তাকে ঢ্যাকয়ে বাইরে থেকে তালা আটকে লোলে চলে গেল। 
আর পরমেশ্বর তার বেডরুমের খাটের তলায় গিয়ে আগের দু'রাতের মতো 
শদয়ে পড়ল । 

রাত দেড়টা-দুটোর সময় যখন চোখ জুড়ে এসেছে, সেই সময় পরমে*বরের 
কানে খুট করে একটা আবছা আওয়াজ এল। নাভগুলো দারুণ সজাগ 
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ছিল। অন্ধকারে দ্রুত তাকিয়ে পরমেশ্বর দেখল, মাথার দিকের সেই 
জানলাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে । 

ইচ্ছা করেই' জানালাটায় ছিটাকান আটকায় নি পরমেশ্বর, এমান ভোঁজয়ে 
রেখোছল । সে দেখল কাটা ীগ্রলের ফাঁক গলে একটা বডি ঘরের ভেতরে 
ঢুকছে । পরমেশবরের বুকের প্যালাপটিশন কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকে 
গেল যেন। 

যে মালটি ঘরের ভেতর ঢুকেছে সে এবার স্ট্রেট হুয়ে দাঁড়াল । 
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘ্ারয়ে অন্ধকারেই চারাঁদক সাভে 
করে নিল। তারপর দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে ওয়াল-আলমারির কাছে 
চলে গেল । 

এর পর মাকড়া কী করবে, হুড়হুড় করে মুখস্থ বলে দিতে পারে 
পরমেশ্বর । এতক্ষণ খাটের তলায় উপুড় হয়ে শুয়ে চোখের তারা ফিক্সড 
করে সব দেখে যাচ্ছিল সে। এবার খুব আস্তে আস্তে এতটুকু আওয়াজ 
না করে বাঁডটা ঘটাতে ঘবটাতে খাটের পেছন দক দয়ে বোরয়ে এল সে। 
তারপর উঠে দাঁড়য়ে দেয়াল ঘেষে যে মালট ওয়াল আলমারির কাছে দাঁড়য়ে 
আছে তার থেকে পাঁচ ফুট পেছনে গিয়ে দাঁড়য়ে পড়ল । এ ঘরের সুইচ 
বোটা এখানেই । পরমেশ্বর বাঁ হাতটা তুলে লাইটের সুইচটার ওপর আঙুল 
রাখল । 

খুট করে একটা শব্দ হল। অন্ধকার পাতলা আলকাতরার মতো 
হলেও টের পাওয়া যাচ্ছে, ওয়াল-আলমারটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে । 
পরমে*্বর মনে মনে দুধর্ষ খাঁস্ত ঝেড়ে বলল, "খোল মাকড়া, খোল-__- 
বলেই সুইচ টিপে 'ঈদল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পাতলা আলকাতরা হাওয়া ; 
ফ্লুরোসেন্ট আলোয় চারাঁদক ভরে গেল । 

আর দেয়াল-আলমারর কাছ থেকে চমকে যে ঘুরে দাঁড়াল তার চোখের 
দিকে তাঁকয়ে দুর্দান্ত খাঁশর গলায় পরমেশ্বর বলল, গড ইভানং বলব, 
না গড মাঁণং ? দ্ুুত কবাঁজ উল্টে হাত-ঘাঁড়টা দেখে নিয়ে ফের বলল, 
“একটা পণ্রতাল্পশ। বারোটার পরই তো নতুন "দন স্টার" হয়। তাহলে 
গুড মাঁণংই বলা যাক। অনেকাঁদন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল মিস 
সাঁরন।, 

হেমা প্রথমটা দারুণ নাভণস হয়ে গিয়োছল। কয়েক সেকেন্ড মান, 
তারপরই খুব ন্যাচারাল গলায় বলল, হহ্যাঁ ্‌ 

'আপাঁন বোধহয় জানতেন না, আম ক্ল্যাটে আছ ।, 

“জানতাম না।, 
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পাত পপি 


“তাই জানলা দিয়ে ঘরে “ইন” করেছেন !, 

হেমা উত্তর দিল না! 

পরমেশ্বর জিভের ডগায় টুক চুক শব্দ করে এবার বলল, দেখুন তো, 
জানলা 'দিয়ে বঁড গালয়ে ভেতরে 'ইন* করতে আপনার কন্ট হল। আগে 
জানলে দরজা খুলে রাখতে পারতাম ।, খোলা আলমারটার পাল্লায় হেমার 
একটা হাত রয়েছে ৷ সেটা মাক করতে করতে ফের বলল, “এ আলমারিটায় 
আপনার ?কছ দরকার আছে ?; 

হেমা হাতটা নামাতে নামাতে বলল, "না, তেমন কিছ না- 

'তা হলে চলুন, ড্রইং রুমে গিয়ে বসা যাক ।? 

উইথ গ্লেজার, চলুন, 

হেমাকে সঙ্গে করে ড্ুইং রুমে চলে এল পরমেশ্বর । মুখোমীখ বসে 
[জজ্ঞেস করল, “কা আনব বলুন- হুহীস্কি, বীয়ার, রাম, জীন--না কাঁফ, 
চা, সফট কিছু 2, 

"সান ডাউনের পর সফট: টফট্‌ চলে না আমার । তখন আমার কাছে 
্রঙক একটাই-_হুইীস্কি 

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ফট করে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর | 
দারুণ খদীশর গলায় বলল, আপনার সঙ্গে আমার টোরাঁফক মল । সান 
সেট থেকে সান রাইজ পর্ন্তি আমার কাছেও মাল ছাড়া অন্য ভ্রিঙ্ক নেই । 
গ্লাঁজ একট? বসুন-, 

হাত তুলে পরমেশ্বরকে দাঁড়াবার জন্য সিগন্যাল দিল হেমা । বলল, 
পির পর ছ পেগ চাই 

“নো প্রবলেম । আমার এই ক্ষ্যাটে ঘা হুইস্কি স্টোর করা আছে সেগুলো 
ঢেলে দলে কলকাতায় ফ্লাড হয়ে যাবে ।” 

“আমার ড্রংকে কিচ্ছয মেশাবেন না-নো আইস, নো লাইম, নো 
সোডা ।” 

'একেবারে বি" খাবেন ম্যাডাম 2 আপনাদের বাঁডর মোৌশনার পুরুষদের 
চাইতে অনেক উইক | “র” হুইস্কিতে লভারে ফোস্কা পড়ে যাবে যে। 

ণকচ্ছ; হবে না।? 

চোখ টিপে পরমেশ্বর বলল, আপাঁন একখানা টোরাফক মাল মাইরি, 
বলেই এগার হা গিজভ কেটে হাতজোড় করে আবার বলে, “ক্ষমা, ক্ষমা, 
মা । জিভ 'দয়ে স্লিপ কেটে খজড়া কথাটা বৌরয়ে এসেছে ।, 

এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না হেমা । বলল, “ঠিক 
গাছে । মিড নাইটে এতটা হুইস্কি আম কনজিউম কার না। কিন্তু 
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দরজা দিয়ে না ঢুকে জানলা 'দয়ে ঢুকেছি। আপাঁন আমাকে ফায়ার না 
করে কি ছাড়বেন ? তাই হুইস্কি দিয়ে নাভপগলোকে স্ট্রং করে নিচ্ছি ।, 

চোখ কুপ্চকে এবং দাত বার করে একটু হাসল পরমেশ্বর । তারপর 
[কছু না বলে চলে গেল। 'মানট তিন-চারেক বাদে কাট গ্লাসের লম্বা 
ছংচলো পানপাণ্রে হুইস্কি এবং দামী জাপানী প্লেটে মাটির খোরা ভাতি 
সোনার বাংলা নিয়ে ফরে এল । হুইস্কির গেলাসটা হেমার সামনে নাগয়ে 
রেখে জিজ্ঞেস করল, “ক দেব-বরফ না সোডা 2, 

হেমা বলল, 'নো আইস, নো লাইম, নো ওয়াটার_ 

“একেবারে 'র” খাবেন 2? 

হ্যাঁ।, 

“কন্তু আপনার িভারটা-, 

“আমার ?ীলভার খুব উইক না। দ্যাশ্চন্তা করবেন না), 

ফাস কেলাস--* তাঁরফের ভাঙ্গতে একটু হেসে খোরা-ভাঁতি সোনার 
বাংলা নয় মুখোমুখি বসল পরমেশ্বর | 

দু জনের হাতের কাট গ্লাসের পানপান্র আর মাটর ভাঁড় শেষ হবার 
পর পরমেশ্বর বলল, এবার বলুন তো ম্যাডাম, আপাঁন মালাঁট 
রীয়ৌল কে ?, 

হুইস্কটা স্টমাকে ঢোকার পর নাভগ্লো বেশ স্টোড হয়ে িয়োছল 
হেমার। স্ট্রেট পরমে্বরের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, “আপনার কী 
মনে হয় 2? 

উত্তর না ব্দয়ে পরমেশ্বর ফের জিজ্ঞেস করল, “মার্ক করাছ, অনেক 
দদন ধরে আপাঁন আমার পেছনে সেটে আছেন । কারণটা কীঃ শমিড নাইটে 
জানলা দিয়ে আমার ফ্ল্যাটে ইন” করেছেনই বা কেন ? 

“কারেন্ট আযনসারটা জানতে চান ?, 

গনশ্চয়ই ॥, 

হেমা সারনের মুখচোখ স্টলের মতো শন্ত হয়ে উল। সে বলল, 
“একজনের কোমরে দাঁড় আর হাতে হ্যা্ডকাফ পরানোটা খুবই জরুরী হয়ে 
পড়েছে । তাই" 

পরমেশ্বরের মতো টোরাঁফক হারামীর কোমরের নাভগদীল কিছুক্ষণের 
জন্য ছিলে হয়ে গেল যেন। তারপরেই নাভাসনেসটা এক ঝটকায় কাটিয়ে 
উঠে বলল, “আপনার কথা আম [ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কেমন 
যেন গড়বড় লাগছে ।, 

“অলরাইট, ব্াঝয়ে 'দাঁচ্ছ। আম একজন সাব-আই আঁফসার |, 
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পরমেশ্বর টের পেল, তার শিরদাঁড়া বেয়ে গল গল করে ঘাম নামছে । 
লাইফের অনেকগুলো বছর জনগণকে নানাভাবে সারভিস দিয়ে গেছে সে। 
তার হাতের কাজ এত ক্লীন যে পুলিস, সি-আই-ডি, আই-ীব, পিশীবআই 
কেউ তার চামড়া পযন্ত ছঠতে পারে নি । পাক্কা ম্যাঁজীসয়ানের মতো 
বছরের-পর-বছর সবাইকে তারাবাঁজ দোখয়ে সে নিজের কাজ করে গেছে। 
এই ফার্৮ সে ফেসে গেল। কিন্তু এখন নাভাস হলে বহুত ঝামেলা 
হয়ে যাবে । মনে মনে সে ভাবল, যেমন করে হোক হেমার ক্যাঁচাকল থেকে 
তাকে বেরুতেই হবে। তা ছাড়া সবি-আই আফসার বলে হেমাই যে 
তাকে ফলস 'দচ্ছে না, তাই বা কে জানে। বহার, ইউ-পিতে একটা কথা 
চাল; আছে-নহলে পে দহেলা। অথণৎ নয়ের ওপর দশ। হেমা যখন 

ন্েকে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভৌস্টগেসনের অফিসার বলেছে তখন আরেক 

পর্ণ চাঁড়য়ে ফেলতে হবে । পরমেশ্রর করল কি, হেখাকে আবার হুহীস্ক 
দিয়ে নির্জে দোনার বাংলা িল। তারপর বলল, 'আপাঁন িশীব-আই 
আঁফসারই হোন আর গ্রভন“মেণ্টের হোম মানস্টারই হোন, গিড নাইটে আমার 
ফ্ল্যাটে ট্রেসপাস করেছেন । আমি আপনার ব্রেনে এমন চক্কর লাগিয়ে দিতে 
পার যে ম্রেক তীরশবার লাট খেয়ে পড়বেন ।, 

'কশরকম--+ হুইীস্কর গেলাসে আস্তে করে শীসপ? মেরে জিজ্েস করল 
হেমা । 
.. পিঠীলসকে ডেকে আপনাকে ট্রেস-পাঁসংয়ের জন্যে হ্যাডওভার করে দিতে 
পার ।। 

হেমার মুখের একটা রেখাও এাঁদক ওাঁদক হল না। দারুণ আরামের 
ভাঙতে সোফায় হেলান দিয়ে সে বলল, এ তো টোৌলফোনটা রয়েছে । 
এক্ান প্ীলস স্টেশনে ফোন করে দন ।' 

পরমেশ্বরের মনে হল, হেমা ফলস দ্যায় নি। সে কয়েক সেকেন্ডের 
মধ্যে ঠিক করে ফেলল, সোমেশবর মাল্পকের এই ক্ষ্যাট থেকে হড়কে 
বোঁড়য়ে যেতে হবে । যে কনঝ্রান্ট নিয়ে সে এখানে ঢ্‌কেছে তা আজ রাত 
দুটোয় কমপ্লীট হয়ে যাবে । লোলে 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রজে'র দুটো ডিভসনে 
গোটা পাঁচেক পাওয়ারফুল টাইম বোম “সেট? করে দিয়েছে । আজ রাত 
দুটোর ভেতরেই ইলেকদ্রাীনকস আর ড্রাগ ইউানটের আধাআঁধি সাফ হয়ে 
যাবে। ফলে তার কাজও শেষ । 'ইটানণল ইণ্ডাস্ট্রজে'র বারোটা বাজাবার 
জন্য তার এখানে আসা । কনগ্রান্টের বাইরেও সোমেশ্বরের অনেক এঝসগ্রা কাজ 
করে দিয়েছে সে। কন্তু আর ঝুলে থাকার মানে হয় না। কারণ জনগণ 
তার সারভিস নেবার জন্য লাইন ?দয়ে দাঁড়িয়ে আছে । তাদের বাত করার 
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রাইট তার নেই। তা ছাড়া হেমা সান যাঁদ সাঁত্য সাত্যই ি-ীবআই 
অফিসার হয় তা হলে ঝামেলার কারণ আছে। মালটি তার চেহারা চিনে 
ফেলেছে । ফিউচারে আরিভিটি চালাতে হলো নাভগ্লোকে টান টান করে 
খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে। কাল সকালেই অমিতাভ সেনের ফ্যাক্টীরি 
ওড়ানো, মৌডাঁসন বোঝাই [তিনটে বগি হাঞ্জনসবদ্ধঃ হাঁপস করা, পীলসের 
চোখে ধূলো দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে রণগয় হালদারের ব্যাঙ্ক ডকুমেণ্ট 
পাচার করা-_এই ব্যাপারগুলোর জন্য সোমে*বরের কাছ থেকে মোটা ফা 
আদায় করে সটকে পড়তে হবে। 

হেমা আচমকা বলে উঠল, আমি কে সেটা তো শ্নলেন। এবার 
চটপট বলে ফেলুন আপাঁন কে? বলে সোজা পরমে*বরের চোখের দিকে 
তাকাল । 

পরমেশ্বর চমকে উঠোছিল । তবে হেমাকে সেটা বুঝতে দল না। 
চুক চুক করে মেটে ভাঁড়ে তন চারটে চুমুক দয়ে বলল, “ম্যাডাম, আমার 
নামটা ভূলে গেছেন! ও-কে, আপনার মেমোরকে একট; হেল্প করা যাক। 
আম বুণজয় হালদার__ইমপোর্ট এক্সপোটেরি বিজনেস কার, আমার, 

হাত তুলে তাকে থাঁময়ে দিল হেমা । বলল, এ সব আম জ্যান। 
[কন্তু আম জানতে চাইছি আসলে আপানি কে ?? 

'তার মানে 2, 

মানে__ বলে একটু থামল হেমা । চোখ কুচকে ঝটপট কিছ; ভেবে 
ণনল। তারপর ফের বলল, “আমার খুবই জানার ইচ্ছে আপান সাত্য সাত্যই 
রণজয় হালদার, না এ নামটার ভেতর “ইন” করে গেছেন_, 

পরমেশ্বর ভাবল, এরকম টোৌরাঁফক খচড়া মেয়েমানুষের পাল্লায় লাইফে 
পড়ে নি সে। হেমা তার সম্পর্কে 'নম্চয়ই ীকছ7 একটা সন্দেহ করে বসে 
আছে । এখন নার্ভাস হয়ে পড়লে হারামী মেয়েছেলেটা ফোরটান জেনারেশনের 
নাম ভ্যালয়ে ছাড়বে । অবশ্য নিজেকে ছাড়া আর কোন জেনারেশনের নাম-ধাম 
জানা নেই পরমেশ্বরের ৷ ফাদার, গ্র্যাণ্ড ফাদার, তার ফাদার, তার ফাদার 
_শীনজের পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা তার কাছে অন্ধকার, বিলকুল ডার্ক। সে 
যাক গে, পরমে*্বর বলল, 'আপনি ম্যাডাম আমাকে হেভি ঝামেলায় ফেলে 
শদলেন দেখাছি ।, 

“কী রকম? 

'রণজয় হালদারকে বলছেন তার ভেতর অন্য মাল “ইন” করে গেছে! 
এ কখনও হয় !, 

হুয় স্টার, হয়। ওয়ার্ডে অনেক কই হয়। কী কী হয়, কার 
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দপারট কার ভেতর ঢুকে যায়, আপাঁন আমার চাইতে কম জানেন না 
ভাল করে ভেবে বলুন আপনার রীয়েল নামটা কী?) 

শবশ্বাস করন-বাীীলভ মী ম্যাডাম, মোটে দঃ খোরা সোনার বাংল 
স্টমাকে চালান করেছি । দূ; খোরায় আমার মেমোরি নষ্ট হয় না। মাকালী, 
মা দুগগা, যাঁশুখেস্ট-যার নামে বলবেন দাব্য কেটে বলাঁছ, আম রণজয় 
হালদার, রণজয় হালদার, রণজয় হালদার |” 

“কোনরকম গোলমাল হচ্ছে না তো?) 

“একেবারেই না। আম পিওর আগমাক্ণী রণজয় হালদারই 1, 

গেলাসের শেষ ক' ফোঁটা হুইস্কি গলায় ঢেলে 'দয়ে হেমা বাঁ হাত উলটে 
ঘাড় দেখল । তারপর বলল, “মস্টার হালদার, এখন দুটো বেজে পশীচশ। 
সাড়েবতিন ঘণ্টার মতো এখনও রাত আছে। এবার আমাকে উঠতে হবে। 
আমার মনে হয়, দু'জনেরই একটু ঘুমিয়ে নেওয়া দরকার । ওঠার আগে 
আপনার সঙ্গে একটা এগ্রমেন্ট করতে চাই ।, 

“কীসের এগ্রমেন্ট ই 

“জেন্টলম্যানম এাগ্রমেন্ট |, 

প্রমে'বর ভাবল, এই মালটির হাত থেকে হড়কে বোঁরয়ে যেতে হবে। 
কাজেই তক্াতাঁক এবং ঝাট-ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভালো । ও যা 
বলবে এখন তাতেই রাজী হওয়া দরকার । পরমেশ্বর বলল, "আমার 
আপাতত নেই ম্যাডাম 1, 

হেমা বলল, থ্যাঙ্ক ইউ ৷ এাগ্রমেন্টটা হল, আমরা এখন যে ডিসকাসান 
করলাম তা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আমাদের দুজনের মধ্যেই 
এটা থাকবে |, 

তাসা পার্ট বাঁজয়ে অন্য লোককে এসব বলার দরকারও আমার নেই, 
টাইমও নেই । আপান ম্যাডাম নাশ্চন্ত থাকতে পারেন । ও-কে 2) 

ও কে। তাহলে এখন চাঁল 

'আসুন-_, 

হেমা সোফা থেকে উঠে বাইরের দরজার দকে গেল না। পরমেশ্বরের 
বেডরুমের দিকে হাঁটিতে লাগল । 

পরমেশ্বর কিছুটা অবাক হয়ে বলল, “ওধারে যাচ্ছেন 2 

“আপনার ফ্ল্যাটের দরজায় তো বাইরে থেকে তালা মারা । বেডরুমের 
কাটা "গ্রিল ছাড়া বেরুবো কেমন করে 2? 

আরে তাই তো! লোলে কদন ধরে তাকে এখানে ঢাঁকয়ে বাইরে 
থেকে তালা য়ে যাচ্ছে। সে না খুলে দিলে দরজা 'দয়ে ঢোকা বা 
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বেরুনো একেবারেই সম্ভব না। তাহলে পরমেশ্বর ভেতরে ঢোকার পর লোলে 
যে বাইরে থেকে তলা লাগায়-_এ খবরটা কি জানে হেমা? ভাবতেই তার 
চোখদ্যটো গোল্লা পাকিয়ে গেল । পরক্মণেই ভাধল, হেমা যাঁদি জেনেই থাকে, 
সপ ভেতরে আছে বুঝতে পেরেও এখানে ঢোকার রিস্ক নিল কেন? 
যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না পরমে*বরের । যাই হোক, জানলার গ্রিল্‌ 
দয়ে গলে হেমা চলে গেলে সে বিছানায় এসে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল । 
কন্তু ঘুম এল না। 

এখন আড়াইটার মতো বাজে । আর আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ভোর হয়ে 
াবে। পাঁচটা বাজলেই এই মাল্টিস্টোরিড আাপার্মেণ্ট হাউসটাকে বাইশটা 
স্যালুট লাগয়ে সে এখান থেকে '্লপ কেটে বেরিয়ে যাবে । তখন কোথায় 
াকবে হেমা সারিন আর কোথায়ই বা সে! 


প্রায় আড়াই ঘণ্টার মতো 'বছানায় চিত হয়ে শুয়ে কখনও চোখ বুজে 
[াকল পরমেশ্বর, আবার কখনও বা. সীলিংয়ের দিকে তাঁকয়ে রইল । তারপর 
পাঁচটা বাজতে কয়েক 'ানট যখন বাকী সেই সময় আঢমকা একটা কথা 
[নে পড়ে গেল তার । লোলে যে টাইম বোমাগ্ুলো আঁমিতাভর ফ্যাক্লীরতে 
সট করেছে সেগুলো সম্পর্কে একট খবর টবর নেওয়া দরকার । পরমেন্বর 
টালফোন তুলে ডায়াল করতে শুর করল । হেমার সেই 'পাকনীজ কুকুরটা 
এখন নেই, ট্রান্সমিটারে তার বথাবার্ত ধরা পড়ার ভয় নেই। সে ক 
লিছে হেমা জানতেও পারবে না। 

একট; পর ওধার থেকে সোমেশবরের ঘুমন্ত গলা ভেসে এল, হ্যালো । 
ক বলছেন ?, 

পরমেশ্বর বলল, “আম স্যার, 

এক সেকেন্ডের মধ্যে ভয়েস থেকে ঘুম ছুটে গেল সোমেশ্বরের । 
'টারাফক উল্লাসের গলায় টোলফোনের 'রাঁসভার ফাটিয়ে চেচিয়ে উঠলেন তিনি, 
আরে পরমেশ্বর কনগ্র্যা£ুলেসনস, কনগ্র্যাটুলেসনস। আরেক বার স্বীকার 
করাছ তোমার মতো জানয়াস শুধু ইণ্ডিয়াতেই না, হোল ওয়াল্ডেই 
জন্মায় ন।, 

থ্যা্ক ইউ স্যার। আঁম কিন্তু এই ভোরবেলা আপনার ঘুমটা িচাইন 
করে একটা খবর জানতে চাইছিলাম-_ 

ইটার্নাল ইণ্ডা্ট্রজের খবর তো ?, 

হ্যাঁ স্যার" 

“আরে বাবা, সেই জন্যেই তো তোমাকে কনগ্র্যাটুলেসনস জানাচ্ছি । তুমি 
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কী প্ল্যান করেছিলে তুসিই জানো, ইটাননল ইণ্ডাস্ট্রিজের ইলেকট্রানকস আর 
মেডিসিন প্ল্যান্টের হাক হাক উড়ে গেছে । তোমার মাইরি জবাব নেই । 
তোমার মতো সপার ক্লাসের হারামী লাইফে এই প্রথম দেখলাম ), 

সোমেশ্বর মল্লিক যে মাইরি” এবং হারামী'র মতো খচ্চর খচ্চর শব্গুলো 
মুডের মাথায় উচ্চারণ করল তার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাকড়া 
দুদ্ণান্ত খুশী হয়ে আছে। পরমেম্বর বলল, ফাইন । স্যার এবার একটা 
কথা বাঁল।, 

“একটা কেন, ছ হাজার কথা বল।, 

'এখন পাঁচা বাজে । ঠিক এক ঘণ্টা পর আপনার বাঁড় গিয়ে দেখা 
করাছি।, 

নিশ্চয়ই । মোস্ট ওয়েলকাম । তুমি কোথেকে কথা বলছ 2) 

'আপনার দেওয়া ফ্ল্যাট থেকে ।? 

'আরে তুম ওখানে রিটার্ন করেছ নাক 2, 

হ্যাঁ স্যার। আজই না, ঘোঁদন আপনাকে বাইরে যাবার কথা বলোছ 
সোঁদন থেকেই রোজ রাতিরে এখানে ঢুকে শুয়ে থাকছি ।£ বলতে বলতে 
আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে তো মিডল-এজেড এ্যাংলো 
ইাঁপ্ডয়ানের মেক-আপে রয়েছে । কিন্তু হেমা তো তার এই ছদ্মবেশের কথা 
একবারও বলোন । তবে 'ধ ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে তালা লাগানোর মতো 
তার মেক-আপের ব্যাপারটাও সে জানে! পরমেশ্বর টের পেতে লাগল 
ছুকার তার মাথার ভেতর বেশ খানকটা দ্শ্চন্তা ঢাকয়ে দিতে শুরু 
করেছে । 

সোমেশবর ওধার থেকে দারুণ উৎসাহের গলায় বললেন, “সেই চোরটার 
জন্যে ক্যাচাকল পেতেছ্ছ বাঁঝ 

ইয়েস স্যার ।; 

“চোরটাকে ট্রেস করতে পারলে ?, 

বলতে গিয়েও থমকে গেল পরমেশ্বর । হেমার সঙ্জে তার জেন্টলম্যানস 
এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেছে । অন্ামনস্কর মতো সে বলল, 'না স্যার, এখনও মালটাকে 
ক্যাঁচাকলে আটকাতে পার নি।, 

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পরমেশ্বর আবার বলল, “স্যার, আপনার সঙ্গে 
যা কনদ্রান্ট ছিল সবই কমপ্লীট করে দিয়েছি । এবার কিন্তু আমাকে ছুটি 
দিতে হবে । আমার কাজের ফাটা রেডি রাখবেন । আপনার বাঁড় থেকেই 
আম কিন্তু গুড-বাই করব ।, 

সোমেশ্বর দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, “ছুটি-টটির কথা একদম ভাবব না। 
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এখন তুমি এসো তো। সবে তোমার সঙ্গে আমার জমে উঠেছে, আর তুমি 
গুড-বাইয়ের কথা চিন্তা করছ ! কোন মানে হয় !, 

ঘ্যার, আমার অনেক ক্লায়েন্ট লাইন 'দয়ে ওয়েট করছে ।, 

“কোন কথা আম শুনব না। তোমার সব্্বত্ব আমার কাছে সংরাঁক্ষিত 
মানে অল রাইটস রজাভণ্ড বাই মী।। 

পরমেন্বর কী বলতে যাচ্ছিল, সোমেশ*বর তার আগেই আবার বলে উঠলেন, 
“নট এ ওয়ার্ড মোর |” বলেই লাইনটা ঝট করে কেটে দিল । 

পরমেশ্বর গলার ভেতর বড়াবড় করল, শ্লা খজড়া, আম তোমার 
ফোরটান জেনারেসনের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি! বলে কিনা, আমার অল 
রাইটস 'রজাভণ্ড !, 

কোনটা নাময়ে রাখতেনান্াখতেই আবার বেজে উঠল । এবার 
লোলের গলা । চিৎকার করে মাকড়া বলতে লাগল, “আঙ্কল জন, অপারেশন 
সাকসেসফুল |, 

পরমেশ্বর বলল, “জানি ; খবর পেয়ে গেছি ।, 

লোলের গলা ঝগ করে অনেকখাঁন নেমে গেল, আমার আগে কোন: 
হারামণ তোমাকে খবর দলে! 

“এই অপারেশনটার জন্যে যে শালার রাড প্রেসার চড়ে গিয়েছিল ।, 

বুঝোছ । গোলি মেরে দাও ও শালাকে। আম এক্ষান এসে তালা 
খুলে তোমাকে জেলখানা থেকে বার বরাছ।, 

ঝট করে কী ভেবে নল পরমেশ্বর ; ভারপর বলল, তোকে আজ ভার 
আসতে হবে না। আম ম্যানেজ কদে এখান থেকে বোরয়ে যেতে পারব । 
অদ্যই আমার এখানে লাস্ট নাইট কাটল । একটু থেমে বলল, “তুই এখন 
কোথেকে ফোন করাছস 2) 

“যেখানে অপারেশন হয়েছে তার ধার কাছ থেকে । যে মাল ক'টা কাল 
সেট করে এসোছলাম সেগুলো কীরকম কাজ করল তা দেখবার জন্যে 
এসোছিলাম ।, 

লোলেটার ব্রেনে কিছ ভালো ীজীনস আছে। একবারও আঁমতাভ, 
ইটখন্ধাল ইণ্ডাস্ট্রজ, টাইম বোমা, ফ্যাক্টীর- এসবের নাম করছে না সে। 
সব আভাসে হীঙ্ঞাতে সারছে। কে আবার কোথেকে শুনে ফেলবে ; তারপর 
হোভ িকচাইন হয়ে ধাক আর কী! পরমে*্বর বলল, “তুই বাঁড় চলে যা। 
আঁম দুপুরের আগেই রে যাব । 

“ও-কে এবিস" 1, 

টোঁলফোনটা নামিয়ে বেডরুমের কাটা গ্রিলের ফাঁক দয়ে গলে বাইরে 
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বেরুতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, হেমা একেবারে সামনে দাঁড়য়ে আছে। 
গোখাচোঁখি হতেই ছকার বলল, "গুড মাঁণং মিস্টার হালদার__, 

এক সেকেপ্ড থতিয়ে রইল পরমেম্বর । তারপর দারুণ স্মাট* ভাঁঙ্গতে 
কাঁধ ঝাঁকয়ে বলল, “গুড মাঁণং ম্যাডাম । সকালবেলা সমন্দরীদের মুখ 
দেখলে সারাঁদন ব্লাড প্রেসার নম্ধাল থাকে । তারপর এখানে 

হেমা বলল, 'আমার মনে হয়েছিল এখানে দাঁড়ালেই এই মোমেন্টে 
আপনার সঙ্গে দেখা হবে। যা ভেবোছলাম তাই ; আমার ক্যালকুলেসন 
হানড্রেড পারসেণ্ট কারেই ।, 

পরমেশ্বরের মতো দুদ্শীন্ত খাঁলফা মালও ভেতরে ভেতরে খানিকটা নাভণস 
হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু বাইরে তা দেখাল না। একটা ব্যাপার সে কিছুতেই 
ভেবে পাচ্ছিল না। সেই িকীনজ কৃকুরটা নেই । সেটা না থাকা মানেই 
ট্রান্সীনটারটা না থাকা। ট্রান্সীমটার নেই তব হেমা তার মুভমেণ্টের খবর- 
টবর কী করে পাচ্ছে হেমার মনে হল এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তার সঙ্গে 
দেখা হবে, অমান ভোরবেলা এই গ্রিলকাটা জানলার কাছে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে 
সে দাঁড়য়ে রইল-এটা শালা কোন মাকড়াই মেনে নেবে না। ছহকাঁর যে 
অনবরত তার ওপর নজর রেখে যাচ্ছে, সেটা আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল । 
এয়ারপোর্টে সুইস ব্যাঙ্কের সিকেট ডকুমেণ্ট হাঁপস করা থেকে মোঁডাসন 
বোঝাই রেল-ওয়াগন লোপাট করা পধন্তি যেখানে যা যা সে করেছে সব 
জায়গার হেমা হাশ্টং ডগের মতো হানা দিয়েছে । সিনেমার স্লাইডের মতো 
সেই সব দশ্য-ফৃশ্য চোখের সামনে সট সট ফুটে উঠতে লাগল । 

তা হলে কি হেমা যা বলেছে সে তাই? একজন 1স-ব-আই 
আঁফসারই 2? একটা কথা পরমেশ্বরের মাথায় কিছুতেই আসছে না, আজ 
সকালে তার হাওয়া হয়ে যাবার কথাটা হেমা টের পেল কী করে? ওক 
থট রীডার, না টৌলপ্যাঁথ জানে ? 

হেমা আবার বলল, বেরুবার মুখে িসটার্ব করলাম ; গ্লীজ ডোণ্ট 
মাইণ্ড |; 

ছঁড়টা কী দুধর্য হারামী ! পরগেশ্বর তার চোখে ধুলো ছিটিয়ে 
সটকে পড়বার তাল করেছে জেনেও গলাটা কেমন মাখনে চুঁবয়ে কথা বলে 
যাচ্ছে! গলায় যাঁদ হেমা এক হা পুরু বাটার লাঁগয়ে থাকে, পরমেশ্বর 
[তন ই মাখনের একটা কোং চাপাল। বলল, “কী যে বলেন, আপনার 
কোন কথায় বা কাজে আমি কখনও মাইন্ড করতে পারি !, 

থ্যা্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।” বলে একটু থেমে হেমা ফের শুরু 
করল, "আপনার সঙ্গে আমার খুব আজে্ট কাজ আছে মিস্টার হালদার |” 
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“তা তো বুঝতেই পারছি। তানা হলে কোন্‌ মাকড়া_বলেই আগের 
অনেক বারের মতো জিভ কাটল পরমেশ্বর, “সার ম্যাডাম, জিভ দিয়ে স্লিপ 
কেটে একটা খচ্চর কথা বেরিয়ে পড়েছে ।? 

“ঠিক আছে, আপানি বলুন 

বলাছলাম আজেন্ট কারবার না থাকলে কেউ ভোর রাভিরে কারো 
জানলার কাছে স্ট্যাটু হয়ে দাঁড়য়ে থাকে না। এখন বলুন আপনার জন্যে 
কী সারাঁভস দিতে পারি।, 

হেমা বলল, “আপাতত আমার সঙ্গে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খাবেন- 

পরমেম্বর দারুণ তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, “ফাইন, ভেরি ফাইন 
প্রোপোজাল । চলুন ম্যাডাম; বলেই পা বাঁড়য়ে দল সে। ভেতরে ভেতরে 
নারভস হলেও নিজের ওপর দ:ুদ্শীন্ত শ্বাস তার | দেখাই ঘাক না, ছঃকরির 
দৌড় কতদূর । কতটা সে তাকে খেলাতে পারে! একসময় হেমার ব্রেনে 
চন্ধর লাগয়ে সে তিক কেটে যেতে পারবে । তা ছাড়া আরেকটা কথাও 
তার মাথায় এল। তার সম্পর্কে হেমার মতলবটা একটু ভাল করে জেনে 
নেওয়া দরকার । ঘণ্টাখানেক এক্সর্লুসিভাীল ছুকরির মুখের দিকে চোখের তারা 
ফিক্সড করে রাখতে পারলে ওর পেটের সব কথা ঝটাঝট টেনে বার করে 
ফেলতে পারবে । 

হেমা ঘাঁদ ভন্কি দিয়ে না থাকে, যাঁদ গে রীয়েল পসিীবআই অফিসারই 
হয়, তা হলে ওকে মাথা থেকে পা পযন্ত স্টাঁড় করা দরকার । হেমা 
তার সদ্বন্ধে কতটা খবর িরেছে, ফিউচারে তার সম্পর্কে ক আকসান নেবে 
_-এ সব আগে ভাগেই জেনে নিতে পারলে অনেক স্ীবধা। তা হলে 
হেমা যে প্ল্যান করবে তার উলটো গ্ল্যান করে ছুকরিকে চরাকবাঁজ 
দৌখয়ে দেওয়া যাবে । চুপচাপ হাওয়া হয়ে যেতে না পেরে এ এক রকম 
ভালোই হয়েছে । 

হেমা কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল । বলল, “এক 'মানট হালদারসাহেব-_ 

পরমেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়ল । হেমা আবার বলল, “আমার ওখানে ব্রেকফাস্ট 
সেরে দু'জনে এক জায়গায় যাব ।; 

“কোথায় 2, 

“বোৌশ দূর নয়, ক্যালকাটার আউটস্কা্টে। যেতেআসতে ঘণ্টা দুয়েক 
লাগবে | বলতে বলতে কবাঁজ ওলটাল হেমা । ঘাঁড়টা এক সেকেন্ডে দেখে 
বলল, “এখন পাঁচটা-পশচশ | ব্রেকফাস্ট ফিনিশ করে বেরুব আটটায় আণ্ড 
উই শাল 'রটার্ন বাই টেন-ফিফটিন, টেন-থার্ট । ম্যাক্সমাম ইলেভেন । আশা 
কার, আপনার খুব অস্ীবধা হবে না? 
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পরমেশ্বর মনে মনে একটা দমধর্ষ খিস্তি ঝেড়ে বলল, “মলা, খচড়ামোর 
একটা ীলামউ আছে । আমার অস্াবধা হলেও তুম ছাড়ছ কিনা! মূখে 
বলল, এতটুকু অস্াবিধা নেই । আই আযাম অলওয়েজ আ্যাট ইওর সারাভস 
ম্যাডাম |? 

“থ্যাঙ্ক ইউ--আরেকটা কথা হালদারসাহেব_+ 

'বিলঃন, বলঃন-। 

গ্রোভ লাগানো মাটন চপের গায়ে থকথকে ঝোলের মতো সারা মুখে 
গযাদগেদে হাসি মাখিয়ে রাখল পরমেশ্বর | 

হেমা একট: হেসে যেন দারুণ সঙ্কোচ হচ্ছে এমন পোজ দিয়ে বলল, “যাঁদ 
ছু; মনে না করেন, আপনার মেক-আপটা চেঞ্জ করে নিলে ভাল হতো--ঃ 

পরমেশ্বর চমকে উত্তল। ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়োছল সে। 
িডল-এজেড আংলো-ইণ্ডিয়ান োশেফ ফ্রিসকিনের মেক-আপ তার সারা গায়ে 
চড়ানো রয়েছে । সঙ্জে সঙ্গে আরো একটা কথা মনে হল। মেক-আপের 
ব্যাপারে তার নিজের একটা দারুণ কনাফডেন্দ আছে, সেই অঙ্গে ভেতরে 
ভেতরে টৌরাঁফক গর । পরমেশ্বরের ধারণা সে মেক-আপ লাগালে স্কটল্যান্ড 
ইয়াডেরি ঘাঘ;য ডিটেকটিভরাও ধরতে পারবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ষোশেফ 
ফ্রিসীকন সেজে হেমার চোখে ধুলো ছিটানো যায় ন। নিজের ওপর প্রায় 
ক্ষেপেই গেল সে। নাঃ, মেকআপের ব্যাপারে লেটেস্ট খবর-টবর তাকে নিতে 
হচ্ছে । এ নিয়ে বেশ কিছ্যাঁদন স্টাড-ফাডি করতে হবে । একটা ছঃকরির 
কাছে “কট? ইয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়! যাই হোক, মুখে একটু 
তেলতেলে হাঁস ফুটিয়ে পরমেশ্বর বলল, “আমাকে পাঁচ 'মানট সময় দেবেন 
-ম্যাডাম- 

হেমা বলল, 'মেক-আপ তুলে আসবেন তো 2; 

ভা 

পাঁচ মিনিট কেন, আধ ঘণ্টা টাইম নিন না। আম ওয়েট করাছি।, 

হেমা যে এখানেই দাঁড়য়ে থাকবে, তাকে না নিয়ে এই সরু প্যাসেজ 
থেকে এক সোন্টমিটারও নড়বে না, পরমেশ্বর তা জানে । মনে মনে সফট: 
টাইপের একটা খিস্তি ঝেড়ে সে কাটা গ্রিলের ফোকর গলে ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল । 
[কিছুক্ষণ বাদে যখন আবার বেরিয়ে এল তখন আর সে যোশেফ ফ্রিসাকন 
না, সেই পুরনো রণজয় হালদার | 

হেমা তার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে কমাঁগ্লমেন্ট দেবার ভঙ্গিতে বলল, 
“এত হ্যাপ্ডসম আপাঁন। এ রকম কু্জো মিউল-এজেড সিকীল আআংলো- 
ই্ডিয়ান সেজে থাকবার কোন মানে হয় !, 
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চোখের কোণ 'দয়ে একবার হেমাকে দেখল পরমেশ্বর, ঠোঁটের ফাঁকে 
খচড়ামো বরে স্লাইট হাসল, তবে মূখে কিছ বলল না। 
হেমা ফের বলল, চলুন, এবার যাওয়া যাক ।+ 


উপরে গিয়ে মুখোমুখি বসে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস 
করল, “একটা কথা জানার খুব ইচ্ছা হচ্ছে 

হেমা তার চোখের 'দকে তাঁকয়ে বলল, কি?) 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দল না পরমেশ্বর । খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 
“দেখুন ব্যাপারটা স্ট্রেট বলে ফেলাই ভালো ।? 

হ্যাঁ হ্যা বলুন না 

'আগি যে ভোরবেলা জানলা 'দয়ে বোরয়ে যাব, আপাঁন জানলেন 
কী করে? 

হেমা চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়েই ছিল। তার ঠোঁট থুতাঁন 
আর চোখের ওপর দিয়ে মাস্টারয়াস একটা হাঁস আবছাভাবে ফ;টেই মিলিয়ে 
গেল । খুব আস্তে করে সে বলল, “পরে বলব । আগে ঘুরে আসি 1; 

ব্রেকফাস্টের পর পরমেশ্বরকে নিয়ে দোরয়ে পড়ল হেমা । শিনচে এসে 
পরমেশ্বর তার িম্যাঁজনটা নেবে কনা জিজ্ঞেস করল । হেমা জানালো-_ 
দরকার হবে না। পাঁকং এারয়ায় গিয়ে «একটা ইমপোর্টেডে টু-্সীটারে 
পরমেশ্বর্রকে তুলে নিজেই ড্রাইভ করে গাঁড়িটাকে বাইরের রাস্তায় 'নয়ে এল ॥ 
কিছুক্ষণের মদ্যে দেখা গেল, ওরা ক্যালকাটা কর্পোরেশনের বাউণ্ডার ছাঁড়য়ে 
1ভ-আই-ীপ রোডে এসে পড়েছে । সেখান থেকে দমদম এয়ারপোর্ট ডাইনে 
রেখে বারাসাতের দিকে চলতে লাগল । দু'জন পাশাপাশি বসে আছে । 
দুজনেরই চোখ উইণ্ডস্কীনের বাইরে । কথাটথা খুব কমই হচ্ছে। যা 
হচ্ছে তা খুবই এলোমেলো এবং আজেবাজে । যেমন, আজকের ওয়েদারটা 
ফাইন, ক্যালকাটার রাস্তায় ড্রাইভ করা দিন দন ইমপাঁপবল হয়ে উঠছে, 
দুধারে যেভাবে হকাররা এনক্রোচ করে বসে আছে তাতে ড্রাইভ করা তো 
অসম্ভবই, হাঁটাও পাঁপবল হবে কনা সন্দেহ, কবে যে টিউব ট্রেন হবে 
ইত্যাদ ইত্যাদ। ১ 

পরমেশ্বর হেমার সব কথায় দরদ্শান্ত উৎসাহের সঙ্গে 'হঃহাঁ” করে 
যাচ্ছিল ঠিকই, তবে ভেতরে ভেতরে সেই ব্যাপারটা ঘুরোফরেই অনবরত 
ঝামেলা করাছল। ছ:কাঁর তাকে কোথায় 'িয়ে যাচ্ছে? আগে দু-একবার 
এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছে সে। একবার ভাবল, আবার জিজ্ঞেস করে 
ণিন্তু নেক্সট মোমেণ্টেই ঠিক করে ফেলল-করবে না। সে যে স্লাইট 


চর 
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নাভাস হয়ে পড়েছে সেটা হেমাকে জানতে দেওয়ার কোন মানে হয় না। 
তার নারভীসনেসের খবরটা জানতে পারলে ছ:কাঁর ডোঁফনেটলি তাকে হাতের 
ভেতরে পেয়ে যাবে । কারো হাতের চেটোয় সে লাইফে কখনও নাচে নি, 
এখনও নাচার ইচ্ছা নেই । যেন কিছুই হয় নি, এই রকম একটা কেয়ার" 
ফী মুখ করে বসে রইল সে। 

এয়ারপোর্ট থেকে দ্দতিন কিলোমিটার যাবার পর ডান দিকের একটা 
সর রাস্তায় ট-পীটারটাকে ঢাঁকয়ে দিল হেমা । এ জায়গাটায় নতুন 
টাউনীসপ গড়ে উঠছে । প্ল্যানড টাউনাশপ | সেন্ট্রাল বা নথণ 
ক্যালকাটার মতো ীঘাঞ্জ নর, এখানকার বাঁড়-্টাড় গা ঘেশ্যাঘেশব করে 
গাঁজয়ে ওঠোন। একটা বাঁড়র পর বেশ খাঁনকটা ফাঁকা জায়গা, তারপর 
আবার একটা বাঁড়। এখানে গাছপালা প্রচুর । এনভায়রনমেণ্টটা দারুণ 
শনারবিলি । 

একটা বাঁড়র সামনে এসে ট:ু-সটারটাকে দাঁড় করাল হেগা। বাঁড়টা 
এখনও কমপ্লিট হয় নি, একতলার ওপর দোতলার খানিকটা উঠেই থেমে 
আছে । রাইরের 1দকে গ্ল্যাস্টার-্টাষ্টার লাগানো হয় নি। সামনের রাস্তায় 
কিছ স্টোনাচপ আর ই্ট-টিট পড়ে আছে । 

দরজা খুলে নামতে নমতে হেমা বলল, 'আসুন-, 

একটা কথাও না বলে পরমেশ্বর নামল । তারপর হেমার গায়ের সঙ্গে 
প্রায় ঝুলতে ঝুলতে সিশাড় দয়ে বাইরের 'দককার বারান্দায় উঠল । বারান্দার 
গায়েই ভেতরে যাবার দরজা । দরজাটা বন্ধ রয়েছে । হেমা কড়া নাড়তে 
নাড়তে ডাকতে লাগল, মাঁসমা, মাসমা-, 

ভেতর থেকে কোন মাহলার গলা ভেসে এল, কে?) 

'আম হেমা 

একট পরে দরজা খুলে গেল। একজন মিডল-এজেড ম্যারেড মাহলাকে 
দেখা গেল । এক সময় তান দস্তুরমতো রুপসী ছিলেন । কিন্তু এখন 
চোখের কোলে দেড় ই কাঁল। কাঁচা-পাকা চুল রুক্ষ ; 'সশথতে বাস 
সশ্দূর । ঘরোয়া ধ্রনে পরা শাড়িটা আধময়লা। তাঁর হোল বাঁড আর 
ফেসে দুঃখটঃখ মাখানো রয়েছে । 

হেমাকে দেখে একটা হাসলেন মাহলা । বললেন, “এসো, ভেতরে এসো 
একট; সরে তিন জায়গা করে দিলেন । 

হেমা আর পরমেশ্বর ভেতরে ঢুকল । দরজার পরেই ঘর । দেখেই' 
টের পাওয়া গেল এটা ড্রইতরুম | কয়েকটা বেতের সোফা আর একটা 
গ্লাসটপ সেন্টার টেবল পড়ে আছে। টেবলটার কাচ আবার ভাঙা । দেয়াল 


৩১৫ 


ঘেষে একটা বইয়ের আলমারি । রঙচটা দেয়ালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আর 
সারদামণির সেই চেনা ছবি । 

মহিলা বললেন, “বোসো তোমরা, বোপো-? হেমারা বসলে ফের বললেন, 
“এবার অনেকাঁদন পর এলে ।, 

হেমা বলল, হ্যাঁ মাঁসমা, প্রায় এক মাস, 

উহ, এক মাস না, পুরো দেড় মাস ।” 

“তাই নাক !, হেমা একট হেসে বলল, 'আপাঁন হিসেব রেখেছেন 2, 

মাহলা বললেন, শহসেব তো রাখতেই হবে মা। গেল মাসের আগের 
মাসে বরো তাঁরখে এসোছলে । মাঝখানে গোটা একটা মাস গেছে । আজ 
এ মাসের আটাশ । তা হলে দেড় মাস দাঁড়াল না?, 

হেমা আস্তে করে মাথা নাড়ল, অথণৎ তা-ই । 

মাহলা দারুণ বপন গলায় থেমে থেমে এবার বললেন, “যখনই কেউ 
বাইরের কড়া নাড়ে তখনই ভাব তুমি এলে । দৌড়ে এসে দরজা খুলে 
দেখ অন্য কেউ 1 

কৌফয়ং দেবার ভীঁঙাতে হেমা বলল, “কী করব মাঁসমা, কাজকর্ম 
নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে আসতে পার নি ।, 

এই সব একঘেয়ে ভ্যানর ভ্যানর ডায়লগ একেবারেই ভাল লাগাঁছল না 
পরমেন্বরের | িকন্তু না লাগলেও শুনতেই হাচ্ছল। এই রকম একটা 
অবস্থায় তো আর উঠে যাওয়া যায় না। 

মাহলা বললেন, “তুমি আমাদের কথা একেবারেই ভূলে গেছ । সেই 
ব্যাপারটাও কু করলে না।; 

হেমা বলল, 'সেই ব্যাপারটা নিয়েই তো এই দেড়মাস চারাঁদকে ছোটাছটি 
করাঁছ |, 

ণকছু হবে কি, 

শনশ্চয়ই হবে ।, 

'রণুর খবর পেলে 2) 

'দু-্চার দনের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করাছ 

মাহলার মুখ গভীর 'বষাদে ছেয়ে যেতে লাগল । ক্লান্ত ভাঙা ভাঙা 
গলায় তান বললেন, “আগেও তো তা-ই বলে গিয়োছলে ।, 

হেমা বলল, 'এবার দেখবেন-- 

“একটা কথা শুধু বল, 

কী, 

বিণ বেচে আছে তো 2, 
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সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দল না হেমা । অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 
এখন আপনাকে কচ্ছ; বলব না। বলা বারণ। চারাদন পর এসে সব 
জানয়ে যাব । অনেক দুঃখ পাচ্ছেন মাসিমা । শুধু আর কটা দিন 
অপেক্ষা করুন ।* মহিলার প্রতি তার যে দারুণ সহানুভূতি সেটা গলার 
বরে টের পাওয়া ঘেতে লাগল । 

প্রথম দিকে এ অচেনা দুঃখী টাইপের মাহলা আর হেমার কথাবারত 
একেবারেই ভালো লাগছিল না পরমেছ্বরের । িকল্তু শেষ দিকে ?িরকম 
একটা মিস্ট্রর গন্ধ-টন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৌতূহলে নিজের অজ্জান্তে 
নারগুলো টান টান করে রাখল সে। 

আচমকা মাহলা তার দিকে তাঁকয়ে বললেন, “এ দেখ, আম হেমার 


, সঙ্জোই কথা বলে যাচ্ছি । তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বাবা 


পরমেশ্বর কিছহটা চমকে উঠে বলতে যাচ্ছিল, "আম রঁ িকন্তু 
কথাটা শেষ করতে পারল না, এর আগেই হেমা দুদ্শন্ত ব্যস্তভাবে বলে 
উঠল, “এণ্র নাম রথীন_রথীন সান্যাল, আমার বন্ধ্র, বিজনেসম্যান-, 
বলে চোখের কোণ দিয়ে পরমেম্বরের দিকে তাকিয়ে দ্ুত একটা ইশারা' 
করল । 

ইশারাটা বুঝতে পারল পরমেশ্বর । হেমা মহিলার কাছে যে নামে 
তাকে ইনট্রোডিউস করে দিয়েছে সেটাই মেনে নিতে বলছে আর ক । তা 
না হয় মানা গেল কিন্তু আচমকা রণজয় হালদার থেকে ছুকার তাকে 
রথশীন সান্যাল বানিয়ে দিল কেন? লা, হেমাটা তাকে কাঁ ঝামেলায় 
ফেলবার তাল করেছে কে জানে । সোমেশ্বর তাকে পরমেশ্বর থেকে বানিয়েছেন 
রণজয় হালদার, হেমা তাকে রণজয় হালদার থেকে বানালো রথাঁন সান্যাল । 
কী একখানা কনঝ্রান্ট এবার নিয়েছে সে! যে পারছে একবার করে তার 
নাম-টাম পাল্টে দিচ্ছে । শেষ পধণন্ত দেখা যাবে হীকৃষ্কের মতো তার কাঁধে 
এক শো আটটা নাম ঝুলে গেছে । পরে যা হবার হবে, ভদ্রতার খাতিরে 
মাহলাকে কু বলার জন্য হাঁ করতে যাবে সেই সময় বাঁড়র ভেতর থেকে 
পুরুষ মানুষের দুর্বল গলা শোনা গেল, কে, কে এসেছে গো 2, 

মাহলা ভেতরের 'দকে মুখ বাঁড়য়ে বললেন, হেমা 

“আম আসাছ, আম আসাঁছ ।। 

ভেতরের পুর্ষাটকে না দেখা গেলেও টের পাওয়া যাচ্ছে হেমার নাম 
শুনেই তান দুর্দান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন । 
,  মাহলা এবার হেমার ধদকে ফিরে বললেন, “তোমার জন্যে উন একেবারে 
আঁস্থির হয়ে আছেন । দিনে কম করে দশ বার তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন- 
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মহিলার কথার এঝ্যই ভেতর দিকের দরজা দিয়ে যান এসে বাইরের ঘরে 
ঢুকলেন তাঁকে দেখা মান্র টোরফিক চমকে উঠল পরমেশ্বর । কবরের তলায় 
বছরখানেক কাউকে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখলে কী হাল হতে পারে 
পরমেশ্বর জানে না। তবে তার ধারণা, শান ঢুকবেন হব এই রকম 
একখানা মাল হয়ে বৌরয়ে আসবেন । এই ভদ্রলোকের বয়েস ষাট আর সত্তরের 
মাঝামাঝ । কিন্তু দেখে মনে হয় দেড় শো ক দুশো বছর। গায়ে মাংস- 
ফাংস নেই, স্রেফ হাড়ের ফ্রেমের ওপর সাদা ফ্যাটফেটে কাগজের মতো স্কিন 
জড়ানো । চোখ দুটো [তিন সেশ্টামটার করে ভেতর দকে ঢোকানো । মাথার 
চুল সাদাও না, কালোও না-হেজে ঘাওয়া পাটের ফে'সোর মতো । অন্ধকারে 
এই মালটিকে আচমকা দেখলে অনেক শ্লা বড় বড় হারামির দাঁতে দাতি লেগে 
এমন £লক-জ* হয়ে যাবে যে বাকী লাইফে সেই চোয়ান আর খুলতে 
হবে না। 

ভদ্রলোক যে এ মাহলাটির হাজব্যা্ড সেটা না বলে দিলেও মালুম করা 
যাচ্ছিল । স্বামী 'জানসট কিন্তু ওয়াইফের উলটো । প্রায় ছ ফুটের মতো 
হাইট একটা টগবগে তাগড়া ইয়াং ম্যান হেমার সঙ্জে ঢোকার পরও অনেকক্ষণ 
(যেন শাহলাট দেখতে পান নি। কন্তু মিশরের মাশর মতো এ বুড়ো 
মাকড়া ঘরে ঢুকেই প্রথমে পরমেশ্বরের দিকে তাকাল । বলল, হীন 2, 

মীহলার কাছে হেমা পরমে*্বরের যা পাঁরচয় গদয়োছিল, তাঁর স্বামীর 
কাছেও তাই বলল । তখন এদের পরিচয়টা পরমেশ্বরকে দেওয়া সম্ভব হয়ান | 
এবার সেই চান্সটা নিল হেমা । বলল, “ইনি শ্রীতারাদাস হালদার আর উীন 
সপ্রীতি হালদার ।, একট; থেমে ফের বলল, “ঞদের একমান্র ছেলে রণজয় 
হালদার একজন ীবজনেসম্যান ছিলেন । চার মাস ধরে তাঁর খোঁজ নেই । সেই 
ব্যাপারেই এদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ॥, 

শএনতে শুনতে শিরদাঁড়ার ভেতর 'দয়ে বরফের মতো কী যেন ওঠানামা 
করতে লাগল পরমেশ্বরের । লাইফে আগে দ-একবার যে সে নাভশস হয়ে 
পড়েন তা নয়। 'কন্তু এমন ভয় আগে আর কখনও সে পায় 'ন। 
হেমা সারন নামে এই ছুকার কী টোরাফক খালফা! খোঁলয়ে খোঁলয়ে 
তাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে যার কথা ভাবলে মাথায় চন্ধর লেগে 
যায়। কে ভাবতে পেরোৌছল, যে রণজয় হালদারের মেকআপ শনয়ে সে 
'ঘদরছে, হেমা তাকে স্ট্রেট তার মা-বাপের সামনে এনে বাঁসয়ে দেবে ! 

আলাপ-টালাপ কাঁরয়ে দেবার পর হেমা শকন্তু পরমে*বরের দিকে আর 
তাকাল না। রণজয় হালদারের হাঁপস হয়ে যাওয়া আর তার খবর দেবার 
ব্যাপারে সনপ্রীতি আর তারাদাস হালদারের সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তা 
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বলে এবং টাকা খেয়ে একসময় পরমেন্বরকে নিয়ে উঠে গড়ল। বাইরে 
এসে ট্-সীঁটারে আগের মতোই পাশাপাশ বসল তারা । ড্রাইভ করতে করতে 
হেমা বলল, এবার বুঝতে পারছেন আপান আর থা-ই হোন, রণজয় হালদার 
অন্ততঃ নন ।ঃ 

আচমকা শীত লাগার মতো কাঁপা গলায় প্রমে*্বর বলল, 'আমি তা 
হলে কে?, 

'সেটা আমার চাইতে আপাঁন নিশ্চয়ই বোশ ভালো বলতে পারবেন । খাদ 
এন্সদাণ বলতে না চান, আমি ইনাসস্ট করব না। তকে, 

“তবে কাট, 

উইণ্ড স্কীনের বাইরে চোখ রেখে হেমা আস্তে করে বলতে লাগল, 
'আমি আপনার সঙ্গে একটা নতুন এগগ্রমেন্ট করতে চাই ।, 

পরমেশ্বর হেমার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেদ করল, “কীসের 
এগ্রিমেণ্ট 2 

হেমা বলল, প্রফেসানাল এরাগ্রমেণ্ট ॥, 

হকার কি তাকে কোনভাবে ফাঁসাতে চায়? পরমেশ্বর ঠিক বুঝতে 
পারল না। তবে এটা টের পেল, হেমার কা থেকে এখন হড়কে বেরিয়ে 
যাবার উপায় নেই। “দেখাই যাক, ছধাঁড়টা কদ্দূর নাচাতে পারে এ রকম 
একটা ভাব করে পরমেশ্বর বলল, “আপাতত নেই, বলে নাভ'গলোকে সজাগ 
করে বসে রইল । 

'থ্যাঙ্ক ইউ |, 

খানিকক্ষণ চুপচাপ । রয়েল রণজয় হালদারদের বাড়ি থেকে বোরয়ে ওরা 
ভ-আইনীপ রোডে এসে পড়েছিল। ট;-সীটারের চাকার তলায় আসফাল্টের 
চকচকে রাস্তা ফতের মতো গুটিয়ে যাচ্ছে । দু ধারের গাছ-পালা, ডানাদকের 
বাঁড়-ঘর, বাঁদকে টানা ক্যানাল এবং সল্ট লেকের ছবির মতো টাউনাশপ সট 
সট বোরয়ে যাচ্ছে । 

পরমেশ্বর এক সময় বলল, এরাগ্রমেণ্টের ব্যাপারে আমার কিছ; জানতে 
ইচ্ছা করছে ।? 

'সবই জানতে পারবেন । একটু ওয়েট করুন। তার আগে দু-একটা 
কথা বলবার আছে ।, 

উইণ্ড স্কনের বাইরে থেকে চোখ সাঁরয়ে এনে হেমার দিকে তাকাল 
পরমেশ্বর | 

হেমা বলল, দেখুন আপান কে, আপনার আইডেশ্টিটি কী, সবটা না 
হলেও অনেকটাই আমার জানা । একটা কথা আগেই বলে রাখাঁছ, আপাঁন 
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আমার টাগেটি নন। আমার যে টাগ্টি তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখলাম 
আপাঁন মাঝখানে ঢুকে গেছেন |” 

পরমেশ্বর দম-আটকানো গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনার টার্গেট কেই, 

হেমা দারুণ 'নস্পৃহ গলায় বলল, “একট ধৈর্য ধরুন । আমার কথা 
শেষ হয় নি এখনও |, 

“ঠিক আছে । আম মুখ বন্ধ করলাম । ীকন্তু তার আগে মনে থাকতে 
থাকতে একটা কথা শজজ্দঞেস করে রাখ । রণজয় হালদারের ব্যাপারটা আমাকে 
একট; বলবেন 2 

শনশ্চয়ই । সেটা বলার পর এাগ্রমেন্টের কথাটা বলব” বলে একটু 
চুপ করে থাকল হেমা । তারপর গাঁড়র স্পীড অনেক কাঁময়ে দিয়ে আস্তে 
আস্তে শুরু করল, “্রণজয় হালদার [ছল একজন ভোর এণ্টারপ্রাহীজং 
ইয়াংম্যান'। যাদবপুর ইউনিভাসাটর দারুণ ব্রাইট স্টুডেন্ট । মেঢালাজতে 
ফাস্ট ক্লাস ফার্ট। ইউানভাঁসাঁট থেকে বেরুবার পরই লেকচারারের একটা 
ঢাকার গেয়ে গিয়োছল সে। তা ছাড়া ইচ্ছা করলে কোন 'বগ ফার্মে বড় 
বাজ-টাজ পেয়ে যেতে পারত । কন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট 'স্পারটের রণগয়ের ইচ্ছা 
ছিল নজের হাতে একটা বজনেস ীবল্ড করা। অনেক ছোটাছ:ট আর 
চৈষ্টা-টেষ্টা করে একটা ইমপোর্টএক্সপোড্ের লাইসেন্স বার করোছিল রণঞয় । 
কিন্তু 'নজের ক্যাঁপট্যালস্ট্যাঁপটাল ছিল না; তাই আরেক জনের সঙ্গে 
াবজনেসটা স্টার্ট করে দেয় । ীকন্তু কিহ্াদন আগে, আযাবাউট [্রুফোর 
মান্থস এগো হঠাৎ খবর পাওয়া গেল রণজয় 'দল্পন বাবার পথে 'মাঁসং 
হয়েছে! ইনভোৌপ্টগেসনের দায়ত্ব ীনয়ে এসে দেখলাম, ইমপো৮-একসপোটের 
ণাবজনেস ফাইন চলছে আর আপাঁন রণঞয় হালদার হয়ে বসে আছেন 1, 

জোরে *বাস টানতে টানতে পরমেশ্বর বলল, আপনার কথামত ধরে 
শনলাম আম নকল" রণজয় হালদার । আসল রণজয় হালদারের তা হলে 
কী হলো 2; 

'আপনার কী মনে হয়? 

আম কেমন করে বলব? আম তো আর ইনভোস্টগেট করাঁছ না।, 

“রাইট, রাইট ।, হেমা মাথা নাড়ল, আপনার ইনফরমেসনের জন্য 
জানয়ে রাখাঁছ, রীয়েল রণজয় হালদার ইজ মার্ডার । মার্ডারের এীভডেন্সও, 
আমরা পেয়ে গোছ। যে লোকটার হাত দিয়ে এই মার্ডার হয়েছে, হী ইজ 
আন্ডার কনস্টাণ্ট ওয়াচ । তবে একথা রণজয়ের মা-বাবাকে জানাতে পাঁরাঁন 
এখনও ॥। ওদের ধারণা, ছেলে এখনও বেচে আছে । কী করে যে খবরটা 
দেব বুঝতে পারাছ না।* বলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল হেমা । তারপর, 
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আবার শুরু করল, 'িত আনগ্লেজাণ্ট জবই হোক, একদিন-না-একদিন 
খবরটা ওদের দিতেই হবে। দ্যাটস দা মোস্ট স্যার পাট অফ আওয়ার 
সারাভস ।, 

পরমেশ্বর এসব কথা প্রায় শুনছিলই না; তার কানের একটা ফুটো 
দয়ে এগুলো ঢুকে আরেক ফুগো দিয়ে বেরিয়ে যাঁচ্ছল । অনামনস্কর মতো সে 
[জিজ্ঞেস করল, 'মাডারারকে জানতে পেরেও তাকে ক্যাচিকলে ফেলছেন না কেন ?, 

“মাডারারটা একটা হাতের পুতুল মান, এ সম্পল ইনস্টুমেন্ট ওনাল। 
যে তাকে 'দয়ে খুনঢা কাঁরয়েছে আমার টাগ্েটি হল সে। তাকে ধরতে 
পারলে এই সব ছোটখাটো 'ক্রীমন্যালদের হাতে দাঁড় পরাতে পাঁচ সেকেণ্ডও 
লাগবে না।? 

“কে রণজয় হালদারকে খুন করিয়েছে 2? 

হেমা টু-সীটারের স্পীড আরো কমিয়ে দিল। পরমে*বরের চোখের 
ওপর নিজের চোখ ফিক্সড করে বলল, “যে আপনাকে আসল রণজয় হালদারের 
জায়গায় নকল রণজয় হালদার বাঁনয়েছে |” 

শরীরের সবগুলো নাভ একসঙ্গে দারুণ ধান্কা খেল যেন পরমেশ্বরের | 
একটা অদ্ুত ধরনের কাঁপন হাড়ের ভেতর দিয়ে গোটা বাঁডতে ছাঁড়য়ে যেতে 
লাগল । সে বলল, মানে 

'মানেটা আপাঁন ভালোই জানেন । এবার আমাদের এরাগ্রমেণ্টের কথা বাঁল। 
যে লোকটা আমার টাগেটে তার মতো আ্যান্ট-সোসাল অ্যাণ্ট-্যাশনাল 
রামন্যাল আমাদের কা্ট্রতে খুব বোশ জন্মায় ন। এই ক্লুকটাকে ধরার 
ব্যাপারে আপাঁন আমাকে হেল্প করুন ।, 

পরমেশ্বর উত্তর দল না; চোখের তারা 'ফক্সড করে তাকিয়ে রইল । 

হেমা বলতে লাগল, “আপনার ব্যাকগ্রাউণ্ড আর আ্যান্তীভাট সম্পকে” আমার 
কাছে 'কছ্‌ ইনফরমেশন আছে। ইশ্ডিয়ান পেনাল কোড বলে একটা বস্তুর 
কথা নিশ্চয়ই আপান জানেন ?, 

'জান।, 

“এ ঢাউস বইটা কতগুলো ধারায় আপনি পড়তে পারেন ডোফানধাল সে 
সম্পর্কে আপনার সাঁফাঁসয়েন্ট আইডিয়া আছে কি ?, 

পরমেশ্বর বলল, আপাঁন কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন 2, 

“নো নো। নিজেদের মধ্যে মিউচুয়াল কো-অপারেশনের কথা বলছি ।, 

“দেন ইটস ও-কে ম্যাডাম । তবে একটা কথা জানয়ে রাখ । আমাকে 
ফাঁসাতে হলে এখনকার পেনাল কোড সাফাসিয়েন্ট নয়। নতুন করে ওটা 
[লিখতে হবে ।, 
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পযন্ত কত কী যে করেছে, সে নিজেই সব জানে না। এসব কারবারের 
কোনটার কণ ডুকুমেন্ট পুলিসের হাতে পেণছে গেছে, তাই বা কে জানে । 
এতাঁদন সোসাইটির স্ট্যাম্পমারা খচ্চরদের সে সাহায্য করে এসেছে । এবার 
না হয় গুড বয় হয়ে গভরননমেপ্টকে একট; হেল্প করা যাক। তাতে নতুন 
একটা এক্সপীরয়েন্সও হবে । তা ছাড়া এই ছহ্কারটাকে আরেকটু ভালো 
করে স্টাঁড করা দরকার । সে বলল, “আমাকে কী করতে হবে বলহন 1” 

আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে তা সিক্রেট রাখবেন ॥, 

“ঠক আছে । তারপর-; 

“তারপর কী করতে হবে, সেটা আমার চাইতে ভাল আপাঁন জানেন ।, 

পরমেশ্বর চুপ করে রইল । 

হেমা ফের বলল. “একটা এত বড় 'ক্লামন্যাল আর মা্ারারকে ছেড়ে 
দেওয়া যায় না। জানেন, কতগুলো মার্ডার এই লোকটা করেছে ঃ কোটি 
কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁক 'দচ্ছে । দেশের ক্ষতি করে হিউজ আামাউণ্ট ফরেন 
এক্সচেপ্ত বিদেশের ব্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখছে । এ ছাড়া আরো কত অফেন্স 
যে ওর ক্রোডটে রয়েছে তার কোন হিসেব নেই । এ রকম একটা 'রোগ'কে 
জেলখানার বাইরে রাখলে কা্ট্রর সর্বনাশ হয়ে যাবে ।, বলে একট থামল 
হেমা। তারপর গলার স্বরে টোৌরাফক জোর দিয়ে আবার বলল, “আই 
স্যোয়ার, যাঁদ একবার ওকে আম ধরতে পারি, জেল নয়, স্ট্রেটে ফাঁসির 
দাঁড়তে ঝুলিয়ে ছাড়ব। অ্যাপ্ড হী উইল নেভার বী এবল্‌ ট; এসকেপ ।' 

পরমে*বর এবারও উত্তর দিল না। দেশ-টেশ নিয়ে আগে কখনও ভাবেন 
সে। এখনও যে তার মাথায় হেমার কথাগলো খদব একটা ধাক্কাফাক্কা দিল 
তা নয়। তবে একটা কথা ঠিকই বলেছে হেমা । সোমেশবরের মতো খচ্চর 
ওয়াজ্ডে খুব বোশ পয়দা হয় নি। লাইফে কম হারামী নিয়ে কারবার 
করে 'ন পরমেশ্বর, কিন্তু সোমে*বরের মতো মাল এই প্রথম দেখল । 

হেমা সোমেশ্বরকে কব্জা করে ফাঁসির দাঁড়তে লটকাবার জন্য তার সাহায্য 
চাইছে । ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে পেটের ভেতর হাঁস যেন বগবগিয়ে উঠতে 
লাগল । সোমেমবর আঁমিতাভর বারোটা বাজাবার জন্য তাকে কন্রাক্ট 


৩২২ 


হু 





্ ৷ নিজের কাছে নিয়ে এসৌছলেন। এখন হেমা সোমেশবরের বারোটা 
বাজাবার জন্য তার হেল্প চাইছে । অবশ্য পয়সা দিলে লোকের বারোটা 
বাজাবার কনদ্রান্টট সে নিয়ে থাকে। এটাই তার প্রফেসান এবং হোল 
টাইম জব । 

কনন্রান্ত অনুযায়ী আমতাভ সেনের ফ্যাক্টার উড়িয়ে দিয়েছে সে। 
সোমেশ্বরের কাজ তার ফানশড। বিবেকের দিক থেকে সে কমগ্লিটীল ফ্রি। 
এখন হেমা যদ তাকে পয়সা দেয় ডেফিনিটলি সোমেশ্বরের গলায় দড়ি 
লাগাবার সব আ্যারেঞ্জমেন্ট পাক্কা করে ফেলবে । প্রফেসান ইজ প্রফেসান। 
কার কাছে যেন ছেলেবেলায় ফেয়ারি টেলসের একটা গল্প শুনেছিল পরমেন্বর । 
তাতে এক মাকড়া পাঁখকে কে যেন জজ্ঞেস করোছিল, “পাখি তুম কার ? 
পাঁখটা টৌরাঁফক প্র্যাকটিক্যাল। সে বলোছিল, “যখন যার খাঁচার ঢাক তখন 
তার ।' পরমেশ্বর ভাবল, সে-ও বিলকুল তাই । যে তার সঙ্জো কনস্রা্ট করে 
হাতে ক্যাশ ধরিয়ে দেবে সে তার। 

অনেকক্ষণ পর পরমেশ্বর এবার মুখ খুলল, “একটা কথা জিজ্ঞেস 
করব 2; 

হেমা বলল, অফ কোর্স ।, 

“'আপান যার কথা বলেছেন তার বারোটা বাজাবার ব্যবস্থা না হয় আম 
করলাম কিন্তু তাতে আমার ফায়দা কী; 
শকছ একটা ডোঁফানটাল হবে । ভালো ওয়ার্ড ?নশ্চয়ই পাবেন |, 
“ক্যাশ 2, 
স্লাইট চিন্তা করে হেমা বলল, "হ্যাঁ, ক্যাশই পাবেন ।, 
পরমেশ্বর বলল, 'অলরাইট, আপনার কথাটা মনে রইল । 


কি 
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* এগারোটার মধ্যে ওরা চৌরজ্গতে এসে পড়ল । একটা ট্র্যাফক আইল্যাণ্ডের ' 
কাছে হেমার টু-সীটার দাঁড়য়ে 'গয়োছিল । ঘাড় 'ফারয়ে পরমে*বরের  দকে 
তাকাল । বলল, 'নাউ 2» অর্থাৎ পরমেশ্বর এখন কী করবে সেটাই জানতে 
চাইছে সে। 

পরমেশ্বর একবার ভাবল, হেমার সঙ্গে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে যায়। 
পরক্ষণে ঠিক করে ফেলল, না, স্ট্রেট সোমে*্বরের আফসে চলে যাবে । 
কন্রান্ট অনুযায়ী সব কাজ তো সে করেছেই। তার ওপর আরো টৌরাঁফক 
ব্যাপার মাকড়া তাকে 'দয়ে কারয়ে নিয়েছে । সোমে*বরের কাছ থেকে 
মালকাঁড় আদায় করে নিয়ে তারপর তার জেল বা ফাঁসর জ্যারেঞ্জমেণ্টের 
ধান্দা করতে হবে । 

অবশ্য সোমেশ্বরের বারোটা বাজাবার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ ছিল না 
প্রমেম্বরের । হেমা কতটা ক্যাশট্যাশ দেবে সে সদ্বন্ধে তার ধারণা নেই । 
তবে সেটা জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া যেতে পারে । কিন্তু এখন তা থাক । 
এটা অবশ্য সে জানে, সোমেন্বরের কাজ করলে যত মালকাঁড় পাওয়া যাবে 
তার দিাকর 'সাঁকও হেমা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। সোমেশ্বর তো ওপেন 
অফারই 'দয়ে রেখেছেন । আর কারো কনষ্রান্ট না ?নয়ে তাঁর কাজই করে যাক 
পরমেম্বর । তাঁর হাতে এত কাজ যে হোল লাইফ করে গেলেও শেষ 
হবে না। 

একজনের কাজ করা পরমে*বরের পছন্দ নয়। কারো কাছে মাথা মাড়য়ে 
দাসখত দেবার ইচ্ছাও তার নেই। তবে এটা মানতেই হবে সোমেশ্বরের 
অফারটা খুবই লোভনীয় । 

যতই লোভনীয় হোক, যতই' ক্যাশকাঁড় 'মিলুক, সোমে্বরের সঙ্গে নতুন, 
কনদ্রা্ট সে আর করতে পারবে না। হেমা যত কম টাকাই দক, সেটাই 
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তাকে মেনে নিতে হবে। কেননা, তার ব্যাকগ্রাউণ্ডখানা যে রকম সোনা- 
বাঁধানো তাতে ভয়ের কারণ আছে। তার গায়ে তো একটা-আধটা ছেখ্দা 
নেই । হেমা তার সম্বন্ধে কতটা ইনফরমেশন যোগাড় করছে, কে জানে । 
ব্যাগোরবাই করলে হয়ত তাকে জেলের লাপ্াঁস খাইয়ে ছেড়ে দেবে । অবশ্য 
বেশাদন তাকে পুরে রাখার মতো জেলখানা ওয়াজ্ডে এখনও পয়দা হয় 'ন। 
তব এক-আধ দিনের জন্যও যাঁদ ঢুকতে হয়, সেটা তার প্রফেসানের পক্ষে 
খুবই খারাপ । কেরিয়ারে আর প্রফেসানে কোনরকম স্পট রাখতে চায় না 
পরমেশ্বর । জেল না, জরিমানা না, হাজত না, 'বরুদ্ধে কোন কেস না-_ 
দনজেকে প্যরোপ্ীর স্পটলেস আর ক্লীন রাখতে চায় সে। এতে তার পসার 
বাড়বে, বিজনেস বাড়বে । কনট্রাক্টের ফি চড়চাঁড়য়ে বেড়ে যাবে । ব্যাঙ্ক 
রবারি, হাইওয়ে রবার, নোট জাল, দালল জাল, দিক্রেট ডকুমেন্ট পাচার 
ইত্যাঁদ ইত্যাদির টেকানক্যাল নো-হাউ বেচে বা নিজের হাতে করে দেবার 
পরও হোল লাইফে যে জেলে ঢোকে নি, এক পয়সা ফাইন দ্যায় ?ন তার 
বিজনেস রোখে কোন: মাকড়া 2 

তা ছাড়া, এতাঁদন যাদের বারোটা সে বাঁজয়েছে তারা ছোটখাটো মাল । 
সোমেশ্বরের মতো দহদণীন্ত ইন্টারন্যাশনাল ঘাঘুর সঙ্গে লড়ার মধ্যে 
মজা আছে। 

হেমা বলল, 'কী হলঃ কা ভাবছেন ?, 

একট চমকে উঠে পরমেশ্বর বলল, কিই, বিচ্ছু না।, 

এই সময় ট্র্যাক সিগন্যালে সবুজ আলো জবলে উঠতেই গাঁড়গুলো 
মোতের মতো ছুটতে লাগল । পরমে*বর বলল, “রাস্তাটা ক্স করে কাইণ্ডাল 
একট নাময়ে দেবেন ।, 

হেমা কিছ; না বলে ওপারে গিয়ে ফ্টপাথের গা ঘে"ষে ট;-সটারটা 
দাঁড় করিয়ে দিল। পরমেম্বর গাঁড় থেকে নেমে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ 
ভোর মাচ ।, 

হেমা বলল, “ঠিক আছে । ীকন্ভু একটা কথা মনে রাখবেন, পালাবার 
চৈত্টা করবেন না। দু হাজার পেয়ার সিক্রেট চোখ আপনার ওপর নজর 
রাখছে |, 

দু হাজার কেন, দু লাখ পেয়ার চোখকে নজর রাখতে বলুন । ম্যাডাম, 
আম যাঁদ ভাঁক্ক ?দয়ে ভাগতে চাই ওয়ান্ডের কোনো মাকড়া আমাকে ধরতে 
পারবে না। তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি, আম হড়কে যাব না।, 

শীনজের ওপর যতই আপনার বিশ্বাস থাক, আমার হাত থেকে আপানি 
আর হড়কাতে পারবেন না। এঁনওয়ে আবার কখন দেখা হচ্ছে £, 
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“বকেলের মধ্যে ফ্ল্যাটে ফিরে আসাছি।” 

টু-সীটার দিয়ে হেমা চলে গেল। আর পরমে*বর কয়েক স্টেপ এাঁগয়ে 
একটা ট্যাক্সি ধরে সোমেম্বরের ফ্যাক্টীর এরয়ার নামুটা বলে ড্রাইভারকে 
সেখানে যেতে বলল । 


সোমে*্বরের ফ্যান্ীর কমপ্লেক্সের কাছাকাছি এসে আচমকা মত পালটে 
ফেলল পরমেশ্বর । সে ঠিক করল, আগে অমিতাভদের “ইটান্ণল ইশ্ডাস্ট্রজে; 
যাবে । মেণ্ডেজের টাইম বদ্বগুলোর তেজ কতখানি সেটা একবার ইনসপেকসান 
করা দরকার । ভোরবেলাতেই সোমে"বর লোলে তাকে সব খবর-টবর দিয়েছে, 
তব নিজের চোখে দেখার ব্যাপারই আলাদা । তা ছাড়া এখন ওখানে 
গেলে তার ওপর কারো সন্দেহই থাকবে না। আঁমতাভকে সিমপ্যাথ- 
টিমপ্যাথথ দোঁখয়ে এক্কেবারে ক্লীন বাড নিয়ে সে স্লিপ কেটে বোরিয়ে যেতে 
পারবে । এরকম একটা ব্যাপার ভাবার জন্য নিজেকেই নিজে রীতিমতো 
তাঁরফ করল পরমেশ্বর । 

যাই হোক, ড্রাইভারকে বলে ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে 'ইটানণল ইণ্ডাস্ট্রজে'র 
গেটের সামনে নিয়ে এল সে। 

ফ্যান্তীর কমপ্লেক্সটার বাইরে এখন গাদা গাদা মানুষের ভিড় । দেখেই 
বোঝা যায় ওরা এখানকার ওয়াক্ণার । সবার চোখেমুখে টেরিফিক ভয় আর 
উদ্বেগ । 

গেটের ওপর অগ্চুনীতি পাাঁলস দাঁড়য়ে আছে ; মাকড়ারা একটা মাঁছকেও 
ঢুকতে বীদচ্ছে না। বেশ মালুম পাওয়া যাচ্ছে, ভেতরে টেরাফক একটা 
কারবার ঘটে গেছে । 

ভাড়াটাড়া চুকিয়ে ট্যাক্সওয়ালাকে ছেড়ে গেটের কাছে চলে এল পরমেশ্বর । 
কিন্তু পুলিসরা তাকে আটকে দিল, “অন্দর ধানেকো হুকুম নেহা হ্যায় ।, 

পরমেশ্বর জানালো সে এই কোম্পানর ম্যানোঁজং ডাইরেইরের বন্ধু । 
তাতেও কাজ হল না। তখন একটা পুলিসকে ?দয়ে আমতাভর কাছে গস্লপ 
পাঠালো । একটু পরে পৃলসটা ?ফরে এসে জানালো, পরমেশ্বর যেতে পারে । 

ভেতরে আসতেই দেখা গেল, চারাদকে গ্াালস গিজগিজ করছে । 
এখানে-ওখানে অনেকগুলো কালো পাুঁলস ভ্যানও চোখে পড়ল । 

এই কমপ্লেক্সের সব কিছুই মুখস্থ পরমেশ্বরের । আঁফস 'বাল্ডং পেছনে 
রেখে পায়ে পায়ে সে এয়ার ইলেকদ্রীনকস ইউানটের দিকে এগিয়ে গেল। 
ওয়াজ্ডের টপ স্ট্র্যাজোড কিংদের মতো মুখেচোখে বাইশটা ছেলে হারাবার 
শোক ফুটিয়ে রেখেছে সে। আঁমতাভর সঙ্গে চোখাচুখি হলেই যেন বুঝতে 
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পারে পরমেশ্বরের মতো ওয়েলউইশার তার আর কেউ নেই। তার এত 
বড় ক্ষাততে পরমেশ্বরের বুকের ভেতরকার আটটা রব যেন একেবারে ভেঙে 
গড়ো গদড়ো হয়ে গেছে। 

ইলেকদ্রীনকস ইউীনটের কাছে এসে তার মতো হারামীরও চোখের তারা 
একেবারে ব্রক্গতালুূতে গিয়ে ঠৈকল। মেণ্ডেজ খচ্চরটার টাইম বদ্বের যে 
এতটা জোর ছল ভাবতে পারা যায় ?ন। ইউানটটার শেডের অধেক উড়ে 
গেছে । সাঁফাঁস্টকেটেড মোৌশনগদলো গলে ডেলা পাঁকয়ে রয়েছে । পুড়ে 
জহলে ভেঙেচুরে চারাঁদকে টোরাফিক কারবার হয়ে আছে । ওধারের মৌডাঁসন 
প্ল্যাপ্টটারও একই হাল। সব ধলা সারয়েসুরয়ে আবার খাড়া করে 
তুলতে আঁমতাভর বাকী লাইফ কেটে যাবে । নাঃ, গড-ড্যাম-ইট, মেণ্ডেজ 
হারামীটার সাত্য সাঁত্য এাফাসয়োন্স আছে । 

ইলেকট্রানকস আর মৌডাঁসন ইউানট দুটো দেখা হয়ে গেলে পরমেশ্বর 
আঁফস ীবাচ্ডংয়ে এসে আমতাভর চেদ্বারে ঢুকল। একজন টপ পদ্ীলস 
আফসার আর কোম্পান সেক্রেটার বসে বসে খুব সম্ভব এই টোরাঁফক 
আযাকাঁসডেণ্ট সম্পকেই কথা বলছিলেন । পরমেশ্বর ঢুকতেই সেক্লেটার আর 
পাাঁজিস অফিসার উঠে চলে গেলেন । আপাতত তাঁদের কথা হয়ে গেছে । আমতাভ 
পরমেশ্বরের 'দকে তাঁকয়ে ভাঙা গলায় বলল, বসুন, মিস্টার হালদার |, 

পরমেশ্বর মাক্ণ করল, আমতাভ মাকড়াটা একেবারে ফিনিশ হয়ে গেছে 
যেন। বাপ-মা ভাইবোন বৌ-বাচ্চা সব একসঙ্গে চিতায় উঠলে যে 
রিআকশান হয় আবকল তার চেহারায় সেই রকম স্ট্যাম্প পড়ে গেছে। 
পরমেন্বর চুপচাপ মহাভারতের গান্ধারীর মতো পন্রশোকের পোজ 'নয়ে 
মুখোমুখি বসল । 

আঁমতাভ আবার বলল, “ফ্যাক্টর দুটোর অবস্থা দেখে এলেন 2 

হ্যাঁ। খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল পরমে*বর, খানিকটা আগে 
খবর পেলাম আপনার ফ্যাক্টারতে একটা আযাকাঁসডেণ্ট হয়ে গেছে । শুনেই 
দৌড়ে এলাম । কন্তু আাকাঁসডেণ্টটা এমন 'বরাট, এমন ভয়ঙ্কর-_এতটা 
ইমাঁজন করতে পার ন। হারবল।, 

“আই আযাম টোটাল আনডান। আর কি আম এসব 'বজ্ড করতে 
করতে পারব 2, 

“নশ্চয়ই পারবেন 1” কনসোলেশন দেবার স্টাইলে পরমেশ্বর বলতে লাগল, 
'ভেঙে পড়বেন না প্লীজ ।, 

আমতাভ বলল, “আপনার সমপ্যাঁথর জন্যে ধন্যবাদ । কিন্তু নিজের 
ওপর আমার আর ভরসা নেই স্টার হালদার ।, 
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একটু চুপচাপ । তারপর পরমেশ্বর বলল, “আচ্ছা সেনসাহেব-+ 

'বলুন-' আমতাভ মুখ তুলে পরমে*বরের দিকে তাকাল । কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে মাকড়ার গলা বসে চোকড হয়ে গেছে ; চোখ দুটো আড়াই 
সোন্টমিটার ভেতরে ঢুকে গেছে । 

পরমেশ্বর বলল, আপনার ফ্যাক্ঠীর নিশ্যয়ই ইনাসওর করা আছে ? 

'তা আছে । কমপেনসেসনও পেয়ে যাব । কিন্তু তাতে স্যাটসফ্যাকসানটা 
কোথায় 2, 

আঁমতাভর কথা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল পয়মে*্বর । 

আমতাভ ব্যাপারটা ব্াঝয়ে বলল এবার । শুধু টাকাই তো সব কথা 
নয়। ীানীজের কোম্পানির প্রোভাকসনের অন্য মজা আছে। ফ্যাক্টার দুটোর 
এমন মারাত্মক ড্যামেজ হয়ে গেছে যে তার ফলে প্রোডাকসান বন্ধ । প্রোডাকসান 
বন্ধ মানে দু-তিন হাজার ওয়াক্ণােরের টোটালি বসে যাওয়া । কিছু 
্ষাতপূরণ তারা 'িশ্চয়ই পাবে কিন্তু তাতে কি বাঁক লাইফ চলবে 2, 

খানিকটা আগে গেটের কাছে গাদা গাদা ওয়ার্ক দেখে এসেছে 
পরমেশ্বর । ফ্যাক্লীর উড়ে গেলে এত লোকের যে বারোটা বেজে যাবে, 
আগে ভাবে নি সে। এবার তার চোখে অগ্চনাতি করুণ এবং শুকনো মুখ আট" 
গ্যালারর ছাবর মতো ফুটে উঠতে লাগল । দেখতে দেখতে পবমেশবরের 
খুব খারাপ লাগছে । কণ্টা টাকার জন্য এত লোকের সর্বনাশ করে বসে 
আছে--ভাবতেই মনে হল কেউ যেন তার র্রেনে গুচ্ছের ছএচ ঢ্াকয়ে দিচ্ছে । 
শ্লা, সোমেম্বরের এই বনন্রাক্টা নৈওয়া ঠিক হয় কি। 

আমিতাভ আবার বলল, “এমপ্লয়মেণ্টের অবস্থা খুব খারাপ । এই ফ্যান্টীর 
দুটো বন্ধ হয়ে গেলে এই লোক কোথায় চাকাঁর-বাকাঁর পাবে কে জানে । 

পরমেশ্বর বলল, আচ্ছা সেনসাহেব, এত বড় দুটো আযাকীসডেণ্ট কা 
করে ঘটল বলে আপনার মনে হয়?” কথাগুলো বলে নার্ভ টানটান করে 
আমতাভর দিকে তাকিয়ে থাকল সে। আ্যাকাঁসডেণ্টের ব্যাপারে আঁমতাভর 
মনোভাবটা তার জানা দরকার ৷ 

আমতাভর বসে-যাওয়া ঘোলাটে চোখ দুটোয় যেন আগুন জলে উঠল; 
চোয়াল পাথরের চাংড়ার মতো শন্ত হল। চাপা ধারাল গলায় সে চেচয়ে 
উঠল, “ইটস স্যাবোটেজ, ইটস কন্পাঁপরেসি । ডোঁফানিটাল আমার ফ্যান্ঠীরর 
ভেতর দিক্লেট এজেণ্ট ঢ্ীকয়ে এই আযাকীসডেণ্ট ঘটানো হয়েছে । নইলে 
এত 'সাঁকউীরাটি গার্ডের মধ্যে বাইরে থেকে কারো পক্ষে এসে এটা করা 
সম্ভব না। আযান্ড আই নো হু ইজ দ্যা ম্যান বিহাইণ্ড দিস), 

পরমে*্বর টের পেল তার শিরদাঁড়ার জোড়গুলোতে দারুণ একটা বাকানি 
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ঘ? 


লাগল । আমতাভ মাকড়া কি তাকে সান্দহ্টন্দেযে করছে? কিছ? বলার 
জন্য সে হাঁ করতে ধাঁচ্ছল, তার আগেই টোলফোন বেজে উঠল । 

ফোনটা তুলে কার সঙ্গে যেন আ্যাঁসডেন্টের ব্যাপারে দু-একটা কথা বলে 
তাকে চলে আসতে বলল আমতাভ । তারপর ফোনটা ক্েডেলে নাঁময়ে রাখতে 
গিয়ে কী ভেবে আবার তুলে নিয়ে শুরু করল, “মিস্টার হালদার আমার 
সামনে বসে আছেন । কথা বলবে নাক 2, 

লাইনের ওধার থেকে কী উত্তর এল বোঝা গেল না। তবে আমতাভ 
ফোনটা পরমেশ্বরের দিকে এাঁগয়ে দিয়ে বলল, “সুনেঘ্রা; কথা বলুন-" 

ফোনটা কানে লাগয়ে হ্যালো" বলতেই ওধার থেকে সুনেন্রার 
শবষপ্প ভারী গলা ভেসে এল, আঁমতাভর কী দারুণ ক্ষাত হয়ে গেল 
বলুন তো-_ 

গলা শুনেই বোঝা ঘায়, লাভারের ফ্যান্টীর উড়ে যাওয়াতে ছদুকার খুব 
শক্‌ড্‌? হয়েছে । পরমে*বর বলল, “হ্যাঁ হোৌভ লস 

'ও একেবারে ভেঙে পড়েছে । কাইগ্ডাল ওর কাছে থেকে একটু সাহস 
দেবেন | 

'আঁম সব সময়ই সেন সাহেবের কাছে আছ আর থাকবও ।, 

'আঁম জান। আঁমতাভ আপনার কথা সব সময় বলে। আপনার 
মতো ফ্রেড ওর আর নেই ।, ঢোঁলফোনের ভেতর 'দয়ে সুনেত্রার কৃতজ্ঞ সুর 
চুইয়ে চু'ইয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল । 

পরমেশ্বর ভাবল, আমি যে শ্লরা কত বড় ফ্রে্ড তা যাঁদ জানতো 
মাকড়ারা ! টোৌরাফক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, পীকন্তু ছুই 
করতে পারলাম না। যাঁদ আগে জানা যেত এত বড় একটা হতে যাচ্ছে-_+ 

“সেই তো! আমতাভ আগে কিছুই বুঝতে পারে নি। সবই ব্যাড 
লাক ।, বলে একটু থেমে আবার শুরু করল সংনেত্রা, 'আপান কতক্ষণ 
থাকবেন 2, 

ঘণ্টাখানেক ।, 

কাইণ্ডাল থেকে যান । আম তার মধ্যেই এসে যাচ্ছি ।ঃ 

“আচ্ছা 1” পরমেশ্বর ফোন নামিয়ে রাখল । আর সঙ্গে সঙ্গে সৈই 
কথাটা মনে পড়ে গেল তার। লক্ষ্য করল, কপালের দৃ'ধারের রগ টিপে 
ধরে টেবলের ওধারে বসে আছে অমিতাভ । বলবে ক বলবে না, একট:ক্ষণ 
ভেবে নিল পরমেনবর । তারপর ঝট করে বলেই ফেলল, “আপাঁন বলাঁছলেন 
এই আযাকাঁসডেণ্টটা স্যাবোটেজের ব্যাপার ।, 

অমিতাভ কপালের রগ থেকে আঙুল সারয়ে বলল, "সওর ।: 
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ইলেকট্রিকের শট সারকিট-ফারকিট হয় নি তো?, 

'ইমপাঁসবল- মিস্টার হালদার 1, 

চোখ কুচকে অমিতাভকে দেখতে দেখতে দারূণ সতক্ভাবে পরমেশ্বর 
1জজ্ঞেস করল, “কে এই স্যাবোটেজ করতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?, 

আচমকা আমিতাভ ক্ষেপে উঠল, একটা সোয়াইনই এ রকম ডার্ট কাজ 
করতে পারে । হোল লাইফ লোকটা আমাদের প্ছেনে লেগে আছে । একবার 
উঠুন, প্লীজ উঠে আসূন- 

আমতাভর মতো জেপ্টলম্যান, যে কখনও চড়া মেজাজে কথা বলে না, 
তার কাছে ওয়াল্ডের সবাই ভদ্রতা-ফদ্রতা শিখতে পারেরসে যে এরকম 
ক্ষেপে উঠে খাঁস্তখাস্তা ঝাড়তে পারে, পরমেশ্বর ভাবতে পারে নি। কেনই 
বাসে তাকে উঠতে বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, আঁমতাভ যখন 
বলেছে তখন উঠতেই হল । আঁমতাভ তাকে বিরাট চেঘ্বারের উত্তর দকের 
ওয়ালের কাছে নিয়ে এল । গোটা ওয়ালটা কাচের । তার ওপর দামী 
কাপড়ের ভারী পদ্ণা ঝুলছে । এক টানে পদ্ণটা সারয়ে দিয়ে সে আঙুল 
বাঁড়য়ে বলল, 'লুক, লুক দেখতে পাচ্ছেন ?? 

অনেক দূরে সোমে*বরের আফস-কাম-ফ্যান্ঠীর কমণ্লেক্সটা দেখা যাচ্ছে । 
সৌঁদকেই আমতাভর আঙুল ফিক্সড হয়ে আছে । মনে পড়ল, সোমে*বরও 
একাঁদন.তার চেদ্বারের কাচের জানলা দিয়ে আমতাভর 'ইটানণল ইণ্ডাস্ট্িজে'র 
'কমগ্লেক্সটা দেখিয়েছিলেন । পরমেশ্বর আস্তে করে বলল, ওগুলো তো 
ফ্যাক্টীরি-্যান্টরি-, 

'রাইট । ওই ফ্যাক্ঠীর কমপ্লেক্সটা কার জানেন ? 

ওয়াল্ডের সবটুকু সরলতা সারা মুখে ফযটয়ে পরমেশ্বর বলল, 'না।, 

“রদ সোল ইমপটএণ্ট ম্যান অফ দ্যাট কমপ্লেক্স ইজ সোমেশ্বর মল্লিক | 
লোকটা ওয়াল্ডের টপ '্লিমন্যালদের একজন । এই যে কমগ্লেক্সে এত বড় 
একটা আযাকাঁসডেন্ট হয়ে গেল, আই আযাম ড্যাম সওর, হাঁ ইজ 
রেসপনাসবল ফর ইট ।” 

“কোন প্রুফ পেয়েছেন 2, 

এখনও পাই নি। তবে একাঁদন-না-একাঁদন ওকে আমি ফাঁসর দাঁড়তে 
ঝোলাবই ॥ আমতাভর মুখ স্টীলের মতো শন্ত হয়ে উঠতে লাগল । 

পরমেম্বর খানিকক্ষণ চুপ কয়ে থেকে বলল, “লোকটা ডেগ্জারাস তো? 

ইয়েস, পাঁচ শো শয়তান এক সঙ্গে বসে ওকে তোর করে পাঁথবীতে 
পাঠিয়েছে । ওর কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, ও কত বড় ক্লীমন্যাল।” 

আমতাভরা আবার ফিরে এসে মুখোমীখ বসল । আমিতাভ বলে চলল, “এ যে 
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ফ্যান্টরিটা দেখালাম, সোমেশ্বর মল্লিক যার অল-ইন-অল, ওটা একদিন আমার 
বাবা নিজের হাতে গড়ে তুলোছলেন । সোমে্বর মল্লক ছিল বাবার বন্ধ 
_পেনিলেস, পপার । বাবা তাকে নেহাত দয়া করে এ ফ্যাক্টারতে 
এনোছিলেন ।” 

অমিতাভ যা বলতে লাগল তা এই রকম। তার বাবা রিসাচচ আর 
প্রোডাকসন নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন । তা ছাড়া বিজনেসের কমগ্লেক্স 
ব্যাপারগুলো তাঁর মাথায় একেবারেই ঢুকত না। সোমেশবর দেখত ব্যবসা 
আর মাকেঁটং-এর দিকটা । আস্তে আস্তে এমন হল পুয়ো কোম্পানটা 
কবে যেন নিজের কক্জায় ঢুকয়ে ফেলল সোমে*বর । আমতাভর বাবা যখন 
বুঝতে পারলেন, অনেক দের হয়ে গেছে । কোন স্টেপ নেবার আগেই 
দাঁজলিং-এ একটা কনফারেন্সে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটল । আঁমতাভ, তার গা 
এবং পালিসের ধারণা এটা আনন্যাটারাল অর্থাৎ অস্বাভাবক মৃত্যু! 
আসলে এটা মাড্শার এবং সেই মাডণরটা পেছন থেকে যে ঘটিয়েছে সে 
সোমেন্বর মালিক । 

এই মার্ডারের কথাটা আগেই আমতাভর কাছে শুনোছল পরমেশ্বর | 
সুনেত্রার বাবা এ ব্যাপারে ইনভোস্টগেটে করছেন । কিন্তু মার্ডারার যে 
সোমে*বর মল্লিক আগে না সংনেন্রার বাবা, না অমিতাভ, কেউ তাকে 
জানায় ন। আজ উত্তেজনা আর রাগের মাথায় বলে ফেলেছে আমতাভ। 

আরো অনেক কথাই শুনেছে পরমেশ্বর । ছেলেবেলায় আঁমতাভর মা 
তাকে 'িয়ে দুটো প্রতিজ্ঞা কারিয়ে নিয়োছলেন ; এক হল, বড় হবার পর 
বাবার খুনের উপযুস্ত প্রাতশোধ নেওয়া । দুই হল, সোমেশবর মাল্পকের 
ফ্যান্টীরর চাইতেও বড় ফ্যাক্টীর করা এবং সেটা করতে হবে সোমে*বরের 
কমঞ্লেক্সের গায়েই । যাই হোক, পরমেশ্বর অবাক হয়ে যাচ্ছল। সে 
শনীজেও নানা টাইপের ক্রাইম করে বেড়ায় । কলকাতার আণ্ডারওয়াল্ডেরি 
প্রায় সব ঘাঘ হারামীর 'মানটে ক'বার পালস ওঠানামা করে, সমস্ত তার 
জানা । হাজার ধরনের আ্যান্টিসোসাল এীলমেন্ট 'নয়ে তার কারবার । কিন্তু 
সোমেম্বরে মতো এত বড় ক্রিমন্যাল আগে আর সে দ্যাখে নি। চারাঁদক থেকে 
তার সম্বন্ধে যা খবর-টবর পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই মারাত্মক । নজেও তাকে 
কশদন নাড়াচাড়া করে দেখেছে ; ফাস্ট“ হ্যাণ্ড কু এক্সপীরিয়েন্সও হয়েছে । 

এমানতে কারো সম্বন্ধে খুব একটা ফীলং-্টালং নেই পরমেশবরের | 
যে ক্যাশ-ফ্যাশ ফেলে মাডণর বাদে তারই কাজ করে দেয় সে। কিন্তু এই 
মূহুর্তে আমতাভর জন্য স্লাইট দুঃখ হতে লাগল । সোমে*বর হারামীটা 
তার সঙ্গে কনপ্রান্টু করেছে ঠিকই এবং চুক্তি অনুযায়ী টাকা-পয়সাও ছয়ে 


৩৩১ 


দেবে নিশ্চয়ই । তবু খচ্চরটা আমতাভর বাবাকে খুন কাঁরয়েছে, তাকে 'দয়ে 
আমিতাভর ফ্যান্তীর উীঁড়র়ে দিয়েছে, ভাবতেই তার ভীষণ খারাপ লাগল । 
মনে মনে চিন্তা করল, আম কি মাকড়া আমতাভকে ভালোবেসে ফেললাম 
নাঁকট খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে 'জজ্ঞেস করল, “সোমেশ্বর মাল্পক যে 
আপনার বাবাকে মার্ডার কারয়েছেন তার কোন প্রুফ পেয়েছেন 2, 

আমতাভ হঠাৎ চমকে উঠল, তারপর বলল, “দেখুন আম একটা 
ভুল করে ফেলোছি। সনেন্রার বাবা বার বার আমাকে সাবধান করে 
দিয়েছেন, ইনভোস্টগেসনের সময় যেন সাসপেক্টের নাম কাউকে না জানাই । 
কিন্তু মনটা এত খারাপ ছিল যে রাগের মাথায় বলে ফেলোছি। 
আপাঁন আমার রায়েল ফ্রে্ড । আম জান কাউকেই আপাঁন এ ব্যাপারটা 
জানাবেন না।, 

পরমেন্বর ভাবল, আঁমতাভ যাঁদ জানতো সে কী টাইপের মাল এবং 
শ্বাস করে কার কাছে কী বলছে তাহলে তার তিনবার হার্ট আযাটাক হয়ে 
যেত। কংবা এতক্ষণে পরমেশ্বরকে প্াাাীলস ভ্যানে উঠে পড়তে হতো। 
সে বলল, 'আপাঁন আমাকে 'ী্বাস করে বলেছেন । আম এ কথা 'ক ড্রাম 
শপাটয়ে লোককে জানাতে পার 2) 

থ্যাঙ্ক ইউ ॥, বলে আমতাভ কী ভেবে আবার শুরু করল, “দ্যাট 
সোয়াইন আমার বাবাকে খুন তো কাঁরয়েছেই । আম যখন থেকে ফাকি 
স্টার্ট করেছি তখন থেকেই পেছনে লেগেছে । এজেন্ট ঢ্াকয়ে এখানে কতবার 
লেবার দ্রাবল কাঁরয়েছে তার ঠিক নেই। আম যাতে দিল্লী থেকে কোন 
রকম ইগ্াস্ট্রিয়াল লাইসেন্স বার করতে না পার তার জন্য সমানে চেন্টা করে 
গেছে । যখন দেখল কিছুতেই পারা যাচ্ছে না তখন ভেতরে সিক্রেট লোক 
ট2াকয়ে ফ্যাক্তীর ড্যামেজ করিয়ে দিল ।, 

“একটা ব্যাপার আম বুঝতে পারাঁছ না।, 

কি, 

“আপনার বাবাকে মার্ডার করার কারণটা না হয় বুঝতে পার । সোমে*বর 
'মাল্পকের আপনার ফ্যাক্ীরতে ট্রাবল ক্রিকেট করে কী লাভ 2; 

লাভ নেই !, অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রইল আমতাভ। তারপর বলল, 
“ওই শীক্রামনালটা হানড্রেডে পারসেণ্ট ডিজঅনেস্ট ইগ্ডাস্ট্ুয়ালস্ট । আমার 
প্রোডাকসান বন্ধ হয়ে গেলে ওর সাবস্ট্যা্ডার্উ বাজে মাল বাজারে চলবে । 
ও লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্য ভালো". ওষুধ বানায় ঠিকই, সেই সঙ্গে 
গোপনে স্প্রীরয়াস ড্রাগসও তৈরি করে । ভালো ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে ভেজাল 
মোডীসনে ও বাজার ছেয়ে দেবে ।, 
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পরমে*বরের মনে পড়ল, তাকে দিয়ে তন ওয়াগন ওষুধ হাঁপিস কারয়ে 
[দিয়েছেন সোমেশ্বর । তখন মাকড়ার উদ্দেশ্যটা টের পাওয়া যায় ন; এবার 
গেল । সে কী বলতে যাঁচ্ছল, সেই সময় সুনেত্রা দরজা ঠেলে চেদ্বাবে 
ঢুকল । 

আমতাভ বলল, “এসো ।, 

টেবলের এধারে পরমেশ্বরের পাশে বসতে বসতে সনেন্রা বলল, 'ফ্যান্টীর 
দুটো দেখে এলাম । হারবল সাইট ।, 

এ রকম কথা সকাল থেকে খুব সম্ভব অনেকবার শুনেছে আমতাভ । 
উত্তর না 'দয়ে সে বলল, “তুমি একাই এসেছ? মিস্টার চ্যাটাঁজকে 
দেখাঁছ না!? 

“বাবা কাল দাঁজাঁলং গেছেন ।, 

হঠাৎ? 

“তোমার বাবার মাড্ণরের ব্যাপারে । যাবার সময় তোমাকে ফোন 
করোছলেন ; তুমি আঁফসে ছলে না। তোমাকে জানাতে বলেছেন, দাঁজাঁলং 
থেকে ফিরেই খুব সম্ভব মাডণরারকে ধরতে পারবেন 1, 

ফ্যাক্টরির সর্বনাশ এবং অমিতাভর বাবার মাডার সম্পর্কে সুনেন্া কথা 
বলতে লাগল । তার ফাঁকে হুট করে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর । বলল, “আজ 
আম যাই, কাল আবার আসব 1” 

সুনেন্রা বলল, “এখনই যাবেন 2, 

'হ্যটি একট? কাজ আছে । কাইগাঁল যাবার পারামসান দিন ।, 

আমতাভকে দৌখয়ে সুনেন্রা বলল প্লীজ, আপাঁন সবসময় ওর পাশে 
থাকবেন । কথা ?দয়েছেন কিন্তু, 

পরমেশ্বর বলল, শীনশ্চয়ই থাকব |, 
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'ইটান্ণল ইগ্াস্ট্রিজ থেকে বেরিয়ে ঝকঝকে আযাসফাল্টের রাস্তা দয়ে 
হাঁটতে হাঁটতে একবার কবাঁজ উলটে ঘাঁড় দেখল পরমেশ্বর । এখন বারোটা 
বেজে দশ । 

অনেকগুলো িদ্তা তার ব্রেনের ভেতরটা তোলপাড় করে 'দাচ্ছল। 
আমতাভ টের পেয়েছে পুরোপ্যার স্যাবোটেজ করে ফ্যাক্টরি দুটো ওড়ানো 
হয়েছে । ওর ধারণা সোমে*বরই এজেন্ট লাগিয়ে এটা কারয়েছেন । ধারণাটা 
যে হানড্রেড পারসেণ্ট কারেই্ট তা পরমেম্বরের চাইতে কেউ ভালো জানে না। 
তবে এজেণ্ট যে সেই, সেটা এখনও ধরতে পারোন আঁমতাভ । এই পরমেশ্বর 
আগে ভেবোছল সোমেশ্বরের কাছ থেকে তার ফী আদায় করে কেটে যাবে 
শকদ্তু এক্ষহণ হড়কে যাওয়া খুব সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ স্টেজ থেকে 
আচমকা যাঁদ সে ভ্যানিশ হয়ে যায়, তাহলে আমিতাভর সন্দেহ তার ওপর এসে 
শপড়বে। তা ছাড়া হেমার সঙ্গে এাগ্রমেন্ট হয়ে গেছে । সোমে*বরকে ক্যাঁচিকলে 
ঢোকাবার জন্য সে তাকে হেল্প করবে । এটা তার প্রফেশন ; যার সঙ্গে কনট্রাক্ট 
হবে তার কাজ করবে সে। মাকড়া মেয়েমানুষটা তার ওপর নজরও রাখছে । 
এখান থেকে এখন না সরাই ভালো । সব দিক দেখে, অবস্থা বুঝে যা 
করার পরে করা যাবে । ততাঁদন পর্যন্ত এখানেই টাইট হয়ে বসে সোমেশ্বরের 
বারোটা বাজাবার গ্ল্যান করা যাক। অবশ্য তার আগে একটা দারুন আজেন্ট 
কাজ আছে । সোমেশ্বর মাকড়ার কাছ থেকে ফ্যাক্টরি ওড়াবার ফী-্টা আদায় করে 
নিতে হবে । মাল যা খালফা-_যাঁদ একবার টের পায় যে পরমেশ্বর তাকে ফাঁসাবার 
কনন্ান্ নিয়েছে, আর দেখতে হবে না। ক্যাশ-ফ্যাশ কিছ; তো ঠেকাবেই না 
উলটে কী ঝামেলা যে পাঁকয়ে বসবে তার ঠিক নেই। 

সূর্ধটা খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে । সকালে যাঁদও হেমা হোভ 
ব্রেকফাস্ট খাইয়েছে, তব; পেটের ভেতর িদেটা ছঃচ ফোটাতে শুরু করেছে । 
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যতই খিদে পাক, পরমে*বর ভাবল, আগে গিয়ে সোমেশ্বরের কাছ থেকে ক্যাশটা 
আদায় করবে। তারপর হয় সাকুলার রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবে, আর 
যাঁদ িদেটা টোৌরফিক খচড়ামো করতে শুরু করে কোন পাঁবন্ধ খালসা 
হোটেলে ঢুকে তড়কা-রোটি 'দয়ে একখানা প্রলেটারয়েট লা সেরে 
ফেলবে । 

কয়েক স্টেপ যেতে-না-যেতেই একটা খালি ট্যাক্স যেন রাস্তা ফংড়ে 
সামনে এসে দাঁড়ালো । পরমেশ্বর উঠে তার ডোঁস্টনেসস জানিয়ে 
[দল । 

সাত-আট মানটের ভেতর ট্যাঁক্সটা সোমে*্বরের ফ্যাক্টীর-কাম-আফস 
কমগ্লেক্সের গেটে তাকে নামিয়ে ভাড়া ?নয়ে চলে গেল। 

কমপাউণ্ডে ঢুকে স্ট্রেট আঁফস রকের ফোর্থ ফ্লোরে সোমেশ্বরের চেঘ্বারে 
য়ে ঢুকল পরমেশ্বর । সোমেন্বর আর তাঁর ?সক্কেট পোকায়-খাওয়া আখের 
মতো পাকানো চেহারার নটবর নন্দী ছাড়া আর কেউ নেই। 

পরমে*বরকে দেখে সোমেশবরের প্রকাণ্ড তেলতেলে মাংসল মুখ থেকে হাঁসি 
যেন নাক ?দয়ে বেরুতে লাগল । দারুণ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়য়ে দু'হাত 
বাঁড়য়ে তান বললেন, “এসো এসো, মোস্ট ওয়েলকাম । সকালে বাঁড় 
আসবে বলোছিলে। তোমার জন্যে ওয়েট করে করে শেষ পযন্ত আঁফসে 
চলে এলাম ।, 

প্রমে*বরের মনে হল, মাকড়া পারলে তাকে একেবারে কোলে নিয়ে বসায় । 
শালা তো জানে না তার জন্য চারাঁদকে কতগুলো ফাঁসর দাঁড় পাকানো হচ্ছে। 
একটা দাঁড় পাকানোর দায়িত্ব তার ঘাড়েও এসে পড়েছে । যাক গে, ঠোঁটের 
কোণে কান্নিক-মারা একটু হাঁস ফটিয়ে একটা গাঁদমোড়া চেয়ারে বসল পরমেশ্বর । 
তারপর বলল, “একটা কাজে ফে"সে গিয়োছলাম । তাই আসতে দোর হল। 
আপনার বাঁড় না গিয়ে স্টেট অফিসেই হাঁজর হলাম । 

সোমেশবর ফের তাঁর চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, “রীয়াল, তোমার মতো 
1জানয়াস আগে আর কখনও আঁম দোখি নি |, 

এপাশ থেকে বুজগযাঁড় কাটার মতো করে নটবর নন্দী বলে উঠল, “স্যার, 
আপনাকে আগেই বলোছলাম না এর মতো ফ্যাণ্টাসাটক কাজের লোক আমাদের 
হওয়ায় আর সেকেণ্ডটি পাবেন না!” 

“নশ্চয়ই বলোছলে, থাউজেণ্ড টাইমস বলোছলে । নটবর তুমি আমার 
অনেক কাজ করেছ কন্তু পরমে*বরকে নিয়ে আসাটা তোমার মনূমেণ্টাল 
ওয়ার্ক | 

গ্যাদগেদে গলায় সোমেশ্বর আর নটবর প্রায় ?মানট দশেক ধরে পরমেশ্বরের 
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ক্লযাটার করে গেল। সকালেও এক রাউও সোমে*্বরের এই জাতীয় মাখন- 
লাগানো কথা শুনতে হয়েছে । 

দশ শমানট বাদে সোমেম্বর পরমেন্বরকে বললেন, “তোমার এই মাভেলাস 
এচভমেণ্টটা আমরা সৌলব্রেট করব ঠিক করোছ । তোমার অনারে হোটেল 
সকাইলাকেরি ব্যাঙ্কোয়েট হলে আমরা একটা পাটি দেব ।, 

পরমেশ্বর বলল, “পাঁটর কোন দরকার নেই । আপাঁন আমার সঙ্গে কনট্রান্ 
করেছিলেন, আম সেটা করে দিয়োছ । আই ওয়ার্ড আযাণ্ড ইউ উইল পে। 
এর মধ্যে পাট-টাটি ঢোকাবেন না স্যার ।? 

“ঠিক আছে, চিক আছে । ও 'নয়ে তোমাকে ভাবতে হবেনা । এত বড় 
একটা কাজ করলে । আমার দিক থেকে ছু একটা না করতে পারলে কা 
ভালো লাগে । 

ও-কে স্যার, আপনার যা ইচ্ছা হয় করবেন। এবার একটা কাজের কথা 
বাল 

“সওর-_, 

“আমার সঙ্গে যা কনগ্রাট হয়োছিল তা করে দিয়োছ। আপাঁন 
স্যাটিসফায়েড হয়েছেন-" 

“ড্যাম স্যাটসফায়েড- 

“এবার কাইগাঁল আমার ফী্টা দিয়ে দন ॥ 

“ডোঁফানটাল । তোমার ফী রোডই আছে । এয়ারপোর্ট থেকে সক্রে 
ব্যাঙ্ক ডকুমেন্ট সরানো, মৌডাঁসনের ওয়াগন ভ্যানশ করা, 'ইটানণল ইগ্ডাস্ট্রজে'র 
ফ্যান্টীর ওড়ানো-সব িকছুর রেমুনারেসন হসেব করে রেখোঁছ । এই নাও |, 
বলে দেয়াল আলম্ার থেকে একচা আযাটাচি কেস বার করে এনে আয়নার 
মতো ঝকঝকে টেবলের ওপর দিয়ে পরমে*বরের দিকে গেলে 1দলেন 
সোমেশ্বর । 

পরমেশ্বর বলল, থথ্যাঙ্ক ইউ স্যার | বলে আ্যাটাচিটা একধারে রেখে দিল । 

সোমে*বর বললেন, "খুলে দেখ ।, 

"খুলতে হবে না। আম জান, আমার যাফী তার চাইতে অনেক বোশই 
আছে ওটায়-_ 

“আমার ওপর তোমার খুব কনাঁফডেন্স দেখাঁছ ।, 

“স্যার, আপনার মতো ক্লায়েন্টদের সারাভস  দতে দতে লাইফ কাটিয়ে 'দাচ্ছি। 
দেখোঁছ, যে সব মালেরা আমার মতো খচড়াকে এনগেজ করে ক্যাশের ব্যাপারে 
তাদের গড়বড় নেই, দশ হাত খুলে তারা পয়সা দেয়। আগার-ওয়াল্ডের 
কাজ করাতে হলে তার প্রাইস তো দিতেই হয় স্যার ।' 


রি 
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সোমেম্বর সারা শরীরের অপধণপ্ত মাংস কাপয়ে খ্যাশখ্যা করে হাসতে 
লাগলেন, “তুমি একটি দুর্ধর্ষ হারামজাদা ।, 

পরমেশ্বর আগেই ভেবোছল হেমার কনদ্রান্ট অনুযায়শ সোমে*বরকে ফাঁসাতে 
হলে তার ক্ল্যাটে কট দন থাকা দরকার । সে বলল, “স্যার, আপনার সব 
কাজ করে দিয়েছি, ফীঁও পেয়ে গেলাম । এখন “গুড বাই” করাই দরকার । 
কিন্ত আর কণ্টা দিন যাঁদ আপনার এ ফ্ল্যাটে থাঁক-_আপান্ত নেই তো? 

'কশদন কেন, হোল লাইফ থাকো না। আর "গুড বাইর কথা ক 
বলছ হেঃ কাল থেকেই তোমাকে অন্য একটা আ্যাসাইনমেণ্ট দেব, ঠিক 
করোছ-_; ূ 

স্যার স্যার 

সোমে*্বরের লোমণওলা ভর; দ্বুটো কু'কড়ে দুটো শংয়োপোকা হয়ে গেল 
যেন। তান বললেন, “স্যার মানে ?, 

পরমে*বর বলল, 'আঁম স্যার অন্য ক্লায়েন্টের সঙ্গে কনদ্রা্ট করে ফেলোছি 
আজ থেকে তার কাজ স্টার্ট করতে হবে 

ইমপীসবল । রেস্ট অফ ইওর লাইফ তুমি আর কারো কাজ করতে 
পারবে না। এক্সক্লীসভাল আমার কাজ করে যেতে হবে ।, 

'স্যার, আম কোন মাকড়ার কাছে মাথা সেল করে দিই না। আম 
বন্ডেড লেবারার নই ॥ বিলকুল ফ্রী ম্যান। যার সঙ্জে ইচ্ছা হবে তার 
কাজ করব ।, 

সোমে*বর কয়েক সেকেন্ড তাঁকয়ে থেকে বললেন, 'দ্যাটস অল রাইট । 
কিন্তু একটা কথা ভাবছ না কেন, কতগুলো থার্ড গ্রেড রটন ক্লিমিন্যালের 
সঙ্গে কাজ করে কোন আনন্দই পাবে না। পয়সা হয়ত পাবে কিন্তু ক'টা 
পয়সা! আম তার টেন টাইমস, ফিফটিন টাইমস বোশ দেব। শুধু 
ইণ্ডয়ায় নয়, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাপে তোমাকে প্লেস করব । তোমার মতো 
ট্যালেন্টকে আমি ওয়েস্টেড হয়ে যেতে দেব না। 

'আপাঁন স্যার গ্রেট, আমার সদ্বন্ধে এত সব ভেবেছেন । কিন্তু আবার 
বলছি স্যার, আপনার সঙ্গে ফ্রেশ এগ্রমেন্টে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না।, 

সোমে*্বরের চোখ দ্রুত কুঁচকে যেতে হণগল, বাদামী মাঁণ দুটোর ভেতর 
থেকে আগঃনের হল্কা বোরয়ে আসতে লাগল । চোয়াল শন্ত হয়ে উঠল। 
দাঁতে দাঁত চেপে তান বললেন, “পরমেশ্বর, আমার কাছে একবার যারা আসে 
তারা লাইফে আর কখনও বেরুতে পারে না।, 

সোমে*বরের গলার স্বরে এমন কছ; ছিল যাতে এক সেকেন্ডের মধ্যে 
পরমেম্বরের নাভ গুলো টান-টান হয়ে গেল। শিরদাঁড়া খাড়া করে সে বলল, 
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“আপাঁন বোধহয় জানেন না স্যার, দিস ম্যান_-, নিজের বকে আঙুল ঠোঁকয়ে 
বলতে লাগল, পদস মাকড়াকে কারো আস্তাবলে পার্মানেন্টাল ঢোকানো 
যায় না।, 

সোমে*বর আগের মতো তীব্লগলায় বললেন, “তুমি এখনও ভালো করে 
জানো না, কার সঙ্গে কথা বলছ ! তুমি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছ; জেনে 
ফেলেছ । যে আমার সর্বনাশ করার সুড়ঙ্ঞগুলো জেনে ফেলেছে তাকে 
কিছুতেই ছাড়া যায় না| 

পরমেশ্বর বলল, "আম না চাইলে ওয়ানডের কোন পাওয়ারফুল খচড়াই 
আমাকে ধরে রাখতে পারে না।, 

টেবলের ওপর দুদ্শান্ত একটা ঘুষ মেরে সোমেশ্বর বললেন, “আম 
তোমার সব ব্যাকগ্রাউণ্ড জান । আম একটা আঙুল তুললে কোথায় গিয়ে 
পড়বে, তুম জানো না।, 

"স্যার, আপাঁন যেমন আমার ব্যাকগ্রাউ্ড জেনেছেন, আমিও আপনার 
সোনা-বাঁধানো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা জেনৌছ। সো, ইউ শুড নট শো মী ইওর 
টেমপার |, 

শাট আপন সোমে*বর চিৎকার করে উঠলেন, “ডোণ্ট ট্রাই টু চ্যালেঞ্জ 
মী---. 

“স্যার, ওয়াজ্ডে কেউ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে নি। আম কাউকেই 
চ্যালেঞ্জ কার না, তবে কেউ যাঁদ করে আঁম ডোঁফানটাঁল আ্যাকসেপ্ট করে 
ফোঁল। একটা কথা খুব সম্ভব আপনার জানা নেই, 

সোমেশ্বর উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইলেন । 

পরমেশ্বর থামে গন, বলে যেতে লাগল, “শয়তান যে মেটারয়াল "দয়ে 
আপনাকে তোর করেছে ঠিক সেই মেটারয়াল 'দয়ে আমাকেও বানিয়েছে । 
চ্যালেঞ্জ করলে দেখা যাবে, কার ভাগে বোশ মেটিরিয়াল পড়েছে-_ 

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সোমেবর এবার বললেন, “তুমি ওষুধের ওয়াগন 
লোপাট করেছ, সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেন্ট এয়ারপোর্ট থেকে সাঁরয়ে এনেছ, 
ইট্টার্নাল ইঞ্ডাস্ট্রজের ফ্যান্লীর ডীঁড়য়ে 'দিয়েছ--এ সব জানতে পারলে পীলস 
তোমার আযঁচভমেন্টে মুগ্ধ হয়ে একটা গালা পার্ট দেবে, কী বল ?, 

পরমেশ্বর বলল, “যেমন আপাঁন দিতে চাইছিলেন, তাই না? দ্রুত বলেই 
এবং সোমেশ্বরকে কিছু বলার সময় না 'দয়ে ফের শুরু করল, “আমার যাঁদ 
এ সব কারণে ছু হয়ে যায় আপাঁনও ক এয়ারকাণ্ডশানড চেম্বারে বসে 
থাকতে পারবেন £ িছহ হলে দু'জনেই তা শেয়ার করে নেব। যাঁদ জেলে 
যৈতে হয় হাত ধরাধাঁর করেই যাব__না কী বলেন? 
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আচমকা শরীরটা পেছন 'দকে হেলিয়ে জোরে জোরে হেসে উঠলেন 
সোমেম*্বর । তারপর উঠে এসে পরমেশ্বরের কাঁধে একটা হাত রেখে 
গলায় তিন কোৌঁজ মাখন আর স্নেহ মাখিয়ে বললেন, “দুর বোকা, 
আম তোমার সঙ্গে মজা করাছলাম। এত বরাট 'বরাট কণ্টা কাজ 
করলে । তোমার িছাাদন রেস্ট দরকার |, বলতে বলতে একটা কথা মনে 
পড়ল তাঁর । দারুণ ওয়েল-উইশারের মতো এবার বললেন, “রেস্ট নেবে কি, 
তুম তো আবার নতুন কনপ্রান্ট করে বসে আছ । কাজটা হয়ে গেলে 
বিশ্রাম নও 1, 

পরমেশ্বর হাসল ॥। মনে মনে ভাবল, মাকড়া ডোঁফনিটাল বুঝে গেছে 
তাকে টেমপার দেখিয়ে কাজ হবে না। শালা পথে এসো । মুখে দারুণ 
'সফট- একটা হাঁস ফুটিয়ে বলল, শীনশ্চয়ই রেস্ট নেব স্যার, নিশ্চয়ই নেব । 
এখন উঠ, 

£ও-কে । আমার কথায় ছু মাইন্ড কর নি তো? 

“কপ যে বলেন স্যার । আপনার মতো ওয়েল-উইশারের কথায় কু 
মাইপ্ড করতে পার!» পরমেশ্বর টাকা বোঝাই আটাঁচি কেসটা হাতে ঝদাঁলয়ে 
কুঁনশ করার স্টাইলে মাথাটা ঝঠাকয়ে বাইরে বোরয়ে এল । 

দরজার বাইরে কাগজের মতো সাদা ধবধবে ইউনিফর্মপরা যে স্মার্ট 
ইয়ং বেয়ারাটা সর্কক্ষণ বসে থাকে, সে সট করে আযাটেনসনের ভাঙ্গতে উঠে 
দাঁড়য়ে সেলাম হাঁকাল । পরমেশ্বর তার 'দকে তাঁকয়ে একটু হেসে স্লাইট 
মাথা ঝ্াকয়ে লদ্বা কারডর ধরে বড় বড় পা ফেলে এাগয়ে চলল । 

ওখদকে চেদ্বারের ভেতর তখন অন্য কারবার চলছে । আস্তে আস্তে 
নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লেন সোমে*্বর । দুটো কনুই টেবলে তুলে 
দুই হাতের ভেতর মুখটা রেখে পাক্কা পাঁচ মীনট চোখ বুজে রইলেন । 
তাঁর কপালের চামড়া ক্লমশঃ কচকে যেতে লাল । একসময় চোখ মেলে 
এজেন্ট নটবর নন্দশর ?দকে তাঁকয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ছোকরাটাকে কী রকম 
মনে হল; আমার সঙ্গে 'বিট্রে করবে 2, 

নটবর বলল, 'আমার মনে হয় না স্যার। এটা ওর প্রফেসান। অনেক 
ীসক্রেট ব্যাপার ও জানে । ইচ্ছা করলে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে । কিন্তু 
কোন দিন কারো কাছে ওর এগেনস্টে কাউকে বলতে শুন নি। তব স্যার 
আমার কথা যাঁদ বলেন, আম এই ওয়ার্ডে কাউকে বিশ্বাস করিনা । আমার 
বাবাকেও না । বেকায়দায় পেলে ফাঁসতে যে দেবে না, এমন কোন গ্যারাণ্ট 
"নেই ।, 

সোমেশ্বর ঠিক এই কথাটাই ভাবাছলেন । দারুণ খুশী হয়ে বললেন, 
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“একজাহ্ঁলি, একজান্তীল । আমার কিছু সিক্রেট ডকুমেন্ট ওর কাছে থেকে 
গেছে ; আগেই নিয়ে নেওয়া উঁচত ছিল । ওগুলো গভন“মেন্টের হাতে গেলে 
সাত বছর জেল কেউ ঠেকাতে পারবে না। তুমি একটা কাজ কর-_+ 
শিকারী কুকুরের মতো কান খাড়া করে তাঁকয়ে রইল নটবর। 
সোমেশ্বর বললেন, “একটা লোক ওর পেছনে লাগরে রাখো । টোয়োণ্ট- 
ফোর আওয়ার্স নজর রাখবে । পরমে*বর কোথায় যায়, কার সঙ্জে মেশে, 
সব খবর আমার চাই । একটা কথা, ওর ওপর যে ওয়াচ রাখা হচ্ছে তা যেন 


টের না পায়।, 
'আপান নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার--" নটবর বলল, “একটা এক্সপার্ট স্পাই 


আজই ওর পেছনে সেট করে দিচ্ছি ।, 
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সোমেম্বরের আফস-কাম-ফ্যাক্ীর কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে এক পাঁবন্ন খালসা 
হোটেলে র্ট-মাংস দয়ে দুপুরের লাণ্ সারল পরমে*বর । তারপর ট্যাক্স 
ধরে স্ট্রেট নর্থ ক্যালকাটার বাউণ্ডার পৌঁরয়ে তার আরাঁজনাল আ্যাড্রেসে 
সেই বাঁস্তটায় যখন এসে পেশছযল তখন তিনটে বেজে গেছে । 

বাঁড়তে সবাইকেই পাওয়া গেল । এঁলজাবেথ, লোলে, লক্ষ্মী, টগর, জোড়া 
মানকে- খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা জাঁময়ে আড্ডা মারছিল। পরমেশবরকে দেখে 
সকলে হুল্লোড বাঁধয়ে দিল, “দাদা এসেছে, দাদা এসেছে 

'যা ব্বাবা, এই দুপুরবেলা হঠাৎ কোথেকে গুরু 2) 

“মাই সান, তোর গল্পই করাছলাম, আর তুই এসে পড়াঁল ৷ অনেকাঁদন বাঁচাঁব | 

হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে পরমেশ্বর বলল, “ঠটোরাফক ঘুম পেয়েছে । 
এখন নো টক। সন্ধ্যেবেলা ঘুম ভাঙার পর কথা হবে।” হাতের আযাটাঁচ 
কেসটা এলজাবেথের হাতে তুলে দয়ে বলল, “এটা রাখো মাদার 

এাঁলজাবেথ বলল, “কী আছে এর ভেতর 2, 

খুলে দেখ 

আাটাচি কেসটা খুলতেই চোখের তারা স্রেফ গোল্লা পাঁকয়ে গেল 
এাঁলজাবেথের । কেসের ভেতরটা একশো টাকার নোটে বোঝাই । চাপা গলায় 
সে বলল, “এত টাকা মাই সন !, 

পয়মেম্বর বলল, “যে কনস্রাক্টটা নিয়োছলাম সেটা 'ফানশ করোছ। এটা 
তার ফ। আশা কাঁর বছরখানেক তুমি তোমার চারপাশের 'হউজ ফ্যাঁমীল 
চাঁলয়ে নিতে পারবে 1” বলতে বলতে ঘরে ঢুকে তার পুরনো বিছানায় 
লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল । 


ঘণ্টা আড়াই বাদে সন্ধ্যের মুখে মুখে উঠে চা খেল পরমেশবর | 
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লোলে থেকে শখর« করে সবাই এখন তাকে ঘিরে বসে আছে। বারে 
নে 


সগ। কতটা উযাতে গেরেছে, করে বিয়ের জনয সানাইওলাকে ঢাকতে ই 
এই সব নিয়ে লক্ষ্মীর সঞজো ঠ্রা-ফাট্রা করল । জোড়ামাণিক ছর্‌ররা আর লট; এর 
মধ্যে পরমেশ্বরের দুই পা নিজেদের কোলের ওপর তুলে টিপতে শুর করেছে । 

পরমে*্বর লোলেকে বলল, “ওখানকার কাজ তো ফিনিশড । আজ 
থেকে জগার মালের দোকানে আমাদের আঁফসটা খুলে ফোঁলিস ।, 

লোলে বলল, "খুলে ফেলব মানে 2 তুমি যাবে না 2 কতাঁদন জগার দোকানে 
ম্যাঁজক-ফ্যাঁজক দেখাও নন । আজ শ্লা সন্ধ্যে থেকে জমিয়ে দিই চলো ।, 

“না রে, আম আরেকটা কনদ্রান্ য়ে বসে আছ । একটু পরেই 
চলে যেতে হবে ।, 

ঘযাঃ ব্বাবা, আবার কনদ্রান্ট নিয়েছ 2, 

এঁলজাবেথ বলল, “কতাঁদন তুই বাড়তে নেই সন, আমাদের ভঁষণ 
খারাপ লাগছে ।, 

পরমে*বর এাঁলজাবেথের একটা হাত ধরে নিজের গালে বুলোতে বুলোতে 
বলল, “মাদার, আর মোটে ক'টা দিন। তারপর তোমার হাতের রান্না 
রোজ খাব। বলে আর দোর করল না। লোলের কাছ থেকে ফ্ল্যাটের 
চাঁব চেয়ে নিয়ে বোরিয়ে পড়ল । এখন আর িডল-এজেড আ্যাংলো- 
ইাণ্ডয়ানের মেকআপ নিয়ে লাকয়ে-চুরদে ফ্ল্যাটে তোকার দরকার নেই তার । 


সাকুলার রোডে নিজের ফ্ল্যাটে পেশছুতে পেশাছযতে নণ্টা বেজে গেল 
পরমে*বরের । ভেতরে ঢুকে ট্রাউজার্স-ফ্লাউজার্স চেঞ্জ করে লাঙ্গ পরে তিন 
খোরা ধান্যে*্বরী স্টমাকে চালান করতে-না-করতেই টোলফোন বেজে উঠল। 
ফোনটা তুলে সে বলল, “কে, ম্যাডাম নাঁক ?, 

ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, রাইট । গলা না শুনেই ধরে ফেলেছেন !, 

তা ফেলোছ। দুপুরে এগারঢার সময় নাময়ে দিয়েছিলেন । এখন 
রাত নষ্টা । এর ভেতর ক'বার ফোন করে আমার খোঁজ নিয়েছেন 2, 

“'আপাঁন ক করে জানলেন, আগেও ফোন করেছি 2? 

পরমেশ্বর বলল, “আমার মাথায় তো স্ক্যাপ আয়রন পোরা নেই । 
নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন, আম হড়কে বোরয়ে গোঁছ ।, 

হেমা বলল, “আপনাকে তো তখনই বলেছি আমার চোখের বাইরে যাবার 
উপায় আপনার সেই । বাজে কথা থাক । কাইণ্ডাঁল একটু ওপরে আসবেন নাক 2, 

'আপনার সঙ্গে যখন এীগ্রমেন্ট হয়েই গেছে তখন অড্শর করলেই যেতে 
হবে । পাঁচ 'মাঁনটের ভেতর হাঁজর হয়ে যাচ্ছ ম্যাডাম 1, 
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একট? পর একটা কালীমাক্ণা বাঙলা মালের বোতল আর মাটির খোরা 
নিয়ে হেগার ফ্ল্যাটে চলে এল পরমেশ্বর । বাইরের ব্যালকনিতে এক পেগ 
জন নিয়ে বসে ছিল হেমা । তার মুখোম্াথ বসে পড়ল সে। 

হেমা বলল, “একটা খবর পেয়ে ভীষণ ভাল লাগল । আই আম 
ণরয়াল ভোর ভোর হ্যাঁপ।, 

পরমেশ্বর ভিজ্ঞেস করল, “কী খবর ?, 

'আপাঁন আপনার লাস্ট গড ফাদারের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছেন । 
রুয়ারাল জানয়ে দয়েছেন তার, কাজ আর করবেন না), 

“কারে ॥ গডফাদারকে ছেড়ে আম এখন গডমাদারের ক্যাঁচাকলে গড়ে 
গৌঁছ ।” বলে মজাদার ভাঁঙাতে চোখ টিপল। তারপরই হঠাৎ কী খেয়াল হতে 
চমকে উঠল । চোখের কোণ দয়ে হেমাকে মার্ক করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 
“কন্তু আপাঁন জানলেন কী করে 2, 

“আপনাকে তো বলেই 'দিয়োছ, দু হাজার পেয়ার চোখ আপনাকে ওয়াচ 
করে যাচ্ছে ।” 

শুধু ধান্যেশ্বরী এবং 'ভ্রন খাওয়ার হালকা একটু শব্দ ছাড়া কছহক্ষণ 
চুপচাপ । তারপর পরমেশ্বর বলল, “একটা ব্যাপারে আমার ঈ্লাইট খিচ লাগছে 

হেমা তার দিকে তাঁকয়ে ?জজ্ঞেস করল, “কোন ব্যাপারে 2, 

সোমেশ্বর মাল্পককে কঞ্জা করার জন্যে আমাকে লাগালেন কেন ? 

“কারণ, আপনার চাইতে বেটার লোক আমার জানা নেই ।, 

“আপনাদের ?স-ব-আই ক ীস-আই-ভডিতেও নেই 2, 

থাকতে পারে । আম জান না।, 

'বুঝোছ, আপাঁন কাঁটা 1দয়ে কাঁটা ওপড়াতে চান ।, পরমে*বর হাসল । 

হেমাও হাসল । তবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দল না। খানিকক্ষণ চুপ করে 
থেকে একসময় বলল, “আপনার মতো ইনটোলজেণ্ট, ইমাজনেটিভ আর 
আযাকটিভ পার্গন আম দোঁখ নি। আপনার বাধ আর ক্ষমতা প্রপারাল 
কাজে লাগতে পারলে কী হতে পারে আপনার ধারণা নেই ॥, 

পরমে*্বর বলল, "ম্যাডাম, আমাকে অয়েল লাগাতে হবে না। আপনার 
সঙ্গে তো কনদ্রা্ট হয়েই গেছে । যা কথা হয়েছে তা আম করে দেব)” 

হেমা বলল, “ফ্র্যাটারর ব্যাপার নয় । সীঁরয়াসাল বলাঁছ।, 

পরমেশ্বর জবাব দল না। 

খানকক্ষণ পর হেমা হঠাৎ গিজজ্ঞেস করল, 'আপনার কে কে আছে 2, 

লাইফ হহাস্ট্র জানতে চাইছেন ?, 

হেমা হাসল, 'িছ? বলল না। 
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পরমেশ্বর বলল, আমার হিস্ট্রি জানলে কি সোমেশ্বর মল্লিকের বারোটা 
বাজাতে স্াবধে হবে ?, 


হেমা বলল, 'কোন পারপাস নয়ে আপনার কথা জানতে চাই নি। এমাঁন-_ 
দসম্পল কউরিও?সিটি ।, 

পরমেশ্বর আর নখরাবাজ করল না। বলল, “মা, ভাইবোন-_এভারবাঁড ॥, 

ণব-টি রোডের বাঁস্ততে যে আযাংলো-ইপ্ডিয়ান মাহলাটি থাকে সে আপনার 
নিজের রীয়েল মাঃ যে মেয়ে দুটোকে শয়তান 'রোগ'দের হাত থেকে 
রেসাকউ করে শেলটার দিয়েছেন তারা আপনার আপন বোন ? কাগজ কুড়াতো 
যে বাচ্চা দুটো আর যে ছোকরাটা বাসে পকেট মেরে বেড়াত তারা আপনার 
আপন ভাই ?, 

শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা ম্োত ওঠানামা করতে লাগল 
পরমেশ্বরের । এই ছুকরিটা তা হলে তার সব খবরই নিয়েছে 2 সোমেশ্বরের 
পেছনে সে তাকে লাগিয়েছে ঠিকই কিন্তু হেমার আসল ধান্দাটা বোঝা যাচ্ছে 
না। তাকে নিয়ে সে কী করতে চায় কে জানে। পরমেশ্বর যে খানিকটা 
নাভগস হয়ে পড়েছে তা একেবারেই বুঝতে দিল না হেমাকে। ফিলজফারের 
মতো মুখ করে বলল, 'কে যে আপন আর কে যে পর, কে নকল আর কে 
আসল, বলা খুবই মুশকিল ম্যাডাম । এ সব কথা স্টপ করে দিন।, একট; 
থেমে বলল, আচ্ছা, 

'বলুন-_। 

'আপান তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি অনেকটা জেনে ফেলেছেন । ইচ্ছা 
করলে আমাকে ফাঁসাতেও পারেন । তাই না- 

পরমে*বরকে মাঝখানে থামিয়ে দয়ে হেমা বলল, “আপনাকে আগেই বলে 
দয়োছ, আমার টার্গেট আপাঁন নন ।, 

পরমেশ্বর বলল, “দেখা যাক আপাঁন আমাকে কতটা খেলান । তবে এখন 
ছুটি দিন ম্যাডাম । টোরাঁফক ঘুম পাচ্ছে।, 

“ঠিক আছে । গুড নাইট, 

গিড নাইট |, 

পরমেশ্বরকে দরজা পযন্ত এাঁগয়ে দিতে এসে হেমা বলল, 'সোমে*বর 
মল্লিকের ব্যাপারটা প্ল্যান করে ফেলুন ।, 

পরমেশ্বর বলল, পীচন্তা করবেন না ম্যাডাম । আপনার সঙ্গে যে 
মোমেন্টে এগ্রমেণ্ট করোছি সেই মোমেন্ট থেকে ব্রেনের ভেতর প্ল্যানংটা চলছেই । 
ও-কে 2, বলে স্ট্রেট লিফট বক্সের দিকে চলে গেল। 
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সোদনই বান্রবেলা শুয়ে শুয়ে পরমে*্বর ভাবল, সোমেশ*বরকে চটিয়ে রেখে 
'তার বারোটা বাজাতে গেলে রীতিমতো অসীবধে হবে । মাকড়া সাবধান হয়ে 
গেলে তাকে ক্যাচাকলে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অবশ্য সুইস ব্যাঙ্কের 
সিক্রেট ডকুমেণ্টগুলো পরমেশ্বরের কাছেই আছে । সেগুলো হেমা সারনের 
হাতে তুলে দিয়ে এক্ষটীণ ওকে ফাঁসানো যায়। কিন্তু ওকে ফাঁসির দাঁড় 
পন্ত টেনে নিয়ে যেতে হলে আরো বেশী মালমশলা দরকার । যেমন, 
আঁমতাভর বাবার খুনের প্রহফটা পেতে হবে । যেমন, রণজয় হালদার মানে 
যার নামের খোলসের ভেতর সে ঢুকে আছে ভার মারের প্রফও চাই । এ 
ছাড়া আরো হাজারটা ক্লাইমের ডকুমেণ্টও যোগাড় করতে হবে । 

কাজেই পরের দিন সকালে উঠেই ফোন করে সে সোমেশ্বরকে ধরল। 
বলল, “স্যার, কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্রেফ আপনার কথাই ভেবে গোঁছ।, 

সোমেম্বর বললেন, “তাই নাক! এ তো আমার দারুণ সৌভাগ্য হে। 
তা কী ভাবলে ?, 

ভেতরে ভেতরে যতই ছন্ীরতে সান লাগাক, পরমেশ্বর ঠিকই করে নিয়েছে 
বাইরে থেকে সোমেশ্বর খচড়াটাকে এন্তার মাবল বা বাটার লাগয়ে যাবে। 
সে বলল, 'ভাবলাম, অন্যের আস্তাবলে আর টুকব না। এখন থেকে আপনার 
কাজই করে যাব ।, 

কারের, ভোর কারেন্ট ডাসিসান ।, 

“তবে স্যার, কণ্টা দিন রেস্ট নিয়ে নিই । তারপর ফ্রেশ এনাঁজ নিয়ে 
আপনার নতুন আসাইনমেশ্ট নেব |, 

ফাইন । তুমি রেস্ট নাও)? 


সোমেম্বরের সঙ্গে মিটিয়ে নেবার পর কটা দিন কেটে গেছে । এর মধ্যে 
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অপশন শিপ পীশািপাািত শাশাশাটি 


সে রোজই আগের মতো ইমপোট এক্সপোটের অফিসে যাচ্ছে । সেখান 
থেকে সোজা আমতাভর ই্ডাস্ট্রয়াল কমপ্লেক্সে । 

প্রথম দিকে আমতাভ একেবারে ভেঙে পড়ছিল । মনে হয়োছল, মাকড়াটা 
আর কোন দনই ?শরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াতে পারবে না। ীকণ্তু খুব 
তাড়াতাঁড়ই সে বেশ সামলে উঠেছে । নতুন করে ভাঙাচোরা প্ল্যান্ট দুটো 
আবার দাঁড় করাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে। বারবার সে বলেছে, 
“এ ব্যাপারে আপনার মতো ফ্লেণ্ডের সাহায্য চাই 1, 

পরমেশ্বর বলেছে, “ডোফনিটাল। যে হেজ্প দরকার তাই পাবেন ।, 


এই কশদনে যার সঙ্গে পরমে*বরের সব চাইতে বোশ দেখা বা কথা 
হয়েছে সে হেমা সারন । শদনে দশবার টোলিফোন করেছে হেমা । নইলে 
হুটহাট নিজেই পরমে*বরের ফ্ল্যাটে চলে এসেছে বা পরমে*বরকে নিজের ফ্ল্যাটে 
ডেকে এনেছে । সারাক্ষণই সোমেশ্বরকে ক্যাঁচাকলে ফেলার প্ল্যান সম্পর্কে সে 
জিজ্ঞেস করে । কথাবার্তা ছুকরি যা-ই বলুক, তার মতলবটা বুঝতে অস্দাবধা 
হয় না পরমেশ্বরের । হেমা চায় তাকে চোখে চোখে রাখতে ; যাতে এখান 
থেকে সে কেটে বোরয়ে যেতে না পারে। 

এর ভেতর একাঁদন দস্তুরমতো অবাক করে দিয়েছে হেমা । রাত নশ্টায় 
সোঁদন ফিরে এসোছল সে। আর িরতেই হেমার ফোন পাওয়া গেল, “কা 
করছেন 2, 

পরমেশ্বর বলেছে, শীকচ্ছয না; এই তো ফিরলাম ।, 

“স্ট্রেট ওপরে চলে আসুন ।, 

কা ব্যাপার 2, 

“আসুন না 

“আচ্ছা আসাহ+সোনার বাংলার বোতল আর গোটাকয়েক মাটর খোরা 
নিয়ে একটু পর হেমার ফ্ল্যাটে চলে এসেছিল পরমে*বর । বলেছিল, “কালাগ্রট 
হাঁজর । বলুন আপনার জন্যে কী সারাঁভস দিতে পার ?, 

হেমা বলেছিল, 'আগে বসুন তো? 

পরমেশ্বর 'বরাট ব্যালকানতে বসে িয়োছল । হেমা বাংলা মালের চাট 
হিসেবে কাজুবাদাম আর কড়া করে ভাজা খানকতক ইাঁলশ মাছের পীস একটা 
প্লেটে করে এনে তার সামনে রেখে মুখোম্াথ বসেছিল । 

পরমেম্বর বলেছিল, “এক, আম একাই বাংলা মাল দয়ে স্টমাকের বারোটা 
বাজাব নাক ? আপনার 'ড্রগ্ক কোথায় 2? 

হেমা বলেছে, 'আজ আর 'ভ্রঙ্ক ভালো লাগছে না।, 
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শরীর গড়বড় নাকি 2, 

শরীর ঠিকই আছে ।, 

পরমে*বর আর কিছ; জিজ্ঞেস করে নি। 

খাঁনকক্ষণ চুপ করে থেকে হেমা ফের বলেছে, “আমার হায়ার অথারটি 
কাল আমাকে হেড কোয়ার্টারে ডাঁকয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ।, 

পরমেশ্বর উত্তর না 'দয়ে হেমার দিকে তাঁকয়েছে। 

হেমা বলেছে, 'ও"রা সোমে্বর মল্লিকের কেসটা সম্পকে খুবই ইমপেশেন্ট 
হয়ে পড়েছেন। লোকটা ডেঞ্জারাস ব্লুক আর অসম্ভব চালাক। যাঁদ 
কোনরকমে টের পায় ওর পেছনে আমরা লেগোছ, সব ডকুমেন্ট আর প্রুফ 
নষ্ট করে ফেলবে । তখন ওকে ধরলেও শীকচ্ছ করা যাবে না। উলটে 
ডিফামেশান কেস এনে গভরন্নমেন্টকে অসাবধায় ফেলে দেবে । কীভাবে 
তাড়াতাঁড় কিছ; করা যায় সেটা ভাবুন, 

“সেটাই ভাবাছ।, 

এর পর আমতাভ সেনের বাবা আর রণজয় হালদারের মাডণর সম্পর্কে 
কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। ঠিক হল, এই দুটো খুনের যত রকম প্রমাণ পাওয়া 
যায় দু'জনে এক সপ্তাহের ভেতর যোগাড় করে ফেলবে । 

কথায় কথায় রাত বেড়ে গিয়োছল । সোনার বাংলার যে বোতলটা সঙ্গে 
করে পরমেশ্বর নিয়ে এসেছিল সেটা সাবাড় হয়ে গেছে । বোতলটা পুরোপুরি 
উপুড় করে শেষ ক'ফোঁটা জভে ঢেলে পরমে*বর বলল, “আজ উঠি, গুড 
নাইট |, 

ডিগবেন মানে ! আসল কথাটাই তো বলা হয় নি। আজ আপাঁন 
খেয়ে যাবেন ॥ বলে একটু হেসে আবার শুরু করেছে হেমা, 'জানেন, আজ 
নিজের হাতে আম রান্না করেছি ।, 

পরমেশ্বর চোখের তারা 'ফ্রুজ করে বলেছে, 'আপান রান্নাও করতে পারেন ?, 

'প্টালসে কাজ করলে রান্না করা বারণ নাকি ?, 

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দু'হাত উলটে পরমে*্বর বলেছে, 'রীয়ৌল আপাঁন আমার 
কাছে টোরাফক একটা ধাঁধা । ড্র করতে পারেন, আঁশ মাইল 
স্পীডে গাঁড় ছোটাতে পারেন, মাঝ রাতে লোকের জানলার গ্রিল 
কেটে ঘরে ঢুকতে পারেন, ক্লাবের সুইমিং পুলে দুর্দাত হাট ছড়াতে 
ছড়াতে সাতার কাটতে পারেন, আবার রাল্নাও করতে পারেন । ম্যাডাম, 
আপনার মতো মাল-_-, বলেই তাড়াতাঁড় জিভ কেটে এবং দু'হাতে দুই কান 
মূলে শুরু করল, “আপনার মতো জানয়াস আমার হোল লাইফে আর কখনও 
দোৌখ নি।, 
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হেমা মজা করে বলল, “লজ্জা দেবেন না। আপনার মতো 'জাঁনয়াসের 
কাছে আম সস না। আপনার যা সব আ্যাক্টীভটি দেখলাম__; 

“মনে হচ্ছে, আমরা দুজনেই দুজনকে অয়েল লাগয়ে যাচ্ছি । এখন আর 
অয়েল-টয়েল লাগাতে ভালো লাগছে না। টোরফিক খিদে পেয়ে গেছে । 

'আসুন আসুন 

একট; পরে ওরা ডাইনিং রুমে গিয়ে মুখোম্দাথ বসে পড়ল । হেমার 
বয়টা খাবার-দাবার গরম করে করে এনে টেবলের ওপর রেখে যাচ্ছিল । হেমা 
প্রথমে পরমে*্বরের প্লেটে এবং বাটিতে বাঁটতে নানা রকম রং, গন্ধ আর 
চেহারার দারুণ দারুণ খাবার তুলে ?দয়ে পরে নিজেও নিয়ে খেতে বসে গেল । 

পরমেশ্বর প্রথমে চোখ দুটো িপং-পং বলের মতো রাউণ্ড করে খাবার- 
দাবার দেখে নিল। তারপর বলল, “সর্ষে ইলিশ, পাবদার ঝাল, রুইয়ের 
কাঁলয়া, মাটন, মুড়ো দিয়ে ডাল, তপসে ভাজা, দই, রাবাঁড়, পোলাও, সন্দেশ 
-উর ফাদার, এত সব কারবার আমার ফোরটীন জেনারেসন একসঙ্গে কখনও 
দ্যাখে নি ॥, 

পরমেশ্বরের মুখচোখের চেহারা আর কথা বলার “পোজ” দেখে হেমা 
হাসতে শুরু করোছিল। 

পরমেশ্বর আবার বলেছে, “এত সব মাল আপাঁন নিজের হাতে বানয়েছেন ?? 

হেমা বলেছে, 'দই, সন্দেশ আর রাবাঁড়টা বাদে । এখন খান।, 

খেতে খেতে পরমেশ্বর বলেছে, 'আপাঁন তো সারন মানে পাঞ্জাবের মেয়ে । 
সর্ষে ইীলশ আর পাবদার ঝাল বানাতে ?শখলেন কী করে ?, 

হেমাও খাওয়া শুরু করোছিল, “সেটা একটা মিষ্ট । এখন বলব না।' 

পরমে*্বর আর কছ শীজজ্ঞেস করে নি। পাক্কী এক বোতল সোনার 
বাংলা তখন তার স্টমাকে রয়েছে । ব্রেনের ভেতর নেশাটা টদুং-্টাং অকেস্ট্রার 
মতো বেজে যাঁচ্ছল। তবু এরই মধ্যে একটা ব্যাপার তার মনে হয়েছে । 
হেমার মতো একজন টপ পুলস আফসার তার ব্যাকগ্রাউন্ড জেনেও 
শনজের হাতে রে'ধে খাওয়াচ্ছে কেন? মনে হলেও এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস 
করে নি সে। তবে এটা ভেবেছে-ছত্ডী কদ্দুর তাকে নিয়ে খেলতে পারে 
তা দেখে যাবে। 

খেতে খেতে আচমকা এক সময় হেমা জজ্ঞেস করোছল, “আচ্ছা, বিট 
রোডের এ ক্ল্যাটটায় আপাঁন তো দশ বছর আছেন ? 

কথাগুলোর মধ্যে ?কসের যেন একটা [সগন্যাল পেয়ে গিয়োছল পরমেশ্বর । 
ণনজের অজান্তেই তার নার্ভগুলো সজাগ হয়ে গিয়োছিল । দারুণ সতর্ক ভাবে 
হেমাকে মার্ক করতে করতে সে বলেছে, হ্যাঁ, 
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এত 


হেমা চামচ আর ফর্ক দিয়ে খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছিল, 
“তার আগে আপাঁন আসানসোলের একটা হোটেলে দু'বছর ছিলেন 2, 

পরমেশ্বর চমকে উঠেছে, হ্যাঁ, 

“তার আগে শালগযাড়র কাছে সর্দারজীদের এক 'ধাবায়* ছিলেন এক বছর |” 

হ্যাঁ ।, 

“তার আগে ছিলেন বেনারসে, তার আগে বোদ্বাইতে, তার আগে 
দাঁজলিং-এ, তার আগে গ্যাংটকে, তার আগে পাটনায়, তার আগে ভুবনেশ্বরে, 
তার আগে কলকাতার 1চৎপুরে, তারও আগে” বলে চোখ কৃণ্চকে কিছ ভাবতে 
চৈন্টা করোছল হেমা । 

এীদকে শুনতে শুনতে চুল খাড়া আর শিরদাঁড়া স্ট্রেট হয়ে গিয়েছিল 
পরমেশ্বরের । হেমা যা বলেছে তার প্রত্যেকটা অক্ষর সাত্য। দম-আটকানো 
গলায় সে বলেছে, 'তার আগে কোথায় 2, 

দুম করে হেমার মনে পড়ে গিয়োছল। সে বলেছে, তার আগে 
পুরুীলয়ার একটা অরফ্যানেজে-__তাই না ?? 

হেমা তাহলে তার পেছন দিকের এতদূর পযন্ত খবর যোগাড় করে 
ফেলেছে ! পরমেশ্বর যে স্ট্রেট 'না" বলে বসবে তারও উপায় নেই । ডোঁফানিট 


প্রুফ হাতে না নিয়ে হেমা নিশ্চয়ই এত সব জায়গার নাম করত না। সে. 


আস্তে মাথা ঝাঁকয়ে বলেছে, ধরুন, তাই, তাই 
হেমা বলৌছল, 'অরফ্যানেজের আগে 2 
প্রমেম্বর বলেছে, “জান না), 
“মাক জেনেও বলবেন না?) 
“না বলার কী আছে? রীয়ৌল জান না? 
“ভালো করে ভেবে দেখুন)? 


প্ছেন দিকে রশ বান্রশ বছরের ওধারে তাবালে আবছাভাবে একটা ট্রেন 


আযাকীসডেন্টের কথা মনে পড়ে পরমেম্বরের | তার আগে সবটাই ডাক? 
বিলকুল অন্ধকার । কপাল কুঁচকে অনেকন্দণ [চন্তা করে সে বলেছে, নাঃ, 
কচ্ছু মনে পড়ছে না? 
হেমা উত্তর না ?দিয়ে অন্যমনস্কর মতো এক টুকরো মাংস তুলে মুখে পুরোছল । 
পরমেম্বর হঠাৎ বলেছিল, “অরফ্যানেজের আগে কোথায় ছিলাম, আপাঁন 
জানেন নাক ?, 


হেমা একথার জবাব না দিয়ে িজ্ঞেন করেছে, “ফাদার ডাকনসনের কথা' 


আপনার মনে আছে 2, 


সনেমার স্লাইডের মতো চোখের সামনে ফাদার ডাঁকনসনের ছবি, 
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পরমে*্বরের চোখের সামনে ফুটে উঠোছল। হঠাৎ দেখল মনে হবে যেসাস 
ক্লাইস্ট যেন সামনে দাঁড়য়ে আছেন । সাদা ধবধবে সারাঁপ্লস তাঁর পরনে, 
1তাঁরশ-বান্রশ বছর আগে ফাদারের বয়েস ছিল চাল্লশের কাছাকাঁছ । সোনালন 
চুল আর দাঁড়র দু-একটা রুপোর তারের মতো সাদা হতে শুরু করেছিল । 
সটান মজবুত শরীর । এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ লাইফে আর দ্যাখে নি 
পরমেশ্বর । সে জিজ্ঞেস করেছিল, “ফাদার ডিকনসনকে আপাঁন িনলেন 
ক করে ?, বলেই খেয়াল হয়োছল, এ প্রশ্নটা হানড্রেড পারসেন্ট ইডিয়টের মতো 
করে ফেলেছে । যে পুর্ালয়ার অরফ্যানেজ পর্যন্ত হানা দিয়েছে, তার পক্ষে 
ফাদার ডাঁকনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা কী এমন ঝামেলার ব্যাপার ! হেমা 
গকছু বলার আগে সে আবার বলে উঠোছিল, “একটা খবর 'দতে পারেন 2, 

কী, 

“ফাদার ডিকিনসন কি এখনও বেচে আছেন ?, 

“আছেন ।, 

এর পর আর কোন কথা হয় নি। চুপচাপ দু'জনে খাওয়া শেষ করে 
উঠে পড়োছিল । পরমে*বর বলোছল, তার ভঈষণ ঘুম পাচ্ছে, সে নীচে যেতে চায় । 

হেমা তাকে দরজা পর্যন্ত এাগয়ে দিয়োছল । বাইরের কাঁরডরে বোঁরয়ে 
ধীলফট বক্সের ?দকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়য়ে পড়োছিল পরমেশ্বর । হেমার 
চোখের দিকে তাঁকয়ে আস্তে করে সেই কথাটা আবার 1জজ্ঞেস করোছিল, 
'অরফ্যানেজের আগে কোথায় ছিলাম, আপাঁন সাঁত্য জানেন 2, সেটা জানার 
জন্য বুকের ভেতর আবছাভাবে একটা কম্ট টের পাচ্ছিল সে। 

হেমা তখন এ কথার জবাব দেয়ীন। খানকক্ষণ চুপ করে থেকে এবার 
বলেছে, হয়ত জান । তবে এ ব্যাপারে এখন কিচ্ছু [জিজ্ঞেস করবেন না 
প্লীজ । যখন সময় হবে আম নিজেই বলব ।, 

“সওর ?, 

গসওর ?, 

পা বাড়াতে গিয়েও আবার থেমে গেছে পরমে*বর । বলেছে, “কাইণ্ডাল 
একটা কথা শহধু জানয়ে দিন । না হলে হোল নাইট ঘুমোতে পারব না।, 

হেমা বলেছে, কী কথা 2? 

'আমার কি কোন পাঁরচয় আছে, না আম বাস্টার্ড সান__বেজন্মা 2, 

নানা, আপনার পাঁরচয় শিশ্য়ই আছে । আপনার মা-বাবা দু'জনেই 
খুব রেসপেক্টেবল |” 

জোরে একটা শবাস ফেলোৌছল পরমে*বর। তার ভেতরে কোথায় যেন 
টৌরাফক আস্ছিরতা ছিল । মুখচোখ দেখে এবার মনে হয়েছিল, সেটা যেন 
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সন 


থেমে গেছে । তাকে খুবই শান্ত আর তৃপ্ত দেখাচ্ছিল । গভীর গলায় সে 
বলোছিল, 'আপাঁন আমাকে বাঁচালেন ম্যাডাম । জানেন কতাঁদন আ'ম ঘুমোতে 
পারি নি। সব সময় মনে হয়েছে, আম একটা ব্যাস্টাড₹ মোস্ট হেটেড বাঁস্ট 
অফ দা ওয়াল্ড । মনে হতো সবাই আমার গায়ে থুতু ছিটোচ্ছে। আম চিরকাল 
আপনার স্লেভ হয়ে রইলাম ম্যাডাম । যখন ইচ্ছা হবে দয়া করে আমার মা- 
বাবার পরিচয়টা জানিয়ে দেবেন |, 

হেমা বলেছে, ফাদার ডাকনসনের কাছে আপনার মা-বাবার কথা শোনেনান ৯, 

শিঃনেছি। কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। অরফ্যানেজের কোন ছেলেমেয়েরই 
তো মা-বাবার পরিচয় নেই । মনে হতো, ফাদার আমাকে কনসোলেসন দিচ্ছেন ।, 

“না, ডান কনসোলেসন দেন নি, আপনার বেলায় ঠিকই বলোছলেন ।, 

কৃতজ্ঞ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরমেশ্বর বলেছে, আজ চলি, 
গুড নাইট |” 

গড নাইট ।, 


হেমা সেই যে নজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিল, তারপর থেকে পরমেশ্বর 
সম্পকে তার আচরণ দ্রুত বদলে যেতে শুরু করোছল । যত দিন যাচ্ছল হেমা 
ততই তার দিকে বেশী ঝ$কছিল আর ঘাঁনষ্ঠ হচ্ছিল । সোমে*্বর মাল্পককে 
ইপ্দুরকলে ঢোকানোর জন্য সে পরমেশ্বরের সঙ্গে এাগ্রমেণ্ট করেছে, তার 
সঙ্গে এ-বাপারে সবর্ষিণ কথা বলা বা দেখা হওয়ারও দরকার আছে। 
এ সবই' ওক, আাবসোলুটাল অল রাইট । কিন্তু সোমে*বর মল্লিকের কেসটা 
ছাঁড়য়ে সে অনেক দুর এাঁগয়ে গেছে । সোমেম্বরের বিরুদ্ধে ডকুমেন্ট 
টকুমেন্ট যোগাড় করার নাম করে প্রায়ই তাকে নিয়ে বেড়াতে বোরয়েছে 
হেমা । দু-একাঁদন সনেমা দেখতেও গেছে । তার মতো একজন দাগ্ণী মালের 
সঙ্গে একজন 1স-আই-ডি আঁফসারের এত লদগালদাগতে পরমেশ্বর নিজেই 
অবাক হয়ে গেছে । ছ;কীর তার সঙ্জে প্রেমে-ট্রেমে পড়ে গেল নাক ? প্2াীলসের 
সঙ্গে প্রেম ! ভাবলেই নাভগুুলোতে কাঁপ্দান ধরে, আবার পেটের ভেতর 
হাঁস বগবাগয়ে উঠতে থাকো 

এত কাল পরমেশ্বর সবার ব্রেনে চক্কর লাঁগয়ে এসেছে । এই প্রথম একটা 


মেয়ে তাকে ম্যাঁজক দোঁখয়ে ছাড়ছে । জাদু ক খেলই দেখাক আর যাই করুক, 
হেমা একটা ব্যাপারে তার ভেতরকার অস্থিরতা, দ্বঃখ, কণ্ট-_সব মুঝে দিয়েছে । 
সে জানয়েছে, পরমেশ্বর আর যাই হোক ব্যাস্টার্ড চাইজ্ড নয়। মা-বাবার 
পারচয় এখনও অবশ্য খুলে বলে নি। পরমেশ্বর সেই পুরনো ভাবনাটাই 
আরেক বার ভেবেছে । দেখা যাক, ছ;কার তাকে কোথায় পেশছে দেয় । 


৩৫৬১৯ 





দন কয়েক পর আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই হেমার টোলিফোন এল, “কা 
করছেন 2, 

পরমে*বর বলল, শীবছানার শুয়ে শুয়ে হাই তুলছি ।, 

“কটা তুলেছেন 2 হেমা জানে, রোজ ডজনখানেক হাই তোলে পরমেশ্বর । 

“এগারোটা ।, 

“বাকী একটা তুলে বাথরূমে ঢুকে পড়ুন । হাফ-আযন-আওয়ার সময় 
দিচ্ছি । এর ভেতর সব কাজ সেরে চা খেয়ে রোড থাকবেন । আম আপনার 
ফ্ল্যাটে আসাছ |, 

পরমেশ্বর করুণ গলায় বলল, “আরেকটু টাইম দন ম্যাডাম ।, 

“নট এ সেকেণ্ড এক্সট্রা ।” বলেই ঝড়াং করে লাইন কেটে দিল । 

অগত্যা রোড হয়েই বসে থাকতে হল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই হেমা এসে 
পড়ল । পরমেশ্বর তাকে বসে অন্ততঃ এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলল, কিন্তু 
হেমা বসল না। বলল, 'খ্যাঙ্ ইউ ফর অফারং টা, £কন্তু এইমান্র খেয়ে 
এসোছি । নাউ গ্লীজ গেট আপ, 

অগত্যা উঠতেই হল । তারপর মাল্ট-স্টোরিড 'বাল্ডংটার তলায় নেথে 
সোৌঁদনের সেই টঃসাীটারটায় পরমেশ্বরকে তুলে হেমা স্টাওট দিল । চাল্পশ 
ধমানট বাদে দেখা গেল,চৌরজ্ঞী, এসপ্ল্যানেড, সেন্ত্রাল এভোনউ, মানিকতলা 
ইত্যাঁদ পোৌরয়ে ওরা সল্ট লেক টাউনাশপে ঢুকে পড়েছে । 

এখানে কেন এল, কতক্ষণ থাকবে, কখন ফেরা হবে হেমাকে এ সব 
ণজজ্দেস করার মানে হয়না । একটা কথারও সে জবাব দেবেনা । কাজেই 
চুপচাপ বসে থাকাই ভালো । 

একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে, হেমার পরনে আজ “মড* পোশাক 
নেই । বাটিকের কাজ-করা একটা 'িজ্কের শাঁড় আর রলাউজ পরেছে সে। 


৩৫২ 


কি 


মেয়ের মতো মনে হচ্ছে তাকে । 

সল্ট লেকের “এ সেতরের একেবারে শেষ মাথায় একটা দার্ণ ফ্যাশনেবল 
দোতলা বাঁড়র সামনে টদ-সাটারটা পার্ক করে দরজা খুলে নেমে পড়ল হেমা । 
পরমে*্বরকে বলল, 'নামুন_? 

একঢা কথাও না বলে নেমে এল পরমে*্বর । তারপর হেমার পেছন স্টিকিং 
গামের মতো আটকে গিয়ে বাঁড়টার ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দেখতে পেল, গেটের 
কাছে নেমগ্লেট লেখা রয়েছে “দেবকুমার ব্যানাজ্ঃ। দেবকুমার মাকড়াটি যে 
কে, অলমাইটি গডই একমান্র বলতে পারবে । এ নিয়ে আর মাথা ঘামালো না 
পরমেশ্বর । 

একতলায় ড্রইং রুম । দরজা খোলাই রয়েছে । ভেতরে ঢুকে হেমা বলল, 
“প্লীজ, আপাঁন একটু বসুন। আম এক্সাণ আসাছ--, বলে সে বাঁড়র 
ভেতর চলে গেল । 

ঘরটা চমৎকার সাজানো । কাপে, সোফা, সেণ্টার টেবল, িসটেম্পার 
করা দেওয়াল- কোথাও এতটুকু খত নেই । এখানে কী উদ্দেশ্যে হেমা এসেছে 
কে জানে । আসল রণজয় হালদারদের বাড়ি টেনে 'নয়ে গিয়ে সে যে রকম 
ম্যাঁজক দৌঁখয়েছিল, এখানেও সে রকম কিছ দেখাবে কিনা, কে বলবে । যাঁদ 
দেখায়ই সে দেখে যাবে, এ রকম একটা মনোভাব নয়ে একটা সোফায় বসে গড়ল 
পরমেশ্বর । 

হেমা সেই যে ভেতরে হাওয়া হয়েছে তো হয়েছেই । সেন্টার টেবলের 
ওপর আজকের খবরের কাগজ এবং কণ্টা ম্যাগাজিন সাজানো রয়েছে । সেগুলো 
তুলে একট? আধট নাড়াচাড়া করে ফের জায়গামতো গ্াছয়েন্টাছয়ে রেখে 
দল পরমেশ্বর । তারপর অলস চোখ এাঁদকে, সোঁদকে তাকাতে লাগল । আর 
তাকাতে তাকাতে আচমকা সামনের দেওয়ালে তার চোখের তারা একটা গ্রুপ 
ফোটোগ্লাফের ওপর আটকে গেল ৷ দেখেই মালুম পাওয়া যায় ফোটোটা অনেক 
দনের পুরনো, [তারিশ-পণ্রীন্রশ বছর আগের তোলা । ছবিঠার সাদা জায়গা- 
গুলো হলদে হয়ে গেছে । তবে যাদের ফোটো তাদের মুখ চোখ এবং চেহারা 
স্পন্ট বোঝা যায় । 

ছঁবটাতে মোট জনচারেক পুরুষ, তিনজন মহলা আর পাঁচটা বাচ্চা 
ছেলেমেয়ে দেখা যাচ্ছে । ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ঝাপসা হয়ে এলেও বোঝা ঘায় 
পাহাড় এবং লেক বা সমুদ্র জাতীয় কিছ; রয়েছে । মনে হয়, গ্রুপের পুরুষ, 
মাহলা এবং তাদের বাচ্চারা কোথাও 'পকাঁনক করতে গিয়েছিল । মেমোরি 
অফ হ্যাঁপ পাস্ট। 
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চরিত্র-২৩ 


তাঁকয়ে থাকতে থাকতে আচমকা পরমে*্বরের মনে হল, একবার 
ডান দিকের হাঁসমূখ পুরুষকে, বাদক থেকে থার্ড গোলগাল আদরে 
টাইপের মাহলাটিকে এবং বাচ্চাগ্চলোর ভেতর বড় বল হাতে পাঁচ-ছ বছরের 
একগা ছেলেকে আগে কোথায় যেন দেখেছে । কোথায় 2 কোথায় 8 কত 
বছর আগে ? পরমেশ্বর ভাবতে চেম্টা করল, কন্তু কিছ মনে পড়ার 
আগেই ভেতর দকের দরজা দিয়ে ঘরে একজন সুপুরুষ চেহারার 
বয়স্ক ভদ্রলোক, একজন ধবধবে ফর্সা চেহারার মোটাসোটা পণ্ানন ছাপ্পান্ন 
বছরের মাহলা, একটি কুঁড় বাইশ বছরের ইয়াং বয় আর তেইশ চাঁব্বশ 
বছরের শ্যামলা রঙের দারুণ সুইট চেহারার এক যুবতীকে নিয়ে হেমা ড্রইং 
রূমে এসে ঢুকল । 

ওদের দেখে ঝটপট উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর । বয়দ্ক লোকেদের যে 
রেসপেক্ট-টেসপেক্ট দেখাতে হয়, এসব কারবার তার জানা । 

বয়স্ক ভদ্রলোকটি বললেন, “বোসো, বোসো ।, 

পরমেশ্বর বলল, 'আপনারা আগে বসুন ।” 

ভদ্রলোক তার মুখোমুঁখ একটা সোফায় বসলেন । বাকীরা অন্য সব 
সোফায় ছাড়িয়ে ছিটিয়ে বসল । হেমা একটা শ্ীনকেতনী মোড়া টেনে এনে 
পরমে*বরের কাছাকাছি বসে সবার সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে দিতে লাগল । বয়স্ক 
ভদ্রলোকটিকে দোঁখয়ে বলল, হীন আমার বাবা দেবকুমার ব্যানাজ ॥, 

শোনার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল পরমেশ্বর, যার মেয়ের নাম হেমা সারিন, 
তার বাবার সারনেম ব্যানাঁজ হয় কী করে? আচমকা আরেকটা কথা তার 
মনে হল। হেমা ক ম্যারেড? সারন পদবাঁওলা কোন মাকড়ার সঙ্গে তার 
1বয়োঁফিয়ে হয়েছে ? 

যাই হোক, এক ানটের ভেতরেই জানা হয়ে গেল_ মোটাসোটা ফরসা 
মহিলাট হেমার মা, ইয়াং ছেলোঁট তার ছোট ভাই-_নাম সুজয়, ইলেকদ্রীনকস 
নয়ে যাদবপুরে পড়ছে, এটাই ফাইন্যাল ইয়ার । তরুণী মেয়োট তার ছোট 
বোন, নাম সীমা । একটা কলেজে ইংরেজীর লেকচারার । দেবকুমার সম্পকেও 
জানা গেল, তান কলকাতার একটা কলেজের ভাইসশীপ্রীন্সপ্যাল ছিলেন । 
দুবছর হল রিটায়ার করেছেন৷ হেমা তার মা-বাবা-ভাই-বোনকে পরমেশবরের 
পরিচয় দিল এভাবে, ইনি বিনায়ক সেনগুপ্ত, বিগ বিজনেসম্যান 1, 

ছুকার নিজের মা-বাবার কাছে যখন তার আসল আইডেনটটি ফাঁস করে 
নি তখন চুপ করে থাকাই ভালো । মুখে স্লাইট হাঁস ফাটিয়ে পরমেশ্বর 
হেমার মা-বাবাকে সটাসট দুটো প্রণাম করে বসল । 

দেবকুমার বললেন, “তোমার কথা রুকুর মুখে অনেক শুনোছি।, 
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কী শ্নেছেন দেবকুমার, অলমাইটি ঈশ্বরই একমান্র সে খবর জানেন। 
তবে খারাপ কিছু যে নয় সেটা এখানকার দিসেপসন দেখে টের পাওয়া 
যাচ্ছে । তব; চোখ-কান ভীষণ সতর্ক করে রেখে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, 
তার আগেই সীমা বলে উঠল, ীদাদর তো আপনার সম্বন্ধে ভোর হাই 
ওঁপনিয়ন । এখানে এলেই আপনার কথা বলে । যে ইনভোৌস্টগেসনের কাজটা 
নিয়ে দাদ এখন ব্যস্ত; আপান নাকি তাতে খুব হেল্প করছেন ।, 

এ সব কথার কোন রকম উত্তর শ্দতে নেই । হারমোখনয়ামের রডের 
মতো বাঁঘ্শটা দাঁত বার করে একট; হাসল শুধু পরমে*বর | পু 

এর পর দেবকুমার এবং তাঁর স্ত্রী অথাৎ হেমার মা পরমেশ্বর সম্পকে 
খটয়ে খটয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। যেমন, সে কোথায় থাকে, 
তার মা-বাবা আছেন কনা, ম্যারেড কিনা, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। যা মুখে এল 
ইনস্ট্যাণ্ট কফির মতো বানয়ে বানয়ে বলে গেল পরমেশ্বর । কথাবাতণর 
ফাঁকে চা এবং প্রচুর খাবারদাবারও এসে গেল । 

কথার উত্তর দেওয়া বা চা-ফা খাওয়া, এ সবের মধ্যে বার বার নিজের 
অজান্তে পরমেশ্বরের চোখ দুটো সামনের দেয়ালের সেই গ্রাফ ফোটোন্রাফটার 
ঈদকে চলে যাঁচ্ছল আর বার বার দারুণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ীছল সে। 

পরমে*বর দ্যাখে নি, ঠিক পাশে বসে হেমা তার ফোটোটার ঈদকে তাকানো 
অনবরত লক্ষ্য করে যাচ্ছে । এমন কি একবার দেবকুমারের নজরেও তা পড়ে 
গেল । তিনি জজ্ঞেস করলেন, “কী দেখছ 2) 

পরমেশ্বর আঙুল বাড়িয়ে বলল, “এ ফোটোটা |” 

ঘাড় ফিরিয়ে একবার ছবিটা দেখে নিয়ে দেবকৃমার বললেন, আরে, ওটা 
তো ভেতরের বারান্দায় টাঙানো ছিল । এখানে এনে কে রাখল 2 

সখমা বলল, “দাদ । কাল বকেলে এসে ওটা এখানে টাওয়ে দিয়ে গেছে), 

দেবকুমার হেমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কেন রে 2? 

হেমা বলল, “এমান। দেয়ালটা একেবারে ফাঁকা লাগাঁছল । তাই ভাবলাম, 
ফোটোটা এনে লাগিয়ে দিই ।, 

পরমেশ্বর এসব কথা শুনতে পাঁচ্ছল না। সে বলল, “ফোটোটা 
অনেকাঁদন আগের তোলা, তাই না? 

দেবকুমার বললেন, হ্যাঁ । নাইনটীন ফিফট-ফোর িফটি-ফাইভের । ইন্ডিয়ান 
হীশ্ডপেনডেন্সের সাত আট বছর পরের । 

পরমে*বর আরেকট পুরনো ভেবৌছল । ওর ধারণা ছিল ওটা অন্তত 
তারশ-পণ্যীন্রশ বছর আগের । সে বলল, “পাহাড় আর জলটল দেখে মনে 
হচ্ছে, ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ক্যালকাটার না।, 
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“ঠিক ধরেছ । এ জায়গাটা কুয়ালালামপুরের আউটস্কার্টে ।” বলে একট; 
থেমে মজা করে হাসতে হাসতে দেবকুমার আবার শুরু করলেন, ফোটো- 
গ্রাফটার ভেতর আম আছ । দেখ তো, চনে বার করতে পার কিনা ।, 

অনেকক্ষণ মাক্ঁ করার পর পরমেশ্বর সাঁত্য সাত্যি দেবকুমারকে খজে 
বার করতে পারল । 

দেবকুমার দস্তুরমতো তারিফ করার গলায় বললেন, “ফাইন! তোমার 
অবজারভেসনের ক্ষমতা আছে ।, 

পরমেম্বর অল্প হাসল । 

দেবকুমারের মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষী রয়েছে । তান বললেন, “এ 
গ্রুপটার ভেতর আরো দু'জন আছে যারা এখন এই ঘরেই বসে রয়েছেন, দেখ 
তো চিনতে পার কিনা ।* কুইজ কনটেস্টের মতো প্রশ্ন করে চোখ কুণ্চকে 
চোঁট কামড়াতে কামড়াতে রগড়ের ভাঙ্গাতে হাসতে লাগলেন তান । 

পরমেশ্বর মনে মনে ভাবল, ওল্ড মাকড়াটা এই সকালবেলায় তাকে 
ঝামেলায় ফেলে দিল তো। নাও, এখন চেহারা ালয়ে দেখ এই ঘরের 
কোন্‌ দু'জন এ ফোটোতে রয়েছে । কী আর করা, সে একবার ফোটোটা 
আর একবার ঘরের সবাইকে দেখতে লাগল । কমনসেন্স থেকে তার মনে হল, 
দেবকুমারের স্ত্রী অর্থাৎ হেমার মা নিশ্চই ওতে থাকবে । আর কে থাকতে 
পারে 2 নিশ্চয়ই সীমা আর স;ঃজয়ের পক্ষে থাকা সম্ভব না। কেননা, 
ওদের দেখে যা বয়েস মনে হয় তাতে নাইনটিন ?ফিফটি-ফোর ফফটি-ফাইভের 
আগে জন্মাতে পারে না। বাকী রইল হেমা। হেমার বয়স সাতাশ 
আটাশের কম নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে সেই ফিফটিফোর ফিফটি- 
ফাইভে তার বয়স তিন কি চার। এ গ্রুপ ফোটোতে যে বাচ্চাগুলো রয়েছে 
তার মধ্যে একটাই মেরে জাঁউয়া আর টেপ ফ্রক পরে দাঁড়রে আছে । 
ডোঁফানটাল সে হেমাই হবে । 

পরমেশ্বর তার পাশে বসে থাকা যুবতী হেমাকে দেখিয়ে বলল, ফোটোর 
এ মেয়েটি নিশ্চয়ই ইনি 

সীমা আর সুজয় কোরাসে চেশচয়ে উঠল, ফ্যানটাস্টিক ! ঠিক 
ধরেছেন 

দেবকুমার আর হেমার মা-ও খুব তাঁরফ করলেন । তারপর দেবকুমার 
বললেন, “একজনকে তো স্পট করলে । এবার দু নদ্বরকে বার কর।” 

ফোটোর তিনজন মাহলার মধ্যে আদুরে টাইপের যিনি তাঁকে গোড়াতেই 
বাদ দিল পরমেশ্বর । কেননা, আবছাভাবে তার মনে হচ্ছিল, মহিলাটিকে 
আগেই যেন কোথায় দেখেছে সে; মুখ তার খুবই চেনা । হীন ছাড়া বাকী 
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যে দু'জন মাহলা আছেন তার মধ্যে একজন বেশ মোটাসোটা, আরেকজন 
পাতলা রোগা 'ছিপাঁছপে টাইপের | 

হেমার মাকে একবার দেখে, দ্রুত ফোটোর দিকে তাকাল পরমেশবর । 
তারপর মোটা মাঁহলাটিকে দোঁখয়ে বলল, “উন ডোঁফানটাল মাসীমা ।, হেমার 
মাকে মাসীমা ছাড়া আর কাই বা বলাষায়। 

সীমা আর সুজয় বলে উঠল, “সেন্ট পারসেন্ট মার্ক পেতে পেতেও 
পেলেন না বনায়কদা। এ ফোটো থেকে মাকে খজে বার করতে বললে 
সবাই এক ভুল করে। মনে করে মা বুঝ আগেও এরকম মোটাই ছিল ।, 
একট থেমে আবার বলল, এটা আমাদের একটা পপুলার কুইজ কনটেস্ট । 
এই কনটেস্টে সবাই ফেইল করে ।, 

পরমেশ্বর এবার রোগা পাতলা মাহলাটকে দেখিয়ে বলল, 'হীনই তাহলে 
মাসীমা ?, 

সঈমা বলল, “কারেন্ট, কারেই ।, 

সেণ্টার টেবলের ওধার থেকে দেবকুমার বললেন, “দেখ 'বনায়ক, মা কী 
ছিলেন আর কা হইয়াছেন-_ স্ত্রীর বিপুল চেহারার দকে তাঁকয়ে মজা 
করে হাসতে লাগলেন তান । 

হেমার মা-ও হাসাঁছলেন । বললেন, “জানো বিনয়, আমাকে নিয়ে সবাই 
ঠাটটা করে। মোটা হয়ে গেলে কী করতে পার বল !, স্বামীর দিকে তাকিয়ে 
বললেন, 'আরে বাবা, আমি যাঁদ রোগা শংটকাঁ হয়ে থাকতাম লোকে বলত 
তোমরা আমাকে খেতে দাও না। এখন আমার চেহারার বাড়বাড়ন্ত দেখে 
বলে, কাঁ সুখেই না রেখেছ !, 

দেবকুমার বললেন, রাইট, রাইট |, 

সীমা হেমা আর সঃজয় খুব হাসতে লাগল । বোঝা যায়, হেমাদের 
সংসারটা দারুণ সুখের । হ্যাঁপ ফ্যামীল বোধহয় একেই বলে। 

পরমেশ্বর ওদের হাঁস এবং কথা সবই শুনছিল। কিন্তু মাথায় তেমন- 
ভাবে ওগুলো ঢুকীছল না । তার চোখের তারা ঘুরে ঘরে গ্রুপ ফোটোর 
সেই ঝাপশাভাবে চেনা পুরুষ, আদুরে টাইপের মহলা আর বল হাতে বাচ্চা 
ছেলেটার ওপর ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে । আচমকা সে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, 
এই ইন কেটঃ 

দেবকুমার বললেন, আমার বন্ধ আর কলাীগ । নাম সন্দীপন গাঙ্জখীল। 
সন্দীপন ছল ম্যাথামেটিকসের প্রফেসর ॥ 

আদুরে টাইপের মাঁহলাটিকে দেখিয়ে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, ইনি 2 

“সন্দীপনের স্তী মনোবীণা 1 বলে উঠে গিয়ে বল হাতে ছেলেটাকে 
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দেখালেন দেবকুমার, আর এই যে বাচ্চাটাকে দেখছ, এ ওদের একমা? 
ছেলে ৷, এ ছাড়া ফোটোতে আরো একজন পুরুষ, মাহলা এবং যে তিনটে 
বাচ্চা ছল তাদেরও পাঁরচয় দিলেন দেবকুমার । এই তিন নম্বর ভদ্রলোকটিও 
কুয়ালালামপুর কলেজে তাঁর কলাগ, মোটা মাহলাট সেই কলীগের ম্তী এবং 
বাকী বাচ্চা [তিনটে ও“দেরই ছেলে । 

ফোটোটা দেখানো হলে ফিরে এসে নিজের সোফায় আবার বসলেন 
দেবকুমার । জানালেন- বন্ধ, বন্ধ;দের স্তী আর তাদের বাচ্চাদের নিয়ে 
পকাঁনক করতে গিয়েছিলেন ; তখন এই গ্রুপ ফোটোটা তোলা হয়। 

একটু চুপচাপ । পরমেশ্বর টের পাচ্ছিল, সন্দীপন গাঙ্গাঁল, তাঁর জ্ত্ী 
মনোবীণা গাঙ্গাঁল এবং তাঁদের ছেলেটার ভাবনা তার মাথার ভেতর সেট করে 
গেছে । যতদূর মনে পড়ছে, গাঙ্গীল «ই সারনেমটা বোথায় কার কাছে যেন 
শুনৌছল । কার কাছে? কারকাছে? ঠিক ধরা গেলনা । 

সন্দপন গাঙ্গীলদের সম্বন্ধে জানার জন্য টোৌরাঁফক কৌতূহল হচ্ছল 
পরমেশ্বরের, কিন্তু কীভাবে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। 
খাঁনকক্ষণ কী ভেবে সে বলল, আপনারা কুয়ালালামপুর থেকে কলকাতায় 
কবে চলে এসেছেন ? 

গিসকসটিতে ।, 

“আর যান নি? 

না। রিপ্যা্রয়েসান করে পার্মনেপ্টলি দেশে ফিরে এসোছি ।, 

“আর আপনার কলনগরা 2, পরমে্বরের এই প্রশ্নটা করার একটাই উদ্দেশ্য, 
কায়দা করে সন্দীপন গাঙ্গঁলদের কথা জেনে নিতে চায় সে। 

দেবকুমার বললেন, শগ্কর দেশে ফেরে নি। ওখানকার সিটিজেনাশপ 
'নয়ে ওরা কুয়ালালামপুরে থেকে গেছে |” শঙ্কর হলেন ফোটোর তিন নদ্বর 
পদরদয । 

'আর সন্দীপন গাঙ্খযীল ? 

মুখের ওপর কালচে ছায়া পড়ল যেন দেবকুমারের । বিষ ভারা 
গলায় তান বললেন, “হী ওয়াজ মাই ভিয়ারেস্ট ফ্রে্ড। এ যে পকাঁনক 
করতে গিয়োছলাম, তার এক মাসের মধ্যে ও ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে 
'রিপ্যা্্রিয়েট করে ইণ্ডিয়ায় চলে আসে | কিন্তুঁ? 

দম-আটকানো গলায় পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, শীকল্তু কী?, 

এর পর দেবকুমার ঘা বললেন তা এই রকম। 

কুয়ালালামপুর থেকে কলকাতায় ডাইরেক্ট এয়ার সারাঁভস ছিল না তখন । 
বদ্বে হয়ে আসতে হতো । প্লেনে সন্দীপন গাঙ্গুীলরা বদ্বে এসোছিলেন ; 


সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় যাঁচ্ছলেন, কিন্তু ট্রেন কলকাতা পর্যন্ত 
পেৌীছযতে পারে নি। তার আগেই আকিডেণ্টে পুরো চারটে বাঁগ টোটাল 
উলটে যায়। এই বাঁগগুলোর একজন প্যাসেঞ্জারও আর বে"চে ছিল না। 
সন্দীপন তার স্তী আর ছেলে ইল-ফেট্ডে কামরাগদলোর একটাতে 'ছলেন । 

মারাত্মক ট্রেন আকিডেন্টের কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দেবকুমার । 
তারপর আস্তে আস্তে শুরু করলেন, “জানো 'বনায়ক, আমাদের এমন 
ফ্েডশিপ ছিল যে দঃ'জনে ঠিক করেছিলাম, 'রলেসানটাকে পার্মানেন্ট করে 
নেব। এ যে ফোটোতে আমার মেয়ে রুকু আর সন্দীপনের ছেলের ছাব 
দেখছ-_ভেবৌছলাম বড় হলে ওদের ীবয়ে দেব । শীকন্তু িছুই করা গেল 
না। উই প্ল্যানড বাট গড় উইশড আদারওয়াইজ 1, 

পরমেশ্বর আর ীকছ 'ীজজ্ঞেন করল না। একটা কথা তার মাথায় 
[কিছুতেই আসছে না। সে নজে কোনাঁদন কুয়ালালামপুরে যায় নি। অথচ 
যারা সেখানে ছিলেন এবং কলকাতায় পেশছুবার আগেই মারা গেছেন, 
কেন বার বার মনে হচ্ছে তাঁরা তার চেনা ? 

পরমেশ্বর আর কিছ; লক্ষ্য করে নন, সন্দীপন গাঞ্গখাঁলদের কথা সে যখন 
রুদ্ধমবাসে শুনছে সেই সময় হেমা একদৃন্টে তার মুখচোখের প্রত্যেকটা 
মুভমেশ্টের ওপর নজর রেখে যাঁচ্ছল । 

এক সময় হেমা পরমেশ্বরকে নিয়ে উঠে পড়ল । দেবকুমার এবং হেমার 
মা বার বার ওদের খেয়ে যাবার কথা বললেন । হেমা বলল, “ভীষণ 
জরুরী কাজ আছে । এখন খাওয়ার সময় হবে না। আর কশদন বাদে 
তো বাড়তে চলেই আসাঁছ । তখন ঘত পার খাইও |, 

হেমার মা বললেন, “কী যে এক চাকাপ নিয়োছস, তুই-ই জানস। 
সব সময় চোর-ডাকাত-বদমাশদের পেছন প্ছেন ঘুরাঁছস। কখন কী বিপদ 
ঘটে যাবে, কে জানে । আমার তো দিনয়াত ভয়ে বুক কঁপে।, 

দেবকুমার বললেন, "দস ইজ ইয়োর লাস্ট আসাইনমেণ্ট । আমারই 
ভূল হয়েছে, তোমাকে সারাভসে ঢুকতে দেওয়া উচিত হয় নি। যাই হোক, 
এবার বাঁড় ফিরে এলে চাকার ছাড়িয়ে তোমার 'বয়ের ব্যবস্থা করাছ |, 

হেমা হাসতে লাগল, শীবয়েটা দেবে কী করে? যে বন্ধুর ছেলের 
সঙ্গে বিয়ে দেবে ঠিক করেছিলে সে তো ট্রেন আযাকাঁসডেণ্টে ভ্যানিশ হয়ে 
গেছে ।, 

ভারী গলায় দেবকুমার বললেন, “সে বেচে থাকলে কবেই বিয়ে দিয়ে 
দিতাম । যাক থে বলে পরমে*বরের ঈদকে তাকালেন । “আবার এসো 
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পরমেশ্বর বলল, “আসব ।, 

হেমার মা বললেন, এবার যেদিন আসবে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু ।, 

“নিশ্চয়ই খাব |, 

বাঁড়র সবাই বাইরের গেট পর্যন্ত পরমেশ্বরদের এগিয়ে দিয়ে গেল । 

আগের মতোই টনু-সীটারে ওরা পাশাপাঁশ বসল | স্টার্ট দিয়ে ছোট 
রাস্তা থেকে গাঁড়টাকে বিরাট চওড়া রাস্তায় নিয়ে এল হেমা । 

উইণ্ডাঁ্রনের বাইরে অন্যমনস্কর মতো তাঁকয়োছল পরমেশ্বর । আচমকা 
সে বলল, আচ্ছা 

তাকে থাঁময়ে দিয়ে হেমা বলল, “আপ্পান কী বলবেন আম জান। 
আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই ব্যানারঞজ। আর আমার বিয়ে হয় নি, 
অথচ আঁম সারন কী করে হলাম_এই তো ?, 

ঠিক এই কথাটা এই মুহূর্তে ভাবছিল না পরমেম্বর । তবে হেমার 
মা-বাবার নাম-টাম জানার পর এই ব্যাপারটা তার মাথার ভেতর পিন ফ:টয়ে 
যাচ্ছল যেন। সে মূখ খোলার আগে হেমা আবার বলে উঠল, 'আপান 
যেমন রণজয় হালদার, আঁমও তেমান হেমা সারন ।” 

পরমেশ্বর হেমার কে তাঁকয়ে হাসল, “বুঝোছি 1, তারপর আবার 
উইণ্ডস্কিনের বাইরে মুখ 'ফাঁরয়ে রাস্তার দৃশ্য-ফশ্য দেখতে লাগল । 

হেমা ড্রাইভ করতে করতে বলল, 'আশা কার এ-কথা আপানি আর 
আ'ম ছাড়া অন্য কেউ জানবে না।, 

'ব্যা্ড পার্ট বাঁজয়ে অন্য কাউকে জানাবার কোন দরকার আমার 
নেই ।' 

“থ্যাঙ্কস |, 

বাইরে তাঁকয়ে থাকতে থাকতে পরমেশ*বরের আচমকা একটা কথা মনে 
হল। হেমা তাকে তাদের বাঁড় নিয়ে এসেছিল কেন? এ ফোটোটা দেখাতেই 
কী? .নাঁক সত্য সাঁত্য তার মা-বাবা ভাই-বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে 
দিতে 2 যে উদ্দেশ্যই হেমার থাক, একটা ভাবনা তার মাথার ভেতর 
অনবরত পেরেক টুকে যেতে লাগল যেন। কিছুক্ষণ পর ঘাড় 'ফাঁরয়ে সে 
ডাকল, 'ম্যাডাম-_ 

হেমা রাস্তার দিকে চোখ রেখেই সাড়া দিল, 'বলঃন |, 

“একটা ব্যাপার দকছুতেই আম বুঝে উঠতে পারাছ না।, 

কী ব্যাপার ?, 

“আপনাদের বাঁড়র এ গ্রুপ ফটোটায় যে সন্দীপন গাঙ্গুলি, মনোবীণা 
গাঙ্গাল আর তাঁদের ছেলে রয়েছে, ওদের যেন কোথায় দেখোঁছ। অথচ 


বালভ মী, আম কেন, আমার ফোরটিন জেনারেশনের কেউ কখনও 
কুয়ালালামপুর যায় নি। অথচ এটা আমার মনে হচ্ছে কেন?) 

হেমা হাসল । “আম কী করে বলব? আপাঁন ভালো করে ভেবে 
দেখুন ।, 

“অনেক ভেবোছ ৷ ীকন্তু ীকচ্ছ বুঝতে পারছি না।' 

হেমা উত্তর দল না। 

পরমেশ্বর আবার বলল, আমার মাথাটা অ্রেফ খারাপ হয়ে যাবে 
ম্যাডাম |, 

হেখা সঙ্গে সঙ্গে কিছ বলল না। অনেকক্ষণ বাদে শুর; করল, 
ফোটোর এ তিনজনকে কোথায় দেখেছেন, আম হয়ত এ ব্যাপারে একটা 
ক্লু দিতে পার । কিন্তু 

“কমন্তু কী? 

“একটা কাণ্ডিশানে কুটা দেব । আগে সোমেশবর মাল্পকের কেসটা কমপ্লীট 
করতে হবে । তারপর ফোটোর ব্যাপারটা 

খাঁনকক্ষণ ভেবে পরমেশ্বর বলল, “ও-কে। আর আমার মা-বাবার 
খবর 2 

“সেটাও এ একই সময় পেয়ে যাবেন ।। 

এসময় ট:-সঈটারটা সার্কুলার রোডের মালট-স্টোরড আযাপার্টমেন্ট হাউসে 
পেশছে গেল । 
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সেই যে হেমা সল্ট লেকে তাদের বাঁড় শনয়ে িয়োছল, তার দন 
তনেক বাদে সকালে আচমকা আঁমতাভর ফোন পেল পরমেশ্বর । সে বলল, 
“দশটার সময় কী করছেন ?, 

পরমেম্বর বলল, 'রুটন ওয়ার্ক। খেয়েদেয়ে আফসে যাব ।, 

'কাইণ্ডাল আজ আঁফসটা বাদ দন । একটা দারুণ খবর আছে ।” গলার 
স্বর শুনে অমিতাভকে টেরাফিক উত্তোজত মনে হতে লাগল । 

কী খবর? 

“'আপাঁন রোড হরে থাকুন । আট শার্ঁ সেভেন, আমি আপনার ওখানে 
পেশছে যাচ্ছ । আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় যাব ।, 

পরমেশ্বর কিছু ?জজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, তার আগেই লাইন কেটে দিল 
আমতাভ ৷ হঠাৎ কী এমন ব্যাপার ঘটল এবং কী এমন সেনসেসানাল খবর 
হতে পারে, সে ভেবে পাচ্ছে না। সোমেশ্বরকে ক্যাচিকলে ফেলার জন্য 
রোজই তো আঁমতাভর কাছে যাচ্ছে । পরমেশ্বর চায়, আমতাভর বাবার 
মাঙ্ার কৈসে ঘত তাড়াতাঁড় সম্ভব সোমে*বরকে জাঁড়য়ে ফেলতে । তাহলে 
বেশ ভালো করেই মাকড়াটাকে ফাঁঁসয়ে দেওয়া যায়, িন্তু এখনও পর্যন্ত 
সে ব্যাপারে তেমন এগুনো যায় ীন। সূনেন্নার বাবা এক্স-পুলিস 
আফসার মাঁণমোহন চ্যাটাঁজ এই কেসের মালমশলা কালেক্ট করার জন্য 
সেই যে দাঁজলিং গিয়ে বসে আছেন, এখনও ফেরেন নি । যাক গে, কী 
দারুণ খবর আঁমতাভ দেয় তা দেখার জন্য এখন দশটা পর্যন্ত দম আটকে 
বসে থাকতে হবে । 


দশটা বাজার কুড়ি 'মনিট আগেই অমিতাভ এসে হাঁজর “য়ে গেল। 


৩৬২ 


তাতে অবশ্য খুব একটা অসুবিধা হল না। চান-ফান করে, দাঁড় কামিয়ে, 
বাড়তে দামী ট্রাউজাস“ফ্লাউজার্স চাঁড়য়ে পরমে*্বর তার জন্য বসেই ছিল । 

এক সেকেন্ড ওয়েট করল না আঁমতাভ। পরমে*বরকে নিয়ে গ্রাউণ্ড 
ফ্লোরে এসে ওর ইমপো্টেড িম্াীঁজনে তুলল । তারপর গ্াঁড়তে স্টাট* 'দয়ে 
কিছুক্ষণের মধ্যে চৌরজ্গীতে এসে পড়ল । 

চুপচাপই ওরা বসে ছিল । হঠাৎ আমতাভ বলল, আমরা যা চাহীছলাম 
এবার তা পেয়ে গোঁছ।, 

পরমেশ্বর বলল, “কী? 

'বাবার মার্ডারারের 'বরুদ্ধে সব রকম প্রুফ ।, 

পরমেশ্বর ধাঁ করে ঘুরে বসল, “সাঁত্য 2, 

আস্তে ঘাড় কাত করল আঁমতাভ, “সেই জন্যেই তো আপনাকে নিয়ে 
চলোছি ।” একট? থেমে আবার বলল, “এবার সোয়াইনটার গলায় ফাঁসির দাঁড় 
পরাতে পারব । আমতাভর চোয়াল পাথরের মতো শন্ত হয়ে উঠতে লাগল । 

পরমেশ্বর িছু বলল না। আমতাভর মুখের 'দকে তাঁকয়ে তার 
িজ্যাকসান লক্ষ্য করতে লাগল । 

আধ ঘণ্টা বাদে ওরা সংনেত্রাদের বাড় পৌছে গেল। মোটামুটি 
এ-রকমই একটা আন্দাজ করোছল পরমেশ্বর । মাডণরের প্র2ফ-্্রফ মাণমোহন 
চ্যাটাঁজ ছাড়া আর কে ঘোগাড় করতে পারেন ? 

কমপাউণ্ডের ভেতর ন্নাঁড়র রাস্তায় গাঁড় পার্ক করে আঁমতাভ আর 
পরমেশ্বর পোর্টকো পোঁরয়ে বাইরের ড্রইং রূমে আসতেই দেখতে পেল, 
সূনেন্া এবং তার বাবা মাঁণমোহন চ্যাটাঁজ বসে আছেন। তা হলে দারঁজলিং 
থেকে মাঁণমোহন কিরে এসেছেন ! তান বললেন, এসো । এসো ।, 

প্াীলস-ীলস সম্পর্কে দারুণ এলাজ পরমেশ্বরের, 'কন্তু সুনেত্রাদের 
বাঁড়তে বারকয়েক যাতায়াতের নীট রেজাল্ট হয়েছে এই মাঁণমোহন সদ্পকে 
তার অস্বাস্ত খাঁনকটা কেটে গেছে । 

পরমেশ্বররা বসে পড়ল । সূনেত্রা চায়ের ব্যবস্থা করার জন্য ভেতরে 
চলে গেল এবং দু 'মীনটের মধ্যে ফিরে এল । 

আঁমতাভ চারাঁদকে তাকয়ে কিছুটা হতাশভাবেই আস্তে করে মাঁণমোহনকে 
কিজ্ঞেন করল, “যাদের আসার কথা ছিল তাদের তো দেখাঁছ না। 

মাঁণমোহন বললেন, “এক্ষযাণ এসে পড়বে ।, তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই 
বাইরে একটা জীপ থামার আওয়াজ হল। মাঁণমোহন দারুণ আগ্রহের গলায় 
বললেন, “ওরা এসে গেছে।? 

পরমেশ্বক্ধ টের পেল, 'ানজের অজান্তেই তার শিরদাঁড়া টানটান হয়ে 
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গেছে ॥ এতাঁদন বাদে বহযকাল আগের একটা মাডণরের প্রুফ কীভাবে হবে 
তা জানার জন্য তার দম বন্ধ হয়ে আসছে । চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য 
করল, অমিতাভর হোল বাঁড স্টলের মতো শন্ত হয়ে গেছে, চোখদুটো 
জবলছে । 

ড্রইং রুমের দরজার বাইরে থেকে একটা গলা শোনা গেল স্যার 

মণমোহন বললেন, কাম ইন ।, 

প্রায় সঙ্গে সঙ্জেই ?তনটে লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল । তাদের একজনের 
বয়স চাল্পশের কাছাকাছি, ছ ফুটের মতো হাইট । মোটা মোটা হাড়ের 
ফ্রেমের ওপর তার দারুণ শাক্তশালী চেহারা । ছোট ছোট গোল চোখ দুটো 
সার্চ লাইটের মতো চাঁরাঁদকে ঘুরে যাচ্ছে । দেখেই মালুম হয় লোকটা 
শিকারী কুকুরের মতো সব সময় সতর্ক। তার হাতে একটা বড় আ্যাটাঁচ 
কেস । 

বাকী দুজনের একজন নেপালী, আরেক জন মঙ্গোলয়ান আর শিখ ছাড়া 
ইশ্ডয়ার যে কোন জাতের লোক হতে পারে। দু'জনেরই যথেম্ট বয়েস 
হয়েছে । তাদের মুখের এবং শরীরের চামড়া কৌঁচকানো, চুল আধাআঁধ 
সাদা হয়ে গেছে । পরনে সস্তা দামের ময়লা, ঢলঢলে ফুলপ্যাণ্ট আর 
খেলো কাপড়ের হাফশার্ট, পায়ে চপ্পল। 

জবরদস্ত চেহারায় লোকটা স্যালুট করে একধারে দাঁড়য়ে রইল । স্যালুট 
স্টাইল দেখে বোঝা যায়, সে প্ঠীলসে কাজ করে । 'রিট্ায়ার করলেও সানিয়ার 
বিগ আঁফসারের পারমিসান ছাড়া বোদহয় বসার নিয়ম নেই । িকংবা এটাও 
হতে পারে, মাকড়া মাঁণমোহনকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য দাঁড়য়ে আছে। টের 
পাওয়া যায়, 'রটায়ারমেণ্টের পরও পীলস 'ডপার্মেন্টের ওপর মাঁণমোহনের 
যথেম্ট ইনক্লুয়েন্স আছে। 


মাণমোহন এ লোকটাকে বসতে বললেন এবং সে খানিকটা দূরে একটা 
সোফায় বসল । 

এাঁদকে সেই বুড়ো নেপালী আর তার সঙ্গী মাথা অনেকখানি ঝাকিয়ে 
মাঁণমোহনকে নমস্কার করল । মাঁণমোহন তাদের বসতে বললেন । ওরা 
চেয়ার বা সোফায় বসল না, নীঁচে কার্পেটে জড়সড় হয়ে বসে পড়ল। 

মাঁণমোহন সেই নেপালী আর তার সঙ্গীর দকে তঁকয়ে বললেন, 'মোতি 
বাহাদুর, আবদুল--তোমরা যেখানে আছ সেখান থেকে বেরঃচ্ছ না তো ?, 

এই নেপালীটাই তা হলে মোঁত বাহাদুর ! এর নাম আগেই শুনেছে 
পরমে*্বর । তবে আবদুলের কথা জানত না। মোতি বাহাদুর এবং আবদদল 
দু'জনেই মাথা নাড়ল, নেহী বড়ে সাহাব ।, 
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খুব সাণধান। যাঁদ ওরা জানতে পারে জান চলে যাবে ।' 

'হামলোগ জানতা হ্যায় বড়ে সাহাব ।” 

মাণমোহন এবার সেই জবরদস্ত চেহারার লোকটার কে তাকালেন, 
“চাকলাদার, টোয়েন্টি ফোর আওয়া্স এদের ওপর ওয়াচ রাখবে |, 

চাকলাদার বলল, “চাব্বধশ ঘণ্টাই ওদের চারাঁদকে গার রয়েছে । একটা 
মাঁছও গলে ওদের কাছে যেতে পারবে না। আপান স্যার, এই ব্যাপারটায় 
শনাশ্চন্ত থাকতে পারেন ।, 

থ্যাঙ্ক ইউ । বুঝতেই পারছ, এদের সদ্বন্ধে আমার কেন এত 
আযাংজাইটি |” 

জান স্যার, এরা মারা গেলে উইটনেস পেতে অস্যাবধা হবে ।, 

রাইট । জলপাইগ্াড়তে সবেশ্বির সেনের সেই মারার দুটোর ওপর 
নজর রেখেছ ? 

“রেখোঁছ স্যার । এক সেকেন্ডের জন্যও ওরা আমাদের নজরের বাইরে 
যেতে পারছে না ।, 

“ওরা টের পায় 'ঈন তো ওদের ওপর ওয়াচ আছে», 

“একেবারেই না।, 

গিঃড। সময় হয়ে এসেছে । যোঁদন বলব সোঁদনই ওদের আরেস্ট করে 
কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে 1, 

“আম রোড স্যার ।, 

“বেনামা চাথটায় যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে সেটা ঠিক করে 
রেখেছ 2, 

“রেখোছ স্যার ।, 

“এবার এক কাজ কর। মোঁত বাহাদুর আর আবদুলকে আর দরকার 
নেই । ওরা বাইরে জীপে গিরে বুক । জীশে আম্ড গার্ড আছে তো?, 

“আছে স্যার ।, 

চাকলাদারের চোখের ইশারায় মোতি বাহাদুর এবং আবদুল উঠে 
মাণমোহনকে সেলাম ঠুকে বোৌরয়ে গেল । চাকলাদার খুবই খাঁলফা মাল, সে 
ওদের এমাঁন ছেড়ে দিল না। নিজেও সঙ্গে গেল এবং এক 'মানটের ভেতর 
করে এল । টের পাওয়া যাচ্ছে, আর্মড গার্ডদের জিম্মায় আবদলদের রেখে 
এল চাকলাদার । 

মাণমোহন এবার বললেন. “টেপরেকডণরটা এনেছ 2, 

“এনেছি স্যার |, 

“ওটা চালয়ে এদের শ্যীনয়ে দাও ।। 
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চাকলাদার যে আটাচি কেসটা সঞ্জে করে এনেছিল, তার ভেতর থেকে 
ন' দশ ইণ্ি লম্বা আর ইণ্চি ছয়েক চওড়া একটা পুরনো মডেলের আমেরিকান 
টেপ-রেকর্ডার বার করে বোতম 'িপে চালয়ে দিল । 

প্রথমে কিছুক্ষণ পাঁখর ডাক-টাক শোনা গেল। তারপর অচেনা দু-তিনটে 
গলার সঙ্গে একটা অত্যন্ত চেনা গলা টেপ থেকে উঠে আসতে লাগল । 
“ডোণ্ট ইউজ বুলেটস। দাঁড়র ফাঁস গলায় আটকে অপারেশন করবে । 
তারপর সেনের বাঁড তার হোটেল-রুমে নিয়ে গিয়ে সীজিং থেকে ঝালিয়ে 
দেবে । নো কোয়েশেন অফ মান। যে আ্যামাউন্ট চাও পাবে ।” ইত্যাঁদ 
ইত্যাদি । 

শুনতে শুনতে হার্ট যেন বন্ধ হয়ে যাঁচ্ছল পরমেম্বরের । যাঁদও এটা 
সোমে*্বরের কম বয়সের গলা, তব তা চনতে এতটুকু অসুবিধা হয় নি। 
সে প্রায় বলতেই যাচ্ছিল-_-'এই ট্রেপরেকর্ডারটা কোথায় পাওয়া গেছে,” কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত আর বলল না। খুব বেশী কৌতূহল দেখানো ঠিক 
হবে না। 

মাণমোহন হাত তুলে টেপ থামাতে বললেন । চাকলাদার বোতাম 
পে ওটা বন্ধ করতে করতে বলল, “স্যার, আমার থাকার আর দরকার 
আছে £, 

মাঁণমোহন বললেন, 'না। তুমি এখন যেতে পার ।” 

চাকলাদার টেপ-রেকডারটা আযাটাঁচি কেসে পুরে ফেলল। তারপর 
গোড়ালতে গোড়াঁল ঠোঁকয়ে স্যালুট হাঁকিয়ে চলে গেল । 

মাঁণমোহন এবার আমতাভর ?দকে ফিরলেন, “কেন তোমাদের এসব দেখালাম 
আর শোনালাম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ । তোমার বাবার মার্ডারারের [বিরুদ্ধে 
সব ডকুমেন্ট আর উইটনেস যোগাড় করে ফেলোছ। শুধু একটা বাদে। 
সেটা দুচার 'দনের মধ্যেই পেয়ে যাব । আর ওটা পাওয়া গেলেই মার্ডারারকে 
আযারেস্ট করে ফেলব |, | 

“কী ডকুমেন্ট আবার বাকা ? 

“মোঁত বাহাদুরকে যে টাইপ-করা বেনামা চিঠি পাঠানো হয়োছল তাতে 
আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে । আমাদের সাসপেন্ঠের ফিঙ্ারাপ্রণ্ট যোগাড় 
করে দেখতে হবে দ্বটো মিলে যায় কিনা । আমার ধারণা ডেফিনিটাল 
মালবে ৷, 

পরমেম্বরের মনে পড়ল, রণজয় হালদারের পাসপোর্ট এবং আমতাভ 
সেনের ফোটো নিজের হাতে সোমেশ্বর তাকে দিয়েছেন । সে দ্বটোয় নিশ্চয়ই 
তাঁর আঙ্লের ছাপ রয়েছে । যাঁদ সোমেশবরের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মাঁণমোহনরা 


৩৬৬ 














যোগাড় করতে না পারে, সে নিজে ফোটো বা পাসপোর্ট থেকে প্রিন্ট 
কারয়ে ডাকে পাঠিয়ে দেবে । ওটার সঙ্গে শুধু টাইপ করে লিখে দেবে। 
“ফঞ্গারাপ্রপ্ট অফ সোমেশ্বর মল্লিক 1” এখন সে যাঁদ বলে যে সোমেম্বরের 
আঙুলের ছাপ জুটিয়ে দিতে পারে তাহলে মাঁণমোহন মাকড়া প্রশ্নের-পর-গ্রশ্ন 
করে তার আলাজভ বার করে ছাড়বে । সোমে*বর মল্লিককে সে কেমন করে 
চিনল, কোথায় তার 'ফঙ্গারাপ্রণ্ট পেল- ইত্যাঁদ ইত্যাদ। তখন শালা গত“ 
খদড়তে খবড়তে কত সাপ যে চারাঁদক থেকে বোরয়ে পড়বে কে জানে । 

একট; চুপচাপ । তারপর আঁমতাভ জিজ্ঞেস করল, “আপনি এই টেপ-রেকডরটা 
পেলেন কী করে 2 মুখচোখ দেখে মাল্‌ম হয়, সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে । 

মীণমোহন হাসলেন, “সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার । টেপ-রেকডশরটা 
একটা আম্মৌরকান ট্যারস্ট ফ্যামীলর । খুন করে তোমার বাবাকে যে হোটেলে 

. সীলং থেকে ঝ্রীলয়ে দেওয়া হয়োছল, সেই হোটেলেই এ ট্যারিস্ট ফ্যামিলিটা 

উচোছল। আর আবদুল ছিল ওখানকারই বেয়ারা |, 

মাঁণমোহন যা বলে যেতে লাগলেন তা এই রকম। 

আমেরিকান টয্যারস্ট ফ্যামীলতে ছিল মোট তন জন মেদ্বার- স্বামী, 
দ্তরী আর চার পাঁচ বছরের 'একটা বাচ্চা । ওরা সানরাইজের আগে আগে 
উঠে সাইট সীীয়ংয়ের জন্য বৌরয়ে পড়ত। ফিরত দুপুরে । খেয়েদেয়েই 
আবার বৌরয়ে যেত, গফরতে ফিরতে সন্ধ্যে । 

আবদুল হোটেলে এই টয্যরিস্ট ফ্যামালটাকে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে 
নার পযন্তি সারভ করত। সে ছল দারুণ স্মার্ট চটপটে, সব সময় 
হাঁসমুখ । ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, উদর্ট চমৎকার বলতে পারত। টয্যারিস্ট 
ফ্যামীলটার তাকে ভীষণ পছন্দ হয়ে গিয়েছিল । হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে 
আযারেঞ্জমেণ্ট করে সাইট সীঁয়ংয়ের সময় আবদুলকেও ওরা সঞ্যে নিয়ে যেত। 
কেননা স্বাগী-স্ত্রী বেশীর ভাগ দিন “পান, ভাড়া করে চড়ত, কিংবা খাড়া 
পাহাড় বেয়ে ভ্যাঁলর দিকে নেমে যেত। তখন বাচ্চাটাকে সামলাবার জন্য 
লোকের দরকার | 

একাঁদন জলা পাহাড়ের দিকে গিয়োছল ওরা । একটা উপ্চু পাথরের 
আড়ালে পাতলা সনথেটিকসের ম্যাট পেতে আবদুলের 'জম্মায় নিজেদের 
বাচ্চাটাকে রেখে চারাঁদকে সীনীসনার দেখতে চলে গিয়োছল । 

হোটেল থেকে সঙ্গে করে টুকিটাকি নানা রকম জিনিস নিয়ে এসোছিল তারা । 
খাবারের বাস্কেট, ওয়াটার বটল, কফি এবং চা বোঝাই ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, 
ট্রানীজস্টর এবং একটা নতুন টেপ-রেকর্ডার ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। এ ছাড়া বাচ্চাটার 

" হাতে ছিল লাল রঙের বড় একটা বল। 
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বাপ-মা চলে যাবার পর বাচ্চাটা বলানয়ে আবদুলের সঙ্গে খেলতে শুর; করে । 
খেলতে খেলতে আচমকা সেটা হাত ফসকে অনেক নীচে গাঁড়িয়ে পড়ে যায় আর 
বাচ্চাটা সঙ্জে সঙ্গে কান্না জুড়ে দেয় । বলটা তাকে এনে দিতেই হবে । 

এইটুকু একটা ছেলেকে একা রেখে নীচ থেকে বলটা আনতে যাবার ইচ্ছা 
ছিল না আবদুলের । সে ভেবোছল, ওর মা-বাবা 'ফরলে এনে দেবে । তাই 
চকোলেট এবং অন্য খাবারদাবার দিয়ে তাকে ভোলাতে চেন্টা করোছল । কিন্তু 
ছেলেটা যেমন জেদনী, তেমাঁন টেশটয়া । লাল বল তার চাই-ইী। 

অগত্যা বাচ্চাটাকে বাঁসয়ে রেখে নীচে নামতে হয়েছিল আবদলকে । আধ 
ঘণ্টা ক চাল্পশ মাঁনট বাদে ফিরে এসে সে দ্যাখে, বলের কথা ভ্‌লে গিয়ে 
বাচ্চাটা বোতাম টিপে ব্যাটার সেটের টেপ-রেকডার চালিয়ে বসে আছে। 
কতক্ষণ চালয়োছল কে জানে 2 আবদুল ওটা বন্ধ বরে দেয়। 

জলা পাহাড় থেকে বৌড়য়ে আসার পরের দিনই আমোরকান ফ্যামালটা 
কলকাতায় চলে িয়োছল । যাবার আগে খুশী হয়ে আবদলকে কহ টাকা আর 
টেপ-রেকডণরটা স্ক্্রকীশশ করে যায় । টেপরেকডরটা ওরা একেবারেই ব্যবহার 
করে 'ন। ওরা জানত না, তাদের ছেলে ম্যাক এটা কিছঃক্ষণের জন্য চালয়েছিল। 

ট্যারস্টরা চলে যাবার দীদন পর সবেশ্বর সেন খ্দন হন। বেশ 
ণকছাীদন ধরে প্2ীলসের ঝামেলা চলতে থাকে । এর মধ্যে টেপ-রেক্ডারটার 
কথা একেবারে ভূলেই িয়োছল আবদুল । ঝঞ্ধাট খানকটা কমলে টেপ- 
রেকর্ডারটা নাড়াচাড়া করতে করতে আচমকা বোতাম িপতেই খে কথাগদলো 
পরমেম্বর একট; আগে শুনেছে সেগুলো সে-ও শুনতে পেয়োছল। আর 
তখনই তার মনে পড়ে গেছে, যান তাদের হোটেলে খুন হয়েছেন তীনও 
একজন সেন। আবদুল বুঝতে পেরোছল, এই মার্ডারের সঙ্গে টেপ- 
রেকডনরের গলাগুলোর যোগাযোগ আছে । গোপনে গোপনে খোঁজ নিয়ে সে 
জানতে পারে, কার ভিরেকসানে এবং হুকুমে এই খুনটা হয়েছে । লোকটা 
এত পাওয়ারফুল এবং এত পয়সাওলা যে মারগারের এই প্রমাণ কাউকে 
জানাতে সাহস হয় নন তার। কেন যেন মনে হয়োছল, তার কাছে এ-রকম 
একটা বিপজ্জনক টেপ-রেকডণর আছে-_এ খবর জানাজাঁন হয়ে গেলে সবেশ্বির 
সেনের হত্যাকারী তাকেও শেষ করে দেবে। অথচ লোকটা খ্দন করে 
সোসাইটির মাথায় পা ?দয়ে বসে থাকবে, এটাও সহ্য করা যাঁচ্ছল না। 
প্রমাণটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, সেজন্য মাঝে মাঝে নতুন টেপ কিনে ওটা 
আবার রেকর্ড করে রাখত সে। অনেক দিন বার্দে আবদুল জানতে পারে, 
মাঁণমোহন চ্যাটাঁজ নতুন করে সর্বে*বর সেনের খুনের ইনভোঁস্টগেশন শুরু 
করেছেন এবং গোপনে বারকয়েক দাঁজালং-এ হত্যাকাণ্ডের জায়গায় ঘুরে 
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গেছেন । জানা মান্র বেনামা চিঠি দিয়ে আবার তাঁকে দাঁজলিং আসতে 
লেখে । 

যথেন্ট বয়েস হয়েছে আবদুলের । এই পাঁথবীতে খাব বেশীদন আর 
নেই সে। নিজের ছেলেদের জীবনে দাঁড় কাঁরয়ে দিয়েছে, মেয়েদের ভালো 
বয়ে হয়েছে, স্তীও মারা গেছে বেশ কিছ্বাদন। সংসারে তার আর কোন 
দায়-দাঁয়ত্ব নেই । এখন যাঁদ সে খুন হয়ে যায় তো খুন হবে। কিন্তু 
একটা ভালো সৎ মানুষকে হত্যা করে যে খুনী বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে 
তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আবদুলের ববেক তাকে জানিয়েছে, খুনীকে 
প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে এবং এ ব্যাপারে তারও কিছ; করণীয় আছে। 
হত্যার প্রমাণ জায়গামতো পেশছে দেবে সে। 

মাঁণমোহন এবার দাঁজালং-এ এলে লুকয়ে দেখা করে তাঁর হাতে টেপ- 
রেকর্ডারটা তুলে দেয় আবদুল । মণিমোহন শুধু টেপ-রেকডণরটাই না, সঙ্গে 
করে প্লেন ড্রেঘড পাীলসের পাহারায় আবদলকেও নিয়ে এসেছেন । খুনী 
যাঁদ কোন রকমে এই টেপ-রেকডণরের ব্যাপার জানতে পারে, আবদুলের 
বেচে থাকা খুবই মুশাঁকল হয়ে পড়বে । 'নরাপত্তার জন্যই তাকে সঙ্গে 
করে [নিয়ে কলকাতায় এনেছেন মাঁণমোহন এবং টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স পাঁলস 
পাহারায় রেখেছেন । 

আবদুল সম্পকে সব কথা বলে মাঁণমোহন হাসলেন । আমতাভর চোখের দিকে 
তাঁকয়ে বললেন, “আশা কার এবার বুঝতে পেরেছ জাল প্রায় গুটিয়ে এনোছ ।, 

আমতাভও হাসল । 


এক সময় মাঁণমোহনদের বাঁড় থেকে বৌরয়ে আমতাভ পরমে*্বরকে তার 
আপাউমেন্ট হাউসে পেশছে দিয়ে চলে গেল। আর লম্বাজন থেকে নেমেই 
ছুটতে ছুটতে িফট্‌ বক্সের ভেতর ঢুকে পড়ল পরমেশ্বর । হেমাকে আবদুল, 
মোত বাহাদুর, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাঁদ সম্বন্ধে জানয়ে বলবে, সোমেশবরের 
চারপাশে ফাঁদের দাঁড় দ্রুত ছোট হয়ে আসছে । এই মেয়েটা তার মা-বাবা 
এবং তার ঝাপসা ছেলেবেলা সম্পর্কে অনেক কিছ জানে । চুন্ত অনুযায়ী 
সোমেশ্বরকে ইদ্ুরকলে ঢোকাতে পারলে হেমা তার আসল পারচয়টঢা জানিয়ে 
দেবে । পরমেশ্বর যে বেজন্মা নয়, তারও যে ীনাঁদন্ট মা-বাবা আছে, 
পৃথবীতে মোটামুটি একটা ভদ্র পারচয় আছে, এটনকু জানতে পারলে আর 
শকছুই সে চায় না। 

ণনজের জল্ম-পাঁরচয় জানার জন্য কেদে কেদে কত রাত যে সে কাবার 
করে 'দয়েছে, ওয়াজ্ডের কেউ সে খবর রাখে না। 


৩৬৯ 
চরিত্র--২৪ 





গরমেম্বরের মনে হয়োছল সোমে*বরের সঙ্গে সে মিটয়ে নতে পেরেছে । 
মাকড়া যাতে তার ওপর কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে তাই সকালে 
আর রাতে রোজ দু'বার ফোন করে জানয়ে যাচ্ছে আর কণ্টা দন রেস্ট 
নিয়েই ফ্রেশ এনাজতে সোমেশ্বরের কাজ শুরু করবে, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 
কিন্তু সোমেশ্বর কী মেটরিয়ালে তোর, তাঁর র্রেনে কী চক্কর চলছে সেটা 
পুরোপ্যীর বুঝতে পারে নি পরমেশ্বর । এটাও সে টের পায় ন, সোমে*বরের 
সক্রেট এজেন্ট চাঁব্বশ ঘণ্টা তার ওপর একটানা নজর রেখে যাচ্ছে এবং রোজ 
রাত্রে তার মুভমেন্টের সমস্ত খবর সোমেশবর পেয়ে যাচ্ছেন । 

এই সিক্রেট এজেন্ট লাগাবার দায়িত্ব সোমেশবর দিয়েছিলেন নটবর নন্দীকে । 
এজেন্টটা রোজ রাত্তরে এসে নটবরকে পরমেশ্বর সম্পকে সব খবর দেয় আর 
সেই খবর একটা কাগজে টুকে নিয়ে নটবর ছোটে সোমেশ্বরের কাছে। 

যোদন নটবর এসে বলে, আজ হেমা সারনের সঙ্গে প্রায় সারাঁদনই 
পরমে*্বরকে দেখা গেছে, সোঁদন আরামদায়ক চেয়ারে গা এাঁলয়ে 'দয়ে 
সোমেশ্বর দারুণ নিশ্চিন্ত ভাঙ্গতে বলেন, লেট হিম****। এ ছ;কারর 
সঙ্গে 'যত পারে ঘুরুক। এ 'িনয়ে মাথা ঘামাবার কিচ্ছু নেই ।£ 

শিন্তু নটবর তারপরই যখন জানায় পরমেশ্বর অমিতাভ সেনের “ইটানণল 
ইণ্ডাস্ট্রজে'ও গেছে তখন সোমেশবরের চোখ কুশ্চকে যায়, কপালের চামড়ায় 
ভাঁজ পড়ে, চোয়াল পাথরের মতো শন্ত হয়ে ওঠে । তিনি বলেন, '্রাঁড় 
বাস্টার্ডটা রোজই তো আমতাভর ওখানে যাচ্ছে 2, 

নটবর বলে, হয়েস স্যার ॥? 

'ফ্যান্টীর ওড়াবার কাজ তো ওখানে শেষ হয়েছে । তবু ওখানে কা 
করতে যায় সোয়াইনটা ?+ 

“স্যার, বলতে পারব না।' 
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'ইটানণল ইপ্ডাস্ট্রজে লোক ঢ:াকয়ে যেমন করে পার খোঁজ নাও ।, 

'আচ্ছা স্যার ॥, 

একটু চুপ করে থেকে সোমেশ্বর বলেন, “আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমতাভর 
কোন কাজ ও দিয়েছে । আই আযাম ভোর ভোর আ্যাঙ্কসাস । যাঁদ কোন 
রকমে জানাজান হয়ে যায় ফ্যাক্টীর ডেসন্রাকসানের ব্যাপারে আম আঁছ- 

নটবর বলে, “এ নিয়ে চিন্তা করবেন না স্যার, ফ্যান্ীরির ব্যাপারে কিছ? 
ফাঁস করতে গেলে ও নিজেই ফেসে যাবে । যা কিছু করার ওই তো 


 ধনজের হাতে করেছে । 


£ও যে কত বড় হারামী তুম তো জানো, ওয়াল্ডে এমন কোন কাজ 


| নেই যাও পারে না। দেখবে ফ্যাক্টীরর কেসে আমাকে ড্বাবয়ে দিয়ে বাস্টাডটা 
আদল বোরয়ে এসেছে |, 


র্‌ 


নটবর বলে, 'আগমতাভর কাছে ওর ধান্দাটা কী, শীগাঁগিরই বার করে 
ফেলাছ স্যার |, 


আজ দারুণ উত্তোঁজত ভাঙ্গতে সোমে*বরের সাদার্ন আযভিনিউর ফ্ল্যাটে 
এল নটবর । এখানে সোমে*বরের ফ্যামলিট্যামালি থাকে না। কোন কোন 
দন রেস্ট নেবার ইচ্ছা হলে ীকংবা বিজনেস বা অন্যান্য ব্যাপারে কোন রকম 
প্ল্যান করতে হলে বা মেয়েমানুষ নিয়ে ফুতি-ট7তর খচড়ামো চাঁগিয়ে উঠলে 
এই শ্নীরাবাল ফ্ল্যাটটায় চলে আসেন তান। নটবর জানতো, আজ রাত্তরে 
সোমেশ্বর এখানে আসবেন । কখন কোথায় তান থাকবেন, আর কেউ না 
জানুক, নটবর জানবেই । 

সোমেশ্বর ড্রইং রুমের একটা ভিভানে কাত হয়ে আধশোয়ার মতো করে 
পড়ে আছেন। িভানটার কাছেই একটা সেন্টার টেবলের ওপর কাট-গলাসের 
দারুণ একটা পানপান্রে হুইসিক রয়েছে । মাঝে মাঝে সেটা তুলে এনে অল্প 
অল্প “সপ” করছেন [তানি । নটবরের চোখমুখের চেহারা দেখে তাঁর ভ্রু 
কুণ্চকে গেল । বুঝতে পারলেন, খারাপ কিছ একটা ঘটেছে । আস্তে করে 
বললেন, “কী খবর নটবর 2?) 

নটবর নন্দ উত্তোজত কাঁপা গলায় বলল, “ভোর ব্যাড নিউজ স্যার 
উত্তেজনাই শুধু নয়, তার খ্যাসখেসে গলার স্বরে রীতিমতো ভয়ও মিশে 
আছে । 

সোমেশ্বর ওয়ান্ডেরে অনেক শিক দেখেছেন । নিজের হাতেও কম 
ম্যাঁজক দেখান নি! সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, রাতকে দিন, দিনকে 
রাত বাঁনয়ে ছেড়েছেন । কাজেই খুব সহজে তিনি নাভাস হয়ে পড়েন না। 
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একটা বেয়ারাকে ডেকে হুইস্কি আনালেন। তারপর সামনের একটা সোফা 
দেখিয়ে নটবরকে বললেন, “ওখানে বসে দুটো পেগ আগে মেরে দাও। 
ফাস্ট ইউ শুড স্টেড ইওর নাভস। তারপর তোমার ব্যাড নিউজ 
শুনব ।, 

সট সট দু পেগ হুইস্কি পাকস্থলীতে চালান করে নটবর খানকট! 
চাঙ্গা হয়ে উঠল যেন। বলল “স্যার একটা না, একজোড়া ব্যাড নিউ 
রয়েছে । 

“এক এক করে বলে যাও ।” 

মনে হচ্ছে পরমেশ্বর আমতাভর হাতে হাত 'মাঁলয়ে আপনার পেছনে 
লেগেছে ।” 

“াদ্বার টুটা বলো ।, 

“সেটা আরো ডেঞ্জারাস। আজ আঁমতাভ সেন পরমে*্বরের ফ্লাটে 
এসৌছল ।, 

£ণ্টারোস্টং । বলে যাও ।, 

ফ্ল্যাট থেকে তাকে তুলে আঁমতাভ যেখানে গেল, স্টো একজন 'রটায়ার্ড 
টপ পাাীলস আঁফসারের বাঁড়।, 

সোমেশ্বর ডিভানের ওপর সোজা হয়ে বসলেন। টের পাওয়া যাচ্ছে, 
তাঁর মধ্যে কী একটা দঃদ্শান্ত িআ্যাকসান চলছে । আস্তে করে বললেন, 
“ঠক বলছ ?, 

নটবর বলল, 'আমার এজেণ্ট ভুল খবর আনবে না।, 

খাঁনকক্ষণ অন্যমনস্কর মতো বসে রইলেন সোমেশ্বর । তারপর বললেন, 


“আর ছু খবর আছে 2, 

“অনেক খবর ॥ 

“তা হলে চুপ করে আছ কেন? বলে যাও ।, 

“স্যার, এ পুীলস আফসার আমতাভ সেনের বাবা সবেশ্বর সেনের 
' মার্ডার কেসটা নতুন করে ইনভেস্টগেসস শুর করেছে । আর ওখানে 
গ্লেন-ড্রেস পদীলসের পাহারায় একটা দুটো বুড়ো লোককে দেখলাম । তাদের 
একজন নেপালী, আরেকজনের কী জাত বলতে পারব না। নেপালখটার নাম 
মোতি বাহাদুর 

সোমেশ্বর চমকে উঠলেন, “কী বললে!” তাঁর হাতের গেলাস থেকে 
অনেকটা হুই'স্ক চলকে পড়ে গেল। 

নটবর বলল, হ্যাঁ স্যার ।, 

“তোমার লোক মোতি বাহাদ্তরের নামটা ঠিক শুনেছে তো? 
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“আমার এজেণ্ট বচ্টদ হারামীর একেবারে কুকুরের কান যত আস্তেই 
আওয়াজ হোক, ট্রান্সামটারে হয়ত ধরা পড়বে না, ীকন্তু ও শালার কান 
ক 'রাঁসভ করে নেবে । 

একটু চুপ করে থেকে সোমেনবর বললেন, 'মোত বাহাদুর কোথায় আছে, 
খবর পেয়েছ 2, 

নটবর তার মাথাটা ঘাড়ের দু ধারে বার কতক দোল খাইয়ে বলল, 
“না স্যার, মোঁত বাহাদুরের মুভমেন্ট ওয়াচ করার তো কথা ছল না? 

“যেভাবে হোক, মোঁতি বাহাদুর আর তার সঙ্গের সেই বুড়োটার 
খবর নাও |, 

“ঠক আছে স্যান।' বলে একট থেমে আবার নটবর বলল, একটা 
কথা বলব 2" 

সোগ্সেম্বর ভ্রু তুলে তার দিকে তাকালেন, 'কী 2, 

“আমার মনে হচ্ছে, এ সবের পেছনে এ হারামী পরমেশ্বরটা রয়েছে । 
সবেষ্বর সেনের ব্যাপারটায় কোন রকম গোলমাল নেই তো?) 

'থাকার কথা নয়। এমনভাবে সবাঁদক আটকে ল্ল্যানটা করা হয়োছল, 
যাতে কোথাও এতটুকু প্রমাণ-্রগাণ না থাকে । তারপরও কিছ; থেকে গেছে 
কনা, মনে করতে পারছি না।? 

নটবর কপালের চামড়ায় অনেকগুলো ঢেউ ফেলে বলল, “স্যার, আমার 
মনে হচ্ছে, পরমে*বরটা যা খাঁলফা, কত একটা ডোঁফানটাল বার করে 
ফেলেছে । আর এটা তো পারহ্কার, আমতাভর সঙ্গে ভিড়ে ও কছ7 একটা 
নিশ্চয়ই পেয়েছে যা দিয়ে ফাঁসানো যায় ।, 

সোমেশ্বরকে এবার রাঁতিমতো দুশ্চন্তাগ্রস্ত দেখাল । তান বললেন, 
“তোমার ঠিকই মনে হচ্ছে । ওরা আমাকে ফাঁসাবার আগেই একটা কাজ 
করতে হবে নটবর 1” বলতে বলতেই তার লালচে চোখ দুটো ক্লমশঃ ধূসর 
হয়ে উঠতে লাগল । 

নটবর নন্দী অনেক কাল সোমে*্বর মল্লিকের বিশ্বাসী কেট এজেণ 
হিসেবে কাজ করে আসছে । সোমেশ্বরের পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা 
পযন্ত সব তার চেনা । চোখের এই রং বদলের মধ্যে একটা সিগন্যাল 
পেয়ে গেল সে তবু ীজজ্ঞেস করল, 'কী কাজ স্যার ?, 

'আমতাভ আর পরমেন্বরকে ওয়াল্ড থেকে কমপ্লীট িকুইডেসন |, 

“লকুইডেসন !, 

ইয়েস নউবর 1 ব্যাপারটা খুবই দুভগ্যজনক । তা ছাড়া তুম তো 
জানোই অকারণ রন্তপাত আমার একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু এখানে আমি 
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নিরুপায় । যে সাপ দাঁতের গোড়ায় বিষ জমিয়ে ফেলেছে, তাকে বাঁচিয়ে 
রাখাটা কাজের কথা নয়। আশা করি, এ ব্যাপারে তুমি আমার সঙ্গে 
একমত হবে |, 

নটবর উত্তর দিল না, পরবতাঁ নির্দেশের জন্য কান খাড়া করে রইল । 

সোমেশ্বর ফের বললেন, “তোমার হাতে তো অনেক রকম লোক আছে । আগেও 
দু'একজনকে ওয়াল্ড থেকে সরাবার ব্যাপারে প্রফেসানাল লোক দিয়েছ ।, 

নটবর বলল, “এবারও পাবেন স্যার ।” 

'আগে যে রকম দিয়েছিলে, এবার তেমন দিলে চলবে না । মনে রেখো 
পরমে*বরের মতো এমন একটা হারামীকে ভ্যাঁনশ করতে হবে যার দুশো"টা 
চোখ, পাঁচশো'্টা হাত, সাতশো'টা পা। ইচ্ছা করলে ও বোধহয় একসজ্জে 
চোদ্দ জায়গায় থাকতে পারে । কাজেই যে লোক দেবে তার কী ধরনের 
প্রফেসানাল এীঁফসিয়োন্স থাকা দরকার, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ।, 

পারছি স্যার । কিন্তু ওয়াজ্ডে পরমেশ্বরই একমান্র জানয়াস জন্মায় নি। 
ওর চাইতে অনেক ভালো মালও পাঁথবীর বহু গভর্ধারণী তাঁদের পেটে 
ধরেছেন । আপাঁন 'নাশ্চন্ত থাকুন স্যার । দেখবেন, এ লাইনের একজন সেরা 
আর্টিস্টকে আপনার কাছে হাজির করে দেব ।, 

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ফ ইউ ভোর মাচ । তুমি আমাকে বাঁচালে নটবর |, 

“এ কী বলছেন স্যার !' নটবর পাক্কা ন' ই্চি ীজভ কেটে বলল, 
“'আপাঁন হুকুম করলে না পার কী? আকাশ থেকে তারা খাঁসয়েও আনতে 
পাঁর। আর এ তো একটা লোক যোগাড় করে দেওয়া! কত বচ্ছর 
আপনার নুন খাচ্ছি! শুধু বলুন, কখন কবে লোকটাকে দরকার 2 

সোমে*বর বললেন, এক সেবেণ্ড দোর করাও আমার পক্ষে ডেঞ্জারাস। 
আজ রাত্তরে তোমার লোকটাকে 'নয়ে আসতে পারবে 2 

নটবর বলল, “না স্যার, মানমাম দন তিনেক সময় লাগবে ।' 

কেন 2? 

“লোকটা কোথায় আছে বা থাকে, জান না। শুধু আমিই না, কেউই 
জানে না।, 

“তবে তাকে আনবে কী করে? সোমেশ্বর একই সঙ্গে বিরন্ত এবং অবাক 
হলেন । 

নটবর বলল, 'ইংিশ ডেইলির পার্সোনাল কলামে একটা আযাউভার্টাইজমেন্ট 
দতে হবে, “একজন সাঁত্যকার বন্ধ; দরকার |, যোদন বিজ্ঞাপনটা বেরুবেও 
তার একাঁদন বা দুীদনের ভেতর এ পার্সোনাল কলামেই উত্তর পাওয়া যাবে ।। 

“দারুণ ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার 1" 
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'হ্যাঁ স্যার । লোকটা ভার হোয়ারআ্যাবাউটস কাউকে জানায় না।, 

“একে 'দয়ে কাজ হবে তো 2, 

“'আপাঁন 'নাশ্চ"ত থাকতে পারেন ।” 

“আজ তো হবে না, অনেক রাত হয়ে গেছে । কালই আ্যাডভার্টাইজমেন্টটা 
দয়ে দাও ।, 


অগ্তুত টাইপের আযাডভাটণইজমেণ্টটা বেরুবার পরাদিনই ইংলিশ নিউজপেপারে 
পার্সোনাল কলামে উত্তর পাওয়া গেল। সেখানে এক জায়গায় লেখা রয়েছে 
_-গিভক্টোরয়া মেমোরিয়ালের নর্থ গেটে আজ রাত সাতটা থেকে আটটার 
মধ্যে কালো ড্রেসে দাঁড়য়ে থাকবেন ৷ সাত্যকার বন্ধ আপনাকে খঃজে নেবে ।, 

বিজ্ঞাপনটা পড়েই চঈফ এজেন্ট নউবর নন্দীকে ফোন করলেন সোমে*বর 
বন্ধুর উত্তরটা দেখেছ?) 

নটবর বলল, “দেখোছ স্যার |, 

'ভক্টোরিয়া মেমোরয়ালের নথ” গেটে সন্ধ্যেবেলা যাবে 2) 

“নশ্যয়ই যাব ।” 

“একে 'দয়ে কাজ হবে তো 2 সোমেম্বর জিজ্ঞেস করলেন । আগেও তান 
এই প্রশ্নই করোছিলেন । 

আগের মতোই নটবর উত্তর দল, ীনশ্চয়ই হবে স্যার 

সন্ধ্যেবেলা কাঁটায় কাঁটায় সাতটা বাজলে নটবর নন্দীকে সঙ্গে করে 
সোমেশ্বর ভিক্টোরয়া মোমোরয়ালের একধারে পাঁকং এরয়ায় গাঁড় রেখে 
নর্থ গেটের কাছে ৬সে দাঁড়ালেন । দ্রু'জনেরই পরনে কালো স্যুট । 

রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগ্ুলো এর মধ্যে জলে উঠেছে । চারাদকে 
প্রচুর ভিড় । বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, 'সন্ধী- ন্যাশনাল আযনথেমে 
যতগুলো প্রীভন্সের নাম আছে, সে সব জায়গার অগ্ুনীতি মানুষ এখন এখানে 
ময়দানের ফ্রেশ হাওয়া খেতে এসেছে । উিক্টোরিয়ার সামনের রাস্তা এবং 
ভেতরের প্রকাণ্ড বাগানটা এখন যেন মিনি ইণ্ডিয়া। এধারে-ওধারে ফুচকাওলা, 
ভেলপুরীওলা, মশলা-মহীড়ওলা, আইপাক্রমওলা, 'ীদল্লী ক বেনারসী চাটওলারা 
কার্বাইডের আলো জহাঁলয়ে দোকান সাজয়ে বসে আছে । এই সব দোকানের 
সামনে থিকাথকে ভিড় । 

সোমে*বর নউবরের কানের কাছে মুখ নাময়ে এনে চাপাগলায় ফিসাফাসিয়ে 
বললেন, “এই ক্লাউডের ভেতর থেকে আননোন ফ্রেপ্ড আমাদের খজে বার করতে 
পারবে তো 2, 

নটবর বলল, শীনশ্চয়ই পারবে |, 
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এর পর সোমে*বর আর কোন প্রশ্ন করলেন না। নটবর নন্দীও মুখ 
বুজে রইল । সোমে*বরের অগ্তুত লাগাঁছল । এভাবে কারো জন্য কখনও 
তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়ান । টের পেলেন নার্ভের ভেতর কী এক উত্তেজনা 
আর টেনসান যেন চলছে । সেইসঙ্গে খানিকটা উদ্বেগও । 

মানট পনেরর বেশী দাঁড়াতে হল না। আচমকা ভিড়ের ভেতর থেকে 
একজন পাশে এসে দাঁড়াল। নীচু গলায় বলল, “ফ্লেণ্ডের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন 2, 

সোমেশ্বরের নাভগ্িএলোতে দারুণ ঝাঁকৃনি লাগল যেন। তাড়াভাঁড় বলে 
উঠলেন, হ্যাঁ ।” 

“্লশীজ ফলো মাঁ।, 

সোমেশ্বর কিছু বলার আগেই লোকঢা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল । 
“দেখাই যাক কী হয়" এ রকম একটা আযাটিচুড নিয়ে সোমেশবর এবং নটবর 
তার পেছনে হটিতে লাগল । 

লোকটা ওদের দু জনকে ীনয়ে মেমোরিয়ালের পূব দিকে আ্যার্টিফাঁসয়াল 
লেকের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে বসল । এ জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকা; 
দূরে ভিক্টোরিয়ান এজের একটা মিটামিটে আলো জহলছে । 

সোমেশবর এতক্ষণে লোকটাকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেলেন । চৌন্রিশ- 
পণ্মন্রশৈর মতো বয়স ৷ মাঝার হাইট । টান টান মেদহীন চেহারা । গালে 
পাতলা দাঁড়। চুল লালচে এবং অঙ্প অল্প কৌঁচকানো । তবে চোখের তারা 
দুটো নীলচে । এই চোখ ছাড়া তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো তেমন কিছ; নেই । 

লোকটার পরনে জিনের আধময়লা টাউজার্ঁস আর বুশ শার্ট । এক গাদা 
লোকের ভেতর দাঁড় করিয়ে দিলে তাকে আলাদাভাবে খংজে বার করা রীতিমতো 
দুরূহ ব্যাপার । 

সোমেশ্বরের একবার মনে হল, এরকম অত্যন্ত সাধারণ টাইপের একটা লোকের 
ওপর পরমেশ্বর এবং আমতাভর দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে কনা । পরমূহতেই 
খেয়াল হল, এটাই কারেক্ট চেহারা ৷ দেখামান্রই যাঁদ টের পাওয়া যায় লোকটা 
প্রকেসনাল মার্ডারার, তা হলে বিরুদ্ধ পক্ষ হরীশার হয়ে যাবে । আর এই 
লোকটার যা চেহারা, তাতে আসল কাজ সেরে ইণ্ডিয়ার সেভেন হানড্রেড 'মালয়ন 
মানুষের ভেতর মিশে গেলে কারো বাপের ক্ষমতা নেই তাকে খুজে বার করে। 
নটবরের সিলেকসন এঁদক থেকে সেন্ট পারসেণ্ট রাইট । 

সোমেম্বরই প্রথমে শর করলেন, “ওয়েল, কথাবাত্ণা আরছ্ভ করার 
আগে আমাদের পরিচয়টা হওয়া দরকার । আমার নাম সোমেশবর মল্লিক, আর 
এ হল নটবর নন্দী, আমার প্রাইভেট সেক্লেটার । আমার কিছু ফ্যাক্টীর- 
ট্যান্তীর আছে ; সবাই বলে আমি একজন ইন্ডাস্ট্রয়াঁলস্ট 1, এই' পযন্তি 
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বলে থামলেন সোমেম্বর ৷ স্বাভাীবকভাবেই লোকটার পাঁরচয়ের জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলেন । 

লোকটা স্ট্রেট সোমে*বরের চোখের ঈদকে তাঁকয়ে বলল, আপনাদের 
মতো আমার কোন পাঁরচয় নেই । আমার একমান্র পাঁরচয় হল, আম একজন 
প্রফেসানাল মাডশরার । আমার কোন ন্যাশানালিটি নেই । ধরুন আমার নাম 
স্টার এক্স । নাউ অন ট7 বিজনেস। নম্ট করার মতো আমার সময় 
একেবারেই নেই । কী সাহাষ্য দরকার বলুন ? 

সোমেন্বর পরমেশ্বর এবং অমিতাভর ব্যাপারটা বললেন । 

এক্সের মুখের চামড়া এতটুকু কোঁচকালো না। দারুণ নিস্পৃহভাবে সে 
বলল, 'নো প্রবলেম । আপাঁন যা চাইছেন তাই হবে । লোকে যেভাবে 
“একটা সিগারেট খান বা চলুন একটু বোরয়ে আস, গোছের ভাঙ্গা করে 
সে কথা কণ্টা সেইভাবে উচ্চারণ করল । 

সোমেম্বর বললেন, থ্যাঙ্কস ।? 

এক্স বলল, 'ধন্যবাদের দরকার নেই । দস ইজ প্রফেসান । আম আপনার 
কাজ করে দেব, আপাঁন আমাকে পে করবেন । আশা কার, এবার আমরা 
টার্মস গ্যাণ্ড কণ্ডিসানস সম্পর্কে ভডিসকাস করতে পার ! 

সোমে*বর বুঝতে পারাছলেন, লোকটা সেন্ট পারসেন্ট প্রফেসানাল, এর 
কাছে আজেবাজে ধানাই-পানাই চলবে না। মনে হচ্ছে কাজের লোকই হবে। 
মেরুদণ্ড টান টান করে তান বললেন, “আমার আপাতত নেই |, 

এক্স এক সেকেন্ডও না ভেবেই বলল, “ফাস্ট অফ অল, আমার টাগে্, 
মানে পরমেন্বর আর আঁমতাভ সেনকে আমার চেনা দরকার । তার আ্যারেঞ্জ- 
মেণ্ড আপনাকে করে দিতে হবে ! 

চোখ কুচকে খানকক্ষণ ভেবে নিলেন সোমে*বর । তারপর বললেন, 
“ওয়েল, পরমেম্বরের সঙ্জে আশা কার আলাপ করিয়ে দিতে পারব । আঁমতাভর 
সঙ্গে পারব না, তবে তার একটা ফোটোগ্রাফ দতে পারব, আর আ্যাড্রেসও ।, 

“আরেকটা কথা, এই দু'জনের ওপর অপারেশনটা ইশ্ডিয়ায় করতে পারব 
না; ফরেন কোন কান্ট্রিতে করব ।' 

সোমে্বরের কপালের চামড়ায় ডজন দুয়েক ভাঁজ পড়ল । তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, গ্ডিয়ায় হবে না কেন? 

এক্স বলল, “এ দেশের সব প্রভিন্সের পুলিস আমাকে খুজে বেড়াচ্ছে | - 
টু মাই ক্রেডিট দেয়ার আর টোয়েন্টি-ফাইভ মার্ডারস । এখানে আরেকটা 
অপারেশন চালালে অনেক ট্রাবল হয়ে যাবে । এখান থেকে পার্মানেশ্টাল 
আম চলেও যেতে চাইছি, অন্য কাঁ্্রতে আবার আযাক্টীভিটি শুর: করব |, 
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পকন্তু ফরেনে অপারেশন কী করে সম্ভব 2 দু'জনেই তো এখানে থাকে |” 

'আপাঁনই তো বললেন, আমিতাভ সেন একজন িবগ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট | 
ইন ফ্যাট লোকটার নাম আমিও শুনোছি 

এক্স ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে সোমেশ্বর বললেন, হ্যাঁ, 
আমতাভ সেন একজন বড় ইগ্ডাস্ট্রয়ালিস্ট । কিন্তু তাতে কী? 

“বগ ইণ্ডাস্ট্িয়ালিস্টরা তো আজকাল সকালে িকেলে ফরেন যাচ্ছে । 
আমিতাভ সেনকেও নিশ্চয়ই যেতে হয় | 

হ্যা, তা ও যায়। তবে এর মধ্যে কবে যাবে তার ছু ঠিক নেই । 
কালই যেতে পারে, আবার মাসখানেক মাস দুয়েক দেরিও হতে পারে |, 

“আমাকে দণায়ত্ব [দলে আমতাভ সেনের ফরেন যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে 
হবে। এদেশে নতুন করে আমি ঝামেলা পাকাতে চাই না।' 

অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী? অবশ্য সবেশ্বর সেনের 
মাণর কেসের ইনভোস্টগেসন, মোতি বাহাদুর, আমতাভর সঙ্গে প্রমেশ্বরের 
হাত মেলানো ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ ব্যাপারগুলো দ্রুত সোমেন্বরের মনে পড়ে গেল! 
দ্বিধান্বিতের মতো তান বললেন, “ওয়েট না হয় করা গেল। কিন্তু ফরেনে 
কোন: কা্্রতে অমিতাভ সেন যাবে তার তো কোন ঠিক নেই ।? 

এাঁন ড্যাম কাঁ্ট্র। ইশ্ডিয়ার বাইরে যে কোন জায়গায় হোক, আমার 
অসুবিধা নেই ।? 

এর পরও আরেকটা কথা রয়েছে ।, 

'বলুন।, 

“অমিতাভ না হয় ফরেনে গেল কিন্তু পরমেশ্বর 2, 

'আপাঁন তো বললেন, পরমে*বর আমতাভ সেনের সঙ্গে খুব জাঁময়ে 
নয়েছে। আমতাভ বাইরে গেলে, আমার মনে হয়, সে-ও সঙ্গে যাবে ।, 

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে এক্স । সোমেম্বর 'নয়ামত খবর পাচ্ছেন, 
পরমেশ্বর হারামীটা আজকাল প্রায় সারাদনই আঁমতাভর সঙ্জো আডহোসভের মতো 
জুড়ে থাকে । ওদের যা ইণ্টিমেসি, তাতে একসঙ্গে ফরেনে যাওয়া অসম্ভব 
[কছ; না। তা ছাড়া অপারেশনটা এক হিসেবে ফরেনে হওয়াই ভালো । সোমেশবর 
জানেন, নানা ব্যাপারে তাঁর ওপর পঃীলসের নজর আছে । সবেশ্বির সেনের কেসটা 
নতুন করে প্যীলস টেক-আপ করেছে । এর মধ্যে যাঁদ আমতাভ এবং তার 
নতুন ফ্রেণ্ড পরমেশ্বর এ দেশেই মার্ডার হয়ে যায়, সোমে*বরের ওপর সন্দেহ 
এসে পড়তে পারে । মার্ারটা যাঁদ বিদেশে ঘটে, তাঁকে ফাঁসানো সহজ হবে না। 

সোমেশবর বললেন, ধিরা যাক, ওরা একসঙ্গে বাইরে যাবে আর 
অপারেশনটাও সেখানেই হবে । কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে ।' 
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কী? 

সুইস ব্যাঙ্কের সেই ডকুমেপ্টগুলোর কথা ভিটেলে জানয়ে সোমে*বর 
বললেন "ওগুলো পরমেম্বরের ফ্ল্যাট থেকে বার করে এনে দিতে হবে ।' 

“মস্টার মাল্লীক, আম মার্ডারার কিন্তু চোর নই | 

'আমার এই িকোয়েস্টটা রাখতেই হবে । স্লীজ-' 

একটু চুপ করে থেকে এক্স বলল, “ঠিক আছে । এবার আমার প্রফেসানাল 
ফী'র ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলুন ।' 

সোমে*বর বললেন, হ্যাঁহ্যাঁ, বলুন কী দিতে হবে 2, 

“'আপাঁন তো জানালেনই সুইস ব্যাঙ্কে আপনার কিছ টাকা আছে ।, 

“এই সামান্য |, 

“আর কোথায় কোথায় আছে ?) 

“এ প্রশ্নটার উত্তর দেব না । আমাকে কী দিতে হবে সেটাই শুধু বলদন ।' 

'লপ্ডনের পিকাঁডাল সাক্ণসে মিডল ইস্ট ব্যাঙ্কের যে রাণ্টা রয়েছে 
তার লকারে মিস পারল ব্যাঁরংটনের নামে দশ হাজার পাউণ্ড জমা য়ে 
লকারের চাঁবটা তাঁকে দেবার ব্যবস্থা করবেন। দিস ইজ মাই ফী, 

“টেন থাউদেপ্ড পাউণ্ডস ! ফখণ্টা বেশী হয়ে যাচ্ছে না মস্টার এক্স ?? 

“ওয়েল ?মস্টার মল্লিক, আগ বারগেন পছন্দ কার না। আমাকে দিয়ে 
কাজ করাতে হলে এ 'ফগারটাই দিতে হবে| বলে একটু চুপ করল এক্স । 
তারপর ফী িসেবে এই +বরাট অঙ্ক হাঁকবার কোঁফয়ত দেবার জন্যই যেন 
ফের বলে উঠল, “আমার িস্কটা ভাবতে পারছেন? খাদ অপারেশন দ্‌টো 
সাকসেসফুল হয়-_ভোঁর ফাইন । আর যাঁদ কোন কারণে ধরা পড়ে যাই, 
ইউ ক্যান ওয়েল ইমাঁজন দি কনাসকোয়েন্সেস ॥, 

টাকাপয়সা বিয়ে আর দাঁড় টানাটান করলেন না সোমে*বর । শহধহ 
বললেন, “মস ব্যাঁরংটনকে কেমন করে লকারের চাবি দেওয়া হবে 2? 

“তার ঠিকানা হল, বারো নদ্বর প্যাডংটন স্কোয়ার । ব্যাঙ্কে ইনস্ট্রাকসান 
[দলে ওরা [মস ব্যারংটনকে ঢাঁব পাঠিয়ে দেবে ।? 

“অতগ্ুলো পাউণ্ড গ্যাড়ভাম্ন দেবার পর যে কাজটা হবেই এমন গ্যারা্ি 
কোথায় 2, 

'আগেও বহু ক্লায়েন্ট আমাকে আযডভান্স দয়েছে ; তাদের কাজও হয়েছে । 
শয়তানেরা ঘখন নিজেদের মধ্যে চুন্তি করে, তখন যে কোন মোমেন্টে বিম্বাস' 
ঘাতকতা ঘটতে পারে । তব আমাকে আপনার বিশ্বাস করতেই হবে। ন. 
হলে লেট আস পার্ট আজ গুড ফ্রে্ডস । নষ্ট করার মতো সাঁফাঁসিয়েশ 
সময় আমার নেই |, 
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এক্স উঠে গপড়াছিল। তাকে বাঁসয়ে সোমে*বর বললেন, “ঠিক আছে । এ 
দশ হাজার পাউণ্ডই আমি জমা ?দয়ে দিচ্ছি'।, 

'আপাঁন যোদন দেবেন, তার পরাদন থেকেই কাজ শুর করে দেব 1 

কালই আমি লণ্ডনে আমার ব্যাঙ্ককে মিডল ইস্ট ব্যাঙ্কের ব্রাণ্ডের 
লকারে মিস সারিল ব্যারংউনের নামে এ আ্যামাউণ্টটা রাখার ইনস্ট্রাকসন 
দেব | 

পরশ থেকেই আমার আ্যাক্টীভাট স্টার্ট হবে ।, 

“আম পাউণ্ডগ্লো জমা দলাম কি ?দলাম না, আপানি জানবেন কী 
করে 2? 

এক্স একটু হাসল । বলল, “এ 'নয়ে কন্ট করে আপনাকে ভাবতে হবে 
না। পাউণ্ডগলো জমা পড়লেই আম জেনে যাব। তবে স্যার, একটা 
কথা । আমাকে ধোঁকা দিতে চেন্টা করবেন না। আই আযাম এ স্ট্রেট 
প্রফেসানাল । আই ডু সামাঁথং ফর মাই অনার্ড ক্রায়ে্টস ; ইন পিটার দে 
ড্‌ সামাথং ফর মী। ধোঁকাবাজ আম পছন্দ কার না।” বলতে বলতে 
তার চোখের নীলাভ মাঁণতে 'নষ্ঠুর ছায়া পড়ল। 

সোমেশ্বর বললেন, “আমিও বিজনেসম্যান । ধোঁকাবাজিতে আমিও বিশ্বাস 
কার না। কাজ করালে তার দাম আমি দিই | 

গুড।, 

সোমেশ্বর একট ভেবে এবার বললেন, ধরুন, আমতাভদের বাইরে যেতে 
খুব বেশী দোৌর হল, তখন কা হবে? আই মীন, তাড়াতাঁড় ওদের 
অপারেশন না হলে আমার াবপদ হয়ে যাবে ।, 

ইন দ্যাট কেস, অপারেশনটা ইণ্ডিয়ায় শুরু করে দিতে হবে। 
পরমেশ্বরের সঙ্গে কবে আলাপ কারয়ে দিচ্ছেন ?” 

“যত তাড়াতাঁড় সম্ভব । বিকন্তু কীভাবে আলাপটা করাবো, সেটা একটু 
চিন্তা করতে হবে, 

'ও-কে, চিন্তা করুন। তারপর আমাকে জানাবেন ।, 

“কীভাবে আপনার সঙ্গে কনট্যানইী করব 

“'আপাঁন কনট্যান্টু করতে পারবেন না। আমাকে একটা ফোন নাদ্বার 
প্রয়ে দন । রোজ রান্রে সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটার মধ্যে আমি আপনাকে 
ধরং করব । আরেকটা কথা জানয়ে দই, অপারেশন আনসাকসেসফ;ল হলে 
আপনার দশ হাজার পাউন্ড ইনট্যান্টু ফেরত য়ে দেব । সো লং টুডে, 
গুড় নাইট ।, বলে আর বসল না এক্স । সোমে*্বরের কাছ থেকে একটা 
ফোন নাদ্বার ট্কে নিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়ীল। তারপর মেমোরিয়ালের 
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পদুবাঁদকের রাস্তার দিকে চলে গেল। তারও পর অগুনাতি মানুষের ভিড়ে 
অদৃশ্য হল। ভক্রোরিয়ান এজের টিমটিমে আলোয় তাকে আর দেখা 
গেল না। 

এক্স চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে । সোমেশবর এক 
সময় বললেন, “এ রকম লোক আম লাইফে দোখ [নি । রীয়োল মস্টেরিয়াস ! 
তোমার কাঁ মনে হয় নটবর--ডিপেনডেবলং তো?, 

নটবর বলল, “স্যার, অনেক লোকের কাজ ও করেছে । সবাই তো 
ডিপেণ্ডেবল্‌ বলে ।' 

একটই চুপচাপ । তারপর সোমে*্বর বললেন, “অনেক রাত হয়েছে । চল 
এবার ওঠা যাক ।, 

মেমোরিয়ালের নাাঁড় বিছানো রাস্তা মাঁড়য়ে নর্থ গেটের দিকে যেতে 
যেতে সোমেশবর ফের বললেন, 'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে ।? 

নটবর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, “কী ?, 

“আমতাভর সঙ্গে পরমে*্বরের একটা অৈসআশ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ঘটিয়ে দিতে 
হবে। আমি গ্রীন সিগন্যাল দলেই এজেন্ট পাঠিয়ে পরমেশ্বরের রীয়েল 
আযাড্রেস আর আসল কাজ-কারবারের ব্যাপারটা আঁমতাভকে জানয়ে দেবে ॥ 
পারবে তো 2, 

“নো প্রবলেম স্যার । কিন্তু আমি অন্য একটা কথা ভাবাছ।, 

“কী ঢ 

“ওদের মধ্যে মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হলে দু'জনে একসঙ্গে ফরেনে যাবে না । 
তাহলে এক্সের অপারেশনটা- 

ভুলে যাচ্ছ কেন, সবেশ্বর সেন মার্ডার বেসের ব্যাপারে ওরা হাত 
মালয়েছে । ওরা কতদূর এাঁগয়েছে বিচ্ছু জান না। মারাত্মক কোন 
ড্যামেজ করবার আগেই ওদের আলাদা করে 'দতে হবে। আঁমতাভ যাঁদ 
পরমে*বরের রয়েল পাঁরচয়টা জানতে পারে, এক সেকেন্ডও তাকে টলারেট 
করবে না। নজেদের ভেতর গোলমাল বাধলে সবেশ্বির সেনের মাডনর কেসটা 
তখন ব্যাকগ্রাউণ্ডে চলে যাবে । দু'জনের ইন্টিমৌস ভাঙার পর কী বরা' 
যায় তখন সেটা ভেবে ঠিক করব ।” 

“স্যার, ব্যাপারটা ভালোই ভেবেছেন ।, 

ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরয়া মেমোরয়ালের নথ গেট পেছনে ফেলে 
বাইরের রাস্তায় চলে এল । 
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পরমেশ্বরের সঙ্জে হেমার ঘানভ্ঠতা দ্রুত বেড়েই যাঁচ্ছল। এ ব্যাপারে 
হেমার রোলটাই অনেক বেশী আযাগ্রৌসভ । সল্ট লেকে নিজেদের বাড়তে 
তাকে নিয়ে যাবার পর থেকেই হেমার চেঞ্জটা মার্ক করে যাচ্ছে পরমেশ্বর | 
গদনে এখন দশবার করে তাকে ফোন করে হেমা । যখন-তখন হ্‌ট-হাট তার 
ফ্ল্যাটে চলে আসে । 

ছদকারর এইসব আ্াক্টীভটি কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয় পরমেশবরের । 
ওয়ান্ডের কোন পদীলস বা সীব-আই আফসার তার মতো একখানা মালের 
দিকে আচমকা এরকম ঢলে পড়তে শুর করবে, এ যেন ভাবা যায় না। 
ণন্চয়ই ছঠাড়টার অন্য কোন ধান্দা-ফান্দা আছে । তাকে ভালো করে ফাঁসাবার 
জন্য হেমা কাঁ প্ল্যান করছে কে জানে । তবে সন্দেহ-টন্দেহ তার ভেতরে 
ঘা-ই থাক, ছধাঁড়টাকে তা বুঝতে দিচ্ছে না পরমেশ্বর । নাভগযলোকে সজাগ 
রেখে তার সঙ্গে সমানে সে তাল 'দয়ে যাচ্ছে । 

কখনও এসে হেমা বলে, "আচ্ছা একটা কথা আমার খুব জানতে 
ইচ্ছে করে ।, 

পরমে*বর তার চোখের দিকে তাঁকয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা 

ফাদার াকনসনের পুরীলয়ার অরফ্ঠানেজ থেকে কাউকে কিছ না বলে 
ছেলেবেলায় পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন 2 

মা-বাবার খোঁজে । ব্যাস্টার্ড হয়ে অনাথ আশ্রমে থাকতে আমার ভালো 
লাগাঁছল না। ওয়াজ্ডে আমার কোন পরিচয় নেই, এটা ভাবতে দম আটকে 
'আসাঁছল ।, 

“তারপর ? 

পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে, পীলস-টীলসরা যেভাবে খঁচিয়ে জেরা করে 
করে 'ক্রামনালের স্টমাকের ভেতর থেকে রীয়েল খবর বার করে, হেমার 
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আযাটিচিড অন্তত সে রকম নয়। তার চোখেমূখে অদ্ভ্ত ধরনের এক 
1সমপ্যাথ । পরমেশ্বর বলছে, “তারপর আর কী। মানুষ নামে এক 
টাইপের আযানমালের ওয়াল্ডে ঘুরে ঘুরে মা-বাবাকে বার করতে পারি নি। 
তবে দযীনয়ার বেস্ট হারামীদের খোঁজ পেয়ে গোঁছ। তাদের কেউ নোট-জাল 
দাীলল-জাল পাসপোর্টজালে এক্সপার্ট, কেউ ব্যাঙ্ক রবার-হাইওয়ে রবারতে 
সাস্টার। কেউ মেক-আপের ব্যাপারে, কেউ ম্যাঁজকে, কেউ হাত সাফাইয়ে, 
কেউ বা যেকোন লকার বা তালা খোলায় ওস্তাদ । এই শাহানশা মালেদের 
কাছে আযাপ্রেস্টস খেটে খেটে ছোটবেলাটা কেটে গেছে ।, 

“তারপর ?) 

“তারপর আম কা হয়ে দাঁড়য়োছ সেটা আমার চাইতে আপাঁন ঢের 
ভালো জানেন । তাই না? 

কখনও হেমা এসে বলে, “আচ্ছা, যোঁদন নিজের পারিচয় জানতে পারবেন 
সৌদন কী করবেন 2, 

পরমে*বর বলে, “বাংলা মালের বদলে সৌদন হোলডে হহীঁস্ক খাব আর 
পর পর ক'রাত রীয়েল ঘ্‌ম ঘুমবো । কতকাল যে আম ঘুমোতে পার নি।” 

কোনাদন হেমা বলে, “আচ্ছা, 'ীনজের আইডেশ্টিটি জানার পর হঠাৎ যাঁদ 
ছেলেবেলার কোন বন্ধূ-ন্ধূকে পেয়ে যান কীরকম লাগবে 2) 

পরমে*বর বলে, “ভালোই লাগবে । তবে বয়ফ্রেণ্ডের চাইতে ছেলেবেলার 
গার্ল ফ্রেপ্ডদের কাউকে পেলে আরো বোশি ভালো লাগবে । সেটা একটা 
টেরাফিক এক্সপীরিয়েন্স হয়, না ক বলেন 2 

হেমা ছু না বলে হাসতে থাকে । 

অবশ্য পার্সোনাল ব্যাপার নিয়েই তাদের কথাবার্তা হয় না, সোমে*বরের 
টাপকটা বার বার ঘরে ঘরে আসে । 


আজ দুপুরে হেমা বা পরমেশ্বর কেউ তাদের আঁফসে যায় ন। 
পরমেম্বরের ফ্ল্যাটে মুখোম্যাথ বসে তারা চুটিয়ে আড্ডা 1দয়ে যাঁচ্ছল | 
খানিকক্ষণ এলোমেলো গল্পের পর হেমা বলল, “সোমে*বর মল্লিকের ব্যাপারটা 
আর দোর করা যাবে না)? 

পরমেবর বলল, শীমস্টার চ্যাটাঁজ মানে সবেশ্বির সেনের মার্ডারকেসটা 
গ্যাীন ইনভোস্টগেট করছেন 'তাঁনও সেই একই কথা বলছেন। যাদের হাত 
দিয়ে সবেষ্বির সেনকে খুন করানো হয়েছিল সেই মার্ভারার দুটোকে জলপাইগাঁড় 
থেকে ধরে আনা হয়েছে । এবার তাঁর ইচ্ছা সোমে*বর মাল্লককে আ্যারেস্ট 
করবেন । গকন্তু- 
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'“কন্তু কী?” হেমা স্ট্রেট পরমেশ্বরের দিকে তাকাল । 

পরমেশ্বর বলল, “প্রেফ একটা মামীল খুনে সোমেশবর মাল্লীককে ফাঁসানো 
ঠিক হবে না। ও একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসের হারামী ; সুপার 'ক্ৰামন্যাল। 
ওকে চারাঁদক থেকে আরো বড় বড় কেসে ফাঁসাতে হবে । একট থেমে 
আবার শুরু করল, “সর্ষেশবির সেনের বাপারটা ঠিক আছে । কল্তু মাডার 
কেস চালাতে কয়েক বছর কেটে যাবে। ডোফনিটাল এ মাকড়া বেস্ট 
ব্যাঁরস্টার লাঁগয়ে জাঁমনে ফী হয়ে ঘুরে বেড়াবে । মাঙ্ার কেসের কা 
কম ফ্যাকড়া ? লোয়ার কোর্ট থেকে হায়ার কোর্ট, সেখান থেকে হাই কোট? 
হাই কোট থেকে স্যপ্রীম কোর্ট এভাবে গাঁড় শলা চলতেই থাকবে, চলতেই 
থাকবে । তার চাইতে খজড়াটাকে াবগ িছহতে ঝ্ীলয়ে দেওয়া দরকার 1” 

হেমা খাঁনকক্ষণ ভেবে বলল, 'আপাঁন ঠিকই বলেছেন |? 

তা হলে একটা কাজ করুন? 

কী 

'আমার ওপর যাঁদ আপনার ভরসা থাকে পীলসের হাই লেভেলে একট; 
ইনক্ষুয়েন্স খাটান 1, 

ধনশ্চয়ই বি*বাস আছে । কিন্তু কী ব্যাপারে ইনক্লুয়েন্স খাটাব 2, 

'মাণমোহন চ্যাটার্জি যাতে সোমে*বর মাললককে এক্ষীণ আযরেস্ট না করেন 
সে ব্যবঙ্থাটা কাইণ্ডাল করুন । ডকুমেন্ট আর উইউনেস সবই তো হাতের 
কাছে রয়েছে । যখন ইচ্ছা ওকে কব্জা করা যাবে। তার আগে আম একট, 
দেখতে চাই ।, 

“অল রাইট ; আপাঁন ধা বললেন তাই হবে ।' 

মজাদার একট হেসে পরমেশ্বর বলল, 'মাল্লকের ব্যাপারে আমার খারা” 
কোন মতলব নেই ম্যাডাম । টোয়েন্ট ফোর আওয়াস আপাঁন তো আমার 
ওপর ওয়াচ রাখছেন । খারাপ ীকছ; সিগন্যাল পেলে সোমে*বর মাল্লকের সঙ্জো 
আমাকেও আযারেস্ট করে গারদে পরতে পারবেন ।' 

হেমা ছু বলল না; স্লাইট হাসল শু | 

পরমে*বর আবার কী বলতে যাচ্ছিল সেইসময় ফোন বেজে উঠল। 
টোলিফোনটা তুলে হ্যালো” বলতেই সোমে*বর মাল্লকের গলা ভেসে এল, 
“আরে তম ক্ষ্যাটেই রয়েছ! আঁফসে ফোন করে শ'নলাম তুমি আসো নি; তাই 
ক্র্যাটে করলাম । এানওয়ে তোমাকে ধরতে পেরেছি তাতেই আম খ্শী।, 

এই মূহূর্তে সোমেশ*বরের ফোন আশা করে শন পরমেশ্বর । মাকড়ার কা 
ধান্দা কে জানে ! নিজের নাভগদলোকে দারদণ সতর্ক রেখে সে বলল, “স্যার, 
শরীরটা আজ ভালো লাগছে না, তাই আফিসে যাই নি।' 
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'এানাথং সাীরয়াস 2) 

পরমেশ্বর ভাবল, তার শরীরের জন্য খজড়াটার যেন ঘম আসছে না। 
সে বলল, "না স্যার, তেমন কছহ না।” 

“যাক, বাঁচালে । সোমে*বর বলতে লাগলেন, 'এবার একটা কাজের কথা 
শোন । তোমার অনারে একটা পার্টি দেব ঠিক করেছি__+ 

হঠাৎ স্যার 2, 

'হঠাৎ কোথায় । সোঁদন তোমাকে বললাম না! তুমি অত বড় একটা 
সাকসেসফুল অপারেশন করলে । আমার দিক থেকে শকছ; একটা না করলে 
ক ভালো দেখায়, না আমারই ভালো লাগে। একটা বিরাট ফাইভ স্টার 
হোটেলের নাম করে সোমে*বর বললেন, 'কাল ওখানে ব্যাঙ্কোয়েট হল 
নাদ্বার ফাইভে পাট । আ্যাট শার্প সেভেন ি-এম। নিশ্চয়ই চলে 
আসবে 1, 

পরমেশ্বর বলল, কন্তু স্যার 

“কোন কিন্তু নয়। বলেই ঝড়াং করে লাইন কেটে দিলেন সোমেশবর । 

ফোনটা আস্তে আস্তে ক্রেডেলে নামিয়ে রাখতে রাখতে পরমেশ্বর হেমার 
[দকে তাকাল, এচ্চরটা আমার জন) দুম করে একটা পাট 'দিতে যাচ্ছে 
কেন বলুন তো 2; 

ফোনে পরমে*্বরের কথাবার্তা শুনে হেমা বুঝতে পারছিল সে কার সঙ্গে 
কী ব্যাপারে কথা বলছে । হেমা বলল, “পার্টতে গিয়ে দেখুন লোকটার কী 
মতলব 2? 

পরমে*বর ঘাড় কাত করল । কাল পার্টতে যাওয়া ঠিক করে ফেলেছে সে। 


পরমেম্বরের সঙ্গে কথা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা বাদে সোমে*বরের সঙ্গে 
টোলফোনে এক্সের কথা হল। সোমেশবর যে ফোন নাম্বারটা সেদিন 1ভক্টোরয়া 
মেমোরয়ালের গার্ডেনে বসে এক্সকে দিয়োছলেন সেই নাম্বারে রোজ রাত 
সাতটা থেকে আটটার ভেতর একবার করে ফোন করে সে। যাঁদ জরুরী 
কছ; জানার থাকে, সেই জন্যই এই ফোন । 

সোমেশ্বর যে ফাইভ স্টার হোটেলটার কথা পরমে*বরকে বলেছিলেন সেটার 
নাম করেই এক্সকে বললেন, কাল সাতটায় ব্যাক্ষোয়েট হল নাদ্বার ফাইভে 
পার্ট আছে । সেখানে আপনার একজন টাগে মিস্টার পরমে*বরের সঙ্গে 
আলাপ কাঁরয়ে দেব । কিন্তু 

এক্সের গলা ভেসে এল, বলুন? 

'আপনার চেহারা পরমেশবরের পক্ষে চিনে রাখা ঠিক হবে না। 
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চরিত্র--২৫ 


£ডোণ্ট গার । কাল আম হবো এীমারটাস অফ আরবের একজন শেখ, 
নাম আল আহাদ সিরাজ । নামটা মনে রাখবেন 1, 

“একসেলেন্ট !' খাঁশতে প্রায় তিন ফুট লাঁফয়ে উঠলেন সোমেশবর । 
টের পাওয়া যাচ্ছে এক্স লোকটা দ্দান্ত হদীশয়ার এবং পাক্কা প্রফেসানাল। 
তার টার্গেটের সঙ্গে দেখা করার সময় যে অন্য মেক-আপে আসা দরকার 
সেটা সে জানে । সোমে*্বর বললেন, “নাম নিশ্য়ই মনে থাকবে আল 
আহাদ সরাজ 

আর কোন কথা হবার আগেই লাইন কেটে গেল । 


৩৮৬ 


এ 


পরের দিন রাত সাতটায় সেন্ট্রাল ক্যালকাটার এক ফাইভ-স্টার হোটেলের 
পাঁচ নদ্বর ব্যাঞ্কোয়েট হলে কাঁটায় কাঁটায় সাতটাতেই পরমেশ্বর এসে 
ঢুকল । 

টোরাঁফক টোরাঁফক চেহারার সব মেয়েমানুষ নানা টাইপের ম্যাক্স, মিনি 
স্কার্ট, শাঁড়, বেলবট্‌স পরে হুইাস্কর বোতল 'নয়ে চাঁরাদকে ঘরে বেড়াতে 
লাগল । ব্রাট্রশ, স্কচ, জাপানী, আমোরিকান, চেক, পোঁলশ, রাশিয়ান এবং 
রপাবালক অফ দি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সবগুলো প্রাভন্সের চুস্ত-পরা, 
সযুট-পরা, সাউথ ইন্ডিয়ান ল্রীঙ্-পরা, গোঁফওলা, দাঁড়ওলা, দাঁড়হীন, 
গোঁফহীন মোটা রোগা বেপ্টে ঘাড়ে-গদ্ণানে-চাসা, ঢ্যাঙা, নানা সাইজের নানা 
হাইটের অজন্্র মাল এখানে জমা হয়েছে । তাদের সবার হাতে এর মধ্যেই 
হুহাস্কর গেলাস চড়ে গেছে । 

পাটতে একটা নতুন কারবার করে বসে আছেন সোমেশ্বর । একধারে 
কাওয়ালীর আসর বাঁপয়ে দিয়েছেন । দুই কাওয়াল পাট মুখোম্যাথ বসেছে । 
একটা পার্ট পূরুষদের, তাদের বিরুদ্ধ পার্ট হলো মেয়েমানুষের । দুই 
কাওয়ালী দলের 'লডার দেখবার মতো । পুরুষটা যেন একখানা হারয়ানা 
ব্রীডের দুর্ধ্ ষাঁড়, শালার গায়ে কম করে দেড়শো কোঁজ চাঁব আর দুশো 
কোঁজ মাংস রয়েছে । মেহোদ মাখানো লালচে দাঁড়, চোখ দুটো যেন বিগ 
সাইজের পান্তুয়া, দশ নদ্বর কড়াইয়ের মতো মাথা, কম করে গোটা বারো 
দাঁত সোনা বাঁধানো । পরনে চুস্ত আর লক্ষেশীয়ের কাজ করা পাঞ্জাব, 
গলায় সোনার মফচেন । পাশে রুপোর ঢাউস পানের িবে, জর্দার কৌটো, 


, আতরের শাশ আর ীপকদান । 


হারয়ানা যাঁড়টার পেছনে তার গন্ডা গণ্ডা শাগরেদ, দোহার আর নানা 
টাইপের মিউাঁজক্যাল ইনস্ট্রমেণ্ট বাজাবার পার্টি । 
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অপনেশ্ট পার্টির মেয়েমানুষটও টোৌরফিক । গায়ে তারও চাঁব আর মাংস 
প্রচুর কোয়ান্টটিতে রয়েছে । গায়ের রং ময়দার মতো সাদা । গোল মুখ, 
সূর্মা টানা বড় বড় চোখ বেশ লালচে । টের পাওয়া যায়, মেয়েমানঃষটি 
বালাত মাল অর্থাৎ হুইাস্ক-ফুইস্ক ভালোই টেনে থাকে । রেজাল্ট হিসেবে 
তার চোখের তলায় এবং গলায় চাঁবর থাক জমেছে । তার মেকআপের 
বেশ রেলা আছে । পরনে ডগডগে লাল সজ্কের গারারা, হাতে হীরের 
ব্রেসলেট, গলায় হীরের নেকলেশ, কানে হীরের কানপাশা এবং নাকে হীরের 
নাকফুল। পায়ের আঙুলে সোনার চুটকী। মেয়েমানুষটর সারা গায়ে শালা 
হীরে আর সোনার একাঁজাবসন । তার পাশেও 'ফালীগ্রর কাজ করা রুপোর 
ঢাউস পানের কৌটো আর ?পকদ্যান। 

হ'রিয়ানা ষাঁড়ের মতো গ্াইয়েটার পেছনে যেমন গণ্ডা গণ্ডা শাগরেদ আর 
মিউাঁজক্যাল হ্যাণ্ড, মেয়েমানুষটার পেছনেও তেমাঁন শাগরেদ আর মিডীজক্যাল 
হ্যা্ডরা বসে আছে । মেয়েমানূষটার শাগরেদ গাইয়েরা সবাই মেয়েমানুষ, তবে 
শমউীজক্যাল হ্যাণ্ডরা সকলে পুরুষ । 

গান এখনও স্টার্ট করে নি। টোরাফক মাতাদোররা যেভাবে চোখের 
কোণে কাঁন্নক মেরে মেরে দুধর্য ক্ষ্যাপা ঘাঁড়ের দিকে তাকায় তেমান পান 
চিবূতে চিবুতে মেয়েমান্ষ আর পুরুষ কাওর়াঞ্প গ্রাইয়ে দুটো একজন 
আরেকজনকে সাভে করে চলেছে । 

যাই হোক, সোমে*বর মাল্পক আর তার পোকায় খাওয়া চেহারার সিক্রেট 
এজেন্ট নটবর নন্দীকেও এই হিউজ ইন্টারন্যাশনাল গ্যাদারিং-এ দেখা গেল। 
সোমে*্বরও তাকে দেখতে পেয়োছিলেন । ভিড়ের ভেতর 'দয়ে টর্পেডোর মতো 
রাস্তা করে করে তিন এক রকম দৌড়ে কাছে চলে এলেন। পরমেশ্বরের 
হাত ধরে ব্যাঙ্কোয়েট হলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, “এসো 
এসো এসো । তোমার জন্যে সবাই ওয়েট করছেন ॥” বলেই চেশচয়ে চেচিয়ে 
গেদ্টদের উদ্দেশে বললেন, “হীন স্টার পরমেশ্বর এরই অনারে আজ এই 
পার্ট । হান আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার আযাপ্ড গাইড । আমার ইণ্ডাস্ট্রর 
ডেভলপমেণ্টে এ*র কনীত্রীবউসানের তুলনা নেই। 'ঁফউচারের সব বাধাও হান 
দুর করে দয়েছেন। আম এ'র কাছে হোল লাইফ গ্রেটফুল হয়ে থাকবো ।” 

সঙ্গে সঙ্গে চারাঁদক থেকে চড়বড় করে হাততালির আওয়াজ উঠল । 

পরমেশ্বর মনে মনে বলল, শ্লা পাম্প করে আমাকে ফুলিয়ে যাচ্ছে। 
ফোলাও মাকড়া, ফালয়ে যাও | তবে সারা মুখে বনয়ের মাখন লাঁগয়ে 
বলল, “কোথায় স্যার সোমে*বর মল্লিক আর কোথায় আম । স্যারের পায়ের 
জুতোর ফিতে বাঁধার এঁফসিয়োন্সি আমার নেই ।” 
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সোমেশ্বর বললেন, ওর কথা শুনবেন না। পরমে*বরের মতো জিনিয়াস 
ওয়ান্ডে খুব বোঁশ জন্মায় নি।; 

এর প্র খাঁনকক্ষণ দঃ'জনে দু'জনকে প্রচুর মোবল লাগাবার পর সোমে*বর 
বললেন, 'এবার পরমেম্বরের হেলথ 'ড্রগ্ক করা যাক; 

ব্যাঙ্কোয়েট হলের চারাঁদক থেকে কোরাসে চিৎকার উঠল, “সওর সওর-, 

সোমেশ্বর একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, পরমেশ্বর সাবকো লয়ে 
স্পেশাল 'ড্রঙ্ক লাও- 

আগেই আযরেঞ্জমেন্ট করে রাখা হয়োছিল। বেয়ারাটা দৌড়ে গিয়ে নকশা- 
করা একটা চমৎকার মাটির গেলাসে বাংলা মাল নিয়ে এল । 

সবাই চেশচয়ে উঠল, এ কী! এ কী! আমরা হুইস্কি খাব আর 
উটান__ 

সোমেশ্বর হাত তুলে সবাইকে থামাতে থামাতে বললেন, “মিস্টার পরমেশ্বর 
একজন পারফেই প্যাট্র়ট ; উন ফরেন ানস টাচ করেন না।, 

ইশ্ডিয়ানরা চিৎকার করে উঠল, “যাঁর অনারে এই পাঁট তানই যখন 
কাট্ট্রীলকার খাচ্ছেন, আমরাও তাই খাব। এক দিনের জন্যে আমরাও 
দেশপ্রেমিক হব 

যারা নন-ইণ্ডিয়ান তারাও চেণচয়ে জানালেন, ভারতখয়দের এ জাতীয় 
দেশপ্রেমে তাঁরা মূগ্ধ। ইপ্ডিয়ানদের অনারে তাঁরা আঞঙ্জ হহীস্কর বদলে 
সোনার বাংলা খাবেন । 

[কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, বাঙালী, বিহারটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিদ্ধ, 
ইংরেজ, আমেরিকান, রুশী, স্ক্যান্ডনোৌভয়ান-সবার হাতে হাতে মাটির ভাঁড়ে 
আগমাক্ণা বশুদ্ধ ধান্যেম্বরী । 

সবাই ভাঁড়গুলো ওপরে তুলে পরমেশ্বরের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে বলল, 
“চনয়ার্স |, 

তারপর পড্রঙ্ক সেসান চলতে লাগল । কারো হাতের ভাঁড় ফাঁকা হলেই 
বেয়ারারা সোনার বাংলা 'দয়ে বোঝাই করে দচ্ছে। তাছাড়া ট্রেতে ফিশ 
ফিঙ্গার, চীজ-চিকেন, কাবাব, ফ্রায়েড প্রন, পটেটো চিপস ইত্যাঁদ চাট নিয়েও 
তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

এই ড্রঙ্ক সেসানের মধ্যেই পরগে*বরকে নিয়ে সবার কাছে গিয়ে গিয়ে 
আলাপ কাঁরয়ে দিচ্ছেন সোমে*্বর, ইনি মিস্টার সং, ইনি মিসেস রঙ্গনেকার, 
ইন মিস্টার মাচেন্ট, ইনি মিস্টার নভো্ক, ইনি মসেস দক্তুর, ইনি মিস্টার 
টপালন-__- ইত্যাদ ইত্যাঁদ । 

ঘুরতে ঘুরতে বরাট জোব্বাজীব্বপরা এক আরবের সামনে এসে 
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দাঁড়ালেন সোমেশ্বর । বললেন, পরমেশ্বর--মাঁট মাই ফ্রেন্ড মিস্টার আল 
আহাদ পিরাজ। হাঁ ইজ এ শেখ ফ্রম আরব এমিরিটাস |” 

সিরাজী হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যালো 

তার শরীরের নাইনটি এইট পারসেপ্টই 1বরাট আলখাল্লায় ঢাকা । শুধু 
মুখের খানিকটা দেখা যাচ্ছে । সেই মুখেও ঘন দাঁড়। তবে চোখ দুটো 
তার নীলচে আর অদ্ভুত ধারালো । পরমেশ্বর তার হাতটা ধরে ঝাঁকাতে 
ঝাঁকাতে বলল, হ্যাল্লো-, 

গ্ল্যাড টু মীট ইউ ।, 

থ্যাঙ্ক ইউ ভোর মাচ ।, 

“আপনার কথা মিস্টার মাল্লকের কাছে অনেক শুনোৌছ । আপনার মতো 
শজানয়াস তান নাকি আগে আর কখনও দ্যাখেন ন।, 

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে পরমেশ্বর বলল, “উন আমাকে টোরাফিক 
ভালোবাসেন । তাই ওরকম বলেন ।, 

তাই বুঝ !, আরবের মাকড়াটি হাসল । তারপর বলল, “আশা করি, 
আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে |” 

“সওর । কবে দেখা করব বলুন__ 

“আপনার দেখা করতে হবে না, আমিই দেখা করব । এবং খুব শীগাগিরই | 
আপাতত নেই তো ?, 

'আপান্ত ! ইটস এ প্লেজার |, 

থ্যাঙ্ক ইউ |” 

সোমে*বর 'সরাজীকে পেছনে রেখে পরমেশ্বরকে নিয়ে ঞাঁগয়ে গেলেন । 
এখনও অনেক গেস্টের সঙ্গে ব্যান্তগতভাবে আলাপ করানো বাকঈ রয়েছে । 

আলাপ-টালাপের মধ্যেই কাওয়ালী শুর হয়ে গেল। সবার সঙ্গে 
ইনট্রোডিউসড হতে হতে ীকংবা কাওয়ালী শুনতে শুনতে যতবারই ঘাড় 
ফেরাচ্ছে ততবারই পরমেশ্বর দেখতে পাচ্ছে ব্যাঙ্কোয়েট হলের এ কোণবাসে 
কোণ থেকে আরবাঁ মাকড়াটা নীলচে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে । 

পরমেশ্বর মনে মনে দু-চারটে বাছা বাছা খিস্তি দিয়ে বলল শিলা, আমি 
ক মেয়েমানূুষ যে চোখের ওপর ড্রপ মীন না ফেলে তাঁকয়ে আছিস ! এই 
হলে কত টৌরাঁফক চেহারার সব ছুকরী বাঁডর সেভোণ্ট পারসেণ্ট ফাঁকা 
রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে । মাকড়া তাদের দ্যাখ না।, 

কাওয়ালীর পর ভিনার শেষ হতে হতে রাত একটা বেজে গেল। 
ব্যাঞ্কোয়েট হল থেকে আরো অনেকের সঙ্গে বেরুবার সময় দেখা গেল রাজা 
পরমে*্বরের সঙ্গে লিফটে করে গ্রাউণ্ড ফ্লোর পযন্তি এল । 
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পরমেশ্বর তার লিমাঁজন নিয়ে এসোছল। সিরাজীর একটা ইমপোর্টেড 
কারও পার্কং বে'তে সামনের দিকে ছিল । িসিরাজীকে দেখামান্র তার ড্রাইভার 
গাঁড় নিয়ে সামনে চলে এল । সরাজ পরমেম্বরের দিকে তাকিয়ে বলল, 
“ল্ফট দেবার দরকার আছে ?, 

পরমেশ্বর বলল, “নো, থ্যাঙ্স । আঁমও গাঁড় নিয়ে এসেছি । 

[িমুীজনে উঠে দরজা বন্ধ করতে করতে সরাজী বলল, ইটস নাইস 
মীটং; 

পরমেশ্বর বলল, “সেম টু মী)? 

শীগাগরই দেখা হচ্ছে কিন্তু 

পনশ্চয়ই 1 

ণসরাজশর গাঁড় স্টাটঃ দিয়ে চলে গেল । 
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আরো দুটো দিন কেটে গেছে । এর মধ্যে প্্ীলিসের হায়ার অর্থারাটকে 
ধরে সবেশ্বির সেনের মারের ব্যাপারে সোমেশ্বর মল্লিকের আযরেস্টটা ীকছ- 
দনের জন্য 'পাঁছয়ে দিয়েছে হেমা । পালস অর্থারাট মাঁণমোহন চ্যাটাঁজকে 
আপাতত চুপচাপ থাকতে বলেছেন । 

িকন্তু 'সোমেশ্বর মাল্পককে কীভাবে চারাঁদক থেকে ফাঁসানো যায় সেটা 
এখনও প্ল্যান করে উঠতে পারে নি পরমেশ্বর । এই ব্যাপারটা 'নয়ে উঠতে" 
বসতে, চলতে-ফিরতে, ভ্রঙ্ক করতে ক বাথরুমে যেতে-অটোমোটক আযাকসানের 
মতো তার মাথায় অনবরত ভাবনা চলছে । 

আজ দুপুরে নিজের আঁফস থেকে দুম করে বৌরয়ে পড়েছিল পরমেশবর । 
সোমেশ্বরের ব্যাপারটা বোঁশাদন আর ঝ্রীলয়ে রাখা ঠিক হবে না। কোন 
দিক থেকে এগুলে সোমেশ্বরকে ফিনিশ করে দেওয়া যায় চিন্তা করতে 
করতে অন্যমনস্কর মতো রাস্তা 'দয়ে হাঁটাছল সে। 

কতক্ষণ হেণ্টোছল হুশ নেই। আচমকা একসময় পরমে*বরের খেয়াল 
হল, 'বকেল হয়ে গেছে আর সে ইলিয়ট রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছে। 
ফিরতে গিয়ে আচমকা তার মনে পড়ে গেল, আরে এখানেই তো মেণ্ডে- 
জের ফ্ল্যাট । আঁমিতাভর ্ল্যাণ্ট ওড়াবার পর মেণ্ডেজকে জানয়ে যাওয়া 
উাচত ছিল তার হাতে রীয়েল ম্যাঁজক রয়েছে । শ্লা এমন টাইম বদ্ব পয়দা 
করে দদিয়োছল যা 'ইটার্নাল ইণ্ডাস্ট্রজে'র দু দুটো ফ্যান্ঠীরর হাফ হাফ 
একেবারে ভ্যানশ করে ?দয়েছে। শুধু এ খবরটা জানানোই নাঃ তাকে 
থ্যাঙ্চস আর বদ্বের দামটা দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল । 'কন্তু হাজার 
ঝামেলায় তার সঙ্গে দেখা করার কথা মনেই হয়ন। ভাবল, আজ যখন 
ইণলয়ট রোড পর্যনত এসেই পড়েছে তখন মেশ্ডেজের সঙ্গে দেখাটা 
করেই যাবে । 
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জালাপর প্যাচের মতো গির-পর-গাঁল পোঁরয়ে মেণ্ডেজদের পুরনো 
লঝঝড় মাক্ণা বাঁড়তে এসে ঢুকল পরমেশ্বর । তারপর কাঠের সিশড় ভেঙে 
ওপরে উঠতে লাগল । দোতলা পর্যন্ত ওঠার পর সে দেখতে পেল ওপর 
থেকে একটা চৌন্রিশ বছরের শন্ত মজবৃত চেহারার লোক, পরনে টাইট ট্রাউজার্স 
আর জ্যাকেট, নেমে আসছে । তার হাতে এন্রাজের খাপের মতো একটা 
বাক্স ঝোলানো রয়েছে । 

মুখোমুখি এসে লোকটা তাকে দেখে থমকে দাঁড়য়ে গেল। কয়েক 
সেকেন্ড তার 'দকে তাঁকয়ে থেকে পাশ কাটিয়ে সিশড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে 
নেমে গেল । 

লোকটা যখন তাঁকয়ে ছিল তখন পরমেশ্বর মার্ক করেছে তার চোখদুটো 
নীলচে । এইরকম একজোড়া চোখ কোথায় যেন আগেই সে দেখোঁছল, 
এই মোমেণ্টে ীকছতেই তা মনে করতে পারল না। তবু নজের অজান্তেই 
যেন পায়ে পায়ে সশড় ডাঁঞয়ে 'ডাজঙ্ঞয়ে নিচে নেমে এল পরমেশ্বর । কিন্তু 
না, প্যাচানো গালির ডাইনে বা বাঁয়ে কোথাও লোকটাকে দেখা গেল না। 
দ;-ীতন মাঁনটের ভেতর লোকটা স্রেফ হাওয়ায় ভ্যাঁনশ হয়ে গেছে। 

পরমেশ্বর আবার বাঁড়র ভেতর ঢুকে িশাড় 'দয়ে ওপরে উঠতে লাগল । 
থার্ড ফ্লোরে এসে বাঁজং বেল টিপতেই মেণ্ডেজ দরজা খুলে তাকে দেখেই 
খুশিতে চেশচয়ে উঠল, হাই গডফাদার, এসো এসো-- বলে দু হাতে 
পরমে*বরকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল । 

সাজানো গোছানো ড্রইংরুমে মুখোম্ীখ পরমে*্বরকে বাঁসয়ে মেণ্ডেজ 
ফের বলল, ব্র্যাড হেল, তুম সৌদন বলে িয়োছলে খুব তাড়াতাঁড় 
একাঁদন আসবে । গড ড্যাম ইট, তাড়াতাঁড়র নাম করে পনের দন 
কাটয়ে দলে ।, 

পরমেশ্বর বলল, শ্লা হাজারটা ঝামেলায় ফেসে ছিলাম । তাই আসতে 
পার নি), 

“সান অফ এ বাঁচ, সব সময়ই তোমার ঝামেলা । তারপর বল, দৃখানা 
টাইম বদ্ব যে বানিয়ে দিলাম তাতে কাজ হয়েছে ? 

'কাজ হয়েছে মানে! দ্ব দুটো ফ্যাক্টর ভ্যানশ হয়ে গেছে । তোমার 
হাতদ্ুটো লা গোল্ড-ফোল্ড দিয়ে বাঁধয়ে দিতে হবে ।, 

“গড ড্যাম ইট, এ খবরটা আমাকে দাও নি! আর আম রাড হেল 
রোজ ভাবাছ, যা মাল বাঁনয়ে দিলাম তাতে গডফাদারের কাজ হলো কনা !, 

মূখটা কাচুমাচ্ঠ করে পরমেশ্বর বলল, “বীয়োল, খুব খারাপ হয়ে গেছে । 
তোমাকে খবরটা দেওয়া উচিত ছল । স্যার, ভোর স্যার 
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তুঁড়ি মেরে উীড়য়ে দেবার মতো করে মেশ্ডেজ বলল, “ফরণেট ইট গড- 
ফাদার” তারপরেই চেপচয়ে চেশচয়ে ডাকল, 'লাঁস লাস, কাম অন ডার্লং-_ 
ফাদার এসেছে ।, 

একট? পর শুধু লাসই এল না, দ্রেতে করে পরমেশ্বরের জন্য ধান্যেশ্বরণ 
আর মেণ্ডেজের জন্য হুহীস্কি এবং অজন্্র মাংসের প্রিপারেসন নিয়ে এল সে। 
'ভ্রংক আর খাবার-দাবার সারভভ করতে করতে দৌর করে আসার জন্য লাসও 
মেশ্ডেজের মতো মজা করে পরমেন্বরকে চার্জ করল । 

পরমেশ্বর দতি বার করে হাসতে হাসতে ঘাড় চুলকোতে লাগল । বলল, 
“এবার থেকে রেগুলার দু দিন পর পর তোমাদের এখানে আসব । ও-কে?, 
সে জানে মেনডেজ আর লাস যে টাইপেরই মাল হোক, তাকে খুব পছন্দ করে । 

লাস বলল, “তুমি আগেও অনেক বার প্রামস করেছ ।, 

“এবার প্রামসটা ঠিক রাখব 1, 

“দেখা যাবে ।? 

খাঁনকটা পর খেতে খেতে পরমেশ্বর মেণ্ডেজকে বলল, “এবার প্রাইসটা 
বল-_” 

পরমেশ্বরের কথা ঠিক বুঝতে না পেরে মেন্ডেজ জিজ্ঞেস করল, “ীকসের 
প্রাইস গডফাদার ?, 

“তোমার টাইম বদ্ব দুটোর ।, 

ড্যাম ইট ! ব্রাডি হেল, তোমার কাছ থেকে আম দাম নেব !, 

“আফটার অল, এটা তোমার প্রফেসান ॥” 

“সান অফ এ বাঁচি, সৌদন তোমাকে বলে দিয়োছলাম প্রাইসের কথা বলবে 
না। তুম আমার জন্যে কী করেছ, আঁম ভুলে গোছ ! আমার ফাদার আমাকে 
জন্ম দয়েছে ঠিকই, কিন্তু তুম আমার রীয়েল ফাদার । তুমি আমাকে না 
বাঁচালে এতাঁদনে কবে ফাঁসিতে চড়তে হতো ।; 

“অল রাইট, অল রাইট, প্রাইসের কথা আর ব্লাছ না।, 

পরমেশ্বর মেণ্ডেজদের সঙ্গে কথা বলাছল ঠিকই 'কন্তু ভেতরে ভেতরে 
নীল চোখওলা লোকটার কথা অনবরত ভেবে যাচ্ছিল । আচমকা সে জিজ্ঞেস 
করে বসল, আচ্ছা মেণ্ডেজ, আম তোমার এখানে ঢোকার আগে সিশড়তে 
একটা ব্লু-আইড লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার হাতে এন্্রাজের খাপের মতো 
একটা বাক্স । এই বাঁড়টায় তুমি ছাড়া আর তো কেউ থাকেনা । মাকড়াটা 
শক তোমার কাছেই এসোৌছল 2, 

হ্যাঁ, 

কেও? 
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'নাম-ফাম জান না। দন তিনেক আগে আমার জানাশোনা একটা 
লোকের নাম করে এসৌছল । সান অফ বাঁচটা আমাকে পাকুলয়ার একটা 
গান? (৪৮1 ) বানাবার অডণর দিয়ে গেল । আজই মালটা ডেলিভার দিলাম । 
'গান'টার জন্যে আন-এক্সপেক্টেড প্রাইস দিয়েছে । মনে হচ্ছে সান অফ এ 
বীচটা একটা টাফ গায়_-) 

পরমে*বরের কৌতূহল হচ্ছিল । সে জিজ্ঞেস করল, “কী টাইপের 
বন্দুক ওটা 2 

“ওটাকে তিনটে পার্টে” ভাগ করা যায়। ব্যারেলটাকে এমা কি 
ম্যাণ্ডোলনের একটা অংশ করতে পার, ট্রিগারটা খুলে নিয়ে কোন ছোট 
সটকেশ বা আযাটাচি কেসের হ্যাণ্ডেন বানাতে পার, কুপদোটাকে জঃতোর হাল 
ণহসেবে ইউজ করা যায়। এইভাবে আলাদা আলাদা ভাগ করে নিয়ে গেলে 
পুলসের ফোরটীন জেনারেশনের সাধ্য নেই টের পায়। নিজে একজন 
এক্সপীরিয়েন্সড 'ক্লামনাল ; তা ছাড়া হোল লাইফ ক্রাইমের ওয়াজ্ডেই পড়ে 
আছ । আমার এক্সপশীরয়েন্স বলে, এ সান অফ বাঁচা কান্ট্রির বাইরে 
'গানস্টা নিয়ে কিছু করতে যাচ্ছে । নিশ্চয়ই কোন 'রাঁলীজয়াস আযাকটাভটি 
নয় ।? 

পরমেশ্বর আর দিকছু জিজ্ঞেস করল না, সন্ধ্যে প্ন্তি মেণ্ডেজ আর 
সর সঙ্গে আন্ডা-ফান্ডা মেরে এবং আরো একবার তাড়াতাঁড আসার প্রমিস 
করে উঠে পড়ল । 





দন তিনেক পর নিজের ক্যামাক স্ট্রগটের আঁফস থেকে আমতাভর ফ্যান্ঠীর 
-কাষ-আফস কমপ্লেক্স ঘুরে রান্নিবেলা ফ্ল্যাটে রে পরমেশ্বর দেখল, হেমা 
বসে আছে । তাকে দেখেই হেমা উঠে দাঁড়াল । কবাঁজ উলটে ঘাঁড দেখতে 
দেখতে চোখ গোল করে বলল, ও গড, আটটা পণ্র়তাল্লশ। আধ ঘণ্টা 
আপনার জন্যে বসে আঁছ। আরেকটুকু হলে প্রোগ্রামটার বারোটা 
বেজে যেত! 

'কী ব্যাপার 2" পরমেশ্বর বসতে যাঁচ্ছল কিন্তু তাকে সেই চান্স দেওয়া 
হল না। 

হেমা ব্যস্তভাবে বলল, নো নো, চলুন আমার সঙ্গে 

এক্সব্রীমাল টায়ার্ড, সোফায় বাঁডটা কয়েক ীমানটের জন্যেও ফেলতে 
পারব না? 

'নো, আসুন--, 

নিচে নেমে দু'জনে হেমার ট:'সটারে উঠতেই হেমা গ্াঁড়তে স্টার্ট 'দিল। 
তারপর দারুণ স্পীড তুলে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলল । 

পরমেশ্বর ীজজ্ঞেস করল, “আমরা যাচ্ছি কোথায় 2, 

“সনেমা দেখতে 1, সামনের দিকে চোখ রেখে হেমা বলতে লাগল, 
“অনেক দিন িজ্ম-টিল্ম দোখ না। বিকেল-বেলা দুম করে আপনার আর 
আমার জন্যে নাইট শোয়ের দুটো টিকিট কেটে ফেললাম । নামকরা ফরেন 
ছাঁব---সাত-আটটা অসকার আযাওয়ার্ড পেয়েছে ।। 

পরমে*্বর খানিকক্ষণ থ হয়ে রইল । তারপর বল্ল, “কোন টপ সি-ীব-আই 
আফসার আমার মতো মালকে সনেমা দেখায়, আগে আর কখনও শদানান ।, 

হেমা হাসল, উত্তর দিল না। 

পরমেম্বর কী ভেবে আবার বলল, “একটা কথা শুনবেন ম্যাডাম ?? 
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হেমা বলল, “্ল্যাডাল ।, 

আপনার মতো আর কয়েকজন আফসার থাকলে গ্রভনমেন্ট নীলামে 
চড়ে যাবে ।, 

“তাই নাক!” হেমা রাস্তার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল । 


আরো কয়েক মানিট পর কারজজন পার্কের ট্রাম টাঁমনাসের গায়ে টু-সীটারটা 
পার্ক করে পরমে*্বরকে নিয়ে উলটো দিকের নামকরা একটা সিনেমা হলে যখন 
ঢুকল, নাইট-শো শুর; হয়ে গেছে । 

ছবিটা দেখতে দেখতে দম আটকে যেতে থাকে যেন। পান্ধা 
সাসপেন্স স্টোর । দুদ্ান্ত সব সকোয়েন্প একের পর এক পর্দয় ফুটে 
উঠছে । 

চোখের তারা ফিক্সড করে ছবিটা দেখে যাচ্ছল পরমেশ*বর । তার ডান 
পাশে হেমা; হেমার চোখ দুটোও পর্দায় আটকে আছে। 

আচমকা একটা ব্যাপার ঘটে গেল । ছবি বন্ধ হয়ে পর্শয় স্লাইড ফুটে 
উঠল । তাতে একটা চৌন্রশ-পণ়ান্িশ বছরের লোকের ছাঁব দেখা যাচ্ছে। 
ছাঁবটার তলায় ইংরোজতে লেখা-- 

“এই লোকটি মারাত্মক ধরনের খুনী । মোট পণচশটি হত্যাকাণ্ডের নায়ক । 
একে জাবত বা মৃত অবস্থায় ধাঁরয়ে দিতে পারলে কুঁড় হাজার টাকা 
পুরস্কার দেওয়া হবে । কিংবা এর স্িক সন্ধান দিতে পারলেও ভালোভাবে 
পুরস্কৃত করা হবে ॥, 

ভালো করে মার্ক করতেই চমকে উল পরমেশ্বর । মেশ্ডেজের বাঁড়র 
1সখড়তে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই নীল চোখওলা লোকটার সঙ্গে এর 
দারুণ মিল। মিল না, নির্ঘাত সেই লোকটা আর পর্দার এই খচ্চরটা, 
দু'জনেই এক । 

দূম করে আরো একটা ব্যাপার ঘটল । পরমে*বরদের সামনের 'রো"য়ের 
এক কোণ থেকে একটা লোক মুখের সেভেনটি পারসেণ্ট রুমালে ঢেকে উঠে 
দাঁড়াল । তারপর লম্বা লদ্বা পা ফেলে “একাজট” সাইন লাগানো একটা 
দরজার ?দকে এগিয়ে গেল । 

পলকের জন্য পরমেম্বরের মনে হল, লোকটার চোখের তারা দুটো যেন 
নীলচে । সঙ্জে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকটা যে “একজিটে"র, 
দিকে গেছে ঝড়ের গাতিতে সৌঁদকে ছন্টল । 

পেছন থেকে হেমা ডাকল, “কী হল? কোথায় যাচ্ছেন 2 

পরমে*্বর পেছন না দিরেই বলল, “এক্ষ2ীণ আসাছ 1, 
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এত করেও কিন্তু লোকটাকে ধরা গেল না। দরজা খুলে ততক্ষণে সে 
বেরিয়ে পড়েছে । 

[সনেমা হলের রাস্তার দকের আকেডের সামনে এসে পরমেশ্বর দেখল 
লোকটা দৌড়ে রাস্তা পৌঁরয়ে ওপারে গিয়ে একটা মোটর-বাইকে উঠে পড়েছে । 
খুব সম্ভব বাইকটা ওধারে পার্ক করেই সে 'সনেমায় ঢুকেছিল। 

রাস্তা পেরুতে গিয়ে থমকে যেতে হল পরমেশ্বরকে । ওধারের ট্র্যাঁফক 
1স্গন্যালে গ্রীন সিগনাল জবলে উঠেছে । সঙ্গে সঙ্গে গাঁক গাঁক করতে 
করতে ক্ষ্যাপা শুয়োরের মতো গাদা গাদা গাঁড় ছুটে আসতে লাগল । আর 
সেই গাঁড়র প্রোতের মধ্যে পরমেশ্বরের চোখের সামনে সেই মোটর বাইক 
আর তার নীল চোখওলা সওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অদশ্য হয়ে গেল । 

ঢটোরাফিক হতাশ চোখে খাঁনকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার হলের ভেতর 
যাবার জন্য যখন পরমে*্বর ঘুরল, দেখতে পেল হেমা পেছনে দাঁড়য়ে আছে । 

হেমা আগের কথাটাই আরেক বার িজ্দেস করল, “ক হল, ওভাবে উঠে 
এলেন কেন? তাকে রীতিমতো উদ্দিগ্ন দেখাল । 

পরমেশ্বর বলল, জানেন প”ণ৮শ হাজার টাকা এক্ষুণি হাত থেকে ফস্কে 
গেল ।” 

মানে! 

'সনেমার স্লাইডে যে মার্ডারারটাকে দেখেছেন সে আমাদের সঙ্গে বসে 
বসে ?সনেমা দেখাঁছল ।, 

বিলেন কী!” হেমাকে দারুণ উত্তোজত দেখাল । 

ইয়েস ম্যাডাম 7» আস্তে ঘাড় কাত করল পরমেশ্বর, “্লাইডটা স্ক্লনে 
ফুটে উঠতেই লোকটা মুখে রুমাল চেপে বৌরয়ে আসে । আমি দৌড়ে 
তাকে ফলো করোছিলাম । কিন্তু মালকে ক্যাচ করা গেল না। শ্লা হাত 
কামড়াতে ইচ্ছা করছে ।” 

হেমা একটু চুপ করে থেকে বলল, “এখন আর আপসোস করে কী হবে ? 
চলুন ছবির বাকী পোরসানটা দোখ গিয়ে, 

নাঃ, এখন আর সনেমা দেখার মুড নেই । আপাঁন দেখুন, আম একটা 
ট্যাক্সি-ফ্যাঁক্স নিয়ে ফ্ল্যাটে চলে যাই।” 

হেমা বলল, “দূর, আপাঁন চলে গেলে একা একা িসনেমা দেখতে আমারই 
গক ভাল লাগবে । চলুন, দু'জনেই ফিরে যাই? 
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ীসনেমা হলের সেই ঘটনাটার পর হেমা আর পরমেশ্বর সোমেশ*বরের 
ব্যাপারে একাঁদন কথাবাত্ণ বলতে বসল । 

আপাতত তাদের হাতে সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে সবেশ্বর সেন আর রণজয় 
হালদারের মার্ডার কেস দুটোর প্রচুর ডকুমেণ্ট-কুমেন্ট রয়েছে । এবং সাক্ষও । 
তা ছাড়া আছে সুইশ ব্যাঙ্কের সেই কাগজপত্তরগুলো । এই নিয়েই সোমেশবর 
হারামীকে গেথে ফেলা যায়। কিন্তু শুধু এই কণ্টা ব্যাপারে ফাঁসাতে হলে 
সোমে*বরকে ঢের আগেই ফাঁসানো যেত । 

পরমেশ্বর জানালো, ওষুধের ওয়ান হাপিস করা আর 'আমতাভ সেনের 
ফ্যাক্টীর ওড়ানোর ব্যাপারেও সোমেশ্বরকে জড়ানো যায় । 

হেমা হাসল । বলল, “তা ডোঁফানটাল যায়। শকন্তু তাতে আপানিও 
জাঁড়য়ে যাবেন । ট্রান্সীমটারে আপনার আর সোমেশবর মাল্লকের কথাবার্তা 
ধরে টেপ করে রেখোঁছ যে, 

পরমেশ্বর বলল, “ম্যাডাম, এমনিতেই তো কশদন পর আপাঁন আমাকে 
ফাঁসাবেন। কশদন আগেই না হয় সোমেনবর মাকড়ার সঙ্গে ফেসে যাই ।” 

“এত তাড়াতাঁড় আপনাকে ফাঁসাবার ইচ্ছা আমার নেই । সোমে*বর 
মাল্পলকের ব্যাপারে আর কণ্টা দিন দেখা যাক ।, 

“বোঁশ দৌর করবেন না ম্যাডাম |” 

না-না, আর এক উইকের ভেতর দ্যাট রাসকেল মাস্ট বীঁ পট গবহাইণ্ড 
দা বারস।, 

কাজেই সোমেশ্বরের ব্যাপারে কোন 'ডাসসান এখন পযন্ত নেওয়া সম্ভব 
হল না। 


সোমে*্বর সম্পর্কে হেমার সঙ্গে ডিসকাসানের পরের দিন সকালে বি. টি. 
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রোডে তার সেই আঁরাঁজন্যাল আযড্রেসে গেল পরমেশ্বর । টানা মাসখানেক 
ক্যামাক স্ট্রগটের ক্যামুফ্লেজের আঁফস, সার্কুলার রোডের ফ্ল্যাট, আমতাভ সেন 
হেমা সারন, সোমে*বর মাল্লক ইত্যাঁদ ডজন ডজন ঝামেলার ভেতর ভী' 
একঘেয়ে লাগাঁছল । 

সারাটা দিন লোলে, ঞালজাবেথ, জোড়া মানকে, টগর, লক্ষ্মী অথাৎ তার 
ইণ্টারন্যাশনাল ফ্যামীল মেদ্বারদের সঙ্গে হৈ হৈ করল পরমেন্বর, একসঞঙ্জে 
বসে খেল, এর-তার পেছনে লাগল । তারপর হোল দুরে টানা একটা ঘ্ম 
ধদয়ে সন্ধ্যের আগে আগে উঠে চা খেয়েই চলে আসছিল কিন্তু এঁলজাবেথরা 
[কিছুতেই তাকে ছাড়ল না। অগত্যা একেবারে ডিনার সেরে রাত এগারটায় 
সে সাকুলার রোডের ফ্ল্যাটে ফিরে এল । আর এসেই একেবারে থ। 

ছোট সং তাকে দেখামান্র একেবারে হাউ হাউ করে কান্না জুড়ে দিল। 
বাড়তে একসঙ্গে ডজনখানেক লোক মরলেও কেউ এভাবে মড়াকান্না বাধায় 
না। ছোট +সংটা হিক্কা তোলার শব্দ করে কাঁদছে আর জড়ানো গলায় 
সমানে চেশচয়ে যাচ্ছে, “মেরা কসুর হো গিয়া সাব, বহোত ভারী কসর 
হো গিয়া 

অনেকক্ষণ ক্লুস-একজামনেসনের পর পরমেশ্বর জানতে পারল, সে বি, টি, 
রোডে চলে যাবার পরই ছোটি 1সং ফ্ল্যাটে তালা ঝাঁলয়ে তার ভাই আর 
ভাবীর কাছে চলে যায়। পরমে*বর আসার খানকক্ষণ আগে সে ফ্ল্যাটে 
রে দ্যাখে, চারাঁদকে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে । অর্থাৎ চোর ঢুকোঁছল 
ফ্ল্যাটে । কী চুর হয়েছে সে বলতে পারবে না। তবে সে ক্ল্যাটে থাকলে 
চোর জরুর ঢুকতে পারত না। সাহাবকে না জানিয়ে ভাই-ভাবীর কাছে 
ধগয়ে সে ভারী কসুর করে ফেলেছে । সাব যেন মাপ করে দেন। হুজোৌর 
মা-বাপ ! 

ফ্ল্যাটের বাইরের দিকের দরজার কাছে দাঁড়য়ে কথা হচ্ছিল। পরমেশ্বর 
ভাবল, যাঁদ, চুঁর-ফ্ীর হয়েই থাকে, তাতে তার কী! ীকছ॥ গেলে সোমেশ্বর 
মাকড়ারই যাবে । সে এখানে নিজের বাঁডটা নিয়েই ঢ,্‌কৌছল। এখানকার 
বাদবাকী সব ছু সোমেশবর মাল্পকের । চোর যাঁদ কিছ; হাঁপস করে 
ধনয়ে যায় তার কোন লস নেই । শীকন্তু এসব কথা ছোট সংকে বলা 
যায় না। পরমেশ্বর তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, অন্দর চল। 
দোঁখ চোর কী হাতিয়ে নিয়ে গেছে ।, 

ভেতরে গিয়ে পরমে*্বরকে প্রথমে বাথরুমগ্লোতে নিয়ে গেল ছোট সিং, 
তারপর ড্রুইংরুমে, তারও পর বেডরদমগ্লোতে । 

একটা সাইক্লোন হয়ে যাবার পর যা দাঁড়ায় গোটা ক্ষ্যাটটার অবস্থা 
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দঁড়য়েছে তাই । সোফাগদুলো উল্টে পড়ে আছে, "ফ্লোরের কার্পেট উপড়ে 
"চলা হয়েছে, ওয়ারডরোবের প্রাউজার্স শার্ট টাই-ফাই বার করে চারাঁদকে 

-্ রাখা হয়েছে । পর্দাগুলো ছে'ড়া-খোঁড়া। খাটের ফোমের গাঁদ, 
* শ, বেড-কভার, ব্র্যাঙ্কে-_সব ছড়ানোশছটানো । 
শেষ পর্ন্তি নিজের বেডরুমে চলে এসোঁছল পরমেশ্বর । এখানকার 
হালও একই । চারাঁদক দেখতে দেখতে সে ীজজ্ঞেন করল, "চোর কি তালা 
ভেঙে ঢুকোঁছিল ?, 

ছোট সিং বলল, “নেহণ সাব, দরোয়াজাকা লক িলকুল ঠিক থা-_; 

“তব শীকছ বলতে গিয়ে জাচমকা পরমেশ্বরের চোখের তারা ডান 
[দকের জানালার কাটা গ্রলের ওপর আটকে গেল। চোর কোথা 'দয়ে ইন, 
করোছিল, একার তা মাল পাওয়া গেল। পরের মোমেণ্টে অটোমোঁটক কোন 
মৌশনের মতো তার ঘাড়টা দেওয়ালের আলমারঠার দিকে ঘুরে গেল। 
আলমারর পাল্লা দুটো হাট করে খোলা; সেটার ক ভেঙে ফেলা 
হয়েছে । 
_. কমাপউগারে সেকেন্ডের মধ্যে যে রকম আ্যান্তীভট দেখা যায় পরমেশবরের 
ব্রেনে আবকল সেরকম কিছু একটা ঘটে গেল। এই ঘরের জানালার গ্রিল 
কাটা আছে, এ খবরটা তন জন ছাড়া আর কেউ জানে না। হেমা সারন, 
ছোট সিং আর সোমেশ্বর মাল্লক। হেমা আর ছোট সিংকে সন্দেহের 
বাইরে রাখা যায় । বাকী থাকেন সোমেম্বর । ডোঁফানটাঁল এ মাকড়াটা 
লোক সেট করে সুইশ ব্যাঙ্কের সেই পিকেউ ডকুমেন্টগুলো হাতিয়ে নিয়ে 
যেতে চেয়েছে । 

পরমেশ্বর চোখের কোণ 'দয়ে ঝট করে তার খাটের পায়াটার শদকে 
তাকাল । পায়াটা ঠিকই আছে, মনে হচ্ছে! সোমেশবর জানে না, দেয়ালের 
গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বার করে সেই ডকুমেন্টগুলো খাটের পায়ার ভেতর গত" 
করে পুরে রেখোঁছল পরমেশ্বর | 

ছোটি সিং তখনও ঘ্যানর ঘ্যানর করে কেদে যাচ্ছিল । পরমেশ্বর তার 
কাঁধে আস্তে আস্তে দুচারটে চাপড় মেরে বলল, শীকচ্ছু হয় না; তুই 
এখন যা আসলে তার উদ্দেশ্য হল, এ ঘর থেকে ছোট সিংকে ভাগগয়ে 
খাটের পায়া আর দেয়ালের আলমারিটা একবার দেখে নেওয়া । সোমেশ্বরকে 
ফ্ল্যাট করে ফেলতে হলে সুইশ ব্যাঙ্কের এ ডকুমেন্টগলো খুবই দরকার । 
এ অস্ব্রটা [কছুতেই হাতছাড়া করা যায় না। 
'. ছোটি সং বোরয়ে গেলে পরমে*বর তার বেডরুমের দরজায় ছিটাঁকান 
আটকে প্রথমে আলমারর ভেতরে সেই সিক্রেট দেয়াল আলমারটার ?দকে 
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তাকাল । ঘরের দেয়াল সরে পিক্রেট আলমারিটা ফাঁক হয়ে আছে। তার 
মানে যে চোরটা এখানে ঢ্কেছিল সে এই আলমারিটার খবর জানে । 
আলমারটা দেখতে দেখতে আচমকা সেই পাওয়ারফুূল ক্যামেরাটার কথা মনে 
পড়ে গেল পরমেশ্বরের । সোমে*্বর মাল্পকের কাছ থেকে ওটা চেয়ে দেয়ালের 
ভতর এমনভাবে সেট করে রেখোছিল যাতে কেউ দেয়াল সরালেই তার ছাঁবি 
উঠে যাবে । ডোঁফানটাল যে মালাট এ ঘরে ঢুকেছিল তার ছবি ক্যামেরায় 
উঠে গেছে । খুশিতে এবং উত্তেজনায় তার হৃদীপণ্ড টোরাঁফক লাফাতে 
লাগলো যেন। 

এক সেকেন্ডও আর দৌর করল না পরমেশ্বর ; দেয়ালের গোপন খাঁজ 
থেকে ক্যামেরাটা বার করে এনে দেখল সেটার বোতাম ানচের দকে নামানো ।। 
এবার 'ফিল্মটা ডেভলাপ করিয়ে নিলেই হয়; আজ রাত হয়ে গেছে। 
পরমেশ্বর ভাবল, কাল সকালেই কোন ফোটো ডেভলপারকে স্পেশাল চাজ" 
দয়ে আধ ঘন্টার ভেতর ওটা ডেভলাপ কাঁরয়ে নেবে । আরো একটা ব্যাপার 
পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে, একটা প্যাকেটে আজেবাজে কিছ? কাগজপন্র পুরে 
সে দেয়ালের ভেতর রেখে দিয়েছিল । চোর প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেছে। 
মনে মনে চুটিয়ে খাঁনকক্ষণ হেসে নিল সে। এই কাগজগ্‌লো দেখার পর 
সোমে*্বরের মুখের চেহারা কেমন হবে তাই ভেবে এই হাঁস । 

একট; পর ক্যামেরাটা একধারে ডভানের ওপর রেখে খাটের পায়ার স্কু 
খুলে পরমে*বর দেখল, গর্তের ভেতর সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুুলো ঠিকই 
রয়েছে । চটপট সেগুলো জায়গামতো রেখে আবার স্ক্2 আটকে দিল। 
তারপর মেঝে থেকে ফোমের গাঁদটা খাটে তুলে চাদর 'বাছয়ে শুয়ে পড়ল । 

শোওয়ামান্র 'কন্তু ঘুম এল না। প্রথমত ক্যামেরা কার ছাব তুলে 
রেখেছে-সে চেনা না অচেনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই ব্যাপারটা নিয়ে 
দারুণ এক্সাইটমেন্ট তো রয়েছেই, তার ওপর আরেকটা দচিন্তাও তার ব্রেনে 
ঝট করে ঢুকে গেল। সোমেশ্বর যা মাল তাতে বাজে কাগজপত্তর দেখে 
িনশ্চয়ই বোকা বনে স্ট্যাুর মতো বসে থাকবেন না। নিশয়ই আবার তাঁর 
এজেণ্ট পাঠাবেন । একবার খজে পায় নি বলে যে বারবার সোমে*বরের 
এজেণ্টরা ধোঁকা খেয়ে চলে যাবে এমন কোন গ্যারাঁণ্ট নেই । কাজেই সকলে 
ডকুমেপ্টগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার । কালই এগুলোর ব্যবস্থা 
করে ফেলবে সে। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল পরমেশ্বর । 


তে 


সকালে ঘুম ভাঙতে ভাঙতে আটটার মতো বেজে গেল। তারপর 'মানট 
পনেরোর ভেতর মুখ-্টুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেয়ে সেই ক্যামেরাটা কাঁধে 
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[লিয়ে বৌরয়ে পড়ল পরমেশ্বর | প্রথমে সে গেল পার্ক স্ট্রট চৌরঙ্গীঁর 
ফাটোগ্রাফারদের দোকানগুলোতে । কিন্তু একটা দোকানও খোলা নেই । আশে- 
পাশের লোকজনকে [ীজজ্ঞেস করে জানা গেল দশটার আগে ওগুলো খুলবে 
না। মনে মনে একটা খিস্তি ঝেড়ে নর্থ ক্যালকাটায় চলে এল সে। 
এখানে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুঁর করতেই একটা দৌকান খোলা পাওয়া গেল। 
বা রেট তার ডাবল ধাঁরয়ে দিতেই দোকানদার বলল, “হাফ আযান আওয়ারের 
ভতর করে 'দচ্ছি স্যার । অন্য কাজ থাকলে সেরে নিয়ে যাবেন ।, 

“অন্য কোন কাজ নেই ।, পরমেশ্বর বলল, “আধ ঘণ্টা আম এখানেই 
[ড় রাখাঁছ ।, 

পাক্কা আধ ঘণ্টা বাদে একটা খামে পুরে ফোটোটা ডোলভার দল 
ফাটোর দোকানের লোকটা । ঝট করে এনভেলপটা খুলে ফোটোটা বার 
করেই টোৌরফিক উত্তেজনায় পরমেশ্বরের হার্ট এবং লাংস ফেটে যাবে মনে হল । 
ঈসনেমার স্লাইডে যে মার্ডরারটার ছাব দেখা গিয়োছল, এমন ক মেণ্ডেজদের 
বাঁড়র কাঠের সশঁড়তে যার সঙ্গে মুখোমীখ প্রায় ধাক্কা লেগোছল, কুঁড় হাজার 
টাকা ওয়ার্ড নিয়ে পীলস যাকে ধরবার জন্য বসে আছে, ফোটোটা তারই । 

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনে ফোর-ফোরাঁট ভোল্টের বজলী চমকে গেল যেন। 
ডাঁফানটাল সোমেশ্বর মাকড়া তার পেছনে «ই দুধর্ঘ মাডণরারটাকে ভাঁড়য়ে 
দয়েছে । খজড়াটা যা মাল আর সিনেমা স্লাইডে তার আ্যান্ীভটির যা লিস্ট 
"দওয়া ছিল তাতে গায়ের সব কাটা লোম আর মাথার সব ক'টা চুল স্রেফ 
খাড়া হয়ে যাবার কথা । তবে এটা এখনও পুরোপ্ার বোঝা যাচ্ছে না 
তাকে মার্ডার করার জন্য না শুধু সুইশ ব্যাঙ্কের কেট ডকুমেণ্টগুলো 
হাঁপস করার জন্য সোমে*্বর এই খুনীটাকে সেট করেছেন । যে মতলবেই 
করে থাকুন, এখন থেকে তাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে । 

পরসেশ্বর এক সেকেন্ডও আর ওয়েট করল না। ফোটোটা এনভেলপ- 
সৃদ্ধ পকেটে পুরে সার্কুলার রোডের আ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ফিরে এল । তবে 
আগে 'নজের ফ্র্যাটে গেল না। শীল্ফটে করে স্ট্রেট হেমার ওখানে এসে কাঁলং 
বেল বাজালো । 

হেমাই দরজা খুলে দল । পরমেশ্বরকে দেখে একট অবাক হয়েই সে 
বলল, “সকালবেলা উঠে কোথায় িয়েছিলেন ই কতবার ফোন করোছ। 
আপনার বেয়ারাটা কিছুই বলতে পারে না? 

পরমেন্বর বলল, “ভেতরে চলুন, সব বলাছ।, 

ব্যালকাঁনতে গিয়ে ওরা মুখোম্যীখ বসল । প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেয়ারা চা 
দয়ে গেল । খেতে খেতে হেমা বলল, “এবার বলুন- 
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পরমেশ্বর পকেট থেকে সেই এনভেলপটা বার করে হেমার দিকে বাঁড়ত 
দল । 

হেমা বলল, “কী ব্যাপার ?, 

পরমেশ্বর বলল, খুলে দেখুন না 

খামের ভেতর থেকে ফোটোটা বার করে দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থির 
হয়ে গেল হেমার । 

পরমেন্বর আবার বলল, শক, মাকড়াকে চিনতে পারছেন 2, 

হেমা সামনে এবং পেছনে বার কয়েক আস্তে করে মাথা নাড়ল। তারপর 
বলল, “হ্যাঁ, স্লাইডের সেই খ্রনীটা। িল্তু এর ফোটো আপাঁন পেলেন 
কোথেকে 2, হেমার বিস্ময় কমাগত বেড়েই যাঁচ্ছল । 

কীভাবে ফোটোটা পেয়েছে ডিটেল সব জানালো পরমেম্বর | 

হেমা সব শুনে বলল, 'আপনাকে এখন থেকে খুব কেয়ারফুল থাকছে 
হবে), 

সেটা আগেই ভেবোছল পরমে*বর । আচমকা আরেকটা কথা মনে পড়ে 
গেল তার । নিশ্চয়ই শুধু তার পেছনেই সোমেশ্বর মল্লিক ওরকম একট 
ডেঞ্জারাস খানীকে ভেড়ান নি। তার সঙ্গে যাদের খুব ইট্টিম্যাঁস এবং 
মেলামেশা তাদের পেছনেও কি এ মালটাকে সোমে*বর লাগান নি যাঁদও 
এ ব্যাপারে ডোফনিট প্রমাণ নেই, তবে এটা পুরোপঠীর কমনসেন্সের ব্যাপার 
পরমে*বর বলল, “আপাঁনও সাবধানে থাকবেন ম্যাডাম । আমার সঙ্গে 
মেশেন । বলা ধার না, মাকড়া হয়ত আপনাকেও ওয়াল্ড” থেকে হাপিস করে 
দেবার প্ল্যান করেছে । 

কথাটা একেবারে ডীড়রে দেবার মতো নয়। হেমা আস্তে করে মাথা 
নাড়ল। 

পরমেম্বর এবার একট; কাঁ ভাবল। তারপর বলল, "আপনাকে দুটো 
কাজ করতে হবে ম্যাডাম ।” | 

হেমা তার চোখের ীদকে তাকাল, িলন-, 

'ফাস্ট? সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুলো আমার কাছে রাখা আর সেফ 
না। সোমেশবর মীল্পকের এজেন্ট একবার ধোঁকা খেয়ে গেছে। ডেঁফানটাল 
সে আবার আযাটেমপ্ট নেবে । ডকুমেণ্গুলো আপাঁন ঠিক করে রেখে 
দেবেন ।, 

“ঠিক আছে । আপনার সেকেন্ড কাজটা কী? 

একট 'চন্তা করে পরমেশ্বর বলল, “আমার মনে হয় সোমে*বরের সঞ্জে 
এ খুনটটার রেগুলার কনট্যান্ত আছে । নজর রাখতে হবে সোমেশ্বরের ওখানে 


& 
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ও কখন যায়। ওদের গ্ল্যানের খবরটা 'ডিটেলে জানতে পারলে স্মাবধা হয়। 
সোমে*বরের সবগুলো টোলফোনে ট্যাপ করতে হবে । তার থেকে যাঁদ কোন 
খবর বার করা যায়; 

হেমা বলল, “ীকছ অসুবিধা নেই । ি-আই-াড'র দু-চারটে এক্সপার্ট 
লোককে ওদের পেছনে লাগয়ে 'াচ্ছ আর টোলফোন ট্যাপের ব্যাপারেও কোন 
অসবধা হবে না। আপাঁন বরং এক কাজ করুন 

“কত? 

“আজই মাডনরারটার ফোটোর আরো কণ্টা কাপ করিয়ে দিন! 

“কেন 2) ূ 

“স-আইীড'র লোকেরা তা না হলে চিনবে কেমন করে 2, 

তা কাঁরয়ে 'দাচ্ছ িকন্তু আগার কী মনে হয় জানেন, এই ফোটোতে 
তেমন কাজ হবে না! 

'কেন 2 

“সিনেমা স্লাইডে ওর ছবি দেখানোর ফলে সবাই ওকে চিনে ফেলেছে । 
আমার মনে হয় রাত ছাড়া অন্য সময় ও ডোফনিচাল অন্য মেক-আপ 
নিয়ে ঘোরে 1, 

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে পরমেশ্বর । হেমা বলল, তব 
ফোটোগ্‌লো কারয়ে দিন । মানুষ তো ভূলও করে বসে। 'ক্লামন্যালদের 
ব্যাপারে কখন কী কাজে লাগবে, কেউ বলতে পারে না।, 

“ও-কে ।? 

পরমেশ্বর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরই সোমে*বরের বাঁড় এবং ফ্যান্ীরর 
ভেতর সি-আই-ডি এজেন্ট ঢুঁকয়ে দিয়োছল হেমা । তা ছাড়া তার সবগুলো 
টোলফোন লাইনও ট্যাপ করবার পাঞ্কা ব্যবস্থা করে ফেলোছল । কিন্তু না, 
সেই মার্ডারারটা তো নয়ই, সন্দেহজনক অন্য কোন লোককেও তাঁর কাছে যেতে 
দেখা যায় নি। টোলফোনেও এখন পযন্ত সোমেশ্বর যার যার সঙ্গে যে 
সব কথাবার্তা বলেছেন তা খুবই মামুলী ধাঁচের বা তাঁর বিজনেস সংক্রান্ত । 
সেখানেও সন্দেহ করবার মতো কিছু পাওয়া যায় নি। 

এঁদকে চোখ-কান খোলা রেখে চলাফেরা করে যাচ্ছে পরমে*বর আর হেমা । 
কিন্তু এখন পযন্ত ভয় পাবার মতো কোন ঘটনা ঘট ন। 

তবে আমতাভর বিজনেসের ব্যাপারে একটা নতুন অফার এসেছে । 
সিঙ্গাপুরের একটা ফার্ম বিরাট ইলেকট্রীনক প্ল্যাপ্ট আমিতাভদের কোলাবরেশনে 
বসাতে চায় । সে সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনা করার জন্য আঁমতাভকে তারা 
ইনভাইট করেছে । অমিতাভ যাবে বলে কথাও 'দয়েছে, তবে এখনও ডেট 
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পরমেশ্বর পকেট থেকে সেই এনভেলপটা বার করে হেমার দিকে বাড়িয়ে 
দিল । 

হেমা বলল, “কী ব্যাপার 2, 

পরমেশ্বর বলল, খুলে দেখুন না 

খামের ভেতর থেকে ফোটোটঢা বার করে দেখতে দেখতে চোখের তারা স্থিত 
হয়ে গেল হেমার । 

পরমেশ্বর আবার বলল, "ক, গ্াকড়াকে চিনতে পারছেন 2, 

হেমা সামনে এবং পেছনে বার কয়েক আস্তে করে মাথা নাড়ল। তারপর 
বলল, হ্যা, স্লাইডের সেই খ্দনীটা । কিন্তু এর ফোটো আপাঁন পেলেন 
কোথেকে 2 হেমার বিস্ময় ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছল। 

কীভাবে ফোটোটা পেয়েছে িটেল সব জানালো পরমেশ্বর | 

হেমা সব শুনে বলল, আপনাকে এখন থেকে খুব কেয়ারফুল থাকতে 
হারে] 

সেটা আগেই ভেবোছিল পরমেশ্বর । আচমকা আরেকটা কথা মনে পড়ে 
গেল তার । শিনশ্য়ই শুধু তার পেছনেই সোমেশ্বর মল্লিক ওরকম একটা 
ডেঞারাস খুনীকে ভেড়ান নি। তার সঙ্গে যাদের খুব ইণ্টম্যাঁস এবং 
মৈলামেশা তাদের পেছনেও কি এ মালটাকে সোমে*বর লাগান নি? যাঁদও 
এ ব্যাপারে ডোফনিট প্রমাণ নেই, তবে এটা পুরোপুরি কমনসেন্দের ব্যাপার । 
প্রমেম্বর বলল, 'আপাঁনও সাবধানে থাকবেন ম্যাডাম । আমার সঙ্জে 
মেশেন। বলা যায় না, মাকড়া হয়ত আপনাকেও ওয়াল্ড থেকে হাঁপস করে 
দেবার প্ল্যান করেছে ।, 

কথাটা একেবারে উীড়য়ে দেবার মতো নয়। হেমা আস্তে করে মাথ! 
নাড়ল। 

পরমেশ্বর এবার একটু কী ভাবল। তারপর বলল, 'আপনাকে দুটো 
কাজ করতে হবে ম্যাডাম ।? , | 

হেমা তার চোখের 'দকে তাকাল, 'বলুন- 

“ফাস্ট, সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুলো আমার কাছে রাখা আর সেফ 
না। সোমেশ্বর মাল্পকের এজেণ্ট একবার ধোঁকা খেয়ে গেছে। ডোঁফানটাল 
সে আবার আ্যাটেমপ্ঠ নেবে। ডকুমেণ্টগুলো আপাঁন ঠিক করে রেখে 
দেবেন ।, 

“ঠক আছে । আপনার সেকেন্ড কাজটা কী? 

একটু শচন্তা করে পরমেশ্বর বলল, “আমার মনে হয় সোমেশ্বরের সঙ্জে 
এ খুনীটার রেগুলার কনট্যান্ট আছে । নজর রাখতে হবে সোমে*বরের ওখানে 
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ও কখন যায়। ওদের গ্ল্যানের খবরটা ডিটেলে জানতে পারলে স্াবধা হয়। 
সোমেম্বরের সবগুলো টেলিফোনে ট্যাপ করতে হবে । তার থেকে যাঁদ কোন 
খবর বার করা যায়, 

হেমা বলল, ক; অস্াবধা নেই । িস-আইশীড'র দুচারটে এক্সপার্ট 
লোককে ওদের পেছনে লাগিয়ে দিচ্ছি আর টোলফোন ট্যাপের ব্যাপারেও কোন 
অসীবধা হবে না। আপাঁন বরং এক কাজ করুন-, 

“বশী টি 

“আজই মার্ডীরারটার ফোটোর আরো কণ্টা কাঁপ কাঁরয়ে দিন! 

“কেন 2 

“স-আই-ীড'র লোকেরা তা না হলে চিনবে কেমন করে 2?) 

“তা কাঁরয়ে দাঁচ্ছ কিন্তু আমার কী মনে হয় জানেন, এই ফোটোতে 
তৈমন কাজ হবে না! 

'কেন 2 

“সনেমা স্লাইডে ওর ছাঁব দেখানোর ফলে সবাই ওকে চিনে ফেলেছে । 
আমার মনে হয় রাত ছাড়া অন্য সময় ও ডৌফানটাঁল অন্য মেক-আপ 
নিয়ে ঘোরে ।, 

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে পরমেশ্বর । হেমা বলল, “তবু 
ফোটোগুলো করিয়ে দন । মানুষ তো ভূলও করে বসে। ক্কামন্যালদের 
ব্যাপারে কখন কাঁ কাজে লাগবে, কেউ বলতে পারে না।, | 

ও-কে ।” 

পরমেশ্বর সঙ্গে কথাবার্তা হবার পরই সোমেম্বরের বাঁড় এবং ফ্যা্ঠীরর 
ভেতর ি-আই-ডি এজেন্ট ঢুঁকয়ে দিয়েছিল হেমা । তা ছাড়া তার সবগুলো 
টোলফোন লাইনও ট্যাপ করবার পাক্কা ব্যবস্থা করে ফেলোছল। কিন্তুনা, 
সেই মার্ডারারটা তো নয়ই, সন্দেহজনক অন্য কোন লোককেও তাঁর কাছে যেতে 
দেখা যায় না। টৌলফোনেও এখন পযন্তি সোমে*বর যার যার সঙ্গে যে 
সব কথাবাত্ণ বলেছেন তা খুবই মামুলী ধাঁচের বা তাঁর াবজনেস সংক্রান্ত । 
সেখানেও সন্দেহ করবার মতো কছ] পাওয়া যায় ন। 

এঁদকে চোখ-কান খোলা রেখে চলাফেরা করে যাচ্ছে পরমেশবর আর হেমা । 
কিন্তু এখন পধন্তি ভয় পাবার মতো কোন ঘটনা ঘটে ন। 

তবে আমতাভর বজনেসের ব্যাপারে একটা নতুন অফার এসেছে। 
সিঙ্গাপুরের একটা ফার্ম বরাট ইলেকদ্রীনক প্ল্যাপ্ট আমিতাভদের কোলাবরেশনে 
বসাতে চায়। সে সম্পর্কে ডিটেলে আলোচনা করার জন্য আঅমিতাভকে তারা 
ইনভাইট করেছে । আমতাভ যাবে বলে কথাও 'দয়েছে, তবে এখনও ডেট 
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ফিক্সড হয় নি। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে যাবার জন্য পরমে*বরকে সে 
রকোয়েস্টও করেছে এবং একটা ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্টও কাঁরয়ে নিতে 
বলেছে । 

পরমেশবরের কাছে রণজয় হালদারের ইণ্টারন্যাশনাল পাশপোর্টা রয়েছে ।« 
সোমেশ্বরই তাকে দিয়েছেন । রণজয় হালদারের ফোটো সারয়ে সেখানে 
ণনজের ফোটো বাঁসয়ে পাশপোর্ট আফিসারের সগনেচার জাল করে ভিসা নিয়ে 
ওয়ান্ডের যে কোন জায়গায় সে চলে যেতে পারে । পরমেশ্বর কথা দিয়েছে 
আঁমিতাভ সেনের সঙ্গে সঙ্গাপুর যাবে । 

আজ শরীরটা খুব ভালো লাগাছিল না পরমেশ*্বরের। নিজের নকল অফিস 
থেকে বেরিয়ে অন্য দন সে আমতাভর 'ইটানণল ইণ্ডাস্ট্রজে” চলে যায়। আজ , 
আর সেখানে গেল না। স্ট্রেট ফ্ল্যাটে এসে ড্রইং রুমের ডিভানে চান টান 
হয়ে শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে থাকতে থাকতে কখন ঘ্2াময়ে পড়োৌছল 
খেয়াল নেই । 

ঘৃম ভাঙল ছোট ?সংয়ের ডাকে । ধড়মড় করে উঠে বসে পরমেশ্বর 
ীজজ্ঞেন করল, 'কেয়া হুয়া 2, 

ছোটি সিং বলল, “আপাঁক ফোন- 

'কার ফোন ?, 

উপরবালে মেমসাবকো ।, 

অর্থ হেমা ফোন করেছে । ক্লেডেলের একধারে টেজিফোনটা নামানো 
রয়েছে । সেটা তুলে ছোটি সিংকে বলল, ঠক হ্যায়, তুম যাও । তারপর 
ফোনঢা কানে লাগিয়ে হ্যালো” বলতেই ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, 
“কী ব্যাপার, এই অড টাইমে ঘুমোচ্ছেন 2, 

পরমেশ্বর বলল, শরীরটা ব্যাগোরবাই করছিল ; তাই- 

'এনাথং সীরিয়াস 2: 

না-না, তেমন কিছু না।' 

“একটা দারুণ সশীরয়াস ব্যাপারে আপনার সঙ্গে ডিসকাসান আছে । তাই 
ঘূম ভাঙালাম। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড |, 

“কী িসকাসান বলুন 

“একটু কষ্ট করে আমার এখানে আপনাকে একবার আসতে হবে ।, 

“ও-কে, যাচ্ছ টেলিফোনটা ক্লেডেলে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল 
পরমেশ্বর । আচমকা ঘুম ভাঙবার জন্য মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার । 
দুম করে কী এমন সাঁরয়াস কারবার ঘটল, কে জানে । 
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একটু পর ওপরে উঠে এসে পরমেশ্বর বলল, “ক ভিসকাস করতে চান 
বলুন, 

হেমা উত্তর না দিয়ে একটা ঝ/টার সেটের টেপ রেকডণর চালিয়ে 'দিল। 
কয়েক সেকেশ্ডের ভেতর সেখান থেকে দুটো গলা শোনা গেল। একটা 
সোমেশবর মাল্লকের, অন্যট অচেনা । তাঁদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে 
তা এইরকম । 

সোমেন্বর বলছেন, মিস্টার এক্স, মিস ব্যারংটনের কাছ থেকে কোন 
ইনফরমেসন পেয়েছেন ?, 

এক্স বলল, “পেয়োছি মিস্টার মাল্পক । মিস ব্যাঁরংটন জানিয়েছে, আপনার 
লণ্ডনের এজেণ্ট পিকাঁডাঁল সাকণসের মিডল ইস্ট ব্যাঙ্কের ব্রাণ্খের লকারে 
দশ হাজার পাউণ্ড জমা 'দয়েছে । ব্যাঙ্ক থেকে মিস ব্যারংটনকে লকারের 
চাঁবও 'দয়ে দেওয়া হয়েছে । থ্যাঙ্ক ইউ ভোর মাচ।, 

'আপাঁন রেমুনারেসন পেয়ে গেছেন । এবার আমার কাজটা শুরু 
করে দিন |, 

“মস ব্যারংটন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আম প্রাইমাঁর কাজ স্টার্ট করে 
দয়োছ। এ নিয়ে আপনাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না? 

'ধন্যবাদ। তব আপনার কাজের সুবিধার জন্য আম একটা ভালো 
খবর দিতে চাই | 

“ক খবর মিস্টার মাল্পক ? 

'আপাঁন তো অপারেশনটা ইণ্ডয়ার বাইরে করতে চান 2 

এসওর |, 

সে অপরদ্রানট এসে গেছে । আপনার একজন টার্গেট নেক্সট উইকে 
সিঙ্গাপুর যাচ্ছে ।, 

“ঠিক বলছেন 2 

'আমার এজেণ্ট বাজে খবর আনে না।, 

ফাইন । কখন কোন এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে যাচ্ছে একট: খবর দেবেন । 
কাল এই সময় আধার ফোন করব ।' 

“নিশ্চয়ই |, 

শকন্তু টাগেে নাম্বার ট:'র কীহবেঃ আর সেই ব্যাঙ্ষের ডকুমেণ্ট- 
গুলোর ? র্লাড সোয়াইনটা আমাকে স্রেফ গাধা বানয়ে দিয়েছে ।, 

“আমার ধারণা টাগে্ নাদ্বার টু টার্গেট নাদ্বার ওয়ানের সঙ্গে সিঙ্গাপুর 
যাবে ।, 

'নাইস |, 
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“আর যাঁদ না যায়, আম তার ব্যবস্থা করব । দেখা যাক, কাঁ হয় 
শেষ পযন্তি । একটা কথা-, 

'বলুন__, 

'আপনার সঙ্গে আর একবার কি দেখা হতে পারে নাট, 

“নেভার । আপনাকে তো আগেই বলে দয়োছ, রোজ এই সময় একবার 
করে আপনাকে ফোন করব ।, 

এরপর টেপ রেবডণরটা চুপ করে গেল। কোতাম টিপে সেটা থামিয়ে 
হেমা বলল, “কী বুঝলেন 2) 

শুনতে শুনতে নাভগিহলো টান টান হয়ে গিয়েছিল পরমে*্বরের । সে 
বলল, “যা ভেবেছিলাম সেটাই কারে হল । ওই মার্ডারারটাকেই সোমে*বর 
মাকড়া সেট করেছে । ওর টাগ্্টে আমরা দু'জন আঁমতাভ আর আমি। 
আপনাকে দেখছি বাদ দিয়েছে |, 

“আম কেন ?লকুইডেসনের লস্ট থেকে বাদ পড়লাম বুঝতে পারাছ না। 
আমিও আপনার সঙ্গে কম মাশ না!” 

খুব সম্ভব বোনাফট অফ ডাউটে আপাঁন বাদ পড়েছেন ।, 

হেমা একটু হাসল । তারপর বলল, “ওদের প্ল্যান তো মোটামুটি জানা 
গেল। এখন আমাদের গ্র্যান কী হবে?” 

পরমেশ্বর বলল, “ওদের ডিসকাসন শুনে মনে হল, ইগ্ডিরায় আমাদের 
ওপর আটেমপ্ট হবে না। আঁমতাভর সঙ্গে যেভাবেই হোক আমাকে 
সিঙ্গাপুর যেতে হবে । তার আগে কালই ওকে গিয়ে সোমেম্বর মাল্পকের এই 
প্র্যানটার কথা বলে আসতে হবে। আর এক্স তো জানয়েই দিছে রোজ 
একটা পার্টিকুলার সময়ে সোমে*্বরকে সে ফোন করবে । ফোনটা ট্যাপ করে 
টেপ রেকর্ড করে রাখতে হবে ।, 

ব্যাপারটা মোটামুটি পছন্দ হল হেমার । সে বলল, আপাতত এটাই ঠিক 
থাক । পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে ।, 

একট; চুপচাপ । তারপর পরমে*বর বলল, “আচ্ছা, সোমে*বর আর সেই 
মাডণরারের গলা টেপ করলেন ক করে 2 

হেমা বলল, 'ভোঁর সিম্পল । টেলিফোন ট্যাপ করার সময় এক্সচেঞ্জে 
আমাদের লোক 'দয়ে রেকর্ড করিয়ে িয়োছ |? 

'আপান ডেঞ্জারাস 1জানস ম্যাডাম ।, 

হেমা হাসতে হাসতে বলল, “আপনার আর সোমে*বর মল্লিকের অনেক 
কথাও এই রকম টেপ করে রেখোঁছ ।, 

পরমেম্বর বলল, 'জানি। ওগুলো দিয়ে কী করবেন 2: 
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“আমার কথামতো না চললে ইউজ করতে হবে ॥ 

“আপাঁন মাইর টোৌরাঁফক । 

হেমা উত্তর না দিয়ে হাসতে লাগল । 

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে পরমে*বর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা কে কোন 
লাইন থেকে ফোন করছে টোলিফোনের লোকেরা তা বার করতে পারে 2, 

হেমা ঘাড় কাত করল, “পারে ॥, 

তা হলে এক্স যেখান থেকে ফোন করেছে সেটা বার করার চেষ্টা করলে 
পারতেন ৷ মার্ডারারটার একটা খোঁজ-টোজ পাওয়া ফেত। যেভাবেই হোক 
তাকে খজে বার করতেই হবে । ওকে ধরতে পারলে সোমে*বর মাল্লিককে 
ফাঁসানো অনেক হীঁজ হয়ে যাবে ।? 

“এক্স যেখান থেকে কোন করোছিল সেটা বার করা হয়েছে ।, 

“কোথেকে ফোন করেছিল 2, 

“দমদম এয়ারপোর্টের পাবালিক বুথ থেকে ।” 

লা একটি ফাস্ট গ্রেডের হারামী । এরকম পালের সঙ্গে লড়ে আনন্দ 
আছে ।, 

হেমা হাসল। 
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পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট-ট্রেকফাস্ট করে এক 
সেকেণ্ডও দোঁর করল না পরমেশ্বর । সোজা নিচে এসে তার লিম্াজনটা 
বার করে যোধপুর পাকররে দিকে ছটিয়ে দিল। যোধপদরে 
আমতাভদের বাঁড়। এক্সের ব্যাপারে তাকে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া 
দরকার । 

দশটা সাড়ে দশটার আগে কোনাঁদনই 'ইটানণল ইগ্ডাট্রজে আসে না 
আঁমতাভ। এখন সবে আটটা । কাজেই পরমেশ্বর তার বাঁড় ছুটছে । 
মোট কথা সোমেশ্বর মল্লিকের ডেঞ্লারাস গ্ল্যানটার কথা অমিতাভকে না 
জানানো পযন্ত সে ভাল করে 'নঃ*বাস ফেলতে পারাছল না। 

আগে আর কখনও আমতাভদের বাঁড় আসে নি পরমেন্বর । যাঁদও 
আঁমতাভ অনেক বার আসতে বলেছে । তার মা-ও বহবার পরমে*বরকে 
নিয়ে যেতে বলেছেন । না এলেও ওদের বাঁড়র আযাড্রেসটা পরমেন্বরের জানা । 

রাস্তায় দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে বাঁড়া বার করে ফেলল পরমেন্বর । 
বিরাট কমপাউণ্ডওলা মডার্ন আঁকটেকচারের ছিমছাম তেতলা বাঁড় 
আমতাভদের ৷ চারদিকে উদ্চু কমপাউণ্ড ওয়ালের গায়ে এবং মাথায় ঝাড়ানো 
লতায় কভার ভারী লোহার গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ । 

গাড়িটা বাইরের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বারবয়েক হর্ন 'দতেই গেট খুলে 
গেল এবং একটা গুর্খা দারোয়ানের মুখ দেখা দিল। 

পরমেশ্বর বলল, 'সেনসাহাব হ্যায় 2, 

এত বড় গলমঁজনের মাঁলক ভেবে গযর্খা লদ্বা স্যালুট হাঁকালো। তারপর 
বলল, “জী সাব) 

পরমেশ্বর আর কিছ; [জিজ্ঞেস করল না। গাঁড়টা ভেতরে 'িয়ে লক 
করে চাঁব ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে গড়ল । 





৪১০ 


সামনের দিকে চমৎকার বাগান । মাঝখান দিয়ে নুঁড়র রাস্তা । রাস্তাটা 
যেখানে শেষ হয়েচে বাঁড়টা সেখানে । 

এই সকালবেলায় তিন চারটে মালী বাগানে কাজ করছে । আগাছা 
তুলছে, “মোয়ার” দয়ে ঘাস সমান করছে, নানা রকম গাছের বাজে পাতা ছেটে 
দচ্ছে, ইত্যাদ ইত্যাঁদ। বাগানের একধারে দাঁড়য়ে দারুণ আারস্টোক্লাট 
চেহারার এক মধ্যবয়সী বিধবা মাহলা মালীদের কাজ দেখাঁছলেন এবং মাঝে 
মাঝে তাদের এটা-ওটা শনর্দেশ 'দাচ্ছিলেন । 

মাহলাটির 'দকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল পরমেশ্বর । আঁমতাভর 
সঙ্গে সুনেত্রার বিয়ের কথা যোঁদন ফাইনাল হয় সোঁদন মাঁণমোহন চ্যাটাঁজর 
সঙ্গে গাড়িতে একে দেখোঁছল সে । আলাপ-টালাপ হবার চান্স হয়নি, তবে 
এই মুহূর্তে পরমেশ্বর আন্দাজ করল, মাহলাট নশ্য়ই আমতাভর মা। 

কিন্তু এই মহিলাটিকে শুধু আজ বা আমতাভর বিয়ের আযানাউন্সমেণ্টের 
দনই না, আগেও যেন কোথায় দেখেছে । কোথায়? সোঁদন মনে করতে 
পারে নি পরমেশ্বর কিন্তু আজ বদঃ)ৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল। 
পুরযীলয়ার অরফ্যানেজে থাকতে একে সে গ্রথম দেখোঁছল। ভদ্রমীহলা 
তখন প্রায় প্রাত মাসেই একবার করে ওখানে যেতেন । ওখানকার বাপ-মায়ের 
পারচয়হধীন বাস্টা্ড ছেলে-মেয়েগুলোকে দারুণ ভালবাসতেন । আবছা আবছা 
তার মনে আছে, যখনই তান যেতেন সঙ্গে অরফ্যানেজের ছেলে-মেয়েদের 
জন্য থাকত গাদা গাদা নতুন জামা-প্যাণ্ট, লজেন্স, খেলনা, ছাঁবির বই, এমাঁন 
আরো অনেক জিনিস । তিনি গেলেই গোটা অনাথ আশ্রম জুড়ে ফৌঁস্ভ্যাল 
শুরু হয়ে যেত। 

এই মাহলার দারুণ টান ছল পরমেনবরের ওপর । অন্য ছেলেদের তান 
যা 1দতৈন তার চাইতে অনেক বেশী পেত পরমেশ্বর । লুকিয়ে লদ্াকিয়ে 
মহিলা তাকে চকোলেট বার, ড্রইং সেট, এমান অনেক জানিস দিয়ে যেতেন । 

এভাবে কিছ্যাদন চলার পর পরমে*বর শুনলেন, ভদ্রমীহলার ছেলে-প্লে 
নেই এবং তান তাকে পোষাপুকুর হিসেবে আযাডগ্ট করতে চান। অরফ্যানেজের 
হেড ফাদার িাকিনসন এতে দারুণ খুশী হয়োছলেন। তান মহিলাকে 
শরদ্ধা-্রদ্বা করতেন । পরমে*বরকে ফাদার বাঁঝয়েছিলেন, মহিলার কাছে গেলে 
সে ভালো থাকবে সুখে থাকবে কিন্তু এ ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লেগেছিল 
প্রমেমবরের, খুব ভয়ও পেয়ে গিয়োছল সে। কেন না সে শদনেছে এ 
অরফ্যানেজ থেকে তার আগে আরো কয়েকটা ছেলেকে কেউ কেউ আযাডপ্ট 
করে 'নয়ে গিয়ে নাক ফরেনারদের কাছে কায়দা করে বেচে দিয়েছে কিংবা 
তাদের 'দয়ে চাকর-বাকরের মতো খাটিয়েছে। 


৪১৯৯ 


তখন পরমেন্বরের বয়েস খুব কম। ফাদার ডাীকনসনের মুখের ওপর 
'না" বলার মতো শিরদাঁড়ায় জোর ছিল না। তবে মনে মনে একটা প্ল্যান 
করে ফেলোছল সে। ঘোঁদন পুর্ীলয়ার অরফ্যানেজ থেকে ভদ্রুমাহলা তাকে 
শনয়ে যাবেন তার আগের রাতে সে পাঁলয়ে গিয়োছল। আর কোনাদন 
পরমে*্বর অরফ্যানেজে ফিরে যায় নি। 

যাই হোক, পরে তা হলে ভদ্ুর্মহলার ছেলে হয়েছে! আর সেই ছেলেই 
আমভাভ সেন । লা, লাইফ একটা টোরাঁফক ব্যাপার । ঘুরে ফিরে মাহলার 
সঙ্গে এতাঁদন বাদে আবার দেখা হয়ে গেল। সোঁদন যাঁদ পোষ্যপুত্তঃর হয়ে 
এখানে ইন” করত, তা হলে আমতাভ তার ভাই হয়ে যেত। গলা জড়াজাঁড় 
করে দুই ভাই সুখের মহাসমুদ্রে সাঁতির কাটতে পারত । অবশ্য উল্টোটাও 
হতে পারত । আমিতাভ হবার পরই 'বাটকে' একটি হাই কিক খেয়ে এ বাড়ি 
থেকে ছিটকে বোরয়ে যেতে হতো । 

নাড়র রাস্তায় দাঁড়য়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হল, 
মৃহলার সঙ্গে একট; কথা বলবে । 

পরমেশ্বর বাগানের দিকে পা বাড়াতে যাবে, সেই সময় আচমকা চিৎকার 
ভেসে এল, 'রাসকেল, সোয়াইন 

চেনা গলা । চমকে ঘাড় ফেরাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল দোতলার 
ব্যালকাঁনতে দাঁড়য়ে আছে আমতাভ সেন । চোখাচোখ হতেই হেসে পরমেশ্বর 
বলতে যাচ্ছল, গড মাঁণং 'কন্তু বলা হল না। আঁমতাভ আবার গর্জে 
উঠল, “িঈট, ফোরটোয়েট- তোমার এত বড় সাহস, আমার বাঁড় এসে 
ঢুকেছ !, 

পরমে*্বর হকচাঁকয়ে গেল। তা হলে এই বাছা বাছা 'খাস্তগুলো তারই 
উদ্দেশ্যে ইউজ করা হচ্ছে! কাল সন্ধ্যে বেলাতেও অম্মিতাভর সঙ্গে দেখা 
হয়েছে । তখনও তার সঙ্গে ফাইন ব্যবহার করেছে আমতাভ, সঙ্গাপদরে 
যাবার জন্য বার বার রিকোয়েস্ট করেছে । একটা রাত মানে বারো তেরো 
ঘণ্টার মধ্যে কী এমন ঘটে গেল যাতে আমভাভ এত কেপে উঠেছে 2 

পরমেশ্বর জানে না, কাল আমতাভর সঙ্গে সে দেখা করে আসার পর 
সোমেশ্বরের সিক্রেট এজেন্ট তার কাছে গিয়ে পরমে*্বরের আসল নাম, রায়েল 
আ্যাড্রেস, প্রফেসান এবং আইডেনটিটি জানিম়ে আসে । তবে সোমেম্বরের সঙ্জে 
গরমেশ্বরের যে রিলেসান ছিল এবং আঁমতাভকে 'ফানশ করার জন্য তাকে 
যে বিক্ুট করা হয়েছিল, এজেন্ট সেটা অবশ্য বলে ন। এজেন্টের কাছ 
থেকে খবর পেয়েই তা যাচাই করার জন্য কাল রাতেই ীব, টি রোডের 
বাস্ত আর জগর্দীশের বাঙলা মালের দোকানে লোক পাঠায় আমিতাভ। 


৪৯২ 


লোক এসে জানার পরমেশ্বর সম্পকে সোমেশ্বরের এজেণ্ট যা বলে গেছে 
তার প্রাতিট অন্গর কারেন্ট । 

পরমেশ্বর অবাক হয়ে বলল, “এ আপাঁন কী সব বলছেন !' 

আঁমতাভ গলার শর ছিড়ে চেচাল, কী বলাছ? রাসকেন তুমি রণজয়' 
হালদার ! তুম পরমেশ্বরবি* টি, রোডের স্গামে থাকো । তোমার 
প্রফেসান হচ্ছে কেরেববাজ, জালয়াত, ফোর-টোধ়েশ্টিগার । আই উইল 
হ্যাণ্ড ইউ ওভার টু দা পাাীলস।, 

পরমে*্বর টের পেল ঘামে তার জামা ভিজে উঠেছে এবং শরদাঁড়ার 
ভেতর 'দয়ে বরফের মতো কিছ একটা ওঠানামা করছে । কিন্তু এখন নাভশস 
হয়ে গেলে বারোটা বেজে যাবে । ছুই যেন বুঝতে পারছে না, মুখে 
এমন একটা অবাক হবার পোজ ফঃটয়ে পরমেশ্বর বলল, আপনাণ কি 
মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল !, 

মাথা আমার খারাপ হয়েছে 2 মনে করেছ তোমার মতলব আম টের 
গাই নি রাসকেল ! বন্ধু হয়ে ডুকে আমার সর্ধনাশ করতে চাও । আই: 
ণথংক আমার ফ্যাক্টর নম্ট হবার ব্যাপারে তোমার হাত আছে ।, 

পরমে*বর চমকে উঠল । যখন সাত); সাঁত্য সে আঁমতাভর বারোটা 
বাজাচ্ছল তখন ছিল তার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার জআ্যাপ্ড গাইড । আর রীয়াল 
যখন সে তার উপকার করতে এসেছে এবং একটা দুধ মাডারারের হাত 
থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে তখন আমতাভ তাকে কমপ্লীট ভুল বুঝেছে । 
অবশ্য ভুল বোঝাটাই স্বাভাবক । কেননা তার সম্বন্ধে যা যা আঁমতাভ 
জানতে পেরেছে সে সবের কোনটাই মিথ্যে নয়। আর এইরকম একখানা 
টোঁরাফক ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার পর কেউ কাউকে রেড কাটি পেতে নিশ্চয়ই 
[রসেপশান দেবে না। পরমেশ্বর বলল, 'আপনার কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে: 
স্টার সেন ।, 

তার কথা কানে তুলল না আঁমতাভ। গলার শর ছিড়ে চেশ্চাতে 
চৈশ্চাতে দারোয়ান, মালী এবং বাঁড়র চাকর-বাকরদের বলল, “পাকড়ো পাকড়ো, 
ইয়ে হারামজাদকো আভাঁভ পাকড়ো-_' 

দারোয়ান টারোয়ানরা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে এতক্ষণ দুর্দান্ত 
একখানা ড্রামা দেখাঁছল । এবার গালকের হুকুম পেয়ে পায়ে পায়ে তারা 
এাগয়ে আসতে লাগল। 

পরমেন্বর বূঝতে পারছিল, ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই ডেঞ্জারাস হয়ে 
উঠছে । এখনই এখান থেকে আউট হয়ে যেতে না পারলে টোরাফক 
ঝামেলায় পড়তে হবে । তব লাস্ট একটা আ্যাটেমপ্ট করল সে। দোতলার, 
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ব)।লক।ন্র (দক ত।।কয়ে বশতে লাগল, দেখুন, একঢা দারুণ জরুরী কাজে 
আপনার কাছে এসোছ। আপনার লাইফ-_ 

তার কোন কথা শুনতেই পেল না আমতাভ। উন্মাদের মতো চেচয়ে 
যেতে লাগল, 'পাকড়ো পাকড়ো- 

দারোয়ান মালীরা এবার ক্ষ্যাপা মোষের মতো পরমেশ্বরের 'দকে দৌড়ে 
আসতে শুর করেছে । আমিতাভকে হাজার বোঝাতে চেত্টা করলেও এখন 
বোঝানো যাবে না। মাকড়ার ব্লাড প্রেসার হাই জাম্প মেরে একটা ডেঞ্জারাস 
জায়গায় পেশছে গেছে । দু হাত বাঁড়য়ে মাতাদোরের স্টাইলে ঘোঁতি ঘোঁত 
করতে করতে গুখণ দারোয়ানটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে । ও যাঁদ জাপটে 
ধরে ছাঁড়য়ে যাওয়া মুশাঁকল হবে । কেন না ও ধরলেই চারাঁদক থেকে 
মালী-ফালীরা তাকে ঘিরে ফেলবে । 

এক সেকেণ্ডের ভেতর 'ডাঁসসান 'ানয়ে নিল পরমেশ্বর । এমাঁনতে সে 
নন-ভায়োলেণ্ট- সেন্ট পারসেন্ট আহংস । কিন্তু এই মোমেণ্টে বাঁডটা স্লাইট 
একধারে হোলিয়ে গুর্খটার চোয়ালে একটা ভালো ওজনের আপার কাট ঝেড়ে 
দিল। গূর্খাটা উড়ে বাগানের ভেতর তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল । 

দারোয়ানের হাল দেখে মালী-ফালীরা থমকে দাঁড়য়ে গিয়োছিল । পরমেশ্বর 
তক্ষীণ সেই টান্সটা নল, স্প্রনটারের মতো দৌড়ে গিয়ে তার ?ীলমুজনে 
উঠে পড়ল । 


আধ ঘণ্টা বাদে ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরির়ালের কাছে গাঁড়টা পার্ক 
করে ভেতরের গাডেনে গিয়ে খাঁনকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পরমেশ্বর | 
একট আগে আঁমতাভ সেনের বাঁড়তে যা ঘটে গেল তাতে তার নাভ'গুলো 
একেবারে লুজ হয়ে গেছে । সেগুলোকে টান টান করে বেধে নেবার জন্য 
খাঁনকক্ষণ তাকে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। 

ঘণ্টাখানেক লদ্বা হয়ে শুয়ে থাকার পর পরমেশ্বরের ব্রেনট্রেন নর্মাল 
হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় একটা নতুন ওয়েভ চলে এল । 
আমতাভ নিশ্চয়ই তাকে সহজে ছাড়বে না। একবার যখন সে তার রীয়েল 
আইডেণ্টট জেনে গেছে তখন হাজার চেন্টা করলেও বোঝানো যাবে না, সে 
আমতাভর সাঁত্যকারের ওয়েলউইশার এবং একটা মারাত্মক খুনীর হাত থেকে 
তাকে বাঁচাতে চায় । অমিতাভ তার সাকুলার রোড আর বব. টি. রোড 
দু জায়গারই আযড্রেস জানে । সে যে রকম ক্ষেপে আছে এবং ফ্যান্টীরর 
বারোটা বাজাবার ব্যাপারে তাকে সন্দেহে করছে তাতে ডোঁফানিটাল দুই 
'ঠিকানাতেই পালস-টীলস পাঁিয়ে দিতে পারে । এঁদকে মাডণরারটা ঘাড়ের 
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ওপর ণঞ*বাস ফেলছে । আমতাভর কমপ্লেন অনযায়শ পুলিস যাঁদ তাকে 
ক্যাচ করে হাজতে পদ্রে ফেলে নানা দক থেকে ঝামেলা বেধে যাবে। 
কিছাদন মেলামেশার ফলে আমিতাভ মাকড়াটাকে ভালো লেগে গেছে । তা 
ছাড়া ওর মা একাঁদন তাকে আ্যাডপ্টও করতে চেয়োছিলেন । করলে পোষ্যপুত্তুর 
হওয়ার চান্সে সে আঁমতাভর ভাইও হয়ে যেতে পারত । খনীটার হাত থেকে 
ওকে বাঁচাতে পারলে প্রভ করা যাবে সে আমতাভর রাঁয়েল শুভাকাজ্কী । 
সেই চান্সটা পাওয়ার জন্য এখন সে সার্কুলার রোডেও থাকবে না, বি, টি, 
রোডেও না । তবে সোমে*বর মল্লিকের এই িমীজনটা এক ফাঁকে আযাপাট'মেণ্ট 
হাউসের পাঁকিং এরীয়ায় রেখে আসার এবং সুইশ ব্যাঙ্কের সেই ডকুমেন্টগুলো 
হেমার হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। পরমে*বর ঠিক করল, 
আপাতত সব প্রবলেম না মেটা পন্তি সদর স্টীটের সেই হোটেলটায় তশবু 
ফেলে থাকবে । কম্পাউশ্ডের ভেতর এসে গাড়ি পার্ক করে '্িসেপশানে 
চলে এল সে। 

আগের বার মিডল এজেড আ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মেক-আপ নিয়ে এই 
হোটেলে দনকতক কাটিয়ে গেছে পরমেশ্বর । এবার আর মেক-আপ নেই, 
নিজের আসল চেহারাতেই সে এখানে ঢুকেছে । তবে রিসেপশানে স্যুইট “বূক' 
করার সময় হোটেল রোঁজস্টারে নিজের নাম লেখালো ৪ হরেকৃষ্ণ চাকলাদার । 

খাতার খোপকাঠা ঘরগুলো ফিল-আপ করে রিসেপশানের পোঁক্সি চেহারার 
ছ;কারটার কাছ থেকে চাবি নিয়ে লিফটে করে তৈতলায় নিজের সুইটে এসে 
হেমাকে ফোন করল, “ম্যাডাম, দারুণ ঝামেলা হয়ে গেছে। আপাঁন এক্ষণ 
একবার এখানে চলে আসন |” বলে হোটেলের নাম এবং সমযুইট নাম্বার 
হেমাকে জানয়ে দিল। 

হেমা অবাক, 'আবার কী ঝামেলা বাধালেন আপান, হোটেলে গিয়েই বা 
উঠলেন কেন 2, 

“সে অনেক কারবার, ফোনে অত বলা যাবে না। প্লীজ একটু কন্ট করে 
চলে আসুন ।, 

কিছ,ক্ষণ বাদে পরমেশ্বরের স্য্যইটে এসে বসতে বসতে বলল, “বলুন স্যার-_, 

আঁমতাভর বাঁড়র ঘটনাটা ডিটেলে জানিয়ে পরমেশ্বর বলল, “এবার নিশ্চয়ই 
বুঝতে পারবেন কেন আঁম হোটেলে এসে তাঁবু; খাটিয়োছ?; 

হণ |, 

একটু ভেবে পরমেশ্বর বলল, “কে যে আমতাভকে আমার সব খবর দিল 
ছুই বুঝতে পারাছ না।, 

হেমা বলল, “দস ইজ ভোর িম্পল। এটা নিশ্চয়ই সোমেশবর মাল্পকের 
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কাজ। সে ডোফানটাল আন্দাজ করেছে আঁমতাভর সঙ্গে আপনার ইণ্টিম্যাঁস 
হয়েছে আর আপনারা তার বিরুদ্ধে কিছ একটা প্ল্যান করছেন ।, 

আরে তাই তো! তা না হলে তাদের দু'জনের পেছনে বা একটা 
দদ্শীন্ত খুনীকে কেনই বা সেট” করবেন সোমেন্বর । পরমেশ্বর ভাবল, এটা 
অনেক আগেই তার মাথায় আসা উচিত ছল । 

হেমা বলতে লাগল, “তাই আপনার আর আঁমতাভর মধ্যে একটা গিস- 
আশ্ডারপ্ট্যাণ্ডং ঘটয়ে দিতে চাইছে । এতে আপনারা নজেদের মধ্যে ফাইট 
করতে থাকবেন, তাতে সোমে্বর মল্লিকের কত সীবধা ভাবুন !। 

রাইট: আস্তে মাথা নাড়ল পরমেশ্বর । 

এখন আপান িছ্রাদন এখানে থেকেই যান। এক্স আর সোমেশবর 
মাল্পকের টৌলফোন রোজই ট্যাপ করে যাব । শীগাঁগরই ওরা একটা “মূভ। 
নেবে বলে আমার ধারণা । সেটা জানতে পারলে আমরা কাউণ্টার মুভ 
নেব । তা হলে এখন আম চাঁল-_” 

“আরেকটু বসে যান ।, 

“কেন, দরকার আছে £, 

হ্যাঁ । আমার 'লম্াজনটা হোটেলের পাঁকং এরয়াতে রয়েছে । এই 
নন চাব। কোন একসময় এসে ওটাকে আযাপাটমেন্ট হাউসে নয়ে ফেলে 
রাখবেন 1, 

'আচ্ছা ।, 

আর সেই সুইশ ব্যাঙ্কের ডকুমেণ্টগুলো আমার বেডরুমের খাটের মাথার 
দিকের পায়া দুটোর গতের ভেতর রয়েছে । আজই ওগুলো বার করে 
আপনার কাছে য়ে রাখবেন । আম ক্ষ্যাটে থাকব না। ডোঁফানটাল 
সোমেশ্বর মাল্লক লোক পায়ে ওগুলো বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে । 
ডকুমেন্টগুলো সাবধান মতো রাখবেন ।, 

তা না হয় রাখব। কিন্তু ওগুলো পাব কী করে? আপাঁন না 
থাকলে ছোটি সং আমাকে ক আপনার বেডরুমে ঢুকতে দেবে 2, 

আম ছোট সিংকে ফোন করে দ্রশদনের ছুটি দিয়ে দাচ্ছি। আপাঁন 
চান্প বুঝে জানলার কাটা পগ্রল দিয়ে ইন করে মালটা হাপিস করে 
আনবেন ॥ 

“ও-কে--+ লিম্ীজনের চাবি নিয়ে উঠে পড়ল হেমা । 

পরমেশ্বর বলল, “রাত সাতটা থেকে আটটার মধ্যে এক্স রোজ সোমেশ্বরকে 
ফোন করে। ওরা কী কথা বলে জেনে নিয়ে আমাকে ফোন করবেন ।, 

পনশ্চয়ই |: 
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“আপনার ফোন পাবার পর একবার বেরুব ।” 

“ঠিক আছে ।, 

হেমা চলে যাবার পর আঁমতাভর মেজাজ বোঝার জন্য বারকয়েক তাকে 
ফোন করল পরমে*বর । কিন্তু তার গলা পাওয়ামান্র চিৎকার করে ওঠে 
আমতাভ, রাসকেল চট, তোমাকে আমি পাঁচ বছর জেলে যাঁদ না খাটাতে 
পার তবে আমার নাম আঁমতাভ সেন না।, 

“জেল খাটাবেন, ঠিক আছে । কিন্তু আমার কথাটা শুনুন ।, 

'তোমার মতো একটা থার্ড ক্লাস 'ক্লামনালের কোন কথা আম শুনতে 
চাই না। দুবার তোমার ঠিকানায় পীলস পাঠিয়োছ । তোমাকে পায় ন। 
আমার ধারণা তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ । কতাঁদন প্ীলসকে ধোঁকা 'দয়ে পাঁলয়ে 
বেড়াবে_-আই ওয়াণ্ট টু সী ।* বলেই ঝড়াং করে লাইন বেটে দেয় আমতাভ সেন। 

পরমেন্ধর যখন সোমে*বর মাল্পবের «এজেণ্ট ছিল তখন ডেঞ্জারাস মতলব 
নিয়েই আমতাভর সঙ্গে মিশেছে । এখন তার কোনরকম খজড়া মোটিভ নেই । 
এখন সাঁত্য সাঁত্যই সে আমতাভর শুভাকাঙ্দীশী। কন্তু এ কথাটা বলদ 
চান্সই পাওয়া যাচ্ছে না। যতবার ফোনে এসব কথা বলতে চাইছে ততবারই 
তাকে থাময়ে ?দয়ে শাসয়ে যাচ্ছে আমতাভ। 

শেষ পঞ্ধন্ত আমতাভকে ফোন করা বন্ধ করেছে পরমে*বর । আপাতত 
কছযাদন যাক; মাকড়ার মেজাজটা স্লাইট ঠাণ্ডা হোক; তারপর ওকে 
কনট্যান্ট করা যাবে । 


হোটেলে আসার পর হেমার সঙ্গে কয়েক 'মানট কথা বলা আর 
আমতাভকে বারকতিক ফোন করা-এছাড়া আর কিছুই করে নি পরমেশ্বর | 
শুয়ে, ঘুমিয়ে, রোঁডও বা রেকর্ড শুনে গোটা দিনা কাটিয়ে 1দয়েছে। 
তারপর ঠিক সোয়া-আটটার সময় হেমার ফোন এল, এক্স আর সোমে*বর 
মালুক কথা বলেছে ।” 

পরমেন্বর জিজ্ঞেস করল, “ঞনীথং ইমপটণণ্ট 2, 

“নো, নাঁথং। কাল আবার ফোন করব |, 

*ও-কে । ফোনটা নাময়ে রেখে পরমে*্বর উঠে পড়ল। 

খানকক্ষণ পর দেখা গেল, একটা মিনি বাস থেকে বি. টি. রোডে 
নেমে পড়েছে সে। তারপর ট্যারাবাঁকা গাঁল-ফাঁল পেরিয়ে জগদীশের বাংলা 
মালের দোকানের কাছাকাঁছ এসে থমকে দাঁড়য়ে গেল। পীলসের একটা 
কালো ভ্যান মালের দোকানটার সামনে দাঁড়য়ে আছে । গোটাকতক পুিসকেও 
শংঁড়খানার দরজায় দেখা গেল । 
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নার্ভের মধ্যে কীসের একটা সিগন্যাল পেয়ে গেল যেন পরমেশ্বর । 
সামনেই একটা ভাঙাচোরা পুরানো বাঁড়র দেয়াল খাড়া হয়ে রয়েছে । সট 
করে সে সেটার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে হল, এখন শদাঁড়খানায় 
ইন করাটা ঠিক হবে না। 

শমানট পাঁচেক ওয়েট করার পর পরমেশ্বরের চোখে গড়ল, ফাণ্টা মালের 
দোকান থেকে বোরিয়ে সামনের খোয়া-ওঠা লঝঝড় রাস্তা দিয়ে চলেছে । 
ফাণ্টা জগদীশের শংাড়খানায় কাজ করে ; খদ্দেরদের মাল-ফাল সাভ করে 
থাকে । হয়ত কোন দরকারে বোৌরয়ে এসেছে । 

পরমেন্বর আস্তে করে ডাকল, “আই' ফাণ্টা-_ 

একটু চমকে উঠে এঁদক সোঁদক তাকাতেই দেয়ালের ওধারে পরমেশবরকে 
দেখতে গেল ফাণ্টা। পরমে*বর এখানে দাঁড়য়ে থাকবে, দেখেও প্রথমটা যেন 
বিশ্বাস করতে পারল না সে। ঝট করে রাস্তার ধারের কাঁচা নর্দমা ডিঙিয়ে 
তার কাছে এসে দাঁড়াল। চাপা 'নচু গলায় বলল, “গুরু, তুম এখানে কী 
ক্লুরছ £ পাাীলস মাকড়ারা তোমার খোঁজে এসে সেই সন্ধ্যে থেকে আমাদের 
মালের দৌকানে তাঁব্‌ খাটিয়ে বসে আছে । কেটে পড় গুরু 

'পাালশ কেন আমার খোঁজ করছে জানিস? পরমেশ্বর জিজ্ঞেস 
করল । 

না? 

ফাণ্টা খুবই তুখোড় মাল। র্রেনে ভালো জানস আছে । কু 
বললে চট করে বুঝে ফেলে । পরমেশ্বর বলল, “তোদের মালের দোকানে 
লোলে আছে 2, 

আছে ফাণ্টা ঘাড় কাত করল । 

'লোলেকে একবার আসতে বল । এমনভাবে বলাব, কেউ যেন টের না 
পায়। বুখাঁল 2 

ফাণ্টা বলল, “সমঝ গিয়া গুরু ফিকর মাত করো--+ মুড এসে গেলে 
মাকড়া দু-চারটে 'হন্দী-ফিন্দী ঝেড়ে দেয় । 

ফাণ্টা চলে গেল । দূ 'মাঁনট পর লোলে এসে পড়ল । গলাটা খাদে 
নাময়ে দারুণ উত্তেজত ভাঙ্গতে বলল, গর আ্যদ্দন পর কি সাত্য সাঁত্য 
ফাঁসদলে ! পাীলসের ভ্যান আজ তন চারবার এসেছে । একবার বাঁস্ততে যাচ্ছে, 
একবার জগ্দঈশের মালের দোকানে আসছে । তোমার হাতে লোহার ব্যাঙ্জল 
প্রাবার জন্যে ওয়ারেন্ট বার করে এনেছে । আর জেরা করে করে আমাদের 
ফোরটান জেনারেশনের নাম ভ্ঞালয়ে দিচ্ছে । কী হবে গুরু? শেষ ?দকে 
তার গলা কেপে গেল। মনে হল, মাকড়া দস্তুরমতো নাভণস হয়ে গেছে। 
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হেমাকে বললে পুলসের এই ঝামেলাটা ঠেকানো যায় । হেমা ডেফিনিটাল 
তা হলে তার অরথাঁরাটকে রিকোয়েস্ট করবে আর তাতেই এসব হ্যারাসমেন্ট 
বন্ধ হয়ে যাবে । একবার পরমে*বর ভাবল, হেমাকে বলবে কিন্তু পরমূহূতেই 
তিক করল, না, বলার দরকার নেই। প্ীলস তার পেছনে একটু নাচুক। 
সে বলল, "কসসু হবে না; তুই এক কাজ করাব_, 

কী, 

'আমতাভ মাকড়ার ফ্যান্টীর ওড়াবার সময় যে হোটেলটায় ছিলাম কাল 
সকালে আমার ক'টা প্যান্ট-ফ্যান্ট আর মেক-আপের ট্রাঙ্কটা নিয়ে সেখানে 
চলে আসাব ।: 

'অত বড় ট্রাঙ্কটা এনে কী হবে? তুমি কী মেকআপ নেবে বল; 
তার জনিসপত্তর নিয়ে আসব ॥, 

'কী মেক-আপ 'নতে হবে এখন জান না। তাই সব মাল নিয়ে 
আসতে বলাছ | 

'ও-কে গরু, 

'আরেকটা কথা । রোজ সকালে একবার করে এ হোটেলে আসাঁব। 
ওখানে আমার নাম হরেকৃষ্ণ চাকলাদার |, 

“আগের বার তুমি না কী এক টণ্যাশ হয়ে ওখানে বাড ফেলোছিলে 2, 

ইয়েস মাকড়া । শ্রীকেন্টর মতো একশো আটটা নাম আমার । মাথায় 
কল ৫) 

লাইট ঢুকেছে । .তোমার জবাব নেই গদর;।, 

লোলের নাকে টুসাক মেরে পরমেশ্বর বলল, এখন চাল রে। ফির 
িলেঙ্গে, 
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পরের ীদনটাও হোটেলের ' স্যইটে শুয়ে বসে ঘাময়ে এবং গান-ফাদ 
শঃনে কাটিয়ে দল পরমেশ্বর । অবশ্য সকালে মেক-আপের ঢাউস রা 
দিয়ে গেছে লোলে। তাকে দুপুর পযন্ত আটকে রেখোছল সে। আর 
রাত সাড়ে-আটটায় হেমার ফোন এসেছে । এক্স এবং সোমে*্বর অন্যাদনে। 
মতো ফোনে কথা বলেছেন 'কন্তু তার মধ্যে কাজের কিছুই নেই । হেনা 
আরো জানিয়েছে, ছোটি সং ছুটি নিয়ে চলে গেছে এবং কাটা গ্রিলে 
ভেতর দয়ে পরমে*বরের বেডরুমে ঢুকে খাটের পায়ার ভেতর থেকে সূইশ 
ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুলো সে বার করে নিয়ে এসেছে । | 








পরের দন রাত সাড়েআটটায় আবার হেমার ফোন এল । তার গলায 
দারুণ উত্তেজনা, “একটা গুড নিউজ আছে--, 

পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “কী খবর ?? 

“এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসাঁছ । তখন বলব ॥, 

এক ঘণ্টাও লাগল না, হেমা এসে পড়ল। তারপর একটা সোফায় বে 
কোন কথা না বলে ব্যাটার সেটের একটা টেপ রেকর্ডার চালয়ে দিল: 
সঙ্গে সঙ্গে সোমেশবর আর এক্সের গলা শোনা গেল । 

সোমে*বর বলছেন, 'আমার এজেন্ট আজই খবর এনেছে, নেক্সট উইকের 
বুধবার আমতাভ সেন একটা াবাজনেস ডল করতে পসঞ্গাপুর যাচ্ছে। 
এয়ার-ইণ্ডিয়ার প্লেনে টিকেট “বুক করা হয়ে গেছে । থাকবে র্যাফলগ্ 
স্কোয়ারের হোটেল ম্যাগানীফসেন্টে ॥, 

ফাইন ।, 

এবার আপনার অপারেশন স্টার্ট করতে হবে ।, 

“সে দায়িত্ব আমার ।. আপনাকে আর ভাবতে হবে না। বকন্তু এক 
ঝামেলা থেকে যাচ্ছে ।” 
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| আপনার সঙ্গে দ7'জনের ব্যাপারে আশার কনদ্রা্ট হয়েছে । একজনের 
ব্যবস্থা দিসঙ্গাপ্ুরে হয়ে যাবে । কিন্তু টার্গেট নাম্বার টুর কী হবে? 
এটা না করতে পারলে ব্লীচ অফ বনন্রাত্ হয়ে যাবে যে ।, 

আপনাকে আগেই বলে 'দয়োছ টাগ্ে্টে টু'ওর জন্য ভাবতে হবে না। 
আই উইল টেক কেয়ার অফ হম ।, 

এক্স একটু চুপ করে থেকে বলল, আই আ্যাম প্রফেসানাল। কনপ্রা্ঠ 
অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। যাঁদ টার্গেট 
ওয়ানের সঙ্গে টার্গেট ট় সিঙ্গাপুর যেত, একসঙ্ঞে দুটো অপারেশন করতে 
পারতাম । কনসেন্সের দিক থেকে আম 'ক্ুয়ার হয়ে, যেতাম । আ্যাডভান্স 
ফর শনয়ে কাজ করে দিতে না পারলে কার ভালো লাগে ?, 

. শীকল্তু টার্গেট ওয়ানের সঙ্ে টার্গেট টু যাবে বলে মনে হয় না। 
দু'জনের িলেশান এখন খুব খারাপ 
_.. কথাবার্তা এই প্যন্তিই । 

টেপ রেকডশরটা বন্ধ করে হেমা বলল, “সব শুনলেন । এবার কী 
করা যায় 2, 
পরমেশ্বর বলল, “সঙ্গাপুরে যাব । যেভাবেই হোক, একসকে অপারেশনের 
সময় ক্যাচ করতে হবে । এক্সকে কা করতে পারলে সোমে*বরকে ফাঁসাতে 
পাঁচ সেকেণ্ডও লাগবে না।, 

আজ মঙ্গলবার । নেক্সট উইকের বুধবার আমতাভ সেন আর তার 
পেছনে এক্স যাচ্ছে । তার মানে হাতে হার্ডাল একটা উইক রয়েছে । এর ভেতর 
আপনার পাসপোর্টের আর ভিসার আ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলতে হবে ), 

. পকচ্ছ দরকার নেই। ও ব্যাপারটা আম নিজেই ম্যানেজ করে ফেলতে 
পারব । আপনাকে শুধু একটা উপকার করে দিতে হবে), 

'বলদন।, 

“কছন সঙ্গাপুর কারোন্স আম নিয়ে যেতে চাই । একট বোশই 
ণনতে হবে । আর চাই সাফাসয়েন্ট ডলার । কাস্টমস থেকে এগুলো পার 
কাঁরয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন ।? 

“অসীবধা হবে না। তবে হায়ার অর্থারটির সঙ্গে কথা বলে আযারেঞ্জমেণ্ট 
করতে হবে ।” 

একট চুপচাপ । 

তারপর হেমা বলল, “এক্সের আসল চেহারাটা হাজার হাজার লোক 
। সিনেমা, টি. ভি, আর নিউজ পেপারে দেখেছে । তার ফটোগ্রাফ__থানা, 


! কী, 


| 
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রেল স্টেশন, পোর্ট এয়ারপোর্ট সব জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
খবর পেয়েছি লোকটা যত খুন করেছে তার বেশির ভাগই পাঁলটিক]াল 
নেতাদের মার্ডার । ওকে কনগ্রান্ দিয়ে অন্য কা্ট্রির দু-একজন িপ্লোম্যাটকেও 
খুন করানো হয়েছে। ইশ্ডিয়ার বাইরে যাতে ও পালাতে না পারে সেই, 
জন্য চারাঁদকে কড়া নজর রাখা হয়েছে । আমার ধারণা, ও মেক-আপ নিয়ে 
চেহারা পাল্টে বাইরে যাবে |, 

'কারেই । একটা জিনিস আপনাকে নিতে হবে ম্যাডাম ।, 

কি জানিস ?, 

নেক্সট উইকের বুধবার এয়ার-ইপ্ডিয়ার এ ?সঙ্গাপুর ফ্লাইটটায় ইশ্ডিয়া 
থেকে কে কে যাচ্ছে তার একটা লস্ট আমাকে যোগাড় করে দেবেন। 
একেবারে শেষ পধন্ত, যতক্ষণ না বুঁকং ফুল হচ্ছে মাক্ণ করে যাবেন ।, 

নো প্রবলেম । এয়ারইশ্ডিয়ার ব্ীকং আঁফসে সিক্রেট ইনস্ট্রাকসান দিয়ে 
রাখব । ওরা ডোঁফানটলি যারা যাবে তাদের নাম, আযড্রেস, সব জানয়ে 
দেবে । 

ফাইন ।, 

'জার কিছু 2, 

'এই মোমেণ্টে আর কিছু মনে পড়ছে না। পড়লে পরে বলব ।, 

খানিকক্ষণ কাঁ ভেবে হেমা জিজ্ঞেস করল, 'আপাঁন তো [সঙগাপুর 
যাবেন। আমতাভ সেন আপনাকে প্লেনে দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি 
হবে না।, 

পরমেশ্বর বলল, 'আই নো, আই নো। আপনার কি ধারণা আমার 
এই চেনা থোবড়া নিয়ে এয়ার-ইণ্ডিয়ার স্লেনে উঠব 2" 

আপনিও কি অন্যের মেক-আপ নিয়ে যেতে চাইছেন ?, 

'তা ছাড়া অলটারনোটিভ নেই ৮ 

'কী ছদ্মবেশ ধারণ করবেন 2, 

'এখনও ঠিক কাঁরান। পরে আপনাকে জানাবো |, 

বলতে বলতে হঠাৎ ক মনে পড়ে যায় পরমে*্বরের । সে বলে, 'অন্য 
একটা ব্যাপারেও আমাকে হেল্প করতে হবে ॥, 

'বলুন__ 

যে ছাপানো ফর্ম বা কার্ডে সিঙ্গাপুরের ভিসা দ্রেওয়া হয় তার একটা 
স্যামপল আজ-কালের ভেতর আমাকে যোগাড় করে দেবেন। এক রাত 
রেখেই ফেরত দিয়ে দেব ।, 

পসওর- 


৪২২ 





সোমে*বর মাল্পকের শীসক্রেট এজেন্ট এক সেকেণ্ডের জন্য পরমে*বরকে 
তার চোখের বাইরে যেতে দেয় নি। সেদিন আমিতাভ সেনের দক থেকে 
ঝামেলা হবার পর সে যে সদর স্ট্রীটের হোটেলে এসে হরেকৃঞ্ক চাকলাদার 
হয়ে “ইন” করেছে, সেটাও তার জানা । হোটেলের উল্টোদকে একটা 
ট্যারাবাকা চেহারার লোক কখনও ট্যাক্সি 'নয়ে, কখনও বা পাগলের মেক- 
আপে দিনরাত বসে বা দাঁড়য়ে থাকে । 

সোমে*্বর মাল্পক চেয়োছলেন পরমে*বর এবং আমতাভ সেনের মধ্যে 
ণমস-আগারপ্ট্যাশ্ডংটা হোক ।॥ সেটা হয়েছেও। তান ভাবতে পারেন ?ন 
ক্ষেপে গিয়ে আমিতাভ গরমেশ্বরের পেছনে পুলিস লোলিয়ে দেবে ! প্যাীলস 
যে সাকুর্লার রোডের আ্যাপার্টমেন্ট হাউস এবং বব, টি. রোডের বাঁস্তিতে 
অনবরত হানা য়ে যাচ্ছে, এ খবর তান পেয়েছেন । ইচ্ছা করলে সিক্রেট 
এজেণ্ট পাঠিয়ে তিনি আমতাভকে পরমেশ্বরের হোটেলের সম্যুইট নাদ্বারটা 
জানয়ে দতে পারেন । তা হলে এক ঘণ্টার ভেতর পরমে*বর লক-আপে 
ঢুকে যাবে । এতটা ড্রাস্টক আযাকসান সোমে*শবর চান না। কেননা, 
পরমেশ্বরের কাছে সুইস ব্যাঙ্কের িরেউ ডকুমেণ্টগলো রয়েছে । তা ছাড়া 
এই প্রথম শ্রেণীর হারামীটা তাঁর সম্বন্ধে আরো কত সক্লেট খবর জেনেছে, 
কে জানে! পাীলসে ছলে পরমেশ্বর কোন্‌ গর্ত থেকে কোন্‌ সাপ বার 
করে আনবে তার ঠিক-ঠকানা নেই । তাই সোমে*বর এজেন্ট মারফত আমতাভকে 
হোটেলের খবরটা দেন ি। আঁমতাভর সঙ্গে পরমেশ্বর ঘেষাঘেশিষ না 
করুক, দ£'জনের মধ্যে টোরাঁফক মস-আণ্ডারস্ট্যাপ্ডং হোক, সোমে*বর মল্লিক 
আপাততঃ এর বোঁশি ছু চান না। দ:ুজনের ভেতর গোলমাল বাঁধিয়ে 
দেবার পরও তান পুরোপদীর 'নাশ্ন্ত হতে পারেন নি। পরমে*বর যে 
টাইপের হারামজাদা, তাতে তাকে চোখে চোখে রাখা দরকার । তাই এখনও 
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তান তার ওপর নজর রেখে চলেছেন । পরমেশ্বরের মুভমেন্ট মার্ক করার 
জন্য স্পাই রাখা হয়েছে, সেটা কিন্তু এখনও টের পায় নসে। পরমেশ্বর 
বরং টোৌরাঁফক 'নাশ্চন্ত একটা আ্যািচ্ড নিয়ে নেক্সট উইকের বুধবার সিঙ্গাপুর 
যাবার জন্য প্রপারেশন চালয়ে যাচ্ছে । 


আজ শংকুবার। তার মানে হাতে মোটে চারটে 'দন রয়েছে । বুধবার 
মানংএ িঙ্গাপুরের ফ্লাইট । যা করার চার দিনের মধ্যেই পরমেশ্বরকে 
কমাঞ্লিট করে ফেলতে হবে । 

হেমা সিঙ্গাপুর গিসা কারের একটা নম্টনা দিয়ে গিয়োছল। এর 
মধ্যে জাল করার যন্্পাঁতর সেটটা পরমেশ্বর বব, টি. রোডের স্লাম 
থেকে লোলেকে দিয়ে আঁনয়ে নিয়েছে । তা ছাড়া কাল রাঁত্তরে একটা 
বুড়ো পাশর্র মেকআপ নিয়ে পরমেশ্বর নিজে সেই কাটা গগ্রিলটা "দয়ে 
সাকর্লার রোডের ফ্ল্যাটে ঢুকোছিল। কারণ সোমেশ্বরের দেওয়া রণজয় 
হালদারের পাসপোর্টটা আর সেই পাওয়ারফুল ক্যামেরাটা বার করে আনা । 
সঙ্গাপুর যাবার ব্যাপারে এ পাসপোর্টটার ওপর কিছ; কাজ করতে হবে । 

পাশর মেক-আপটা পরমেশ্বর নিয়োছল এই কারণে, যাতে কেউ তাকে 
চিনতে না পারে । কেননা পুলসের লোক চারাঁদকে ব্লাড হাউণ্ডের মতো 
ঘুরছে । বাই চান্স তাদের কেউ তাকে যাঁদ চিনে ফেলে, মহা ঝামেলা হয়ে 
যাবে । সে জানত না, হোটেলের উল্টোদকে সোমেম্বর মাকড়ার এজেন্ট 
হাঁণ্টং ডগের মতো বসে আছে । অজান্তে মেক-ভাপটা নেওয়ার ফলে এ 
এজেণ্টটাকেও ধোঁকা দেওয়া গেছে । 

ক্র্যাটে ঢুকে চোখের তারা হাই জাম্প দিয়ে ব্রলতালুূতে গিয়ে ঠেকোৌছল 
পরমেন্বরের । আগে একবার সাইক্লোন বয়ে গিয়েছিল এই ফ্ল্যাটে । এবার 
সাইক্লোন, টাইফুন, আর্থকোয়েক-_একসঙ্গে সব যেন ঘটে গেছে । সোফাগুলো 
ছিখড়েখখড়ে ভেতরের ফোম আর স্প্রিং বার করা । খাট, [িভান, আলমারি 
ওয়া৬রোব-_সব ভাঙাচোরা । এমন কি বাথরুম আর বেডরুমগুলোর টাইলস 
পযন্ত জায়গায় জায়গায় উপড়ে ফেলা হয়েছে । টের পাওয়া যাচ্ছে এসব 
এক্সের হ্যাশ্ডিক্র্যাফট । সুইস ব্যাঙ্কের ডকুমেন্টগুলোর খোঁজে আরো কতবার 
যে এক্স এই ফাঁকা ফ্ল্যাটটায় হানা 'দয়োছল, কে জানে । কিন্তু মাকড়া যত 
বার এখানে এসেছে ততবার নিশ্চয়ই দু হাতের দুগো বুড়ো আঙুল চুষতে 
চুষতে ফিরে গেছে । ডকুমেন্টগুলো এখন হেমার কাছে সেফ কাস্টডিতে রয়েছে । 
ওখান থেকে এক্স কেন, এক্সের ফোরফাদারও ওগুলো বার করতে পারবে না। 

যাই হোক, আজ সকালে উঠে পরোদমে পাসপোর্টের ব্যাপারে আযান্তীভাট 
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শুরু করে দিয়েছে পরমে*বর । অনেক চিন্তা-ফন্তা করে সে এক আধ-বুড়ো 
শিখের মেকআপ নিয়ে ক্যামেরা রেডি করে বসে রইল। সাড়ে-আটটায় 
লোলে আসবে । এসেই তার ছাঁব তুলে ডেভেলাপ করবার জন্য পাক স্টীঁটে 
, ফোটোগ্রাফারের দোকানে ছদ্টবে । এক ঘণ্টার ভেতর ছ সাতটা পাসপোর্ট 

সাইজের ফোটো কাঁরয়ে আবার ফিরে আসবে । 

পাক্কা সাড়ে-আটটায় লোলে এসে হাঁজর। মাকড়ার পা দুটো ঘাঁড়র 
কাঁটার সঙ্গে আটকানো । 

লোলে পরমেশ্বরকে দেখে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকল । তারপর জজ্ঞেস 
করল, এটা তুমি কী ম্যাঁজক দেখাচ্ছ গুরু 2, 

পরমেশ্বর বলল, 'আমি এখন যশামন্দর সং 'গল- পাঞ্জাবের গুরগাও 
জেলার সদর |, 

'তোমার জাদ্বীক খেলের শেষ নেই গুরু ।, 

লোলেকে আর দের করতে দিল না পরমে*বর । ঝটপট ছাবি তুলিয়ে 
ডেভালাপ করার জন্য ফোটোগ্রাফারের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর শখের 
মেকআপ খদলে আবার অবরাঁজন্যাল পরমেশ্বর হয়ে গেল । 

ঘণ্টাদেড়েক বাদে লোলে যশামন্দর সিংয়ের আট কাঁপ পাসপোর্ট ফোটো 
কারয়ে আনল । 

পরমেশ্বর -গজয় হালদারের ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট থেকে তার ফোটোটা 
তুলে সর্দারজীর অর্থাৎ যশনান্দরের ফোটো বাঁসয়ে দল । আগে থেকেই 
খাঁনকটা মাহ ফিনাফনে ধুলো আর কোৌমক্যাল যোগাড় করে রেখোছল সে। 
পাসপোর্টের ফোটোটার ওপর সেই ধুলো টুলো ঘষে ঘষে ওটার অবস্থা এমন 
করল যাতে দেখামাত্র মনে হবে ফোটোটা বেশ কিছাদন আগের তোলা । 

ফোটোটা পেস্ট করার পর কোঁমিক্যাল "দয়ে রণজয় হালদারের নামটা তুলে 
যশামন্দর সিংয়ের নাম শীলখল পরমেম্বর । রণজয় হালদারের জ্যাড্রেস যা ছিল 
তা-ই থেকে গেল । এবার সগ্গাপুরের ভিসা কারার ওপর নজর দিল সে। 
আঁবকল এ রকম কার্ড এর ভেতর বানয়ে ফেলেছে সে। এমন কি ভিসা 
কার্ডে যে রাবার স্ট্যা্প আর এমব্যাঁপর ইসাইং অফিসারের যে সিগনেচার 
রয়েছে সেগুলো হূবহ্‌ নকল করে তার নতুন কার্ডে বাঁসয়ে দিয়েছে । 

গোটা ব্যাপারটা চোখের তারা ফিক্সড করে মার্ক করে যাঁচ্ছল লোলে। 
পরমেম্বরের কাজটা কমাপ্লট হলে সে জিজ্দেস করল, “গুরু, সর্দারের দাঁড় 

" আর পাগাঁড় চাঁড়য়ে তুমি বাইরে যাচ্ছ নাকি 2, 
পরমেম্বর ঘাড় কাত করল, ইয়েস ।” 
সঙ্গাপুর ?, 
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হৃদ; 

“সে জায়গাটা কোথায় গুর 2) 

“সোনারপুরের ওধারে | 

“যখন মেক-আপ চাঁড়য়ে যাচ্ছ তখন জরূুর ক? গড়বড় আছে ।, 

তা স্লাইট আছে ।, 

“কোন অপারেশনের ব্যাপার ৪ 

হ্হ।ঃ 

লোলে বলল, “কেসটা যাঁদ বেশী ঝামেলার হয় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে 
চল। আম 'জন্দা থাকতে তোমার চামড়ায় কেউ টাচ করতে পারবে না ।, 

মাকড়াটা তাকে খুবই ভালোবাসে, পরমে*্বর ভাবল । বলল, “তেমন 
ঝামেলা হবে না। ভাবস না; আম ম্যানেজ করে নিতে পারব ।” 

না পারলে লঙ্জা-ফজ্জা করো না।” 

“আরে বাবা, দরকার হলে তোকে ঠিকই সঙ্গে করে নিতাম । একটা কথা 

বিল” 

“আম যে বাইরে যাচ্ছি, এ খবর কেউ যেন জানতে নাপারে। তাহলে 
সব কচাইন হয়ে যাবে । এমন ক মাদার, জোড়া মানকে, টগর, জদ্ষ্মীদেরও 
বলাব না ।' 

“ক্ষেপেছ গুরু ॥ তুম একবার যখন অর্ডার দিয়েছে তখন ঠোঁট স্টাকং 
গাম দিয়ে আটকে দিলাম । পেটে আযম বোমা চার্জ করলেও কেউ খবর বার 
করতে পারবে না। ওকে, 

'ও-কে 2, 

“সঙ্গাপুরে অপারেশন, নিস করতে কশীদন লাগবে তোমার 2? 

একট ভেবে পরমেশ্বর বলল, 'ম্যাক্সিমাম দশ-বারো দন), 

লোলে জিজ্ঞেস করল, তারপর আর ফরেনে বাড ফেলে রেখো না।? 

পাগল হয়োছিস মাকড়া! তোদের ফেলে বাইরে গিয়ে থাকতে পার ?” 
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বুধবার সকালে সঙ্গাপুরের ফ্লাইট । মঙ্গলবার রাত্তরে হেমা পরমেশবরের' 
হোটেলে চলে এল । | 
এর মধ্যে একটা নতুন িসনথেটিকের সুটকেসে দশবারোটা স্যুট, ব্রাশ,। 
পেস্ট এবং ট্ীকটাক অনেক জানস পুরে নিয়েছে । তা ছাড়া একটা 
কিট-ব্যাগও জযাটয়ে নিয়েছে । খেসব মাল স্য্যটকেসে ধরে নি সেগুলো! 
কিট ব্যাগে ঢ্াকয়ে দিয়েছে সে। আর লোলেকে য়ে বি. টি. রোডের; 
বাস্ত থেকে আয়ে নিয়েছে একটা িভলভার । গিরভলবারটা অদ্ভুত, 
টাইপের । সেটা এক সময় মেশ্ডেজই বানয়ে দিয়োছল ; ওটার জন্য; 
স্পেশ্যাল বুলেটও সে করে দিয়েছে । রভলবারটা আটটা পার্টে ভাগ! 
করা যায়। প্রত্যেকটা পাট আলাদা করে নিলে একেকটা কসমেটিকের 
কৌটো হয়ে দাঁড়ায় । সেগুলোর মধ্যে সেপ্ট, ক্রিম, হেয়ার ঢাঁনক লোশন! 
ভরে নিলে কারো ফাদারের ক্ষমতা নেই যে সবগুলো পা একসঙ্গে জোড়া, 
লাগালে বুঝতে পারে একটা ডেঞ্জারাস কারবার হয়ে দাঁড়ায় । বুলেটগলো 
পর পর সাঁজয়ে কিট-ব্যাগের হ্যান্ডেল বানয়ে নয়েছে সে। | 
এমানতে পরমে*বর হানড্রেড পারসেণ্ট নন-ভায়োলেণ্ট- পাক্কা আহংস । 
কোনাদন 'িভলবারটা কোন কারণেই সে কাজে লাগায় ন। ফরেনে ওটা, 
নিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ এই রকম। যে এক্স আমতাভ সেনের পেছন 
পেছন িঞঙ্গাপুর চলেছে সে গব্য-ঘুতে ভাজা স্ভাজর মালপো-খাওয়া নন" 
ভায়োলেণ্ট মাল নয়। পশচশটা খুনের রেকর্ড রয়েছে তার ক্লোডিটে । তা 
ছাড়া আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল পরমে*বরের । মেশ্ডেজকে দিয়ে 
একটা ডেঞ্জারাপ গান' তোর করিয়ে ীনয়েছে সে। খালি হাত-পায়ে এ 
রকম একখানা খজড়ার সঙ্গে ফাইট চালানো কোন কাজের কথা নয়। | 
এ ছাড়া গসঙ্গাপূরের টিকিটও কাটা হয়ে গেছে তার । 
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হেমা সম্যটকেস, কিট-ব্যাগ ইত্যাঁদ দেখার পর বলল, “আপনার পাসপোর্ট 
আর ভিসাটা আরেক বার দেখান |, আগেও একবার ওগুলো দেখেছে সে । 

পরমেশ্বর নকল ভিসা এবং পাসপোর্টটা হেমার হাতে দল । উলটে 
পালটে দেখতে দেখতে সে বলল, “একেবারে অবিজিন্যাল মনে হয়। আপনার 
হাতের কাজ একসেলেন্ট যশামন্দর ীসংজী ।, 

পরমে*বর বলল, এখন থেকে আপানও আমাকে যশামন্দর সং বলবেন নাক ?, 

ওটা অভ্যাস করা ভালো। কখন মুখ থেকে স্লিপ করে রণজয় 
হালদার কি পরমেশ্বর সাহেব বোরিয়ে পড়বে ; তাতে নতুন এক প্রবলেম 
তোর হয়ে যাবে ।, 

“সেটা ঠিক। কিন্তু নতুন নামে ডাকার হ্যাবট করবেন যে, তার সময় 
পাচ্ছেন কোথায় ঃ আম তো কাল মানং-য়েই ইীণ্ডিয়া থেকে ভ্যানশ হয়ে যাচ্ছ” 
তাই তো। এঁনওয়ে, আজকের রাতটা তো তান্ততঃ প্র্যাকটিশ কার । 
উত্তর না 'দিয়ে পরমেশ্বর জিজ্দঞেস করল, “আমার সিঙ্গাপুর কারোন্স ?, 

হেমা তার ব্যাগ থেকে একটা মোটা কাগজের ঢাউস এনভেলাপ বার 
করে পরমেশ্বরকে দিতে দিতে বলল, “এর মধ্যে সিঙ্গাপুর কারোন্স ছাড়া 
বশ হাজার ডলারও রয়েছে । আশা কার কাজে লাগবে ॥, 
১ এয়ারপোর্ট কাস্টমসের ব্যাপারটা কী হবে 2 

“ওখানে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে । কেউ আটকাবে না।, 

থ্যাঙ্ক ইউ 

“নো মেনসান । এই নিন, কালকের ফ্লাইটে 'সঙ্গাপুরের প্যাসেঞারদের 
ধলস্ট । মশামন্দর সিংকে নিয়ে টোটাল একচাল্পশ জন। তার মধো আঠারো 
জন জাপানপ স্টুডেন্ট। ইণণ্ডিয়া দেখে 'সঙ্গাপুর হয়ে ওরা টোকও যাবে । 
জেনুইন জাপানীজ ট্টারস্টস ৷ দু'জন হলেন যশামন্দর [সং আর আমতাভ 
সেন। এদের বাদ "দলে থাকে একুশজন । তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মেদ্বারের 
একটা ীসম্ধী গিধোয়ানি ফ্যামীল রয়েছে । ওরাও জেনুইন--তিন জেনারেশন 
ধরে সিঙ্গাপুরে ডোমসাইল্ড । কলকাতায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মাসখানেক 
কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে । একজন আছে একচোখ কানা প্রফেসর মধূকর শ্রীবাস্তব-__ 
এএলাহাবাদের বাসিন্দা; সিঙ্গাপুরের একটা কলেজে চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন, 
তানও জেনুইন । বাকী পনের জনের িতনজন ব্যাডামণ্টন স্টার, ইণ্ডিয়াকে 
ওরা শরপ্রেজেন্ট করে। খুবই ফ্যামালয়ার নাম আর চেহারা । প্রায়ই 
শনউজপেপারের স্পোর্টস পেজে ওদের ছবি বেরোয় । ওরা সঙগাপুর চলেছে 
'কী একটা এাঁশয়ান টুনণমেণ্টে খেলতে । এই ব্যাডমিণ্টন প্লেয়ারগুলো 
'সম্পকেও সন্দেহ করার ীকছু নেই। এদের বাদ 'দয়ে থাকে বারো জন। 
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এই বারো জনের মধ্যে আটজন ইউরোপীয়ান আর আমোৌরকান ট্যারস্ট . 
খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে তারাও জেনুইন-_কোন রকম ভেজাল নেই । | 

আটজন মাইনাস করার পর যে চার জন থাকে তাদের একজনও 
ক্যালকাটার নয়। ওরা আসছে অন্য প্রীভন্ন থেকে, আর আজকেই টিকেট 
বিক করেছে । ওদের একজন হলেন এমপি'র এক মিশনের ফাদার 
ফাদার মাইকেল ডি মেলো ; মনে হয় ইগ্য়ান কৃশ্চান। সেকেন্ড মনসুখলাল 
ভাটয়া-াদল্লীর এক বজনেসম্যান । থাড স্যাম | 
এক হীঞ্জীনয়ার। ফোর্থ হলো এক মাহলা প্রা নাইট । হান আসছেন, 
পাটনা থেকে । মনে হয় হানও আযংলো হাওয়ান। সবাইকেই জেননইন, 
মনে হয়। তবু ফাদার ডি মেলো, ভাটয়া, কৃষ্মাতি, শ্্রীবাস্তব আর ফ্লোরা, 
নাইট সম্পর্কে িটেল খবর নেবার জন্য এমাপি, দিল্লী, বাঙ্গালোর,! 
এলাহাবাদ আর পাটনায় টেলেক্স পাঠানো হয়েছে । কিন্তু কাল গবকেলের, 
আগে খবর আসবে না ।, | 

“ফ্লোরা নাইট তো মেয়েমানুষ । তার সম্পর্কে খবর নেবার দরকার কী ? ; 


“মেয়েমানুষ হলে কী হয়। সে এক্সের একজন আযাসস্ট্যাপ্ট হতে, 





পারে । সন্দেহের লিস্ট থেকে কাউকে বাদ দেওয়া ঠিক নয়।, 
কমু যো লট গ্লেস করলেন তাতে একের গ্ পক্ত কোথাও নেই |... 

তাই তো দেখাঁছ। তবু একট; নাড়াচাড়া দিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা; 

যাক । আরেকটা কথা-_; 
বলুন |, ॥ 


। 


পীসঙ্গাপুর যাবার আগে এই আমাদের শেষ দেখা । কাল সকালে, 
আমার একটা ইমপরট্যাণ্ট আযাপয়েন্টমেন্ট আছে । এয়ারপোর্টে যেতে পারব. 
না। উইশ ইউ এ সেফ ত্যাণ্ড একসেলেণ্ট ফ্লাইট আযাও অলরাউণ্ড সাকসেস' 
ইন দা মিশন ।, | 

থ্যাঙ্ফস ।, বলে একটু চুপ করে থেকে পরমেশ্বর ফের শুরু করল, 
“আম তো গসঙ্গাপুর যাচ্ছ ; আর যাঁদ না 'ফার?, 

হেমা বলল, “আমার হাতের বাইরে যাবার ক্ষমতা আপনার নেই ।, ৃ 

“ইগুয়ান ইনটোলজেন্সের রাজত্ব কি সিঙ্গাপুর পধন্তি ছড়িয়ে আছে 2 1 

“নো। ফিরে না এলে আপনার 'ানীজেকে জানবেন কী করে? ওটা 
কন্তু আমার হাতেই থেকে গেছে) 

এ কথাটা এই মোমেণ্টে ভাবে নি পরমেশ্বর । আস্তে আস্তে মাথা 
নেড়ে সে বলল, “রাইট ; আমাকে কর্জা করার বেস্ট অস্তরটাই নিজের হাতে 
রেখে দিয়েছেন । আমাকে সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে আসতেই হবে 1, 
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এয়ারপোর্টেরে ইন্টারন্যাশনাল উইং-এ সিঙ্গাপুরের প্যাসেঞ্জাররা পাসপোর্ট 
ণভসা হাতে করে মালপন্র নিয়ে দাঁড়য়ে আছে । একটচল্লিশ জন প্যাসেঞ্জারের 
ল্গবা “ীকউণর একেবারে শেষে পরমেশ্বর । পরমেশ্বর নয়, সর্দার যশামন্দর 
সং ছিল । ইচ্ছে করেই লাইনের লেজের দিকে দাঁড়য়েছে সে। কারণ 
এখান থেকে অন্য প্যাসেজারদের ওপর নজর রাখতে স্ীবধা হয় । 

একেবারে সামনে রয়েছে জাপানী স্টংডেন্টরা, তারপর আঁমতাভ সেন; 
[আমতাভর পর অন্য সব লোকজন । তাদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী মিশনারী 
ফাদারকে দেখা যাচ্ছে । নিশ্চয়ই ফাদার মাইকেল শিমেলো। পরনের ঢোলা 
সারাঁপ্রন তাঁকে ফাদার বলে "চানয়ে দিল । প্রফেসর শ্রীবাস্তবকেও চিনতে 
অসীবধা হলো না। তাঁর একটা চোখ ভালো, আরেকটা খারাপ । ভালো 
চোখে অজ্প পাওয়াবের লেন্স, অন্ধ চোখটায় কালো চাল । 

পরমেশ্বরের ঠিক আগে রয়েছে দামী স্কার্ট-পরা র্রপ্ড একাঁটি যুবতী ; 
বাদামী ভুরুর তলায় তার লদ্বাটে চোখ । মনে হয় মেয়েটি ইউরেশিয়ান । 
হয়ত কাল রাঁত্তরে হেমা যার কথা বলৌছল সেই ফ্লোরা নাইটই হবে। কেননা, 
চাল্পশ জন প্যাসেঞ্জারের ভেতরে সে ছাড়া অন্য কোন আযংলো ইণ্ডিয়ান, 
ইওরোপীয়ান বা ইউরোশয়ান যুবতী নেই । 

এই দু'জন এবং জাপান স্টঃডেন্টগুলো আর ব্যাডমিণ্টন গ্লেয়াররা ছাড়া 
আর কার যে কী আইডেণ্টিটি এবং কী নাম, জানার উপায় নেই । এানওয়ে সে 
সবার ওপর নজর রেখে যাবে । 
পাসপোর্ট ভিসা দেখা, প্রাতট প্যাসেঞজারের ব্যাগ সযুটকেশ চেক করা 
ইত্যাঁদ ফর্মালিটি কমগ্লীট করতে অনেকটা করে সময় লেগে যাচ্ছে। 

পরমে*বরের সামনে যে ইউরোশয়ান মেয়েটি দাঁড়য়ে আছে সে নিজের 
মনেই পারফেন্ট আকসেন্টে বলে উঠ্উল, “টোকিং সো মাচ টাইম ।, তবে গলার 
স্বর তার কিছুটা চাপা; ইংরোজতে যাকে বলে হাস্ক। 
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মেয়োটর সঙ্জে আলাপ করার ইচ্ছা হচ্ছিল পরমেনবরের | পায়ের নখ 
থেকে চুলের ডগা পযন্তি ছধাঁড়টার হোল বাঁড জুড়ে টেরিফিক সেক্স । মেয়েটা 
যেন একখানা হাই এক্সপ্লোসভ বদ্ব। ওর সঙ্গে আলাপ করার কারণ 
একটাই । কাল রাঁত্তরে হেমা পরমেশ্বরের ব্রেনে একটা কথা ঢাকয়ে দিয়ে 
গেছে । মেয়েমানদষ হলেও ছেড়ে দেওয়া ঠিকনা। এক্সের আযসস্টান্ট বা 
সহকারিণী হতে পারে সে। পরমেশ্বর আস্তে করে কমেণ্ট করল, 'রীয়াল 
টায়ারসাম |? 

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি এক সেকেপ্ড পরমেশ্বরের দিকে তাকাল । তারপর 
বলল, 'ওহ সওর--এয়ারপোর্টের এই ফমণালটগুলো দু-এক 'মানটের মধ্যে 
শেষ করে ফেলা উীঁচত।, 

মাথা ঝাঁকিয়ে তক্ষাঁণ সায় দিল পরমেশ্বর, “বাইট । এতে প্যাসেঞ্জারদের 
অনেক সযাবধা হয়|, 

দশ 'মানটের মধ্যে পরমেশ্বর মেয়েটির সঙ্গে জমিয়ে ফেলল । জানা গেল, 
তার নাম ফ্লোরা নাইট ! এটাই অবশ্য আন্দাজ করেছিল পরমেশ্বর । আরো 
জানা গেলো, ফ্লোরা নাইট জাতে ইউরেশিয়ান। তার বাবা ইওরোপধয়ান, 
রটিশ ; মা ইও্ডয়ান, তামিলনাড়ুর ব্রাক্িণ ফ্যাঁমীলর মেয়ে। ইয়ান 
ন্যাশনাল সে; পাটনায় থাকে-_-ওখানকার মোঁডক্যাল কলেজের “গাইনি 
ডিপার্টমেন্টের ডান্তার। সিঙ্গাপুরের একটা প্রাইভেট কোম্পানির মোঁডক্যাল 
ইউনিটে ভালো অফার পেয়ে যাচ্ছে । আপাতত এক বছরের কনন্্রাক্ট ; 
জায়গাটা পছন্দ হলে আরো এক বছর থাকা যেতে পারে । তবে পামণনেপ্টাল 
সঙ্গাপুরে সেটেল করার একেবারেই ইচ্ছা নেই। আফটার অল, নিজের 
কান্ট্র ছেড়ে অন্য দেশে থাকতে কারই বা ভালো লাগে । ইত্যাঁদ ইত্যাদ । 

ইউরোশয়ান বা আ্যাংলো ইগুয়ান মেয়েরা যেমন হয়, ফ্লোরা নাইটও 
হবহু তা-ই । ড্যাম ফ্রি এবং ছটা সরলও | 

মেয়েটা যখন নিজের থেকে প্রায় গায়ে বডি ফেলেই এত কথা বলছে 
তখন পরমেশ্বর অর্থাৎ যশামন্দর িংকেও নিজের সম্বন্ধে দু-একটা কথা 
বলতে হয়। পরমে*বর জানালো সে কলকাতার একজন বজনেসম্যান ; 
সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাচ্ছে । রথ দেখা কলা বেচার মতো বেড়াতে গিয়ে 
যাঁদ ওখানে বিজনেসের কিছ] ধান্দা হয়ে যায়, নাঁথং লাইক ইট । 

ফ্লোরা নাইট জিজ্ঞেস করল, “কত দিন সিঙ্গাপুরে থাকছেন 2, 

পরমেশ্বর বলল, “তন মাসের ভিসা পেয়োছ। তবে পনের কুঁড়ি 


" দনের বোশ থাকার ইচ্ছা নেই । জায়গাটা ভালো লেগে গেলে অবশ্য 
অন্য কথা ।, 


। 
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“আশা কার 'সঞ্গাপুরে যে কখদন থাকছেন, দেখা হবে 0? 

“অফ কোর্স ॥, 

ফ্লোরার সঙ্গে পরমে*বর কথা বলাঁছল "ঠিকই, তবে তার চোখ অনবরত 
চরাকর মতো অন্য প্যাসেঞ্জারদের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছিল । এর 
মধ্যে জাপানী স্টুডেন্টগুলো কাস্টমস, পাসপোট? আর 'সাকউীরাট এনক্লোজারের - 
সব ফর্মশীলাট কমগ্লীট করে িপারচার লাউজ্জে ঢুকে গেছে । বাকী যারা 
রয়েছে তাদের কারো সঙ্গেই এক্সের চেহারার এতটুকু মল নেই । তবে 
একটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে, ঘন জঙ্গলের মতো কাঁচা-পাকা দাঁড় 
গোঁফওলা ফাদার মাইকেল ড. মেলোর ডান পাণ্টা ভিফেকঁটভ । “কিউ'টা 
নড়ার সঙ্জে সঙ্গে ফাদার পা টেনে টেনে এগিয়ে যাচ্ছেন । ভালো করে 
মাক করতেই সে দেখতে পেল, ফাদারের ডান পায়ে হাটি; পযন্ত একটা 
গল্যাস্টার । এই ওল্ড এজে ফাদার পাটা ভাঙ্গল কী করে? ভদ্রলোকের 
জন্য মনে মনে খাঁনকটা সমপ্যাঁথ হতে লাগল পরমেশ্বরের । 

আরো এক ঘণ্টার মধ্যে বাকী প্যাসেঞ্জারদের সব রকম ফরমণাঁলটি কমগ্লট 
হয়ে গেল। 

কাস্টমস বা +সাঁকডীরটি এনক্লোজারে যাবার সময় হূত্ীপণ্ডটা কয়েক 
সৈকেণ্ডের জন্য যেন থমকে গিয়োছল পরমেশ্বরের । পাসপোর্ট বা ভিসা 
যতটা সম্ভব িখংতভাবে জাল করেছে সে। তব বলা যায় না, যাঁদ 
কোথাও শকছু খত-্টটত থেকে যায়। তাছাড়া তার কাছে প্রচুর ডলার" 
টলার রয়েছে ; আগা-পাশতলা “চেক” করলে ঝামেলা হয়ে যাবে। যাঁদও 
হেমা কাল রান্তরে লিবারেল চৌঁকংয়ের ভরসা য়ে িয়োছিল তব কমপ্লীটাল 
ণনাশ্চন্ত হতে পারছে না পরমেশ্বর । | 

কন্তু কাস্টমস, পাসপোর্ট বা সাঁকউারটিতে প্রায় কিছুই চেক কর! 
হল না। এতগুলো এনক্লোজার পেরদতে মোটে তিন 'মানট সময় লাগল 
পরমে*্বরের । তারপর বোঁড কার্ড আর ব্যাগেজের কুপন হাতে 'নয়ে 
ধডপারচার লাউঞ্জে আসতেই দেখা গেল এয়ারক্রযাফটে 'নয়ে যাবার জন 
বাইরে দুটো কোচ দাঁড়িয়ে আছে । কাজেই আর লাউঞ্জে বাঁড রেখে বসবার 
সময় পাওয়া গেল না। অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে “কউ? দিয়ে কোচের 
ধ্দকে হাঁটতে লাগল পরমেশ্বর । এঁদকে লাউড স্পীকারে অনবরত 
আ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে যাচ্ছে ঃ ফ্লাইট নাদ্বার অমুক বাউণ্ড ফর পসঙ্গাপদ 
ইজ গোঁয়ং টু টেক অফ আযাট নাইন টোয়েন্টি আওয়ার্স__পাসেঞ্জারস আ: 


[িকোয়েস্টেড টু প্রসীড'" 
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পরমেশ্বর আশা করোছল এয়ারক্র্যাফটে সে আর ফ্লোরা পাশাপাশি 
বসতে পারবে । কেননা এয়ারপোর্টে ফম্ণালটির জন্য তারা “ীকউ'তে পর পর 
দাঁড়য়োছল । ন্তু প্লেনে উঠতে দেখা গেল ফাদারের সঈটটা পড়েছে 
ঠিক তারই পাশে । এ রকম একখানা এইট-এইটি ভোল্টের টোরাফক সোকস 
জিনিসের পাশে বসলে রাড সাকুপলেশন ভালো থাকে ; চোখে সারাঙ্গণ সুইট 
ভ্রম নেচে যায়। তার বদলে শ্লা ঠ্যাে প্র্যাস্টারওলা, আধবুড়ো, সারা 
মুখে দাঁড়-গোঁফের জঙ্গল, ঢোলা আলখাল্লায় ঢাকা বাঁড একটি মালের সঙ্গে 
সাড়েবিতন ঘণ্টা কাটাতে হবে। ভাবতেই ব্লাড প্রেসার হূড় হুড় করে 
“ফল” করে যেতে লাগল! কিন্তু কী আর করা যাবে । শ্রা কপাল! 

ঘাঁড়র কাঁটায় নাইন টোয়েন্টি আওয়ার্সে অর্থাৎ নণ্টা কুঁড়তেই গ্লেন 
টেকতাফ করল । এয়ার-বোর্ন হবার পর সীট বেল্ট খুলতেই এয়ার হোস্টেস 
ফুট-জুসঃ লজেম্স, চকোলেট, মৌরি ইত্যাঁদ সার্ভ করে গেল । 

সী লেভেল থেকে পণচশ-ীতাঁরশ হাজার ফুট উপ্চুতে আযাটমসফীয়ারের 
এয়ার প্রেসারে হয়ত কিছ? গোলমাল ছিল ; এয়ার-ক্লাফ-টটা বার বার বাম্প 
করছে । 

ফাদার ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াটস রং ইন দা আটমসফায়ার ?, 

খুব সম্ভব ফাদারের এই প্রথম প্লেনে চড়া । তাই হাই অলটিচিউডের 
কারবার জানে না। পরমেশ্বর আগে নানা অপারেশনের জন্য অনেকবার 
প্লেনে উঠেছে । সে বাম্পের কারণটা জানয়ে দিল । 

আস্তে আস্তে আলাপ জমে উঠল ফাদারের সঙ্গে । 

ফাদার জানালেন, এই প্রথম তিনি ফরেনে যাচ্ছেন । যাবার একেবারেই 
ইচ্ছা ছিল না। তবে সিঙ্গাপুরের চা” অনেক দিন ধরে তাঁকে ইনভাইট 
করছে, না গেলে ভীষণ খারাপ দেখায় । তাই যাওয়া । দন সাতেক ওখানে 
থাকতে হবে । 

এর পর 'ক্রিশ্চাঁনটি, প্রোটেস্টাপ্ট, ক্যাথলিক, নানা মেথাঁডস্ট চাচের তফাত 
ইত্যাঁদ ইত্যাদ সম্পর্কে বন্তব্য ঝেড়ে রেন এবং কানের মেশিনারি 
কমপ্লশটাল লুজ করে ফেললেন ফাদার । শহধয কি তাই, বাইবেলের ওল্ড 
টেস্টামেণ্ট আর নিউ টেস্টামেন্টটাও পরমেশ্বরের কানের ভেতর ঠেসে ঠৈসে 
গে দিতে লাগলেন । মনে হল, মাকড়া তার বারোটা বাঁজয়ে ছাড়বে । 

বাইবেল-টাইবেল থেকে ফাদারের আযাটেনসান অন্য দিকে ঘারয়ে দেবার 
জন্য পরমেশ্বর জিজ্ঞেন করল, ফাদার, আপনার পায়ে প্র্যাস্টার দেখাঁছ। 
ফ্ল্যাকচার-ট্র্যাকচার হয়েছে নাক ?+ 

খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানয়ে দলেন ফাদার ডি সেলো। মধ্যপ্রদেশে 
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যেখানে তিনি থাকেন সেটা পাহাড়ী 'রাঁজয়ন। দন সাতেক আগে একটা 
টিলা. থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে পায়ে ফ্লযাকচার হয়ে গেছে । এাঁদকে 
পঙ্গাপরের ইনাভটেসনটা নিয়ে বসে আছেন। না গেলে ভষণ খারাপ 
দেখায় । তাই পায়ে প্ল্যাস্টার য়ে তাঁকে ছ্লেনে চড়তে হয়েছে । 

কথা কাটা শেষ করেই আবার মেথাঁডস্ট চার্চ আর বাইবেলে ফিরে 
গেলেন ফাদার ডি মেলো। পরমেশ্বর ভাবল আজ মাঁনং-এ কার মুখ দেখে 
যে উঠোছিল ! ফাদার কি টের পেয়ে গেছেন যে সে একজন উৎকৃষ্ট ফোর 
টোয়েন্টি, ফাস্ট? গ্রেডের চীট? বড় বড় সাধু ফাঁকর আর ক্লাজনম্যানরা 
নাক মুখ দেখে লোকের ক্যারেক্টার বুঝতে পারে । তার চার শোধনের 
জন্য কি বাইবেল-টাইবেল আউড়ে যাচ্ছেন ফাদার ? কিন্তু ফাদার তো জানেন 
না, সে যা মাল তাতে ওয়াল্ডের সব সাধু সব ফাঁকর সব বিশপ বা 
আর্চীবশপ ীমলিয়েও তার সন শোধরাতে পারবে না। সে সবরকম 
পিউরিফিকেসনের বাইরে । 

যেভাবে অনবরত ফাদার ডি মেলো বকে যাচ্ছেন তাতে পরমে*বরের 
মনে হল, আর বসে থাকা ঠিক হবে না। এবার খানকক্ষণ ঘুরে-টটরে 
আসা ভালো । তাতে ফাদারের হাত থেকে অন্ততঃ কটা সময়ের জন্যে 
রেহাই পাওয়া যাবে ; তাছাড়া এয়ারক্লাফট্ের এ মাথা থেকে ও মাথা পযন্ত 
একবার ঘখরে আসতে পারলে সবগুলো প্যাসেঞ্জারকেও একবার ভালো করে 
দেখে নিতে পারবে । “কউ'তে দাঁড়িয়ে খটয়ে খুটিয়ে কাউকে তখন তেমন 
মাক করা যায় 'নি। 

টয়লেটে যাবার নাম করে উঠে পড়ল পরমে*বর । গ্লেনের সামনে এবং 
পেছনে দশীদকেই টয়লেট । সীটগ্লো তিন ভাগে সাজানো । দু" ধারের 
জানলার পাশে ছাড়াও মাঝখানে সীটের “রো? রয়েছে । 

এয়ার ক্লাকটটা ফুল না; মাঝে মাঝে দূ-চারটে আঁট ফাঁকা পড়ে 
রয়েছে । সাঁটের রোয়ের পাশ দিয়ে দিয়ে কাপে-পাতা প্যাসেজ । তার ওপর 
দিয়ে গ্লেনের সামনের দক থেকে পেছনে চলে গেল পরমেশ্বর । তারপর 
মাঝখানের সীটগুলোর ওধার দিয়ে আবার পেছন থেকে সামনে চলে এল । 

এই স্লেনটা ডাইরেক্টরীল কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে না; এটা 
আসছে রোম বাহোরন কায়রো দিল্লী টাচ করতে করতে । কলকাতায় 
স্টপওভারের পর নন-্টপ যাবে সিঙ্গাপুর । সেখানে থেকে ম্যানিলা হয়ে 
স্ট্রেট টোৌকও । ৰ 

কাজেই কলকাতার প্যাসেঞ্জার ছাড়াও আগে থেকে অন্য প্যাসেঞ্জাররা 
ছিলই । কিন্তু আগের এয়ারপোর্টের পাসেঞজারদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই। 
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মার্ক করে করে যে ক'জন ক্যালকাটার যাত্রী পাওয়া গেল, তাদের লক্ষ্য 
করতে লাগল পরমেশ্বর ; কন্তু না, সন্দেহ করবার মতো একটা মাকড়াকেও 
পাওয়া গেল না। অবশ্য এয়ারক্র্যাফটের লেজের কে আঁমতাভ সেনকে 
দেখতে পেয়েছে সে। ব্রিফ কেস খুলে টৌরাফক আযাটেনশান "দিয়ে কী সব 
কাগজপন্র দেখছে সে। খুব সভব 'স্জ্াপুরে যে বিএনেসের ব্যাপারে যাচ্ছে 
তারই ডকুমেন্ট-টকুমেন্ট। 

ওধারের প্যাসেজ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আচমকা কার ডাক কানে ভেসে 
এল, হাই, 

ঘাড় 'ফাঁরয়ে তাকাতেই পরমেশ্বর দেখল, ফ্লোরা নাইট হাসছে । সে-ও 
খাঁনকটা হাসি তাকে প্রেজেন্টেসন দিয়ে হাত নাড়ল। তারপর এগয়ে চলল । 
ছুকীর দারুণ ভালো টাইপের খেলোয়াড় তো ! নঙ্জে ডেকে ডেকে যখন চুলকে 
দচ্ছে তখন স্জগাপুরে যাবার পর ডোঁফানটাল আরো খেজ-টেল দেখাবে । 
অন্য সময় হলে লড়ে যেত পরমে*্বর । কিন্তু এখানে সে টোরাঁফক সরিয়াস 
ব্যাপারে এসেছে । তবু তারই মধ্যে যাঁদ চান্স পাওয়া যায়, তখন কী 
করবে, এই মোমেণ্টে বলা সম্ভব না। 

ফ্লোরা নাইটের 'রো"য়ে ভার থেকে তিনটে সীট পর বসে আছে এক- 
চোখ কানা শ্রীবাস্তব । তার দিকে ভালো করে তাকালেই না পরমেশ্বর । 

কাল রান্রে হেমা বলোছল, সিঙ্গাপুরের এই ফ্লাইটে যে একচাল্পশ জন 
ধাচ্ছে তাদের পর্মীতশ জন সম্পকেই খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে । তাদের 
আইডেনটিটিতে কোন রকম গোলমাল নেই। বাকী ছ" জনের একজন 
যশন্দর সং অর্থাৎ পরমেশ্বর নিজে । তার পরও যে পাঁচজন থাকে তাদের 
দ'জন__ক্রোরা নাইউ এবং ফাদার ি-মেলোর সঙ্গে এর মধ্যেই আলাপ-টালাপ 
জাময়ে নিয়েছে পরমেশ্বর । কিন্তু বাকী তিনজনের সঙ্গে কথা বলার চান্স 
পাওয়া যায় নি। এয়ারপোর্টের ইন্টারন্যাশনাল উইং-এ যখন শীকউ'র শেষ 
মাথায় সে দাঁড়য়ে ছিল সেই সময় ীকউ'র সামনের 1দকে ছিল ভাটিয়া, 
প্লীবাস্তব আর কৃষমূতি। অবশ্য ভারাই যে কৃ্মূতি এবং ভাটয়া সে 
সম্পকে পরমেশ্বর পুরোপনার নাশ্চিত না। জাপানী, আমোরকান, ইউরোপীয়ান, 
িধোয়ানী ফ্যামীল ইত্যাঁদ বাদ দিতে দিতে যে দু'জন বাকী থাকে তাদের 
একজনের ভায়া এবং আরেকজনের কৃষ্মুতি হওয়া উাঁচত। এইভাবে সে 
ধারণা করে নিয়েছে । 

প্যাসেজ 'দয়ে ঘেতে যেতে মাঝখানের 'রো'গলোর মাঝামাঝ একটা 
সীটে ওদের দু'জনের একজনকে দেখতে পেল পরমে*বর । লোকটা দারুণ 
গুড স্টুডেণ্টের মতো খঃটয়ে খঠটর়ে খবরের কাগজ পড়ছে । বাকী মালাট 
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বসেছে একেবারে ফ্ুণ্ট রো?য়ে। সে মাকড়া তার সামনের সটের ব্যাক থেকে 
ইমপ্রাভাইজড টেবল বার করে পোর্টেবল টাইপ রাইটারে টকটক করে কা টাইপ 
করে যাচ্ছে । শালা ড্যাম 'বাঁজ ম্যান । 

এই লোকটার দুধারের দুটো সীট খাঁল। এক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে 
কাছে য়ে দাঁড়াল পরমেশ্বর । মওকা যখন পাওয়া গেছে তখন পুরোপ্দার 
সেটা কাজে লাগানো দরকার । সে বলল, “এক্সকিউজ মী-_ 

কউ'তে দাঁড়য়ে দুর থেকে বোঝা যায় নি। এবার দেখা গেল 
লোকটার ওজন পাক্কা আড়াই কুইণ্টলের মতো । ঘাড়ে-গ্র্ণনে ঠাসা একটা 
ফ্যাটের 'াব। সন্দেহের লস্ট থেকে এক্ষ7ীণ এই মাকড়াকে বাদ দেওয়া 
যায়। এক্সের শরীর হল পাতলা, মেদশন্য, বেতের মতো ধারালো । এই 
হিপোপটেমাসটার সঙ্গে তার চেহারার এতট:কু মিল নেই । তবু মালটাকে 
স্লাইট চুলকোবার ইচ্ছা হল পরমে*্বরের । সে বলল, “এক্সীকউজ মী, 

ঘন লোমওলা মোটা ভুরু কঃচকে তাকাল লোকটা । বোঝা গেল, 
যথেন্টই 1বরন্ত হয়েছে সে। বাজখাঁই গলায় বলল, ইয়েস” ভয়েসটা যেন 
তার পেটের ভেতর থেকে উঠে এল ।4. 

“আপনার পাশে একটু বসতে পাঁর ?, 

“এই সাউটা কি আপনার ?, 

না।, 

“তা হলে এখানে বসবেন কেন? আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইট ॥ 

পরমেশ্বর বুঝতে পারল, মালটি টোৌরাঁফক খজড়া। তাকে কাছে ঘেষতে 
দতে চাইছে না। তব পরমেশ্বর জানে তার নিজের দু*কান কাটা । বাত্রশখানা 
দাঁত বার করে সে বলল, “আপনার কাছে দু-একটা ব্যাপার জানতে চাই ।? 
কথা বলতে বলতে চোখের কোণ দিয়ে টাইপ-বস্কা কাগজগুলো দেখে যাচ্ছে সে। 

কী কথা? 

'আপাঁন কি পঙ্গাপুর যাচ্ছেন ?, 

ইয়েস, কেন ৪, 

'আঁম এই প্রথম ওখানে যাচ্ছি । সঙ্গাপুর সম্পর্কে নানা রকম কথা 
শুনতে পাই । দ্যাটস এ প্যারাডাইস ফর দা হুডলামস। একটা ভালো 
হোটেল-টোটেলের খবর দিতে পারেন যেখানে সেফাল থাকা যায় ?, 

“আমাকে দেখে ক মনে হয়েছে, আম একজন হোটেল গাইড 2, 

'না, মানে" বলতে বলতেই পরমে*্বরের চোখে পড়ে গেল, যে কাগজে 
লোকটা টাইপ করছে সেটা একটা প্যাডের পাতা । লেটার হেডের মাথায় 
ছাপা রয়েছে £ মনসুখলাল ভাটিয়া,কনট সার্কাস, নিউ 'দল্লগ | 
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অর্থাৎ এই মাকড়াটাই ভাটিয়া। কাল রাত্তরে হেমা জানয়ে দিয়েছে 
দল্লীর িজনেসম্যান মনসুখলাল ভাটয়া একজন জেনুইন মাল, তার মধ্যে 
ভেজাল নেই । যে উদ্দেশ্যে এই হারামীটার পাশে বসার ধান্দা করেছিল 
পরমে*্বরের তা জানা হয়ে গেছে । ভাটিয়াকে আর চুলকানোর দরকার নেই । 

ভাটিয়া বলল, “আফটার ল্যাণ্ডং আযাট সঙ্গাপুর ইউ মে কনট্যাক্ট 
[সিঙ্গাপুর ট্ারজম কাউন্টার । তারা ভালো হোটেলের খবর দিতে পারবে 1? 

'থ্যাঙ্ক ইউ--, বলেই পরমেশ্বর সামনের দিকে পা বাড়াতে যাবে, 
আচমকা তার চোখে পড়ল ভাটিয়ার চোখ দুটো নীলচে । কিণ্তু তার বডির 
যা ওয়েট, চেহারার যা ফ্রেম তাতে তাকে সন্দেহের বাইরেই রাখতে হয়। তা 
ছাড়া হেমা এ ব্যাপারে তাকে তো জাঁনয়েই দিয়েছে । 

এখন বাকী রইল ব্যাঙ্গালোরের স্যামুয়েল কৃষ্মতি আর ফাদার ভি 
মেলো । ফাদার সম্পর্কে খবর পাওয়া না গেলেও তাঁকে সন্দেহ করার কথা 
ভাবা যায় না। বাকী রইল শুধু কৃষ্মীত। ওর আইডোণ্টটি যেভাবেই 
হোক জানতেই হবে । কৃষ্মুরতির পাশে গিষে যে বসবে তার উপায় নেই। 
তার দৃ'ধারেই অন্য প্যাসেঞ্জাররা বসে রয়েছে । কিন্তু যাবে কোথায় মানিক, 
সিঙ্গাপুরে তো নামতেই হবে । 

খানকক্ষণ পর পরমেশ্বর আবার তার 'নজের সীঁটে ফিরে এল । ধোঁয়াটে 
ক্লুকস লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকে দেখতে দেখতে ফাদার ড় মেলো ও্চ্ড 
আর িউ টেস্টামেণ্ট সম্পরকে বাকী লেসনগুলো শুরু করে দিলেন । কলে 
পড়বার পর ইঘুরের যে রকম হাল হয় পরমে*বরের এখন. সেই অবস্থা । 
কাচুমাচ মূখ করে ফিলজাঁফ আর 'রালাঁজওনের ফাইন ফাইন বাণীগ্লো শমনে 
যেতে লাগল সে। 

সাড়ে তিন ঘণ্টা বাদে ঠিক বারোটা পণ্টাশে পরমে*বরদের এয়ারক্রাফট 
সঙ্গাপুরে ল্যাপ্ড করল । 
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আগে থেকেই স্টেয়ারকেস নিয়ে দ্রালগলো রেড হয়ে ছিল । প্লেন 
টারমাকে থামতেই এয়ারক্ল্যাফটের সামনের এবং পেছনের দরজা খুলে গেল এবং 
[সপড়গুলো সেখানে এসে লাগল । 

পরমেশ্বর আগে থেকেই লক্ষ্য রেখোছল । প্লেনটা থামতেই স্যামুয়েল 
কৃষ্মুতি উঠে পেছনের দরজার ঈদকে গেছে । এক সেকেন্ড সে আর ওয়েট 
করল না, হ্যান্ডব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে পড়ল । 

ফাদার ডি মেলো বললেন, "সঙ্গাপুরই জাপনার ডেস্টিনেসন মিস্টার সং 2, 

পরমেশ্বর বলল, হিয়েস ফাদার ।, 

'এত তাড়া কীসের 2 আঁমও তো নামব। একসঙ্গেই যাওয়া যাবেখন |, 

পরমে*্বর ভাবল, তোমার সঙ্গে যাই আর ওঁদকে স্যামুয়েল হাওয়া হয়ে 
যাক । সে বলল, 'আমার এক জানাশোনা ভদ্রলোক পেছনে রয়েছেন । ও 
সঙ্গেই যাব ভাবাছ।, 

ফাদার ড নেলো বজলেন, সিঙ্গাপুরে কোথার উঠবেন 2) 

“কোন হোটেলে-টোটেলে |, 

'আর দেখা হবে না, 

“নশ্চয়ই । আপনার আ্যড্রেস দিয়ে দিন । হোটেল ঠিক করে কালই 
আপনার কাছে চলে যাব। 

ফাদার ডি ঘেলো বললেন, 'পাঁসর পানজঙে যে সী-্বীচ রয়েছে তার 
কাছাকাছি জোঁভয়ার মেথভিস্ট চাচে।, 

“আই উইল ফাইণ্ড ইট আউট--, পরমে*বর আর দাঁড়াল না, হ্যাপ্ডব্যাগ 
হাতে ঝাঁলয়ে ফাদারের পাশ দিয়ে এয়ারক্লাফটের পেছন 'দকে স্যামুয়েল 
কৃষ্মূীতর গা ঘেষে দাঁড়াল। ততক্ষণে 'সঙ্গাপুরের প্যাসেঞ্জাররা নামতে শহর 
করেছে । 
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সিশাড় "দিয়ে নামতে নামতে পরমেশ্বর বলল, “এক্সিউজ মী, আই আ্যাম 
যশীমন্দর সং গল, বিজনেসম্যান ফ্লম ক্যালকাটা 1] 

কৃষ্মত ঘাড় 'ফারয়ে বলল, “আই জ্যাম স্যামুয়েল কৃষম:ত, ইন্জনগয়ার 
ফ্রম ব্যাঙ্গালোর । আমি সঙ্গাপুরের ডেলাঁভ ইলেকট্রানকসে কাজ করি ।, 

'দেখদন আম ফার্ট' টাইম সিঙ্গাপুরে এলাম । কোথায় উঠব বুঝতে 
পারছি না।, ভাটয়াকে সিঙ্গাপুর হুডলামদের শহর বলে যা বলোছল 
কৃষ্মতিকেও তাই বলল । 

ক্যারেক্টার এবং ব্যবহারের দক থেকে কৃষ্মূত ভাটিয়ার একেবারে 
উলটো । দারুণ হৈচৈ করা আমুদে হেল্পফুল টাইপের লোক বলেই তাকে 
মনে হল। সে বলল, দস ইজ এ ফাইন সিটি । ইউ নশড নট বগ 
স্কেয়া। আমার আ্যাড্রেস দিয়ে যাচ্ছি, হোটেল আকমোডেসনে যাঁদ কোন 
অপ্ীবধা হয়, বা ইফ ইউ ফাল আনকমফোর্েবল কাম স্ট্রেট আযাট মাই 
প্লেম। আপাঁন আমার দেশের লোক, আই মাস্ট লুক আফটার ইওর 
এভারাঁথং । ও-কে 2 বলে সঙ্গাপুরের আউটস্কাটে ইপ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে 
ডেলাভ ইলেকদ্রীনকসের ঠিকানা দিয়ে জানালো, ওখানেই রোঁসডোন্সয়াল 
কোয়াটণরে সে থাকে । একটা ফোন নাদ্বারও সে দিয়ে দিল। 

পর্মে*বর ভাবল, ষে লোক ভার আ্যাড্রেস দিয়ে তার সঙ্গে থাকার জন্য 
ইনভাইট করে, আফটার অল সে প্রফেসানাল মারার এক্স হতে পারে না। 
তপু ছুই জোর দয়ে বলা যায় না। সেও তো যশানন্দর সিংয়ের নাম 
কাঁধে চাঁড়য়ে জেণ্টলম্যান হয়ে সিঙ্গাপুরে টরিস্ট-কামনিজনেসম্যান সেজে 
হাঁঞজ্র হয়েছে । িল্তভু তার আসল আইডোণ্টাট কী2 আচমকা একটা কথা 
মনে গড়তে ঝট করে পরষেন্বর কৃফমূৃতর চোখের দিকে ভাকাল । চোখের 
তারার রঙ দিক বদলানো যায় 2 রাঁউন কনট্যাই লেন্স লাগিয়ে 2 পরমেশ্বর 
তিক জানে না। কৃষ্মুতির আযাড্রেসটা মেমোরর মশ্যে পুরে রেখে দিল সে। 

সড় দিয়ে রানওয়েতে নেমে আসতেই দেখা গেল, প্যাসেঞ্জারদের 
এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্য দ্বুধারের দরজার নিচে দুটো লাক্সার কোচ 
দাঁড়য়ে আছে । কৃষ্মূতির সঙ্গে পেছনের কোচটায় উঠে পড়ল পরমেশ্বর । 
সামনের কের গসশড় দিয়েও প্যাসেঞজাররা নামছে এবং ওখানকার লাক্সারি 
কোচে উঠে পড়ছে । 

ভেতরে যেতৈ যেতে চেনা কয়েকটা মুখ চোখে গড়ল পরমেশ্বরের ॥ 
[গধোরাঁন ফ্যাঁমীল, আমোরকান এবং ইওরোপীয়ান ট্যারিস্টের দল, জাপানী 
ছাত্ররা, ফ্লোরা নাইট, ফাদার ডি মেলো, ভায়া ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। 

সঙ্গাপুরের কাস্টমস ফর্মালটিতে বৌশ সময় লাগল না। পাসপোর্ট 
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ভিসা এবং স্যুটকেশ-টুুটকেশ দেখানোর ফর্মালিটি মিনিট চল্লিশের মধ্যে 
কমপ্লাট হয়ে গেল । 

কাস্টমস এনক্লোজার থেকে বোঁরয়ে এয়ারপোটে'র প্রকাণ্ড লাউঞ্জে আসতেই 
দেখা গেল প্রচুর লোকজন । তাদের ভেতর 'দয়ে রাস্তা করে করে একে একে 
ভাটিয়া, শ্রীবাস্তব, ব্যাডামণ্টন প্লেয়াররা, জাপানী এবং আমেরিকান টারিস্টরা 
সিটির ?দকের গেটে চলে গেল। 

অনেকক্ষণ ধরে টয়লেটে যাবার দরকারটা তলপেটে ফল করছিল পরমেশ্বর । 
এয়ারপোর্ট রে একাঁজটের 'দকে যেতে গিয়ে ডান ধারে ঘুরল সে। প্রায় 
দুশো গজ দূরে পর পর অনেকগুলো লেডীজ আ্যাণ্ড জেপ্টস টয়লেট দেখা 
যাচ্ছে । পা বাড়াতে যাবে, পেছন থেকে ফ্লোরা নাইটের গলা ভেসে এল, 
“হাই সং, 

পরমেশ্বর দেখতে পেল, একটা পোটণরের ট্রীলতে মালপন্ত চাঁপয়ে ফ্লোরা 
নাইট কাস্টমস এনক্লোজারের দিক থেকে আসছে, যাবে একাঁজটের 1দকে। 
সে হাত তুলে বলল, হাই ।, 

চলতে চলতেই ফ্লোরা নাইট বলল, আশা কার খুব শীগাঁগরই আবার 
আমাদের দেখা হচ্ছে ।” 

“সওর । তোমার মতো বিউটিফুল ইয়াং গালের সঙ্গে তাড়াতাঁড় দেখা 
না হলে এই ফরেনে আম নির্ঘাত মরে যাব, 

নাট বয়।* বলে দারুণ কায়দা-টায়দা করে চোখ 'টিপল ফ্লোরা নাইট । 
বলল, “আই উড লং ট; মীট ইউ তারপর বিশাল লাউজ্জের িজাগজে 
গড়ের ভেতর 'দয়ে এগয়ে গেল । 

আর পরমেশ্বর গেল জে্টস টয়লেটগুলোর 'দকে । 

সব মিলিয়ে এক ডজন টয়লেট । সবগুলোর মাথায় ইলেকদ্রনিকসে লাল 
সাইন জবলছে । অর্থাৎ টয়লেটগুলো অকুপায়েড, ভেতরে লোক রয়েছে । 

আরো অনেকে পেচ্ছাপ ক ওয়াশের জন্য ওয়েট করছে । পরমেশ্বর 
একটা টয়লেটের সামনে দাঁড়াল । 

বোঁশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দুই বাদে দরজা খুলে ধিনি 
বেরিয়ে এলেন তিনি ফাদার ডি মেলো। পরমে*বরকে দেখে একট? থমকে 
দাঁড়ালেন, “সী ইউ-_ 

পরমে*বরও হাত নেড়ে টয়লেটের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর ঢুকেই 
কমোডের কাছে আসতেই তার ভুরু কুণ্চকে গেল । ভাঙা প্ল্যাস্টারের টুকরো 
টয়লেট এবং কমোডের এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে । এমন কি কয়েকটা 
টুকরো কমোডের জলেও ভাসছে । বোঝা যায়, প্ল্যাস্টার ভেঙে কমোডে 
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ফেলে ফেলে ফ্লাশ টেনে টেনে হাওয়া করে দেওয়া হয়েছে । তবে সবটা 
পারা যায় ান, এখানে-ওখানে কিছ ছাঁড়য়ে আছে । 

ফ্লাশ বাজ্ব জবলার মতো পরমেশ্বরের ব্রেনে কিছু একটা খেলে গেল। 
ফাদার ডি মেলোর ডান পায়ে গোটা প্লাস্টার ছিল। তান বলোছলেন 
কয়েক দন আগে মধ্যপ্রদেশের এক টিলা থেকে পড়ে গিয়ে পায়ে ফ্ল্যাকচার 
করে বসেছেন । তা হলে এ প্ল্যাস্টারটা বক ম্রেফ ধোঁকাবাঁজ 2 চোখে 
ধুলো ছিটোবার জন্য এই ব্যবস্থা ? 

তবে কি যশামন্দর সংয়ের মেক-আপ ীনয়ে যার খোঁজে 'স্জাপুর আসা 
প্রায় সাড়েশীতন ঘণ্টা তারই পাশে বসে ওজড আর নউ টেস্টামেণ্ট শুনতে 
হয়েছে 2 সাড়েতিন ঘণ্টার মধ্যে একবারও ফাদার ডি মেলোর ওপর 
সন্দেহ হল না! নাঃ, ব্রেনের ভালো ম্যাটারগুলোর বারোটা বেজে গেছে । 
মাথার ভেতরটা এখন তার স্রেফ স্ক্যাপ আয়রনে বোঝাই । 

লা, এ আফসোস পরমে*্বরের যাবে না। তলপেটের হোভি প্রেসারের 
কথা মনে রইল না তার, এক সেকেডও আর দৌর না করে টং:লেট থেকে 
বোরিয়ে একাঁজটের দিকে ছুটল । কন্তু না, ফাদার ডি মেলোকে লাউগ্জে 
বা বাইরে কোথাও দেখা গেল না। তিন-চার 'মাঁনটের মধ্যে লোকটা 
মেফ হাওয়ায় ভ্যানশ হয়ে গেছে। 

শবরন্ত, হতাশ পরমেশ্বর একটা ট্যাক্সি নিয়ে বলল, র্যাফল সেকায়ার- 
হেমা সোমে*বর আর এক্সের টোৌলফোনের কথাবাঙার যে টেপ করোছিল তাতে 
জানা গেছে, আঁমতাভ' র্যাফল স্কোয়ারের “হোটেল ম্যাগানীফসেশ্টে” উঠবে | 
এক্সও শনশ্চয়ই তার কাছাকাছি কোথাও তাঁব ফেলবে । 

গ্রমেখ্বর ভেবে রেখেছে, সে-ও ওখানেই কোন হোটেলে ঘাঁটি গাড়বে। 
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এয়ারপোর্ট থেকে বোরয়ে চওড়া মসৃণ হাইওয়ের ওপর দিয়ে ট্যাক্স 
আঁশ মাইল স্পীডে ছহটে যাচ্ছে । দু-ধারে সঙ্গাপুর ডাউন টাউনে ছাবির 
মতো বাঁড়-ঘর, গ্য্ছপালা, এটসেটরা । এসব দংশাটশ্যের দিকে নজর নেই 
পরমে*্বরের । সে নিজের গালে মনে মনে মিনিটে ছন্রিশবার করে জুতোর 
বাঁড় মারাছল । সাড়েিতন ঘণ্টা পাশাপাশি বসে থেকেও ফাদার ডি 
মেলোকে বুঝতে পারল না সে? নিজের প্রফেসান ছেড়ে এখন থেকে গরুর 
মতো মাল টানার কাজ নিতে হবে দেখা যাচ্ছে। 

কয়েক 'মাঁনটের মধ্যে আউটউস্কাটঁ পেরিয়ে মেইন সিটিতে এসে পড়ল 
ট্যাক্সটা। এখন চারাদকে শুধু স্কাই-স্কেপার । যোঁদকে তাকানো যায় 
হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের ছড়াছাড়। সাজানো শাঁপং সেপ্টার, [কউারও হাউস, 
[বিশাল বিশাল িপার্মেপ্টাল স্টোর, হোটেল, ইত্যাদি ইত্যাঁদ। রাস্তায় 
যে সব লোকজন দেখা যাচ্ছে তাদের ফ্ট পারসেণ্ট চীনা । তা ছাড়া 
ওয়াজ্ডের নানা দেশের নানা চেহারার নানা কমপ্লেকসানের প্রো, 
মঞ্গেীলয়ান, প্রোটো-অস্ট্রলয়েড, সেমোটক--এমাঁন ভিফারে্ট টাইপের টুরিস্ট 
চারাপ্কে গিজাগিজ করছে । 

র্যাফল স্কোয়ারে আসতেই রাস্তার কোনাকুীন সব চাইতে উচু যে 
হাই রাইজ ব্ডংটা প্রথমেই চোখে পড়ে সেটার মাথায় বিশাল কাচের সাইন 
বোড। তাতে লেখা রয়েছে £হ হোটেল ম্যাগানীফসেন্ট । ওখানেই 
আমতাভর থাকার কথা । 

চাইনীজ ট্যাক্সিওলা বাচ্চাদের মতো আধো আধো উচ্চারণে ইংরোজতে 
বলল, “স্যার র্যাফল স্কোয়ার এসে গেছে। 

পরমেশ্বর জজ্ঞেস করল, “আম হোটেলে উঠব। এখানে ভালো 


হোটেল কী কী আছে?, 


৪৪৭ 


গড় গড় করে নামতা পড়ার মতো ট্যাক্সিওলা মুখস্থ বলে যেতে লাগল, 
“হোটেল ম্যাগানীফসেপ্ট, হোটেল সঙ্গাপুর, পাল” হোটেল, প্রাইড অফ দা 
ইস্ট হোটেল- 

মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে পরমে*বর বলল, “হোটেল সঙ্গাপুরটা 
কোথায় 2, সিঙ্গাপুরে যখন এসেছে তখন “হোটেল সঙাপুরে* ওঠাই ভালো । 
অবশ্য সেখান থেকে যাঁদ হোটেল ম্যাগানীফসেন্টের, উপর নজর রাখা যায়। 

ট্যাঁক্সওলা ডান ঈদকে আউল বাঁড়য়ে বলল, “দেয়ার ইট ইজ__" 

পরমেশ্বর দেখল, ওধারের স্কোয়ারের ট্রাঁফক সগনালের মুখোম্াথ 
“হোটেল গসঙ্গাপুরে"র প্রকাণ্ড বাঁড়টা দাঁড়িয়ে আছে । “হোটেল সঙ্গাপুরের 
কোনাকান একশো গজের মধ্যে “হোটেল ম্যাগানাফসেন্ট? । হোটেল 
সিঙ্গাপুরে” উউলে আমতাভর হোটেলের ওপর নজর রাখতে অস্ীবধা হবে 
না। সে বলল, “ওখানে চল।; 


থেকে টোয়েন্টি সেকেগ্ড ফ্লোরের ভেতর রা্ভার দিকের একটা সম্যুইট চাই ॥, 
রাস্তার গদকটার ওপর খুব জোর দল সে। 

রসেপশানের ছ]কারটা অনেক খোঁজাখ্দীভর পর সেভেন্টানথ ফ্লোরে 
একটা সম্যুইট্ের ব্যবস্থা করে ফেলল। রোঁজস্টারের খোপ-কাটা ঘরগ্লোতে 
নাম-ধাম ইত্যাঁদ বাঁসরে ফরম্মালটি কমপ্জট করে পাঁচ মানিটের মধ্যে একটা 
বয়ের সঙ্জো িলফটে করে নিজের সয়াইটে পেশছে গেল পরমেশ্বর ।  বয়টা 
ঘাড়ে করে তার মালপন্র দিয়ে এসেছিল। সেগুলো একগারে নামিয়ে রেখে 
টিপস নিয়ে সে চলে গেল। 

পরমে*্বর এখন ডগ টায়ার্ড। কাল রাত ভিনটের সময় উঠে তাকে 
এয়ারপোর্টে ছুটতে হয়েছে । তারপর প্লেনে হাজার বয়েক ীকলো মিটার 
পার হয়ে এই শসঞ্গাপুর । দারুণ খিদে এবং ঘুম, দুটোই একসঙ্ছে পাচ্ছে 
তার । শকন্তু তার আগে অন্য একটা জরুরী বাজ আছে। দৌঁড়ে সে 
জানলার 'দকে চলে গেল। হোটেলটা আগাগোড়া এয়ার-কাঁগুসানডং | 
ভারণ গসল্কের দামণ পদ্ণ সারয়ে জানলার কাচের ভেতর ?দয়ে বাইরে তাকাল 
সে। এখান থেকে “হোটেল ম্যাগানীফসেণ্টের গেট, লন, সুইমিং পুল 
এবং ছাব্বশ তলা বাঁড়টার রাস্তার দিকের সবগুলো ফ্লোরের ওপর নজর 
রাখা যায়, অবশ্য জানলার পর্দা সরানো থাবলেই । তব গেট দিয়ে কারা 
যাওয়া-আসা করছে সেটা মার্ক করা যাবে । এটা ঠিক, এক্স যাঁদ আসে 
নিজের আসল চেহারা 'নয়ে ঢুকবে না, নিশ্চয়ই অন্য মেকআপ নিয়ে আসবে । 


হোটেল সিঙ্গাপুরে িসেগশানে এসে পরমেশ্বর বলল,  ফোরটীনথ 
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সে আমিতাভর ওপর অপারেশান চালাবার ব্যাপারে কী প্ল্যান নিয়েছে, কে 
জানে। পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে। 

জানলার কাছ থেকে সরে আসার আগে আচমকা ডাইনে বাঁয়ে কোনাকুন, 
সব দিকে চোখ পড়ল পরমে*বরের । হোটেল ম্যাগনিফিসেণ্ট'এর কোনাকাঁন 
যেমন হোটেল সঙ্ঞাপুর* তেমাঁন আরেকটা কোণের ঈদকে রয়েছে “হোটেল 
গলাজা, আর মুখোমুখি প্রাইড অফ দি ইস্ট, হোটেল। এছাড়া আরো 
কয়েকটা হোটেলও দেখা যাচ্ছে । আর যা সেসব আফিস বিল্ডিং, ডিপার্ট 
মেণ্টাল স্টোর্স ইত্যাঁদ | 

একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, প্লাজা, ম্যাগানীফসেণ্ট, 'সঙ্গাপুর 
এবং প্রাইড অফ 'দ ইস্ট বা অন্য হোটেলগুলোর যে কোন একটা থেকে 
অন্যগুলোর ওপর নজর রাখা যায়। এই তিনটে হোটেলের যে কোনোটায় 
নিশ্চয়ই এক্স উঠেছে, অবশ্য যাঁদ সে তার সঙ্গে একই প্লেনে সিঙ্গাপুর এসে 
থাকে । কে বলতে পারে এক্স এই হোটেল সঙ্গাপুর কিংবা আঁমতাভর 
হোটেল ম্যাগানাফসেণ্টে ওঠে শীন। যেখানেই উঠুক, চোখ-কান নাক-মুখ 
তাকে সজাগ রাখতেই হবে । 

এর পর ঘণ্টাখানেকের ভেতর স্নান এবং লাণ সেরে টান টান হয়ে শঃয়ে 
পড়ল পরমেশ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম । 

ঘূম ভাঙল টোৌলফোনের একটানা আওয়াজে । হাত বাঁড়য়ে ফোনটা 
তুলে কানে লাগতেই হোটেলের অপারেটর টোরাঁফক সুইট গলায় বলল, 
“স্যার, আপনার লাইন । দেব কী?, 

পরমেশ্বর অবাক । এই সিঙ্গাপুরে কে তাকে ফোন করতে পারে ! 
যাদের সঙ্গে প্লেনে আলাপ-্টালাপ হয়েছে তাদের আ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার 
সেই নিয়েছে । সে যে হোটেল সঙ্গাপুরে' উঠবে, তা কেউ জানে 
না। সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে নামার পর পরমেশ্বর নিজেও জানত না। 
র্যাফল স্কোয়ারে এসে ট্যাঁক্সগওলার সঙ্গে কথা বলে সে এই ডাঁসসান 
নয়েছে। 

টোৌলফোন অপারেটর আবার বলল, হান আগে আরো তিনবার ফোন 
করোঁছলেন । আপনার স্যযুইট থেকে “নো 'রপ্লাই” হচ্ছিল । মনে হয় আপাঁন 
সযুইটে ছিলেন না।, 

তা হলে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে আসার পর থেকেই কেউ তার ওপর 
নজর রাখছে । কে হতে পারে? এক্সের লোক কী? কিন্তু তার আসার 
খবর এক্স কী করে জানবে? তা হলে কি তারও একটা স্পাই 'রং 
রয়েছে ? অন্যমনস্কর মতো সে বলল, “সম্যুইটেই ছিলাম, ঘুমোচ্ছিলাম |, 
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লাইনটা দেব স্যার 2, 

“দন |” 

'হ্যালো, বলতেই ওধার থেকে একটা অচেনা মেয়েগলা ভেসে এল, 
গুড ইভানং স্টার সং-_গলার প্বরটা বেশ চাপা এবং খসখসে, ইংরোজতে 
যাকে বলে হাঁস্কি?। 

দারূণ সতক্ভাবে পরমে*্বর বলল, “গুড ইভানং। আম কার সঙ্গে 
কথা বলছি, জানতে পার কী 2 

আমার গলা শুনে চনতে পারছেন না? বলে শব্দ করে হাসল 
ছুকরিঠা। নাক বয়স্ক মেয়েমানুষ সে? কষে-বাঁধা এম্রাজের তারে টোকা! 
[দলে যেমন আওয়াজ বেরোয় তার হাসিটা আঁবকল সেরকম । 

পরমে*বর বলল, 'না, মানে তিক 

মেয়েটা-হ্যাঁ তাকে মেয়েই ভাবা যাক-_-ওধার থেকে এবার বলল, “খুবই 
দঃখ পেলাম মিস্টার িংগলা শুনে আমাকে চিনতে পারলেন না। অথচ 
আপনাকে আম মনে করতাম 'জীনয়াস। ভাবতাম আপনার নাক-কান-চোখ 
সব দুর্দান্ত শার্প ), 

পরমে*বরের মতো তুখোড় হারামীও কী বলবে ভেবে পেল না। ছ]কাঁর 
কদ্দুর যেতে পারে সেটাই দেখা যাক । 

ছুকার ফের বলল, 'যখন চিনতেই পারলেন না তখন নিজের মূখে 
আমার আইডে/9 ফাঁদ করতে চাই না। এখন বলুন ক্যালকাটা-:-সঙ্গাপুর 
ফ্লাইটটা কেমন এনজয় করলেন ?, 

দারুণ স্মার্ট জবাব [দল পরমেশ্বর, ফাইন | 

ফাইন তো হবেই । ক্রোরা নাইটের মতো এরকম একটা দুদর্ণান্ত 
চ্হোরার বাক্সম ইয়াং গার্ল থাকলে ফ্লাইট তো এনজয় করারই কথা !, 

পরমেশ্বর চমকে উঠল । ফ্লোরা নাইটের কথা এই ছ;করি জানলো ক? 
করেঃ তবে ক সে-ও একই ফ্লাইটে সঙ্গাপুর এসেছে? কিন্তু কে হতে 
পারে! ফ্লোরা নাইট ছাড়া এ ফ্লাইটে ক'টা আমোরকান আর জাপানপ মেয়ে 
ছিল। আর ছিল মধ্যবয়সী াসেস গিধোয়ানী এবং তার বারো চোদ্দ 
বছরের ছোট একটি মেয়ে । আফটার অল মিডল-এজেড 'মসেস গিধোয়ানগ 
আর তার বাচ্চা মেয়েটা তার পেছনে স্পাইং বরে নি। হেমা কাল 
জানয়েও ্দয়েছিল, ওরা জেনুইন প্যাসেজার । ওদের আইডেণ্টিটিতে 
কোনরকম ভেজাল নেই । যাই হোক, এই ছুকার কতদূর খেলাতে পারে 
সেটাই আপাতত দেখা যাক । পরমেশ্বর বলল, “কারেন্ট কারে । এমন একটা 
ছুকাঁর একই এয়ারক্লাফটে থাকলে আমার মতো ইয়াং ম্যানের ভালো লাগারই কথা |” 
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লাইনের ওধার থেকে ছখড়টা এবার বলল, “যে কাজের জন্য সিঙ্গাপুর 
এসেছেন ফ্লোরা নাইটের কথা ভেবে ভেবে স্পয়েল করে ফেলবেন না ।, 

“আম কী জন্যে এসৌছ, আপাঁন জানেন ?, কথা বলতে বলতে বিছানায় 
টান টান উঠে বসল পরমেশ্বর । 

উত্তর না 'দয়ে ছুকার বললে, “আপনার হোটেল থেকে চারপাশে যে সব 
হোটেল রয়েছে সেগুলোর ওপর একট? নজর রাখবেন । পারলে আজ যারা 
সহযুইট-টয্যুইট বুক" করেছে তাদেরও একটু খোঁজ নেবেন ।, 

গোটা ব্যাপারটা অঞ্জজত 'মাঁস্ণারয়াস মনে হচ্ছে পরমেশ্বরের । সে বলল, 
তা না হয় নেব। বলেই প্রায় চেখচয়ে উঠল, “কে আপাঁন ?, 

মেটালক সাউণ্ড অর্থৎ ধাতব শব্দের মতো আওয়াজ তুলে ছ-কাঁর 
হাসতে লাগল, “আমার পারচয় ঠিক সময়েই পাবেন। একটা ব্যাপারে 
সাবধান করে 'চ্ছি ; নিজে খুব কেয়ারফুল থাকবেন ।, 

“কেন বলুন তো ?? 

“এমান--মনে হল, তাই বললাম । 

প্লীজ আপনার পাঁরচয়টা বলুন 

আগের মতো শব্দ করে হাসতে লাগল ছঃকার। তবে আর একটা 
কথাও বলল না। 

পরমেশ্বর চিৎকার করে উঠল, হ্যালো শুনুন- শুনুন" কিন্তু তার 
আগেই লাইন কেটে গেল । অগত্যা ফোনটা ক্লেডেলে নামিয়ে রেখে বিমূঢের 
মতো অনেকক্ষণ বসে রইল সে। ছহ্কার আবার ফোন না করলে তাকে 
ধরার উপায় নেই । 

অন্য হোটেলগুলোর ওপর নজর রাখার কথা আগেই ভেবে রেখোছল 
পরমেশ্বর । কিন্তু এ অচেনা ছনকারটা তাকে এ ব্যাপারে বলল কেন? 
যাই হোক, এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার মানে হয় না। পরে যাঁদ ছধাড়টা 
তাকে আবার ফোন টোন করে তখন জিজ্ঞেস করা যাবে । 

পরমেশ্বর আর বসে থাকল না। যে জন্য এতদরে এই 'সঙ্গাপুর 
পর্যন্ত ছুটে আসা এখনই সেই কাজটা স্টার্ট করা দরকার । সে উঠে 
গিয়ে কাচের জানলার কাছে দাঁড়াল । 

এখন গসঙ্গাপুরে সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে । তবে স্কাই লাইনের 
অনেক ওপরে ছাড়া আর কোথাও অন্ধকার-টন্ধকার নেই । সূর্ঘ ডোবার 
সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মাক্ণার আর নিওন আলো জবলে উঠেছে । নানা 
রঙের আলোয় সঙ্গাপুরকে টোৌরাঁফক দেখাচ্ছে । 

পরমেশ্বর যেখানে দাঁড়য়ে আছে সেখান থেকে হোটেল প্লাজা, পার্ল 
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হোটেল, প্রাইড অফ দি ইস্ট আর হোটেল ম্যা্গনিফিসেণ্টের সামনের দিকগুলো 
অর্থৎ গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে উপ ফ্লোর পধন্তি দেখা যায় । 

প্লাজা, পার্ল, প্রাইড অফ ?দ ইস্ট, ম্যা্ীনীফসেপ্ট--গুনে গুনে পরমেশ্বর 
দেখল, এখানকার সব হোটেজই বাইশ থেকে সাতাশ তজার মধ্যে । একেকটা 
হোটেল যেন ছোটখাটো একেকটা টাউন। এখানে দাঁড়য়েই বোঝা যাচ্ছে, এ 
হোটেলগুলোতে সংহীমিং পুল, বিউাট পালণরই শুধু নয়, রয়েছে বিরাট 
বিরাট শাঁপং আকেডি, সিনেমা হল, টোৌনস কোর্ট, বল-রূম, পাঁকং এ'রয়ায় 
লেটেস্ট মডেলের ফরেন কার, ইত্যাঁদ ইত্যাদ। নানা দেশের গাদা গাদা 
টরস্ট হোটেলগুলোতে ঢুকছে, বেরুচ্ছে । এর ভেতর থেকে আসল লোকটিকে 
খখজে বার করা আর খড়ের গাদা থেকে আলাপন বার করা একই 
ব্যাপার । কাজেই এভাবে দাঁড়য়ে থেকে হবে না। অচেনা ছ:কাঁরটা টেলিফোনে 
একটা কু দিয়েছে । সামনের এ হোটেলগুলোতে, এমন কি তার নিজের 
হোটেলেও আজ কোন হীণ্ডয়ান এসেছে কিনা, তার একটা খোঁজ নিতে 
হবে । এখনই একবার সবগুলো হোটেল সাভে করা দরকার । 

জানলার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের আলো জবালল পরমেশ্বর । তারপর 
বেরুতে গিয়ে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। কাল রাুরে হেমা 
জানয়োছল ফাদার ডি মেলো, ফ্লোরা নাইট, জীবাস্তব, ভায়া আর স্যামঃয়েল 
কমতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারে ন। অথণৎ তারা জেনুইন মাল 
না নকল মাল, সেটা অত অল্প সময়ের ভেতর যাচাই করা সম্ভব হয় 'নি। 
ফ্লোরা নাইট, কৃষ্মত আর ফাদার ডি মেলোর ঠিকানা সে কায়দা করে জোটাতে 
পেরেছে । ফাদারের চা আর ফ্লোরা নাইটের কোম্পাঁনর হাসপাতাল 'সোয়ান 
সান হীপ্তিণনয়ারংএ হসাঁপটালের নাম যখন জানে তখন টোৌলফোন ডাইরেক্টীর থেকে 
ফোন নাম্বার আর আআড্রেস বার করা এমন ছু ঝামেলার ব্যাপার নয় । 

পরমে*বর প্রথমে ডেলাঁভ ইলেকদ্রীনকসের রৌসডোন্সয়াল কোয়াটণরে ফোন 
করে কৃষ্মীতিকে ধরল । সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্মটতর গলা ভেসে এল । দারুণ 
আগ্রহের সঙ্গে সে জানতে চাইল, পরমেশ্বর হোটেলে জায়গা পেয়েছে কিনা । 
যখন জানলো পেয়েছে তখন জিজ্ঞেস করল, সেখানে কোন রকম অস্দাবধা 
হচ্ছে দিনা, অস্মাবধা হলে উইদাউট হোঁজটেশন পরমে*বর তার কাছে চলে 
আসতে পারে । আফটার অল সে তার কা্টরিম্যান। দেশোয়ালী যখন, তখন 
তার স্দখস্যাবধা দেখতে হবেই । 

পরমে*্বর তাকে বাইশ বার থ্যাঙ্ফ ইউ” বলে, কোন রকম অস্হাবিধা 
হচ্ছে না জানিয়ে এবং আবার ফোন করবে বলে টেলিফোন নাময়ে রাখল । 
তারপর ওধারের ছোট্ট টেবল থেকে পিঙ্গাপুরের টেলিফোন ডাইরেক্ীরটা 
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নিয়ে ফ্লোরা নাইটের হাসপাতাল এবং ফাদার ডি মেলোর চারের ফোন 
নাদবার দুটো বার করে হোটেলের অপারেটরকে লাইন দুটো ধরে দিতে 
বলল । 

একটু পরেই পোয়ান সান ইঞ্জনীয়ারিং-এর হাসপাতালের স্টাফ কোয়াটণরে 
ফ্লোরা নাইটকে পাওয়া গেল। এত তাড়াতাঁড় পরমে*বর অথণৎ যশমন্দর 
[সংয়ের ফোন পেয়ে সে যেমন অবাক তেমন খুশী । অবাক হওয়া-যশামন্দর কা 
করে তার ফোন নাদ্বার পেল, এই কথা ভেবে । খুশী হওয়া নতুন ফ্রেণ্ড 
তার কথা মনে রেখেছে বলে । 

পরমে*বর মনে মনে বলল, যাঁদও তুমি একখানা ঠোৌরাঁফক ভলাপছুয়াস 
মাল, লাইফে তোমাকে শ্লা কোন পুরুষের ভোলা উচিত না, তবু তোমাকে 
এখন যে ফোন করাছ তা একেবারে সেপারেট কারণে । তুমি জেনুইন 1জানস 
কনা সেটা দেখতে চাই |” মুখে বলল, একা একা হোটেলে বসে আঁছ। 
আজ কোন প্রোগ্রাম নেই । ভাবলাম আপনাকে ফোন করে খানকর্ষণ আজ্ডা 
দিই । তা ছাড়া আপনাকে একটা সারপ্রাইজও দেওয়া যাবে। টোলফোন 
ডাইরেক্টীর থেকে থেকে আপনার নম্বারটা বার করে ফেললাম-_ 

রীয়াঁল ফাইন, 

কছুক্ষণ গল্পটল্প করে লাইন কেটে দিল পরমে*বর | 

অপারেটরকে বিসঙ্গাপুরের আউটস্কার্টে জোভয়ার মেথাঁডস্ট চার্চের নাম্বার 
দেওয়াই ছিল । এবার সে পরমেম্বরকে সেই লাইনটা ধরে দিল । 

ওধার থেকে হ্যালা' শুনতেই পরমে্বর বলল, 'আমি যশামন্দর সিং । 
কামং ফ্রম ইপ্ডিয়া । ফাদার ডি মেলোর সঙ্গে একট? কথা বলতে চাই |, 

“হু ইজ ফাদার ডি মেলো £, 

হুশ ইজ আ্যাটাচড ৯ ইওর জেভিরার মেথাঁডস্ট চার্৮। আমরা আজই 
একসঙ্গে একই ফ্লাইটে ক্যালকাটা থেকে সিঙ্গাপুর এসেছি |, 

ফাদার ডি মেলো নামে আমাদের চার্চে কোন মিশনার নেই ।, 

“আর ইউ সওর স্যার 2, 

“মোর দ্যান ওর ।, 

তাহলে ফাদার ডি মেলো মালটি নকলা জিনিস ! এয়ারক্লাফটে পাশাপাশি 
বসে আসার সময় তাকে একটুও সন্দেহ হয়ান। অথচ হওয়া উীচত 'ছিল। 
মাকড়া যেভাবে সাড়েিতন ঘণ্টা ধরে ওজ্ড আর নিউ টেস্টামেন্টের সবগুলো 
পাতা তার কানের ভিতর গুঃজে গঃজে 'দাচ্ছল, তখনই মালুম পাওয়া উচিত 
ছল__এত ধর্মের বুলি কপচানো ভালো নয়। অবশ্য সন্দেহ তার নিশ্চয়ই 
হয়োছিল-__হয়োছল এয়ারপোর্টের টয়লেটে গ্ল্যাপ্টারের টুকরো টহকরো দেখে । 
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শালা মেকআপটা নিয়েছে টোরাফক। খ্রীস্টান সাধমহাত্মা সেজে পায়ে 
প্ল্যাস্টার চাঁড়য়ে এমনভাবে সে এসেছে, কার গ্র্যাপ্ডফাদারের সাধ্য ধরে যে সে 

- দুধধর্ধ হারামী! কৃশ্চান ফাদারের ড্রেসে একজন নোটোরয়াস 
মার্ডারার । ভাবতে বেশ মজা লাগল পরমেশবরের । সে আরো ভাবল, ঠিক 
হ্যায় ফাদার ডি মেলো, এবার আমার কাজ হল, সিঙ্গাপুরের কয়েক 'মাঁলিয়ন 
লোকের ভেতর থেকে তোমাকে চড়ে বার করা । নশ্য়ই তুম মাকড়া 
ভমিতাভর কাছাকাছ কোথাও তাঁবু ফেলেছ। 

[কিছুক্ষণ 1চন্তা করে পকেটে সবরকম তালা খোলার একগোছা মাস্টার 
“ক” আর ম্যাগানফাইং গ্লাস আর একটা ইমপ্রোভাইএড লাইটার-কাম-প 
রেকডর্ার পুরে সম্যইট থেকে বোঁধয়ে 'নচে নেমে এল । রিসেপশানে নজের 
স্যুইটের চাবটা দতে দতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল তার। 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্চু ডেস্কের ওধারে দুর্ধর্ঘ ছংডিটাকে ীজজ্ঞেন করল, “একটা 
নতুন মডেলের ইমপালা কয়েক ?দনের জন্য ভাড়া নিতে চাই ।' 

ছ*ঁড়টা বলল, 'নো প্রবলেম স্যার । কবে থেকে দরকার 2) 

আজ তো রাত হয়েই গেছে । আমতাভর ওপর আজই কোন অপারেশন 
হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য জোর 'দয়ে ছু বলা সম্ভব না। যতটা 
পারা যায়, আজকের রাতটা আমতাভর ওপর সে নজর রাখবে । পরে কাল 
থেকে ঘা করার করা যাবে । পরমে*বর বলল, 'কাল মাঁনং থেকে ।” 

ছণড়টা বলল, “ওকে স্যার। উইদ শোফার % 

“নো নবড । আমার ইপ্ডিয়ার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে ।, সবরকম তালা 
খোলার চাবি, মেকআপের সরঞ্জাম এবং জাল করার ছোটখাটো যন্দপগাতি 
সঞজো করে নিয়ে এসেছে পরমেশ্বর । আজ রাতেই একটা জাল ড্রাইভিং 
লাইসেন্স বানয়ে ফেলবে সে। 

আচমকা সেই কথাটা মনে পড়ে গেল পরমেশবরের । তক্ষাণ 'রসেপশানের 
ছুকারটাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েল ম্যাডাম, একটা খবর দিতে পারো 2 

দারুণ স্মার্ট মেয়েটা বলল, 'উইদ প্লেজার স্যার। ইফ আই যা 
অল নো; 

'আজ তোমাদের হোটেলে কোন ইশ্ডিয়ান উঠেছে ?, 

“একজনই উঠেছেন স্যার । আ্যাণ্ড দ্যাউস ইউ । আপাঁন ছাড়া লাস্ট এক 
উইকের ভেতর এখানে আর কোন ইশ্ডিয়ান আসে নন) 

'থ্যাঙ্ক ইউ ডাঁলিং, থ্যাঙ্ক ইউ ভোর মাচ ফর [ঈদ ইনফরমেসন । শুধহ 
একটা কথা 

'বলুন স্যার 
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“এখন থেকে যাঁদ কোন ইণ্ডিয়ান এখানে আমে আমাকে জানিয়ে দিও । 
পারবে 2, 

সওর স্যার ।, 

পরমেশ্বর আর দাঁড়াল না। 'িসেপশানের ছকরিটার ঈদকে একবার 
চোখ টিপে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল । তারপর র্যাফল ক্কোয়ারে রাস্তা 
পেরিয়ে প্রথমে স্লাজা হোটেলে গিয়ে ঢুকল । আর ঢুকতে ঢুকতেই মনে 
হল, সদ্ণরজশ মেক-আপটা বদলে আসাই উীচত ছিল । ফাদার ডি মেলো 
যাঁদ এক্স হয় তাহলে তাকে দেখামান্র চিনে ফেলবে । কেননা সাড়ে তিন 
ঘণ্টা এয়ারক্লাফটে তার পাশাপাঁশ কাটিয়েছে। অবশ্য সেই যে পরমেশ্বর 
তা হয়ত এক্স জানে না। তবে ছুই জোর 'দয়ে বলা যায় না। হয়ত 
তার আইডেনটিটি জেনেই গেছে এক্স । 

পরমেশ্বর একবার ভাবল, হোটেলে ফিরে মেক-আপটা পাল্টে আসবে । 
পরের মোমে্টে ঠিক করল, যা হবার হবে। যাঁদ চিনেই ফেলে একটা 
ডাইরেক্ট কনফ্লুনটেশন হয়ে যাবে । মনে মনে এর জন্য সৈ হানড্রেড পারসেণ্ট 
প্রপেয়ার্ড | 

অন্য সব হোটেলের মতো গ্লাজা হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে সবিশাল 
লাউঞ্জের একধারে বিসেপশান । সেখানে গিয়ে িসেপশানিস্ট ছকারিটাকে 
জিজ্ঞেস করে জানা গেল, আজই না, এক সপ্তাহের মধ্যে কোন হীাণ্ডয়ান 
ইন" করে নি। 

গ্লাজা থেকে পার্ল হোটেলে চলে এল পরমেশ্বর । এখানকার বিসেপশানে 
দারুণ স্মার্ট চেহারার এক মঙ্গোলিয়ান ইয়াং গার্ল তাকে দেখেই বলে উঠল, 
'ইয়েস স্যার 

পরমে*বর বলল, “ওয়েল ম্যাডাম, আমি 'সঙ্গাপুরের একজন ডো'মসাইল্ড 
বিজনেসম্যান। আমার এক ইশ্ডিয়ান ফ্লেণ্ডের আজ িঙ্গাপুর আসার 
কথা । বুঝতে পারাঁছ না, কোথায় উঠেছেন । হোটেলে হোটেলে ঘুরে তাঁর খোঁজ 
করাছ। উড ইউ কাইগ্ডাঁল গিভ মী ইনফরমেসন ইফ হী আযাট অল-_; 

'বলুন- 

আপনাদের হোটেলে উঠেছে কনা |, 

“জাস্ট এ 'মানট স্যার । আপনার ফ্লেণ্ডের নাম ক?” 

ছাবলাল প্যাটেল ।, 

হোটেল রোঁজস্টার বার করে দ্রুত বিসেপশানের ছধাঁড়টা বলল, “স্যরি 
স্যার। আজ একজন ইশ্ডিয়ানই সম্যুইট বুক করেছেন । তাঁর নাম মার্টন 
বাসুদেব পাঁণ্ডত ।, 
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“ও*র স্যইট নাদ্বারটা দয়া করে একটু দেবেন 2 মানে মিস্টার পাঁণ্ডতের 
কাছে খবর পেতে পারি প্যাটেল বলে কেউ তাঁর সঙ্গে একই ফ্লাইটে 
এসেছেন কিনা ।, 

“সওর স্যার । মিস্টার পাঁণ্ডতের সতযুইট নাদ্বার হলো- ওয়ান সিক্স 
সেভেন ফোর । 'সিক্সটীন্থ ফ্লোর, সুইট নাম্বার সেভেনাট ফোর 1, 

'থ্যা্ক ইউ ভোর মাচ 1, 

রসেপশানের উলগো দিকে পর পর আট-দশটা অটোমেটিক খলফট । 
একটা লিফটে ঢুকে কছক্ষণের মধ্যে সিক্সুটীন্থ ফ্লোরে চলে এল পরমেশ্বর । 
তারপর কাপেন্ট পাতা কাঁরডর ধরে হাঁটতে হাঁটিতে চুষাত্তর নদ্বর স্যুইটটা 
বার করে ফেলল । কন্তু দরজার হ্যাণ্ডেলের কাছে একটা বোড* ঝুলছে £ 
[0৮ 01০701313. 

এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে অন্যমনস্ক হবার পোজ নিয়ে কাঁলং বেল 
টিপল পরমে*বর । একট: পরেই ্লাপং গাউন পরা মধ্যবয়সী একটা লোক 
দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল । সারা মুখে চমতকার করে ছাঁটা দাঁড়, 
নাকের একধারে বড় আঁচল, চোখে ধোঁয়াটে চশমা, ঘাড় পযন্ত ঝাঁকড়া 
ঠল। ভূর কচকে কিছ বলতে গিয়েই লোকটা হঠাৎ যেন চমকে উঠল । 
তারপরেই বোমা ফাটানোর মতো শব্দ করে চিৎকার করে উঠল, “হ্যাভ ইউ 
নট শন ইট 2» বলেই দরজার হাতলে ঝোলানো” 100 শা 701০3], 
বোডা দেখিয়ে দিল । 


টোরাফক বাস্তভাবে ঘাড় তলে সহ্ইটের দরজার মাথায় নাদ্বারটা দেখে 
শনয়ে মূখে দরদ্দান্ত একখানা করুণ পোজ মেরে পরমেশ্বর বলল, স্যরি, 
এক্সা্রমীল স্যার । ভুল করে আপনার ঘবের বেল বাঁজয়ে ফেলো । আমার 
যাবাব কথা ছিল সৈভেনটীনথ ফ্লোবেব সেভেনটি ফোর নাদ্বার সম্যইটে । ভূল 
করে গসঝসটীন্থ ফোরে এসে গোঁছ । এক্সাকউজ মী স্যার” 

দাঁতে দাঁত ঘষে লোকটা বলল, “ড্যাম ইট!” বলেই ঝড়াং করে মুখের 
ওপর দরজা বন্ধ করে দিল । 

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে করিডর 'দয়ে ফের লফটের দিকে 
হঁটিতে লাগল পরমেশ্বর । একটা কথা সে ভাবছে । ধরা যাক, লোকটা অর্থাৎ 
মার্টন বাসুদেব পাণ্ডত এক্স নয়। এর চোখ দুটোর রং কী, ধোঁয়াটে 
চশমার ভেতর 'দয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। যাঁদ এ কমগ্লীটলি আলাদা 
লোকই হয়, তাহলে তাকে দেখামান্ত এক সেকেণ্ডের জন্য চমকে উঠল কেন £ 
ভাবতে ভাবতে কারডরের শেষ মাথায় গলফটগুলোর কাছে গিয়ে কী ভেবে 
পেছন ফিরল পরমেম্বর । সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল মাটন বাস্‌দেব পাঁণ্ডিত 
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দরজা খুলে মুণ্ডু বার করে তাকেই মার্ক করছে । চোখাচোঁখ হতেই সট 
করে মুণ্ডটা ভেতরে ঢাকয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দল । 

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন সন্দেহের গন্ধ রয়েছে । মাকড়ার 
মধ্যে যাঁদ কোন গোলমাল নাই থাকে, আবার দরজা খুলে তাকে দেখবে কেন £ 
শালা মাটন বাসুদেব, তোমাকে এমাঁন এমীন ছাড়া হবে না। মনে হচ্ছে 
তোমার ভেতর যথেষ্ট ঝামেলা রয়েছে । কালই ভোমাকে একটু ঢোকা মেরে 
দেখতে হচ্ছে । 

বোতাম টিপতেই লিফট এসে গেল । ভেতরে ডুকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের সুইচ 
টিপল পরমেশ্বর । নামতে নামতে একটা কথা তার মনে হল, মাটন বাসুদেব 
পাণডতের সুযইটটা র্যাফল স্কোয়ারের রাস্তার দিকে । অর্থাৎ পরমেশ*বরের 
হোটেল থেকে তার সনইট৪র ওপর নজর রাখা ধাবে। 


[নচে নেমে ডান ?দকে সোজা অনেকদুর পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে চলে 
গেল পরমেশ্বর । বলা যায় না, মাটন বাসুদেব পাঁণ্ডত হয়ত জানলার 
কাছে বসে তার ওপর লক্ষ্য রাখছে । 

যাই হোক, এধারে-ওধারে এরাস্তায় সে-রাস্ভায় খানকক্ষণ ঘুরে 
নিজের হোটেলে গিয়ে 'তব্বতীদের মেকআপ নিল পরমেশ্বর । তারপর 
সুুইটের চাঁবটা পকেটে নিয়েই এবার এসে উঠল “প্রাইড অফ দি ঈ 
হোটেলে । চাবটা িসেপশানে দিতে গেলে প্রচুর ঝঞ্জাট । সর্দারজীর জায়গায় 
গতব্বতীকে দেখলে ডোফাঁনটাল সন্দেহ হবে। 

অন্য সব হোটেলের মতো প্রাইড অফ দি ইস্টে'র রসেপশানে হীণ্ডয়ান 
ফ্রেশ্ডের খোঁজ করতেই জানা গেল, আপাতত বাঁশ জন হীণ্ডয়ান আছে 
এখানে । তাদের ষোল জন এসেছে সাতাঁদন আগে, ন'জন বারো দিন আগে, 
হ'জন চারাঁদন আগে । আর একজন-__গিস্টার রামনরেশ হঙ্গোরান আজই 
এখানে হাজির হয়েছেন । 

পালের মতোই পরমেশ্বর হিঙ্গোরাঁনর সুইট নাদ্বারটা জেনে নিয়ে 
বলল, প্যাটেল নামে বে বন্ধুর জন্য সে এখানে এসেছে, ?হঙ্ঞোরানর কাছে 
তার খবর নেবে_ যাঁদ তারা ক্যালকাটা থেকে একই ফ্লাইটে এসে থাকে । 

িসেপশানের ছ]্কারটা বলল, গহঙ্গোরান সাহেব ক্যালকাটা থেকে আসছেন 
না তো?' 

“তাহলে কোথেকে 2, 

বদ্বে থেকে । হোটেল রোৌঁজস্টারে ওর বদ্বের আযড্রেস রয়েছে ॥, 

ভেতরে ভেতরে খাঁনকটা থাঁতিয়ে গেল পরমেশ্বর । 'হঙ্গোরানর ঠিকানা 
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যখন বদ্বের তখন তাকে সন্দেহের লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। 
একট: চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ইণ্ডিয়া থেকে দিনে কণ্টা ফ্লাইট 
আসে সিজ্ঞাপুরে 2, 

মেয়েটা বলল “কারেক্ট বলতে পারব না। তবে 'মাঁনমাম তিনটে তো হবেই ॥, 

পরমেশ্বর ভাবল, তিনটে ফ্লাইটের একটা বদ্বে থেকে হওয়া অসম্ভব 
ছু না। তাহলে হিঞ্গোরানি বদ্বে থেকে এলেও আসতে পারে । ভাবতে 
গিয়ে অন্য একটা কথা মনে পড়ল পরমে*বরের । কেউ যাঁদ কলকাতা থেকে 
এসে বলে বদ্বে মাদ্রাজ হাভানা বা হনুলুলু থেকে এলাম তা হলে হোটেলের 
শরসেপশানিস্ট কী করতে পারে? সে তো আর বদ্বে বা হুনুলুল গিয়ে 
ঠিকানাটা যাচাই করে আসবে না? তার কাজ হলো বোটার যা বলবে 
হুড় হুড় করে রোঁজস্টারে তা বাঁসয়ে যাওয়া । কাজেই হিজ্গোরান মালটাকে 
বোধ হয় ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। রিসেপশানস্ট ছকরিটাকে থ্যাঙ্কস 
জানিয়ে লিফট বক্সের 'দকে গেল পরমেশ্বর । এখন তাকে সেভেনটানথ 
ফ্লোরের বারো নম্বর সূযইটে হানা দিতে হবে। মার্টিন বাসুদেব পাঁণডতকে 
পালে দেখে এসেছেন । দেখা যাক প্রাইড অফ দি ইস্টে'র হিজ্গোরানি 
মালখানা কী রকম ! 

এখানে পর পর বারোটা িলফট। একটা লিফটের “কউ'তে দাঁড়য়ে 
থাকতে থাকতে পরমেশ্বর হঠাৎ লক্ষ্য করল, পাশের িফটটা ওপর থেকে 
[চে নেমে এসেছে । কাচের দরজা খুলে যারা ওটা থেকে বেরিয়ে এল 
তাদের একজনের 'দকে নজর যেতেই চমকে উঠল পরমেশবর ৷ লোকটার একটা 
গাল পোড়া ঝামার মতো । আরেক গালে অল্প অন্প খাপচা খাপচা দাঁড় । 
মাথায় ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে এমনভাবে ঝোঁকানো যাতে কপাল এবং 
চোখের অনেকটাই ঢাকা পড়ে। তা সত্বেও এক মোমেন্টের জন্য খজডাটার 
চোখ দেখে ফেলল পরমেশ্বর । চোখের রং নীলচে । 

এখন ক করা উচিত তা ভাবার আগেই পরমে*বর দেখল গালপোড়া 
লোকটা অন্য সবার সঙ্জো লদ্বা লদ্বা পায়ে রিসেপশানের দিকে চলে গেল 
এবং চাটার 'কছত একটা ওখানে জমা দিয়ে বাইরের দকে চলল । 

ঝট করে এবার যেন ইলেকাট্রীরসট খেলে গেল পরমেশবরের মধ্যে । 
লিফটের “কউ” থেকে বোঁরয়ে দৌড়ে িসেপশানের পাশ 'দয়ে সে ছুটল 
মেইন গেটের দকে । কিন্তু বাইরের রাস্তায় বোরয়ে আসতে যেটুকু সময় 
লাগে তার মধ্যে সেই মালটা র্যাফল ক্কোয়ারের 'জাগজে ভিড়ের ভেতর 
ভ্যানশড হয়ে গেছে । 

এবার ক করা উঁচত, পরমেশ্বর ভাবতে চেত্টা করল । নালচে চোখে 
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এ গালপোড়া খচ্চরটা হাতের ফাঁক দিয়ে গলে বোরয়ে গেল। ও কি এই 
হোটেলেই উঠেছে ? এখানে উঠলে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। আপাতত 
হিজ্গোরানির পাত্তা লাগানো যাক । 

পরমেশ্বর আবার প্রাইড অফ দি ইস্ট হোটেলে রে এসে ালফটে 
করে সেফেন্টীনথ ফ্লোরে চলে এল। কার্পেটমোড়া লম্বা কাঁরডরের 
দু ধারে পর পর স্্যইটটা দরজার মাথায় নাম্বার দেখতে দেখতে 
বারো নদ্বর স্যুইটটা পেয়ে গেল পরমেশ্বর । এক সেকেন্ড দাঁড়য়ে 
পেছন ফিরল সে, দুরে করিডরের মাথায় ফ্লোর বয়টাকে দেখা যাচ্ছে । 
দাঁড়য়ে থাকলে বয়টা সন্দেহ করতে পারে । পরমেন্বর মুখটা তেরছা করে 
পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে খুব আস্তে আস্তে সামনে এগুতে লাগল । 
কয়েক স্টেপ যাবার পর তার চোখে পড়ল, ফ্লোর বয়টা ওধারের একটা সমইটে 
টকছে । হয়ত এখানকার বোরডার বেল বাঁজয়ে তাকে ডেকেছে । 

এক সেকেওওও সময় নম্ট করল না পরমে*বর। দৌড়ে বারো নদ্বর 
সযইটের কাছে এসেই পকেট থেকে একগোছা চাব বার করে একটার-পর- 
একটা কীহোলে ঢাঁকয়ে যেতে লাগল। তিন-চারটে জাগাবার পর আচমকা 
'লকটা খুলে গেল । দরজার স্লাইট ধাক্কা 1দয়ে ভেতরে ঢুকে গড়ল 
পরমে*বর ; জার ঢুকেই সেটা বন্ধ করে দল । 

সম্যইটের ভেতর অল্প পাওয়ারের আলো জবজাছল। পরমেশবর 
চারাঁদকে তাকাতে লাগল । একটা বেডরুম, বসার থর আর আযাটাচড বাথরুম 
নিয়ে এই মাঝাঁর মাপের সন্যইটটা | 

বসার ঘরে পুরু কাপে্টের ওপর সোফাোফা ছাড়া আর ীবছ7 চোখে 
পড়ল না। পরমেশ্বর এবার সোজা বেডরুমে ঢুকে গেল । এ ঘরটা অন্ধকার | 
পরমেন্বর সুইচ টিপে আলো জহালল । 

বাঁ কে বিছ্বানাচার ওপর যেন টাইফুন বয়ে গেছে । বেশ বোঝা 
যায়, 'হজ্জোরানি মাকড়াটা সারাদন ওটার ওপর পড়ে ধামসেছে । বিছানার 
শিয়রের কাছে একটা ছোট্র টেবলে হুহাস্কির বোতল, আযাশ-্রেতে ছাই আর 
পোড়া সিগারেটের ট?করোর পাহাড় । 

হিঙ্গোরান আসল না নকল মাল, সেটা জানতে হলে তার মালপন্ত 
স্লাইট সার্ভে করা দরকার । দুটো বড় বড় ঢাউস স্যুটকেশ রয়েছে 
একাদকে। চোখের পলকে একটা সম্যটকেশ খুলে ফেলল পরমেশ্বর । 
এটাতে বাবশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। খানকতক গোঁঞ্জ, জায়, জাপানী 
বা ফার ইস্টের কোন দেশের টোরফিক চেহারার কণ্টা যুবতাঁ ছধাঁড়র ন্যুড 
ফটো । আর গোছা গোছা আমোৌরকান ডলারের বাঁওল। 
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এক নদ্বর সংযটকেশটা বন্ধ করে যখন দু নদ্বরটা খুলতে যাবে সেই সময় 
স্যইটের বাইরের দরজায় খুট করে চাঁব ঘোরাবার আওয়াজ হল। 

পরমে*বরের কান এমানতে কুকুর বা খরগোশের মতো সজাগ । তা ছাড়া 
অচেনা এক খচ্চরের ঘরে ঢুকে তার স্যুটকেশ ঘাঁটতে ঘাঁটতে টোঁরাফক 
মতকভাবে কান দুটো বাইরের দরজার দিকেই খাড়া করে রেখোঁছল সে। বলা 
যায় না, হিঙ্গোরাঁন যে কোন সময় 'ঈফরে আসতে পারে। 

এখন কী করাযায় 2 এক সেকেণ্ডের মধ্যে পরমেন্বর তা ভেবে ফেলল । ঝট 
করে ঘরের আলো 'নাঁবয়ে দেয়ালের গায়ের প্রকাণ্ড ওয়াডরোবে ঢুকে পড়ল সে। 

খুবই লাক পরমেশ্বর । ওয়ার্ডরোবে অগনাতি কোট, শার্ট, দ্রাউজার্স, 
ওভারকোট ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ এমনভাবে টাঙানো রয়েছে যে সেগুলোর পেছনে 
গিয়ে বসলে সহজে কেউ দেখতে পাবে না। সে পেছনে গিয়ে গটিসুটি মেরে 
বসে ওয়ার্ডরোবের পাল্লা দ্ুগে এমনভাবে বন্ধ করল যাতে অল্প ফাঁক থেকে 
যায় এবং হাওয়া ঢুকতে পারে। 

ভেতরে বসেই পরমেন্বর সেরে পেল, কেউ একজন ঘরে ঢুকে আলো 
অহালয়েছে । ওয়াডরোবের পাল্লায় যে ফাঁকচুকু রয়েছে তা দয়ে আলোর 
সরু একটা লাইন ভেতরে ঢুকতে পেরেছে । শরীরের সবটকু জোর চোখে 
এনে পরমেন্বর ফাঁকটা দিয়ে বাইরে তাকয়ে রইল । দারুণ এক উত্তেজনা 
তার নাভের ভেতর দিয়ে ঝড়ের স্পশডে ছোটাছঃটি করতে লাগল । যাঁদ 
খজড়াটা একবার টের পায় ছুরি করে সে এই সয্যইণে ঢুকে এখন এই 
ওগার্রোবে বসে আছে তা হলে নট রেজাল্টখানা বী হবে তা খুব সহজেই 
জান্দাজ করা যায়। হয় তাকে পাীলঘে হ্যা্-ওভার করধে আর নইলে 
[চিৎকার করে লোকজন ডেকে তাকে কিমা বানাবার চেষ্গা করবে । 

পরমেন্বর ভাল, যা হবার হোক । এখন লোকটাকে ওয়াচ করা ছাড়া 
আর ছুই করার নেই । 

টের পাওয়া যাচ্ছে, লোকটা তার জুতো-ফুুতো খ্খলে বিছানায় চিত হয়ে 
পড়ল। খানকন্মণ এইভাবে পড়ে থাকার পর কাত হয়ে একটা সিগারেট 
ধরাল । 

কাত হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকঠার মুখের একটা সাইড দেখতে পেল 
পরমে*্বব এবং দেখেই চমকে উঠল । সেই গালপোড়া ব্ল-আইভ অর্থাৎ 
নগলচোখো লোকটা । এই মালটাই তা হলে িজ্গোরান ! পরমে*বরের 
নাভ/গুলো মুহূর্তে টান টান হয়ে গেল। 

ওঁদকে হিজ্গোরান হুইীস্কির বোতল খুলে গলার ভেতর খানকটা 
ঢেলে য়ে আবার চিত হয়ে শুলো । দশ মানট এভাবে শোবার পর ফের 
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কাত হয়ে হুইস্কি খেল। এইভাবে দশ মিনিট পর পর চিত এবং কাত হওয়া 
আর হুইস্কি খাওয়া চলল । 
মাকড়া যে কতক্ষণ এরকম নবাবী চালে মাল খেয়ে যাবে, কে জানে। 


এভাবে ওয়ার্ডরোবে বুকের কাছে হিঃ ঢ্রাকয়ে ঠায় একভাবে বসে থাকতে , 


মনে হচ্ছিল বাঁডর 'িনচের "দকটায় প্যারালাসস হয়ে যাবে । পা আর হাত 
দুটো এখন একটু ছড়িয়ে নেওয়া দরকার । কাত হবার জন্য ডান 1দকে 
হাত বাঁড়য়ে ওয়ার্ডবোরের কাঠের তাকে ভর দিতে গেল পরমেশ্বর । সঙ্গে 
সঙ্গে নরম কিছুর ওপর হাতটা পড়ল । হাতের চাপে [জিনিসটা খাঁনকটা 
হড়কে গিয়ে ঘষটে যাবার মতো একট শব্দ হল। 

শব্দটা বোধ হয় গালপোড়া শহঙ্গোরানির কানে গিয়েছিল । মাথা তুলে 
সে খাঁনকক্ষণ তাকিয়ে রইল । তারপর আবার শুয়ে পড়ল । 

বূকের ভেতর শবাগ আটকে গিয়োছল পরমেশ্বরের । বাঁডর সবগুলো 
মাসল আর টিস্যও ইটের মতো শন্ত হয়ে উঠেছিল । আস্তে আস্তে বুকের 
ভেতর থেকে আটকানো বাতাসটা বার করে দল পরমেশ্বর ; শরীরের শন্ত 
মাংসের ডেলা এবং নাভগুলো নরম হয়ে এল । হঙ্গোরান মাকড়টা যাই 
হোক সন্দেহ টন্দেহ করে নি। আসার সময় রভলবারটা সঙ্গে আনে নি 
পরমেশ্বর । দারুণ ভুল হয়ে গেছে । এবার থেকে সারান্দণ ওটা সঙ্জে 
সঙ্গে রাখতে হবে । 

হিজ্গোরান ফের শুয়ে পড়তে হাতের তলার সেই জিনিসটা খুব সতর্ক 
ভাঙতে তুলে নিয়ে এল পরমেশ্বর । ওটা একটা ফোমের ব্যাগ । কোনরকম 
শব্দ না করে আস্তে আস্তে ব্যাগের মুখটা খুলল সে। আর খুলতেই 
সরু লাইনের মতো আলোয় দেখা গেল, ভেতরে চারটে পাশপোর্ট লয়েছে । 
তার একটায় গালপোড়া হিঙ্গোরাঁনর ফোটো রয়েছে, আরেকটায় এক চোখে 
ঠললাগানো মধুকর শ্ীবাস্তবের ফোটো, থাড'্টায় একজন চীনা, নাম সন 
লাও আর ফোথণ্টায় একজন বৃটিশ__নাম রবার্ট ইাঁলংওয়ার্থের ফোটো সেট 
করা রয়েছে । 

দেখেই পরমেশ্বর টের পেয়ে গেল, সবগুলো ফোটোই জাল এবং 
হঙ্গোরান, শ্রীবাস্তব, দিন লাও আর ইলিংওয়ার্থ-_-সবাই আসলে একই 
মাল। এতগুলো নকল পাশপোর্ট সে যে বানয়ে রেখেছে তার কারণ 
ডোঁফানটাল একটাই-_যখন যেটা কাজে লাগে । কিন্তু এগুলো দিয়ে ঠিক 
বোঝা যাচ্ছে না যে এই মালটা এক্সই । তবে একটা ব্যাপার মাথা থেকে 
ণিছুতেই বার করা যাচ্ছে না। সেটা হল হিঞ্গোরাঁন এবং এক্স, দুজনেরই 
চোখ নীলচে । অবশ্য ওয়াজ্ডে তিনশো সাড়েশিতনশো কোটি মানুষের 
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ভেতর দেড় দূ কোট রুআইড লোক নশ্চয়ই আছে। তারা সবাই 
ডোঁফানটাল এক্স নয় । শহঞ্গোবান এক্স হোক আর না-ই হোক, একটা টৌরাঁফক 
হারামী যে তাতে বিন্দমান্র সন্দেহে থাকতে পারে না। এতগ্লো জাল 
পাশপোর্ট নিয়ে ষে ঘোরাঘীর করে তার স্লেট দনশ্চয়ই 'ক্লীন” নয়। 

পরমেশ্বর একবার ভাবল, নকল পাশপোর্টে বোঝাই চামড়ার ব্যাগটা 
পকেটে পুরে ফেলে । পরের মোমেণ্টে তার মনে হল এটা নিয়ে গেলে 
ি্গোরান খুব কেয়ারফুল হয়ে যাবে। কেউ তার স্ন্ইটে ঢকৌছিল, এটা 
টের পেলে মাকড়া তক্ষাণ এখানকার তাঁবু গুটিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। 
তার চাইতে দু-একটা দন মালটার আ্যাকটাভাট লক্ষ্য করা যাক। তা হলেই 
আসল উদ্দেশ্য টের পাওয়া যাবে । 

পরমেশ্বর আস্তে করে ব্যাগটা জায়গামতো নাময়ে রাখার আগে নামতা 
মুখস্থ করার মতো হঞ্গোরান, শ্রীবাস্তব, সন লাও এবং ইণলংওয়ার্থের 
নাম আর ঠিকানাগুলো মনে মনে পড়ে গেমোরর ভেতর ঢ্যাঁকয়ে "নল? করে 
রাখল । লাইফে এগুলো কোনাঁদনই সে ভুলছে না। 

ব্যাগটা নািয়ে রাখার পরও বেশ কয়েক টীমাঁনট কেটে গেল। গকন্তু 
ণঙ্গোরাীন খচ্চরটা সেই ঘে বিছানায় বাঁড ফেলে রেখেছে আর ওঠার নামণন্ধ 
নেই । শালা ছি আজ আর উঠবে নাঃ হোল নাইট, কংবা কাল সকাল 
এবং দুপুর, যতক্ষণ না মাকড়া সমযুই থেকে বেরুচ্ছে ততগপ তাকে এই 
ওয়ার্ডরোবের ভেতর স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকতে হবে £ 

নাঃ, লাকটা ভালোই বলতে হবে । ীহচ্গোরাঁন আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই 
উঠে পড়ল । কিন্তু এ কী, শালা যে এাঁদকেই আসছে ! সাঁত্য সাঁত্যই 
ওয়াউণরোবৈর সামনে এসে সে দাঁড়াল এবং পাল্লা দুটো ফাঁক করে অনেকটাই 
খুলে ফেলল। এখন যাঁদ খচ্চরটা কোন কারণে শীনচের দিকে ঝোঁকে, 
একেবারে তলার তাকে পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে। 

কোট-ট্রাউজার্স শা্টটার্টের ফাঁক দিয়ে পরমেশ্বর হিঙ্গোরানর পা দুটো 
দেখতে পাচ্ছে । বুকের ভেতর নঃ*বাস আটকে গেল তার। টের পেল, 
গলগল করে ঘাম বোরয়ে তার সারা শরীর ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে । 

ন্তু না, শেষ পযন্তি আর ঝণকল না হিঙ্গোরান । ওপরে তাক 
থেকে একটা স্ট্রাইপড পাজামা আর ঘরে পরার পাতলা হাউসকোট ানয়ে 
পাশের বাথরুমে ঢুকল । ওয়া রোবের পাল্লা দুটো খোলাই পড়ে রইল । 

একটু পর বাথরুম থেকে শাওয়ারের বার কর আর গুনগুন করে হামং 
এর আওয়াজ ভেসে এল । খচ্চরটা দেখা যাচ্ছে একটা সাঁজাং স্টার-াঁবং 
কুসীব না িশোরকুমার 2 


৪৫৭ 


যাই হোক, এই হল মওকা । এই চান্সে বেরুতে না পারলে আজ আর 
বেরুবার আশা নেই । তা ছাড়া একবার ওয়ার্ডরোবের নিচের ঈদকে ঝোঁকে নি 
বলে আর ঝদকবে না, এমন কোন গ্যারান্টি নেই। এখনই এখান থেকে 
হড়কে বোৌরয়ে যেতে হবে । বাথরুমে শাওয়ারের ছর ছর শব্দ হচ্ছে। 
সে বেরুবার সময় যাঁদ স্লাইট আওয়াজও হয় শাওয়ারের শব্দে তা ঢাকা পড়ে 
যাবে । তব; সামনের কোর্টশার্টের জঙ্গলের ফশক দিয়ে কচ্ছপের মতো 
বাইরে গলা বাড়াল পরমেশ্বর । ওধারে বাথরুমের দরজাটা সামান্য ফাঁক 
হয়ে আছে । অর্থাৎ হিজঞ্গোরান ওটা পুরোপীর বন্ধ করোন । 

পরমেশ্বর এবার একটা কাজ করল । পকেট থেকে সেই ইমপ্রোভাইজড 
লাইটার-কাম-টেপ রেকডণরঠা বার করে হাতের আড়াল দিয়ে ফস করে একবার 
ধারয়ে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে নাভয়ে দল। তারপর লাইটারটা ওয়াডরোবের 
পাল্লার একঢা খাঁজে এমনভাবে একটা সেট করে দল যাতে না জানা থাকলে 
খখজে বার করা অসম্ভব । 

লাইটারটার ভেতরে টেরাফক পাওয়ারফুল ব্যাটার রয়েছে । আগুন 
জবললেই টেপ রেকডণর চালু হয়ে যায় এবং চাল; অবস্থায় একটানা ছান্রশ 
ঘণ্টা থাকতে পারে । রেকডণরটা এতই পাওয়ারফুল যে তারশ গজ দুর 
থেকেও যেকোন শব্দ ক্যাচ করতে পারে । মালটা পরমেশ্বর যোগাড় করোঁছল 
এক আমোরকান হাঁস স্মাগলারের কাছ থেকে । তার ইচ্ছা যাঁদ 1হঙ্গোরাঁন 
বা তার ঘরে যাঁদ অন্য কোন মাকড়া আসে বাফোনে সে যাদ কারো সঙ্গে 
কথা-টথা বলে, সেই সব ডায়লগ থেকে কিছ; সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে । 

লাইটার-কাম-রেকডণরটা সেট করার পর এক সেকেণ্ডও ওয়েট করল না 
পরমেশ্বর । বেড়ালের মতো চুপচাপ ওয়াডরোব থেকে বেরিয়ে এল । তারপর 
বেডরুম থেকে বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে আচমকা তার চোখে গড়ল, 
হিজ্গোরানর সম্যইটটা র্যাফল স্কোয়ারের রাস্তার দিকে । এখান থেকে প্লাজা 
হোটেল, হোটেল ম্যাগাঁনীফসেন্ট, পার্ল হোটেল এবং হোটেল সঙ্গাপুরের 
সামনের দিকগুলো সবই দেখা যায়। 

বসার ঘর থেকে বোরয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সমযুইটের বাইরে চলে এল 
পরমেশ্বর । আরো কয়েক মানট বাদে তাকে দেখা গেল র্যাফল স্কোয়ারের 
রাস্তায় । 


খানিক্ণ এলোমেলো ঘুরে পরমেশ্বর ঠিক করলো, এবার হোটেল ম্যাগ্ান- 
কসেন্টে যাবে । আমতাভর সঙ্জে একবার মোলাকাত হওয়া দরকার । 
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হোটেল ম্যাগানাফসেণ্টের রিসেপশান থেকে আমতাভর স[যুইট নাদ্মারটা 
জেনে স্ট্রেট িক্সটীনথ ফ্লোরে চলে এল পরমেশ্বর । কহিডর দিয়ে হসটতে 
হশটতে ছয়াশি নদ্বর সয্যইটের সামনে এসে বেল বাজালো। 

একটু পরেই দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল আমিতাভ। একজন 
তিব্বতীকে দেখে সে টোরফিক অবাক হয়ে গেছে । আস্তে বরে জিজ্ঞেস 
করল, 'হুম ডু ইউ ওয়াণ্ট 2, 

পরমে*বর বলল, “স্যার, আই জ্যাম আ্যস্ট্োলজার ফ্লূম তিবেত। 
সিঙ্গাপুরের হোটেলে হোঠেলে ঘুরে মানুষের ফিউচার বলাটা আমার প্রফেশান । 
প্রমেশ্বরের যতদূর মনে আছে আমতাভ বেশ কয়েক বার তাকে আযাস্ট্রেজজি-ঢাঁজ 
সম্পকে বলেছে । ফরটুন টেলারদের ব্যাপারে তার দুর্দান্ত আগ্রহ । 

আমতাভ বলল, শীকম্তু আম তো হরস্কোপ বিছুই সঙ্গে করে আন নি।, 

দরকার নেই । আপনার সঙ্গে আপনার হাত জার বপাজই তো আছে । 
আম পাশাস্ট্রও জান । কপাল দেখেও ফিউচার বলতে পারি) 

একট; ভেবে আমতাভ বলল, 'আচ্ছা আসন? 

পরমেম্বর এটাই চাইছিল । ভেতরে ইন? করতে করতে সে বলল, 'থ্যাঙ্ক 
ইউ স্যার ।, 

প্রকাণ্ড সুইট আমতাভর । দরজা বদ্ধ করে বিরাট বসবার ঘরে 'নয়ে 
সে পরমে*্বরকে বসাল এবং নিজে মুখোমহীখ বসল । 

আঁমতাভর এই স্্যুইটটাও রাস্তার দিকেই ৷ তা হলে দেখা যাচ্ছে, মার্টিন 
বাসুদেব পাঁণ্ডিত, গালপোড়া হঙ্গোরানি বা শ্রীবাস্তব বা গাশপোর্ের সেই 
চীনা বা ব্রিটিশ, আমতাভ এবং পরমে*বর স্বয়ংসবার সন্যইটগদ্লোই 
ব্রাস্তার দিকে । পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, ওধারের কাচের টানা জানলাঢটা খোলা 
রয়েছে । বসে বসেই সে প্লাজা, পাল প্রাইড অফ দি ইস্ট এং হোটেল 
সঙ্গাপুরের সামনের দকের সবটাই দেখা যাচ্ছে । 
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আমতাভ বলল, “আপনার জন্যে কী বলব? হুইস্কি, রাম না জিন 2, 

পরমেশ্বর বলল, থ্যাঙ্কস স্যার, আমার ওসব চলে না। টী অর 
কফ উইল ড?। আজই সিঙ্গাপুর এসেছে সে। কাল সন্ধ্যেবেলা সেই, 
যে বাংলা মাল একট খেয়েছিল তারপর থেকে গলা শ্ীকয়ে ঝামা হয়ে 
আছে । এই পিজ্গাপুরে বাংলাদেশের আগমাক্ণা ধান্যেশ্বরী কোথায় পাবে 
সেঃ যে কটা দিন এখানে আছে, ব্রহ্মচারী হয়েই কাটাতে হবে । 

আমতাভর চোখমুখ দেখে মনে হল, হুহীস্ক-ুইস্কির বদলে চা বা 
কাঁফ আনতে বলায় পরমেশ্বর সম্পর্কে মাকড়ার টেরীফক শ্রদ্ধ-রদ্ধা হয়েছে । 
শালা তাকে জিতৌন্দ্রয় লামা-টামা ঠাউরে বসল নাক? 

পরমেশ্বরের জন্য কাঁফ বিচ্কুট আর নিজের জন্য হুইস্কি আঁনয়ে খেতে 
খেতে হাত বাঁড়য়ে দিল আমতাভ । বলল, “দেখুন ক আছে, 

পরমেশ্বর আমিতাভর হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিয়ে পকেট থেকে 
একটা ম্যা্গানফাইয়িং গ্রাস বার করে ঘাারয়ে ফাঁরয়ে, ভুরুটুরু কুণ্চকে, 
ঘাড় বাঁকয়ে, চোখ তৈরছা করে অনেকক্ষণ কী সব রেখারেখা দেখল । 
সেই সঙ্গে চোখের তারা ফিক্সড করে কপালটাও মার্ক করতে লাগল । তারপর 
বলল, “আপাঁন ক ইনডেপেণ্ডেন্ট প্রফেশানে আছেন 2) 

“মানে 2, 

“এই ধরুন বিজনেস-টিজনেস । 

“তা বলতে পারেন। আমার ছোটখাটো দু-একটা ফ্যাক্টীর আছে 
ইপ্ডিয়ায় ।? 

পরমেশ্বর ভাবল, চোখ বুজে গড়গড় করে তোমার ফোরটিন জেনারেশনের 
ণহণস্ট্র আম বলে দিতে পার । শকন্তু এভাবে বললে ডোঁফনিটাল তোমার 
সন্দেহ হবে । আম তা চাই না। চোখ বুজে প্রচুর চন্তাশফঘ্তা করে/ 
সে এবার বলল, “ভোর টিসেন্টীল ড্রাগনস হেড আর মার্সের (রাহ ও 
মঙ্গল ) কনজাংসনে আপনার দারুণ ক্ষাত হয়ে যাবার কথা ॥” 

আমতাভ আগ্রহে ঝুকে পড়ল, “কাঁ ধরনের ক্ষতি বলুন তো 2, 

খানকক্ষণ চুপ করে থেকে পরমেশ্বর বলল, 'ড্রাগনস হেড আর মাস 
তো। এই ধরুন যন্ত্রপাতি মানে মৌসন-টোশনের ক্ষাত।, 

“আপাঁন ঠিকই ধরেছেন । আমার দ্বটো ফ্যাক্টীরর প্রচণ্ড ড্যামেজ 
হয়েছে ।? 

“এটা স্যাবোটেজ । মানে, আপনার কোন শন্তু এটা করিয়েছে ।, 

“কারেন্ট কারেন্ট । আমারও সেরকমই ধারণা 1, 

পরমেশ্বর বলল, "আপনার হাতে আর কপালে দুটো করে লাইন দেখাঁছ। 
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এটা খুবই খারাপ । রিসেন্টীল সত্যিকারের একজন ওয়েল উইশারের সঙ্গে 
আাপনার ভঙ্ল বোঝাবদাঝ হবার কথা। এ ব্যাপারে আপানই তাঁকে ভূল 
বুঝেছেন 


১০ তির 
একট চিন্তা করে আমতাভ বলল, “একজনের কথা আমার মনে হচ্ছে ॥ 
£কন্তু তার ব্যাকগ্রাউণ্ড ভালো না।। 


'সেচা আমি বলতে পারব না। 
মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে থাকে, 
ফণ্ড ।? 

বলছেন 2, 

ণসওর”, বলে 
মধ্যে আপনার খুব বড় একটা কাজ হবে। 


যাঁদ ভেরি 'সেণ্টদি তার সঙ্জো 
সে যেমনই হোক-আপনার রশয়াল 


একট, থেমে পরমে*বর ফের শুরু করল, “দৃ-চারাঁদনের 


ৃ একটা বিরাট প্রোজেক্টে আপাঁন্‌ 
গাঁড়য়ে পড়বেন । আর সেটা আপনার পক্ষে খুবই প্রাফটেবল |, 


আমতাভ বলল, “এ প্রোজেক্টটা শেষ পযন্ত হবে দি? 
নিশ্চয়ই ॥, 

ধন্যবাদ |, 

পকন্তু 

'কী?, 

“স্যার, আপনার একটা 'ীবপদ দেখতে পাচ্ছি । 


আমতাভকে এবার রীতিমতো চিন্তাগ্রস্ত দেখাল । 


| সে জিজ্ঞেস করল, 
“কী রকম গবপদ 2, 


“কোন শন আপনার লাইফের ওপর আ্যাটেমপ্ট নিতে পারে । বাঁ 
কেয়ারফুল |” 
ৰ আমতাভ চমকে উঠল, “মারা যাবো নাক 2) 

কপালে গোটাকতক ভাঁঞঙজ দেখে পরমেশ্বর বলল, “না, মারা যাবেন 
মা। তবে ইনাঁজওরড হতে পারেন। আপনাকে এখন থেকে কয়েকটা দন 
সাবধানে থাকতে হবে |, 

আমতাভকে এবার ভীষণ নাভ দেখাল, 'কত দন ?, 

“এই ধরুন দিন পাঁচেক ॥” পরমেশ্বরের ধারণা দিন চার-পাঁচেকের 
মধ্যেই আমতাভর ওপর যা আযাটেমপ্ট হবার হবে। 
“আপনার কথা আমার মনে থাকবে । আপনার ফান্টা 2 
“আপাঁন যা দেবেন। তবে ডলারে দিলে ভালো হয় ।” 
আমতাভ পার্স থেকে কুঁড়ি ডলার বার করে পরমে*্বরকে দিতে দিতে, 
বলল, 'আপাঁন খুশী 2, 


সা 
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পরমেষ্বর বলল এতিম / দেন হেনি হাস গার / বলেই 
উঠে পড়ল । 

বাইরের দরজা পর্যন্ত পরমেশ্বরকে এগয়ে দিয়ে অমিতাভ বলল, “ইটস 
এ নাইস মটং। আপনার আ্যাদ্রেস বা ফোন নাদবার 'দয়ে যান। কনট্যাক্ট' 
করব । দু-একাঁদনের ভেতর আরেকবার বসা যাবে ।” র 

“স্যার, ডাউন টাউনে খুব ছোট আর গরীব হোটেলে আম থাঁক। 
সেখানে ফোন নেই । আমই আপনার সঙ্গে কনট্যান্ট করে নেব। কবে 
এলে আপনার স্যাবধা হয় 2 

আগতাভ একট ভেবে নিয়ে বলল, “পরশ না, তারপর দন সন্ষ্যেবেলা 
চলে আসুন । আম এ সময়টা ফ্রী থাকব ।, 

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' পরমেশ্বর বাইরের কাঁরডরে বোরয়ে হাঁটতে শুরু 
করল । 
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হোটেল ম্যাগানীফসেন্ট। থেকে বোরয়ে আবার র্যাফল স্কোয়ারের 
রাস্তায় । সেখানে নেমে স্ট্রেট জের হোটেল সঙ্গাপুরে চলে এল 
পরমেশ্বর । তার গারে তিব্বতীদের মেকআপ | কসমোপাঁলটান মেট্রোপাঁলসের 
হোটেলগুলোতে ওয়াল্ডের নানা দেশ থেকে নানা জাতের লোক এসে 
থাকছে । সাঙ্বাঁতক কোন ব্যাপারে, যেমন মারার-ফাডণর না হলে এখানে 
কেউ খোঁজ রাখে না। 

কোনাদকে না তাকিয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের প্রকাণ্ড লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফটে 
গিয়ে ঢুকল পরমে*বর । তার সঙ্গেই সমইটের চাবটা রয়েছে । 

একটু পর ঘরে ঢুকে প্রথমে িব্বতী থেকে আবার সর্দার যশমিন্দর 
[সং গল হয়ে গেল পরমেশ্বর । তারপর সুটকেশ থেকে একটা পাওয়ারফল 
বাইনোকুলার বার করে ঘরের আলো নাভয়ে রাস্তার দকের কাচের 
জানালার পাশে গিয়ে বসল । এলান থেকে প্লাজা, পার্ল, প্রাইড অফ 'দ 
ইস্ট আর হোটেল ম্যাগ্পানীফসেপ্টের ওপর খানিকক্ষণ নজর রাখবে । 

চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে প্রথমে প্রাইড অফ দি ইস্ট হোটেলের 
সৈভেনডীনথ ফ্রোরে িঞ্গোরানর সুইট্ের দিকে তাকাল । সন্দেহ-টন্দেহ 
করার মতো কোন ব্যাপার নেই । ীহঞ্গোরাঁন মাকড়া পাজামার ওপর 
একখানা হাউসকোট চাপিয়ে বিছানায় কাত হয়ে বেশ মেজাজে হইস্কি 
টেনে চলেছে । খানকক্ষণ আগে পরমে*্বর যখন তার ওয়ারোবের ভেতর 
ঢুকে বর্সোছল তখন স্ট্রেট হুইস্কির বোতলটাই গলায় ঢালাছল মাকড়া। 
এখন গেলাসে ঢেলে খাচ্ছে । 

'হঙ্গোরানির সইট থেকে পরমে*্বরের বাইনোকুলার হোটেল ম্যগাঁনাফসেণ্টের 
*সকটানথ ফ্লোরে ছিয়াশি নদ্বর স্যুইটে গিয়ে থামল । জোরালো আলো 
জহলছে সেখানে । দেখা গেল, বসার ঘরে একটা িভনে কাত হয়ে শ:য়ে 
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কী সব কাগঞ্পন্্ দেখছে আঁমতাভ। খুব সম্ভব এখানে যে প্রোজেন্টের 
ব্যাপারে এসেছে তারই ড্রাফট-ন্্রাফট হবে। 

হোটেল ম্যাগানীফসেন্ট থেকে পরমেশ্বরের বাইনোকুলার ঘুরতে ঘুরতে 
এসে থামল পার্ল হোটেলে । সিক্সটীনথ ফ্লোরে চুয়ান্তর নদ্বর সম্যইটের দিকে 
তাকাতেই চমকে উঠল পরমেশ্বর । ওখানে একটা খুব কম পাওয়ারের নীলচে 
আলো জবলছে। মাটন বাসুদেব পণ্ডিত তারই মধ্যে জানলার ধারে বসে 
চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে একবার হোটেল ম্যাগানীফসেন্ট, আরেকবার অন্য 
সব হোটেল দেখে যাচ্ছে । কী দেখছে সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। 
তবে মালের মতলব যে খুব ভালো নয়, সেটা মালুম পেতে অস্দাবধা হয় না। 

যতক্ষণ মার্টন বাসুদেব পাঁগত চোখে বাইনোকুলার ফিট করে রাখল 
ততক্ষণ পরমেশ্বরও চোখ থেকে বাইনোকুলার নামাল না। 

ঘণ্টা ছয়েক বাদে বোধহয় টায়ার্ড হয়েই বাসুদেব পাণ্ডিত বসবার ঘর 
থেকে বেডরুমে চলে গেল। যাবার সময় বাইনোকুলারটা বাইরের ঘরের 
সেপ্টার টেবলের ওপর ফেলে রেখে গেছে সে। 

পরমেশ্বর আরেকবার গিগ্গোরান আর আমতাভকে দেখে নিল। 
[হঙ্গোরান আগের মতো মাল খেয়ে যাচ্ছে। মাকড়াটার স্টমাকটা যেন 
হূইসকর একখানা গো-ডাউন। আমিতাভকে আর বাইরের ঘরে দেখা যাচ্ছে 
না; নিশ্চয়ই সে খেয়েদেয়ে বেডরদমে ঢুকে শংয়ে গড়েছে । 

এখন প্রায় এগারোটার মতো বাজে । র্যাফল স্কোয়ারের চোখধাঁধানো 
আলোয় এখনও অগ্যনাঁত- মানুষ দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে হাজার 
প্রাইভেট কার । সঙ্গাপুর ক শালা রাত্তরে ঘঃমোয় না 2 

পরমে*্বর জানলার ধার থেকে উঠে এল একসময় । বাইনোকুলারচা 
সেলফে ছওড়ে গদয়ে ফোন তুলে রুম সারাঁভসকে রাতের খাবার-াবার পাঠাতে 
বলল । তারপর টোল্গফোন ক্লেডেলে নাঁময়ে রাখল । পনের সেকেন্ডের পার 
হল না, ফোন বেজে উঠল। সেটা কানে তুলে 'হ্যালো বলতেই ওধার 
থেকে মেয়েগ্রলা ভেসে এল । বিকেলেই সেই মেয়ে বা মেয়েমানযটা। সে 
বলল, “সঙ্গাপুরে সময় কেমন কাটছে িস্টার সং? 

প্রমেম্বরের নাভগুলো টান টান হয়ে গেল। সে বলল, 'ফাইন ।” 

'সারাগদনই কি হোটেলে বসে ছিলেন 2 

“না, একবার একট বোরয়োছিলাম |” 

'বোরয়ে যেখানে-বেখানে গিয়োছলেন সে সব জায়গায় কাজ হয়েছে ?' 

পরমেশ্বর খুব সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করল, “আম কোথায় গিয়োছলাম « 


আপাঁন জানেন নাক ?, 
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উত্তর না 'দয়ে মেয়েট বলল, আমার ধারণা আপনি কারেক্ট জায়গাগলোতেই 
গিয়োছিলেন । এভাবেই চালয়ে যান ।, 

মেয়েটা ক তার ওপর ওয়াচ রাখছে ; তাকে স্লাইট বাঁজয়ে নেবার 
জন্য পরমেশ্বর হান্গকা গলায় বলল, 'আমার দ্ু-একজন ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা 
করতে গিয়োছলাম |, 

'জান তো। ওরা আপনার বুজম ফ্রেপ্ড, বেস্ট ওয়েল-উইশার । 
এনওয়ে আপনাকে একটা খবর দেবার আছে ।” 

বলুন ।, 

“'আপাঁন এলাহাবাদের শ্রীবাস্তব সম্পর্কে যা জেনোছলেন সেটা কারে 
নয় । মধুকর শ্রীবাস্তব নামে একজন শনশ্য়ই ছিলেন ীকন্তু তান বেচে 
নেই । ছণ'মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে আর মৃত্যুর কয়েকদিন বাদেই তাঁর 
ইণ্টারন্যাশনাল পাশপোর্টটা অন্য জিনিসপত্রের সঙ্গে চুর হয়ে যায়। এ 
পাশপোর্টটা নিয়ে যে সিঙ্গাপুর এসেছে সে ডৌফানিটাল জেনুইন প্যাসেঞ্জার 
নয় ।, 

খাঁনকক্ষণ আগে 'হজ্গোরানর ওয়া্ডরোবে শ্রীবাস্তবের পাসপোর্টনটা দেখে 
পরমেম্বরের এইরকমই সন্দেহ হয়েছে । সে ছু বলবার আগেই মেয়েটা 
আবার বলে উঠল, ফাদার ডি মেলো সম্পর্কে আপাঁন িছ, জেনে আসতে 
পারেন নি । ফর ইওর ইনফরমেশন বলাঁছ মধ্যপ্রদেশের ফাদার ডি মেলোও 
দু বছর আগে মারা গেছেন |” 

এ খবরটাও পরমেশ্বরের কাছে নতুন ?কছ? নয়। আজই 'সিঙ্াপদরের 
ডাউন টাউনে জৌঁভয়ার মেথাঁডস্ট চার্চে ফোন করে সে জেনেছে ফাদার 
গড মেলো বলে ওখানে কেউ নেই । কিন্তু এত সব খবর মেয়েটা জানলো 
কী করেঃ তবে দি-_তবে ক-_তবে না, নিশ্চয়ই মেয়েটা হেমা । সে 
ছাড়া এত পসক্রেট ব্যাপার কারো পক্ষেই জানা কোনভাবেই স্দ্ভব না। 
আস্তে করে পরমেনবর বলল, “আপাঁন যা ঘা বলবেন সবই আম জেনে 
ফেলোছ মিস সারন 1, 

মেয়েটি থাঁতয়ে থাতয়ে বলল, 'হহ ইজ মিস সারিন ?? 

ভয়েস পাল্টে একবার আমাকে বুদ্ধ বানিয়েছেন । আর পারবেন না।' 

পৃহয়ার ইউ আর । ধরে ফেলেছেন তা হলে 2 

“এ ব্যাপারে আমার এতটুকু ক্রোডট নেই। আপনিই আমাকে ধরতে 
হেল্প করেছেন । কাইণ্ডাঁল শুধু বলুন, আপাঁন ঠক এই ফ্লাইটে আমার 
সঙ্গে সঙ্গাপযর এসেছেন 2 

'অফ কোর্স ।, 
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“কী মেক-আপে ছিলেন ফ্লোরা নাইটের 2, 

“ফ্লোরা নাইটকে বুঝ ভোলা যাচ্ছে না! দারুণ মজার গলায় হেমা 
বলল । ও 

ভোলা ক উচিত, আপাঁনই বলুন । মালখানা কীরকম__ 

বলেই জিভ কাটল পরমেশ্বর । তক্ষণ আবার বলল, “ক্ষমা ম্যাডাম, 
ক্ষমা-__-ফর দা ল্যাঙ্গুয়েজ । প্লীজ বলুন, প্লেনে আপাঁন কোন্‌ চেহারায় 
কার নাম বাড়তে সেট করে ছিলেন-' 

“মসেস িদোয়ান । গিদোয়ান সাহেবের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ফ্লাইট 
ক্যানসেল করলেন । তখন ওত্র সঙ্গে. আ্যারেগ্রমেণ্ট করে চান্সটা নিয়ে 
ণনলাম |” 

হ্যাটস অফ । আমার এতটুকু সন্দেহ হয় নি। এবার একটা কথা 
বলুন তো-_, 

কি? 

“আমার ওপর আপনার ছি পুরোপ্র ভরসা নেই? না ভেবোছলেন 
আম হীণ্ডিয়া থেকে বোঁরয়ে হাওয়া হয়ে যাব 2, 

“তার মানে 2, 

“মানেটা ভোর সিম্পল । আপাঁন আমাকে পুরোটা বিশ্বাস করেনা ন। 
তাই পেছন পেছন চলে এসেছেন 1 

“একেবারেই না। আপাঁন আমায় মিসআগ্ডারস্ট্যাণ্ড করছেন 

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। 

হেমা আবার বলল, “আপাঁন যে কাজে এসেছেন সেটা কত ডেঞ্জারাস, 
নশ্চয়ই জানেন । আপনার অপোনেন্টরা না পারে এমন কাজ নেই। 
আপনাকে হেল্প করতেই আমার এত দূরে ছুটে আসা ।+ 

পরমেশ্বর ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গিয়েছিল । সে গজ গজ করে উল, 
“এই ফরেন কাস্ট্রতে আপাঁন আমাকে কী হেল্প করতে পারেন ?, 

“আপাততঃ দুটো খুব ইমপটেন্ট খবর দিতে পাঁর। আশা কাঁর তাতে 
আপনার যথেম্ট উপকার হবে ।, 

“কী খবর 2, 

নাম্বার ওয়ান সোমেশ্বর মল্লিক এ একই ফ্লাইটে শসঙ্গাপুর এসেছে । 
নাদ্বার ট;-_মীল্লক জেনে গেছে, আপাঁনও এ একই ফ্লাইটে এখানে এসেছেন |? 

পরমেশ্বর অবাক । বলল, “তাই নাক ? আপাঁন জানলেন কী করে 2, 

এক্ষুনি সেটা বলাছ 'না। তবে আপনাকে একটা টেপ বাঁজয়ে শোনাতে 


পার, 
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“শোনান ।, 

একট পর টোঁলফোনের তারের ভেতর দিয়ে টেপ রেকডণর থেকে দুটো 
চেনা গলা ভেসে এল । সোমেশ্বর এবং এক্সের গলা । 

এক্স বলছে, 'আপাঁন সঙ্ঞাপুর প্যন্তি আমাকে ফলো করে চলে 
এলেন ! আপনার ক ধারণা, টাকাটা মেরে আম পালয়ে যাব! প্রফেশনালরা 
এভাবে কাউকে ঠকায় না?” বোঝা যাচ্ছে, মাকডা টোরাঁফক ক্ষেপে গেছে । 

সোমেশ্বর গলায় মাখন লাগয়ে বলল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। 
খুব সম্ভব আপনার জানা নেই সেই দুর্ধর্যণ হারামজাদা পরমেম্বরটাও এখানে 
হাঁজর হয়েছে 

“তাই নাঁক 2, 

ইয়েস | সেই হারামীটা কী ডেঞ্জারাস 'জীনস, আপাঁন জানেন না। 
আপনার অপারেশনের ব্যাপারে হেল্প করার জন্যই চলে এসোঁছ । কখন কী 
অস্াবধায় পড়ে যাবেন আগে থেকে তো বলা যায় না।, 

এক্স এবার একটু নরম হল, পরমেশ্বর কী মেকআপে এসেছে 2 

“সেটাই তো ধরতে পারাছ না। কলকাতায় ও যে হোটেলে গা ঢাকা 
দয়ে ছিল সেখানে স্পাই রেখোঁছলাম । তাকে পোকা দিয়ে হারামীটা চলে 
এসেছে । এক পাঞ্জাবী সদ্দারকে আমার সন্দেহ হয় তবে আম [ঠিক 1সওর 
না। এনওয়ে আমিতাভ সেনের কাছাকাছ কোন হোটেলে, এমন কি একই 
হোটেলে সে উঠতে পারে। আম নজর রেখে যাচ্ছি। আপানও খোঁজ 
করবেন আর কেয়ারফুল থাকবেন ।” 

হন), 

আরেকটা কথা, আম খবর পেয়োছ, কাল বিকেল চারটেয় আঁমতাভ 
সিঙ্গাপুর ইলেকট্রানকসের সঙ্জো বন্রাক্ট সাইন করবে । তারপর কোম্পানির 
তরফ থেকে ওকে হোল 'সাটটা ঘারয়ে দেখানো হবে । 

গিড ইনফর্মেসন |, 

টেপ বন্ধ হয়ে গেল । টোলফোনে এবার হেমার গলা ভেসে এল, 
শুনলেন 2, 

শিলাম । গুড ইনফর্মেসন |" 

তা হলে দেখতে পাচ্ছেন, আম এখানে আপনাকে হেল্প করতেই 
এসোৌঁছি ।॥” 

“তাই তো দেখাঁছ । এবার কাইণ্ডাল আরেকট, হেল্প করন তো)? 

“বলুন কী করতে হবে ?? 

“আপাঁন কোথায় আছেন, কাইণ্ডলি সেটাই বলতে হবে 
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হয়েছে । তার হাতে একটা পোর্ট ফোঁলও ব্যাগ । তার বসার ঘরে আরো 
দুটো লোককে দেখা গেল। একজনের মেক-আপ শোফারের মতো, আরেক 
জনের পরনে দু্শীান্ত সহ্যট । শোফারটা একধারে আযাটেনশনের পোজে দাঁড়য়ে 
আছে । মনে হয় ষে কোম্পানির সঙ্গে আমতাভর কনন্রানইঈ হচ্ছে, ওরা সেখানকার 
শোফার এবং টপ আঁফসার-টাঁফসার, আঁমতাভকে য়ে যাবার জন্য এসেছে । 

শোফারটা আমতাভর হাত থেকে পোর্ট ফোঁলিও ব্যাগটা নিয়ে দরজার 
দিকে এাগয়ে গেল । ওরা বেরুবে। 

পরমেশ্বর এক সেকেণ্ডও দৌর করল না। তার রিভলবার গোটাকয়েক 
পারাঁফউমের কৌটোতে ভাগ করে ড্রেসিং টোবিলের সামনে বসানো ছিল । 
সেগুলো জোড়া লাঁগয়ে িভলবার বানয়ে পকেটে পুরে ফেলল সে, 
তারপর ঘর থেকে বাইরে বোরয়ে গেল। নিচে নেমে বিসেপশানের 
ছবাঁড়টাকে স্য্যইটের চাঁব দিয়ে তার কাছ থেকে ইমপালার চাঁবিটা 'নয়ে 
নিল। একটা হোটেল বয় তাকে সঙ্জে করে পাঁকং জোনে এসে ইমপালাটা 
চানয়ে দিয়ে গেল । 

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, পরমেশ্বর তার ইমপালাটা নিয়ে হোটেল 
ম্যাগানাফসেন্টের বিশ গজের মধ্যে চলে এসেছে । ওখান থেকে সে দেখতে 
পেল, হোটেল কম্পাউণ্ড থেকে আঁমতাভদের একটা বটল গ্রীন রঙের 'লমীজন 
বোরয়ে আসছে । গাড়িটার ফ্রুট সটে শোফার আর সেই আফসার ; ব্যাক 
সীটে আঁমতাভ। 

গাঁড়টা বেরিয়ে র্যাফল স্কোয়ার বাঁয়ে রেখে রাবনসন রোডের দিকে 
এগ্তে লাগল । দশ গজের একটা গ্যাপ রেখে পরমেশ্বর পিছ পিছু 
চলেছে । তার ধারণা, এক্স যাঁদ 'সঙ্গাপুরে এসে থাকে ডোঁফানটাঁল সে-ও 
আমতাভকে “ফলো” করে চলেছে । কেননা হোটেলের বাইরে তার ওপর 
আযাটেমপ্ট নেবার স্মাবধা অনেক । কাজ হয়ে যাবার পর রাস্তার হাজার 
হাজার মানুষ আর গাড়ির মধ্যে মিশে যাওয়া যায় । তখন তাকে খংজে 
বার করা মুশাঁকল। আর হোটেলে আযাটেমপ্ট করতে গেলে ধরা পড়ে যাবার 
সম্ভাবনা বোৌশ এবং সেখান থেকে পালাবার স্কোপ খুবই কম। 

আঁমতাভদের লমুঁজনটা একসময় রাঁবনসন রোডে সিঙ্গাপুর ইলেকন্রীনকসের 
বিশাল হাই রাইজ আঁফস বাঁজ্ডংটার ভেতর ঢ?কে পড়ল । 

পরমেশ্বর এখন কী করবে? গ্াঁড়টা কোথাও পার্ক করে ভেতরে 
ঢঃঢকবে কিঃ পরক্ষণেই তার মনে হল আঁফসের এত লোকজনের মধ্যে তার 
ওপর নশ্চয়ই আযাটেমপ্ট হবে না। এক্স নিশ্চয়ই কোন ফাঁকা নিজন জায়গায় 
অপারেশন চালাবে । 
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রাস্তার ওধারেই “ফা পাঁকং জোন ।” কছু মালকাঁড় দিলে ওখানে 
গাঁড় রাখা যায়। পরমেশ্বর তার ইমপালাটা ওপারে নিয়ে এমনভাবে রাখল 
যাতে যখন খুশি স্টার্ট 'দয়ে বেরুনো যায় । 

মাঁনট পণ্মতাল্পশ ওয়েট করার পর দেখা গেল, আঁমতাভদের সেই বটল 
গ্রীন রঙের লিম্ীজন সঙ্গাপুর ইলেকক্রীনকসের 'িবরাট কম্পাউণ্ড থেকে 
'বোরয়ে এল । এবারও সেই শোফারটা রয়েছে । তবে হোটেল থেকে বেরুবার 
সময় অন্য যে লোকটিকে দেখা িয়োছল, এবার তার বদলে দুজন মধ্যবয়সী 
লোক চোখে পড়ল! চেহারা এবং পোশাক-টোশাক দেখেই টের পাওয়া 
যায় এই লোক দুটি 'সঙ্গাপুর ইলেকদ্রীনকসের ডাইরেন্ুর চেয়ারম্যান বা 
এ জাতীয় 'বগ বস”উস হবে। 

আমতাভদের গাঁড়টা র্যাফল স্কোয়ার পেছনে ফেলে আচার রোডে 
আর নর্থ ব্রিজ রোডের শাঁপং সেন্টারের ভেতর দিয়ে, টধালং এরয়া একধারে 
রেখে জুরোং-এর বার্ড স্যাংচুয়ারর ঈদকে চলল । বোঝা যাচ্ছে, ইলেকদ্রানকস 
কোম্পানির অথারাটরা আমতাভকে ঘ্ারয়েফিরিয়ে সিঙ্গাপুর দেখাচ্ছে । 

পরমেন্বর মোটামুটি পণচশ থেকে পঞ্চাশ গজের একটা গ্যাপ রেখে 
আমতাভদের গছ গছ চলেছে । রাঁবনসন রোড থেকে বেরদবার পর 
থেকেই সে মার্ক করেছে মাঝে মাঝেই আরো তিনটে ইমপালা তার 
আর আঁমতাভর গাঁড়র ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে । এই গাঁড়গুলোয় একটা চালাচ্ছে 
একজন চনা ছুকার, দু নদ্বর গাঁড়টা যে চালাচ্ছে সে-ও মঙ্গোলিয়ান। 
সে চীনাও হতে পারে ; বার্মিজ জাপানশ বা ফালাঁপনো হওয়াও আশ্চর্য 
নকছু না। তার গাঁড়তে সে ছাড়া আর কেউ নেই। তিন নদ্বর গাঁড়টা 
যে চাপাচ্ছে সে আ্যাংলো এঁশয়ান হতে পারে 'কংবা হীণ্ডয়ান তবে ডোঁফনিট 
করে ছু বলা যায় না। 

গাঁড় ?তনটে যে একই সঙ্গে পরমেশ্বরের ইমপালা আর আঁমতাভ-র 
িমুণজনের ফাঁকের ভেতর ঢ:কে পড়েছে তা নয়। কখনো চিনা ছক, 
কখনো আযাংলো এঁশয়ান বা ইণ্ডিয়ানটা, আবার কথনে। বাঁমজজ বা 
জাপানীটা ঢুকে পড়াছল । 

এইভাবে মাইলকয়েক যাবার পর যেখানে ওরা এসে হাঁজর হল, 
দেখেই বোঝা যায় সেটা একটা বাড স্যাংচুয়ার অর্থাৎ পাাঁখদের আস্তানা ॥ 
একধারে সাইন বোর্ডে লেখা আছে “জুরোং বার্ড স্যাংুয়ার” । 

একধারে দেখা গেল, গোটাকতক গাঁড় পার্ক করা রয়েছে । : পাঁকং 
এীরয়ার় আমতাভদের গাঁড়টা থামতেই পরমে*বর অন্তত যাট-সত্তর গজ দূরে 
জের গাঁড়টা দাঁড় কাঁরয়ে দল এবং লক্ষ্য করল, তার ঠিক পেছনেই সেই 
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চীনা ছুকরিটাও তাঁর ইমপালা দড়ি কাঁরয়ে 1দয়েছে । সেই মঙ্যোলিয়ানটা 
তার গ্রাঁড়র স্টার্ট বন্ধ করল না; এক জায়গায় দাঁড় কাঁরয়ে ঘাড় 'নচু 
কবে ব্রেক-কফ্রেক কী সব দেখতে লাগল । তার থেকে একট; দুরে সেই 
আংলো-এঁশয়ান বা ইণ্ডিয়ানটা গাঁড়র স্পীড কাঁময়ে খুব আস্তে আস্তে 
এমনভাবে এগ্2তে এবং পিছোতে লাগল যাতে মনে হয় ইঞ্জিনে কিছ একটা 
ট্রাবল হয়েছে । 

সন্ধ্যে হয়ে আসাছল । এ 'দকটায় লোকজন বিশেষ নেই । অন্য যারা 
মেইন সিটি থেকে পাঁখ দেখতে এসেছে তারা সবাই গাঁড়-টাঁড় পার্ক করে 
স্যাংচুয়ারর ভেতর ঢুকে গেছে । 

আমতাভ এবং তার সঙ্গীরা গাঁড় থেকে নেমে স্যাংচুয়ারির ঈদকে পা 
বাড়াতে যাবে, এমন সময় ব্যাপারটা ঘটে গেল। আচমকা 'রভলবারের 
গাীলর শব্দ হল । সঙ্গে সঙ্গে আমিতাভর সঙ্গীদের একজন রাস্তায় লুটিয়ে 
পড়ল । আঁমতাভরা চিৎকার করে উল । দূরে দূরে যে দুচারজন লোক 
ছিল তারা এবং স্যাংচুয়ারর গার্ডরা হৈ চৈ করতে করতে দৌড়ে চলে 
এল । 

এদকে চমকে পরমেশ্বর এদক সৌঁদক তাকাচ্ছে । কোথেকে গ্যালটা 
আসতে পারে? চোখ দুটো দ্রুত এক শো আঁশ ীগ্র ত্যাঙ্গেলে 
ঘোরাতে গিয়েই নজরে পড়ল, সেই মগ্গোঁলয়ানটা তার ইমদ্পালার মূখ 
ঘাঁরয়ে চুপচাপ চলে যাচ্ছে । 

একটা লোক যেখানে জখম হয়ে রস্তান্ত অবস্থায় কাতরাচ্ছে এবং চার- 
পাশের মানূষজন তাকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে আসছে তখন এ মাকড়াটার 
গাঁড় নিয়ে ওভাবে কেটে পড়াটা কেমন যেন সন্দেহজনক । 

আচমকা ফোর-ফা্ট ভোঞ্টের 1ীবজলী পরমেশ্বরের ব্রেনের ভেতর 'দয়ে 
খেলে গেল । এ চীনা হারামীটাই গ্রীল মেরে এ লোকটাকে জখম করে 
গন তো? এমন কি হতে পারে এ লোকটা টাঞ্গেটে ছিল না; আসল 
লক্ষ্য ছিল অমিতাভ 2 বাই চান্স টাঞ্গেটে মিস করে গ্ঁলটা অন্য জায়গায় 
লেগেছে ? পরমে*বরের মনে কেন যেন হল সে যা ভাবছে সেটাই ঠিক? এক্স 
খজড়াটা ডোঁফানিটালি চনার মেকআপে অমিতাভর গিছু িপছ; এত দূর 
চলে এসেছে । 

এই কথাগুলো ভাবতে যতটা সময় লাগল তার মধ্যে চীনাটা তার ইমপালা 
কমপ্লীটলি ঘুরিয়ে নিয়েছে । এঁদকে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা 
গেল। সেই চীনা ছনকারটা তার গাঁড়তে স্টার্ট দিয়েছে আর সেই আাংলো- 
এাঁশয়ান বা ইণ্ডিয়ানটা যে তার গাঁড় হীঁঞ্জন প্রাবলের জন্য বার বার সামনে 
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এাঁগয়ে দিয়ে আবার 'পাঁছয়ে 'নাচ্ছল সে-ও গাঁড়র মুখ ঘীরয়ে গসঙ্গাপূর 
সাটর দিকে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল। এই তিন হারামীই এক 
চেইনে বাঁধা এবং ওদের যে কোন একজনকে ধরতে পারলে একের ব্যাপারটা 
'রুয়ার হয়ে যাবে । 

পরমেশ্বর আর দোর করল না; সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল। "কন্তু 
এরই মধ্যে চীনাটার গাঁড় বেশ খাঁনকটা এাঁগয়ে গেছে । হঠাৎ কী হয়ে 
গেল পরমেশ্বরের, পকেট থেকে িভলবার বার করে চীনাটার ইমপালাটার 
টায়ার মার্ক করে ট্রিগার টিপল । গালিটা পারফেই নিশানায় লেগেছে । 
সঙ্গে সঙ্গে চাকা ফুটো হয়ে হুস হস করে হাওয়া বোৌরয়ে যেতে লাগল । 

চশনাটা ছু একটা টের পেয়োছল । চলন্ত গাঁড়র দরজা খুলেই সে 
লাফ দিল ; তারপর হাইওয়ের ধার য়ে সাপের মতো একেবেকে দৌড়ুতে 
লাগল । আবছা অন্ধকারে তাকে একটা টাঁসলুয়েট ছাঁবর মতো দেখাচ্ছে । 

পরমেশ্বর চীনাটার পেছনে গাঁড় ছটিয়ে দিল 'কন্তু তার কাছাকাছ 
পেশছুবার আগেই আরেকটা ব্যাপার ঘটে গেল। পরমেশ্বরের সামনে প্রায় 
দুশো গজ আগে সেই আযংলো-এীশয়ান বা ইপ্ডিয়ানটার গাঁড় মাডয়াম 
স্পীডে এাগয়ে যাঁচ্ছল । চীনাটা সেটার কাছে চলে এসেছে । আচমকা 
গাঁড়টার ডান পাশের দরজা খুলে গেল এবং আযাংলো-এাশয়ান বা ই্ডিয়ানটা 
মুখ বাঁড়য়ে চীনাটাকে িছ? বলতেই সৈ ঝট করে গাঁড়র ভেতর ঢকে দরজা 
বন্ধ করে দিল । তারপর ইমপালাটার দেড়শো িলোিটারের মতো স্পড 
উঠে গেল । 

পরমে*্বরও আযাকাঁসলেটারে চাপ 'দয়ে স্পিড তুলল ; তারপর আ্যাসফাল্টের 
ঝকঝকে তৈলতেলে বিশাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে তার গাঁড়িটাকে ডীঁড়য়ে 
নয়ে চলল । এাঁদকে আরো একটা ব্যাপার চলাছল । সেই চীনা ছুকরিটাও 
কখন যেন এই “চেজে'র মধ্যে ঢুকে গেছে । মাঝে মাঝে ওভারটেক করে সে 
আযাংলো-এাঁশয়ান বা ইণ্ডিয়ান আর পরমেশ্বরের গাঁড়র ভেতর চলে আসাঁছল ; 
আবার 'পাঁছয়ে যাঁচ্ছল । 

মতলব কী ছধাঁড়টার ঃ পরমেশ্বর ভাবতে চেঘ্টা করল। চীনা আর 
আযাংলো-এাশয়ানটাকে যাতে সে ঠিকমতো ফলো করতে না পারে সেই জন্যই 
ক ছংাঁড়টা চেক্টা করছে ? দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত ! 

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সিঙ্গাপুরের মেইন 'সাঁটতে এসে পড়ল ! মেট্রোপালসে 
চকে ফার্স্ট ট্রাক িগনালেই ঝামেলা হয়ে গেল। আ্যাংলো-ঞীশয়ান 
বা ইীণ্ডিয়ানটার গাঁড় থেকে দু-আড়াই শো গজ পেছনে ছিল পরমেশ্বর । 
তার চোখের সামনেই ওই গাড়িটা ট্রাফক আইল্যান্ড পেরিয়ে গেল। সে 
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বেরূতে যাবে, সেই সময় সিগন্যালে লাল আলো জবলে উঠল । অগত্যা 
ব্রেক কষতে হল পরমে*বরকে ৷ দাঁতে দাঁত চেপে একটা 'খাঁস্ত ঝাড়ল সে, 
'শলা, হারামীকা বাচ্চে--, হাতের ভেতর থেকে মাকড়ারা হড়কে বেরিয়ে 
গেল। রাগে এবং হতাশায় হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল পরমেশ্বরের । 

মিনিট তিনেক বাদে আবার যখন গ্রীন সিগন্যাল জহলল, গাড়িতে স্টার 
দিল পরমেশ্বর । সে যখন জেব্রা লাইন ব্রস করছে, পাশ থেকে কে যেন 
খাঁটি বাংলা ভাষায় বলে উঠল, “ঠিকই ফলো করোছিলেন কল্তু ব্যাড 
লাক |, 

চমকে ঘাড় ফেরাতেই পরমেশ্বর দেখতে পেল, সেই চীনা ছ;কারটা তার 
গাঁড়র গা ঘেঘে গাঁড় চালাচ্ছে । চোখাচোখি হতেই এক হাত স্টিয়ারং-এ 
রেখে আরেক হাত তুলে নাড়তে নাড়তে সে হাসল ! 

পরমেশ্বর এবার বহঝতে পারল, চীনা ছঁড়টা আর কেউ না- হেমা 
সারন। হেমাই তা হলে এ মেক-আপে এতক্ষণ মোটর চেজের মধ্যে ঢুকে 
গিয়েছিল ! পরমেশ্বর বলল, 'মেক-আপটা কিন্তু টেরাফিক নিয়েছেন । মুখ 
দিয়ে বাংলা ডায়লগ না বার করলে আমার ফোরটীন জেনারেশনও আপনাকে 
[চিনতে পারত না।, 

'বলছেন !। 

হন । হারামীগুলো যখন হাতের ভেতর থেকে স্লিপ করে বেরিয়েই 
গেল তখন চলুন কোথাও গিয়ে একটু বসি । শালারা মাথার ভেতর বহুত 
চক্কর 1দয়ে গেল।” ৃ 

এখন কোথাও বসব না। আচ্ছা চাল। বাই--, বলেই ছু বুঝবার 
আগেই আচমকা গাঁড়র মুখ ঘরয়ে বাঁ ?দকের রাস্তায় ঢুকে পড়ল 
হেমা সারন। 
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হেমা চলে যাবার পর পরমেশ্বর স্ট্রেট র্যাফল স্কোয়ারে তার হোটেল 
[সঙ্গাপ্ররে চলে এল । ইমপালাটা পাঁকং এঁরয়ায় রেখে রিসেপশান থেবে 
চাঁব নিয়ে কছক্ষণের মধ্যে নিজের স্ইটে এসে ঢুকল । আর ঢুকেই 
বাইনোকুলার 'নয়ে সোজা চলে গেল রাস্তার দিকে জানলার পাশে । কিন্ত 
না, পার্ল, প্রাইড অফ ?দ ইস্ট এবং ম্যাগানীফসে"্টতিনটে হোটেলে হে 
[তিনজনকে সে খজল অথণৎ মার্টন বাসুদেব, হিঙ্গোরান এবং আঁমতাভ 
এদের কাউকেই পাওয়া গেল না। তিন হোটেলে ওদের তিনটে সুই! 
এখন পুরোপ্যীর অন্ধকার । অমিতাভদের পাওয়া গেল না বলে উঠে পড়ল 
না পরমেশ্বর ; জানলার ধারে গায় বসে রইল পে । 

ঘণ্টাখানেক বাদে রাত আরেকটু বাড়লে প্রথমে গালপোড়া হিঙ্গোরানর 
স্যইটে আলো জবলল। তার আধঘণ্টা বাদে জঙ্লল মার্টন বাস,দেবের 
স্যইটে এবং তারও ঘণ্টা দুই বাদে প্রায় দশটায় আমতাভর সম্যইটে। 

[তন স্যইটের কোনটাতেই বোশিগগণ আল্দে থাকল না। সাড়ে-দশটা; 
ভেতর লাইট অফ করে 'দয়ে তিন মাকড়াই শুয়ে পড়ল। 

সবাইকে বিছানায় সেট করে পরমেশ্বর চোখ থেকে বাইনোকুলা, 
নামালো । তারপর ডিনার আনিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে আচমক 
তার মনে হল একটা টোরাফক ভুল হয়ে গেছে । চীনা আর আ্যাংলো 
এশিয়ান বা ই'্ডিয়ানটার গাঁড়র নাম্বার দুটো নেওয়া উচিত ছিল । নাদ্বা 
দেখে খজড়াদুটোকে পরে ট্রেস করা যেত। কিন্তু এখন আর হাত কামে 
লাভ কী? অবশ্য আরেকটা কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল । হেমা হয়ং 
নাদ্বার দুটো টুকে নিয়েছে । সে নিশ্চয়ই কোন-নাকোন সময়ে ফো। 
করবে । তখন তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে । 
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রাত দেড়টায় টোলফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল পরমেম্বরের । 
কার ফোন হতে পারে, সে জানে। ঝট করে ক্লেডেল থেকে টেলিফোনটা 
তুলে কানে ফট করতে করতে বলল, “কণ ব্যাপার 2, 

হেমা ওধার থেকে বলল, এত রাত্তিরে ঘুম ভাঙালাম বলে চটে যাবেন 
না প্লীজ ।; 

একেবারেই না। নিশ্চয়ই [কিছ আজেণ্ট মামলা রয়েছে 1, 

হাঁ। এই টেপটা শুনুন, বলেই টেলিফোনে টেপ বাজিয়ে দিল 
হেমা । 

সঙ্গে সঙ্গে এক্স এবং সোমেশ্বরের গলা ভেসে এল । 

সোমে*বর বললেন, এবার বুঝতে পারছেন কেন িঙগাপুর এসেছিলাম । 
বাড স্যাংটুয়ারতে আমি গাঁড়তে তুলে না নীলে কী হতো নিশ্চয়ই আন্দাজ 
করতে পারছেন ।, 

এক্স মাকড়া জড়ানো গলায় কী বলল, বোঝা গেল না। 

সোমে*্বর এবার বললেন, আপনার গাঁড়র টায়ার ফুটো করার সঙ্গে 
সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি কেউ আমাদের পেছনে লেগেছে । আই আযাম 
সওর-_হী মাস্ট বী পরমেশ্বর ।” 

এক্স বলল, আমারও তাই মনে হয়। কাল কেউ আমার সমযইটে ঢকেছিল ।' 

“তাই নাঁক 2, সোমেশ্বরের গলার স্বরটা চমকে উঠল যেন, “ক করে 
বুঝলেন 2; 

আমার পাশপোর্টগুলো যেভাবে ব্যাগের ভেতর সাজানো ছিল, পরে 
দেখলাম সেগুলো ওলট-পালট হয়ে রয়েছে । তা ছাড়া আমার সূযটকেসও 
ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে ।, 

শদনতে শঃনতে পরমেশ্বরের মনে হল, কাল হিজ্গোরানির সন্যুইটে ঢোকার 
পর খানিকটা কাঁচা কাজই করে ফেলেছে সে। পাশপোর্ট্টাসপোর্ট আর 
সুটকেস-ফুটকেস এমনভাবে গুছিয়ে রেখে আসা উচত ছিল যাতে মাকড়াটা 
সন্দেহে করতে না পারে। কিন্তু তার সময় পাওয়া যায় গন । একস 
খজড়াটা দ্রম করে ফিরে এল; আর তাড়াহুড়ো করে সুউকেস বন্ধ করে 
তাকে ওয়ার্ডরোবে ঢুকতে হয়েছিল । 

হিজ্গোরান বা এক্স আবার বলল, “কেউ ঢুকৌছল, এই ডাউটটা মাথায় 
আসতেই গোটা স্যইট আম তোলপাড় করে খঃজোছি যাঁদ হারামশটা কোন 
রূ; ফেলে রেখে যায় । খুজতে খুজতে টেলিফোনের কাছে একটা ইমপ্রোভাইজড 
লাইটার-কাম-টেপ রেকর্ডার পেয়ে গেলাম । ওটা খুলে টেপের রীল বার করে 
বাজাতে কী শুনতে পেলাম জানেন ?, 
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“কী 2 ীহক্কা তোলার মতো শব্দ হল সোমে*বরের গলায় । 


“আপাঁন আর আম ফোনে কাল যে সব কথা বলোছ সব তাতে রেকড* 
হয়ে গেছে ।, 


“ডেঞজারাস ।, 

“টেপটা কী করেছেন ?, 

“আমার কাছেই আছে; পরে আপনাকে বাঁজয়ে শোনাব ।, 

“ওটা আমার চাই । আমার কোন কাজের আম রেকর্ড রাখতে চাই 
না। কবে ওটা আমাকে দেবেন? অন্য কারো কাছে ওটা থাকলে আমার 
ঘুম হবে না।? সোমে*বরের গলা থেকে ভয় এবং আতঙ্ক যেন ঠিকরে 
বোঁরয়ে আসতে লাগল । 

সোমে*্বরের মনোভাবটা যেন বুঝতে পারল একস । সে বলল, “ডোণ্) 
ওঁর । আপনাকে আগেই জানিয়ে দিয়োছি আম প্রফেশানাল মাডণরার |, 
ব্লযাকমেল করার মতো ছ্যাঁচড় ডাট কারবার করে হাত নোংরা কার না।” 

“তা হোক, তবু ওটা আমার চাই ।, 

বলাছ তো পাবেন। ঘাবড়াবার কিছু নেই । ঠিক সময়েই মালটা 
আপনার কাছে পেশছে যাবে ।” বলে একটু থামল এক্স । কয়েক সেকেন্ড 
বাদে আবার শুরু করল, টেপ টেপ করে রাতের ঘুম নন্ট করবেন না। 
আপাঁন টেপটা চাইছেন ঠিকই, ইচ্ছা করলে আম ওটা থেকে নতুন একটা 
টেপও তো করিয়ে রাখতে পার । তখন ওটা আর কতটুকু কাজে লাগবে 2 

সোমেশ্বরের গলাটা এবার ঝট করে কয়েক পর্দা নিচে নেমে দারুণ করুণ, 
হয়ে গেল । তান বললেন, 'আপাঁনই তো বললেন ব্ল্যাকমেলের মতো ডার্টি 
কাজ করেন না।, 

'তা হলে আমার ওপর ভরসা রাখুন ।' 

সোমে*্বর এবার একেবারে আলাদা টাপকে চলে গেলেন । বললেন, 
“আমাদের পেছনে যখন ফেউ লেগেছে তখন হীমাঁডিয়েটাল হোটেল চেঞ্জ করা' 
দরকার ॥” 

এক্স বলল, “রাইট । যত তাড়াতাঁড় পারা যায় ওটা করে নিতে হবে ।, 

একট চুপ। তারপর সোমেশবর শর; করলেন, দেখুন, আমার বিশ্বাস 
পরমেম্বরই আমাদের পেছনে লেগেছে । কিন্তু সে তো আর নিজের আসল 
চেহারায় নেই ; অন্য কারো ডিসগাইসে আছে । একটা লোককে আমার সন্দেহ 
হয় ।? 

“আমারও একটা সান অফ এ বাঁচকে সন্দেহ হয়।? 

“কাকে ?, 
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“আপাঁন যাকে সন্দেহ করছেন__” 

“আম কাকে সন্দেছ করছি আপাঁন কী করে বুঝলেন 2, 

“ভোর সম্পল । আপনার আর আমার মতো হারামীরা একই মেটারিয়াল 
ধ্দয়ে তোর | দ্বু'জনের ভাবনা, দু'জনের সন্দেহ, দু'জনের অআ্যান্ট্িভিটি একরকম 
হতে বাধ্য । কাজেই আপাঁন যাকে ডাউট করছেন আমিও তাকেই ডাউট 
করাছ। এখন তার নাম বলার দরকার নেই । পরে দেখবেন দু'জনের সন্দেহ 
মলে গেছে । খুব শীগাঁগর হারামীটার একট খবর-টবর নিতে হচ্ছে । 
এাঁনওয়ে আর কিছু বলার আছে 2; 

সোমেশ্বর বললেন, আছে, 

এক্স জিজ্ঞেস করল, “কী 2, 

কাল হোটেল সী িউতে 'সঙ্গাপুর ইলেকদ্রীনকস আঁমতাভ সেনের 
অনারে একটা পার্ট দিচ্ছে । শহউজ পার্ট । পার্ট উইল কমেন্স আযাট সেভেন 
থাট্র আযাণ্ড কণ্টানউ টু মিড নাইট । এ পাঁটর একটা কা আপনার জন্য 
যোগাড় করোছ । দেখুন ওখানে কোনরকম অপারেশন চালানো যায় কিনা, 
বলে একটু থেমে সোমেশ্বর আবার শুরু করলেন, তার আগে এ ব্যাপারে 
আপনার সঙ্গে ডিটেলে ডিসকাস করা দরকার ॥, 

এক্স বলল, “অল রাইট, বলে যান--* 

ফোনে না। আপনার সঙ্গে পরে কনট্যান্টু করে সামনা-সামনি বলব 1 

“ঠিক আছে ।, 

টেপ বন্ধ করে হেমা বলল, “এক ঘণ্টা আগে এই ডায়োলগ্ রেকর্ড 
'করা হয়েছে ।” 

পরমেশ্বর অবাক হয়ে 'গয়োছিল। সে বলল, “কী করে বার বার এই 
মাল দুটোর ভয়েস টেপ রেকর্ড করছেন ম্যাডাম 2, 

“যেভাবে ক্যালকাটায় আপনার আর সোমে*্বর মল্লিকের ডায়লোগ রেকডঃ 
করেছিলাম ।, 

ক্যালকাটায় আপনার টোৌরফিক ইনক্লুয়েন্প আছে । ীকন্তু এখানে, 

“আম ই্ডিয়ায় ষে ডিপার্টমেন্ট আর পাঁজশনে কাজ কার সেটা সিঙ্গাপুরে 
কাজে লাগাতে হয়েছে । এখানকার টপ অরারাটি আমাকে হেল্প করছেন। 
ব্যাপারটা রোঁসপ্রোকাল। এদের যাঁদ ইণ্ডিয়ায় কোন দরকার হয় তখন 
আমরাও সাহায্য করব | 

ণকন্তু মাকড়া দুটোকে ট্রেস করলেন কী করে? 

“এমন ীকছু কঠিন ব্যাপার না। প্রথম বার যে টেপটা আপনাকে 
শুনিয়োছলাম তখন অবশ্য ট্রেস করতে পার ীন। যে সব হীণ্ডিয়ান 
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আমাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে বসঙ্গাপুর এসেছে এবং যেখানে যেখানে উঠেছে 
তার খবর আগে থেকেই 'িয়োছ। তারপর পীলস অথারাটর হেজ্প 'নয়ে 
?োলফোন এক্সচেপ্রগুলোর সঙ্গে আ্যারেঞমেণ্ট করোছ--এই জব ই্ডিয়ানরা 
যখন যার সঙ্গে কথা বলবে সব যেন টেপ করে নেওয়া হয়। ওরা কাল 
গাদা গাদা টেপ দয়ে গিয়োছল। তার ভেতর থেকে সোমেশ্বর মল্লিক আর 
এক্সের গলা খখজে বার করে আপনাকে শীনয়োছ। ীকন্তু এক্সচেপ্তগথলোকে 
একটা ইন্সপ্রাকসান দিতে ভুলে গোছ । কোন্‌ টেপঢা কোন্‌ ফোন নাম্বারের 
সেটা আর মার্ক করে রাখা হয় নি। পরে ইন্সগ্রাকসান দিতে ওরা ফোন 
নাদবার 'দয়ে টেপগুলো পাঠিয়েছে । তাতেই বোঝা গেছে সোমেশবর আর 
এক্স হল মার্টন বাসুদেব পাঁডত আর হঙ্গোরান । যাই হোক, যে 
টোলফোন থেকে সোমে*বর আর এক্স কথা বলেছে সেখানে রং করে কয়েক 
ণমানট আগে জেনোছ, ওরা ওখান থেকে চলে গেছে 

চলে গেছে !, 

হ্যাঁ, 

'আচ্ছা এ ফোন নাদবার দুটো ীক দুটো হোচেলের 2; 

হ্যাঁ ।, 

একটু চুপচাপ । তারপর পরমে*বর ফের বলল, “যেভাবেই হোক ওদের 
খজে বার করতেই হবে ॥? 

হেমা বলল, “হ্যাঁ । আঁম একটা কাজ করোঁছ। কাল হোটেল “সী 
1ভউশতে আমতাভ সেনের অনারে থে পার্ট হবে সেখানে যাবার জন্য আপনার 
নামে একটা কার্ড জুটিয়োছ । কার্ডে আপনার শাম থাকবে মিস্টার লী 
হুয়া__এ চাইনীজ ইণ্ডাস্ট্য়ালিস্ট ফ্রম মালয়োশয়া । কাল সকালে আপনার 
হোটেলের 'রিসেপশান থেকে কাড্টা নিয়ে নেবেন। আমার মনে হয় একা 
ওখানে একটা অপারেশন চালাবে ) 

হ্যাঁ ।” বলে একটু থামল পরমেশ্বর । আর তখনই কণ মনে পড়ে গেল 
তার। দ্রুত বলে উঠল, “জানেন একটা টোৌরফিক ভূল করে ফেলোছ ।, | 

কী ?? 

“বার্ড স্যাধচুয়ারর সেই চীনা আর আাংলো-এাশয়ানটার গাঁড়র নাদ্বার 
দুটো নেবার কথা তখন মনে আসে শান ।, 

“আম 'িয়োছলাম । ভোঁরফাই করে দেখোঁছ দুটোই ফলস নাদ্বার 1? 

“মাল দুটো দারুণ হারামী ।+ 

“তাই তো মনে হয় । আরেকটা কথা" 

“কী? 
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খিবর পেয়োছ পরশ ইভানং ফ্লাইটে আমতাভ সেন ক্যালকাটায় ফিরে 
যাচ্ছে । আজ এখন থেকে পরশু সন্ধ্যে পর্যন্ত টাইমটা ডেঞ্জারাস |, 

কথাটা আমার মনে থাকবে ।, 

হেমা বলল, “গুড নাইট |, 

গুড নাইট ।, 

লাইন কেটে যাবার পর কী ভেবে প্রাইড অফ 'দ ইস্ট আর গ্লাজা 
হোটেলে ফোন করলে পরমেশ্বর । হেমা যাঁদও জানয়ে 'দয়েছে মার্টন 
বাসুদেব আর হিজ্গোরাঁন খানকক্ষণ আগেই চেক আউট করে চলে 
গেছে তব; ফোন করার কারণ আছে । পরমে*বরের আশা- এক্স আর মাটন 
বাসুদেব নতুন কোন আযড্রেসে এখন তাঁবু খাটিয়েছে যাঁদ তার হাঁদস পাওয়া 
যায়, এই আর কী! িন্তু দুই হোটেল থেকেই জানানো হল, মাটন 
বাসুদেব পাণ্ডত আর িহঙ্গোরান কোথায় 'গয়েছে তা তারা জানে না। | 

এটাই স্বাভাবক | ড্রাম বাঁজয়ে নতুন আযড্রেস জানয়ে দুই হারাম? 
হড়কে যাবে, এটা ভাবাই ঠিক না। 

অগত্যা ফোনটা ক্লেডেলে নাময়ে রাখতে রাখতে পরমেশবরের ব্রেনে ক্ষ্যাশ 
বাল্ব জ্বলে উঠল। এ মাকড়া দুটো হয়ত তার পান্তা লাগিয়ে ফেলেছে । 
সৃতরাং আজ এখনই এখান থেকে তাকেও তাঁবু গুটয়ে ফেলতে হবে। 
কেননা তার ওপরও একটা মেজর অপারেশন না চালয়ে খজড়া দুটো 
ছাড়বে না। 

ভাবতে ভাবতে পরমেশ্বরের খেয়াল হল, হেমাকে ব্যাপারটা জানানো হল 
না। সে হোটেল বদলালে হেমা তাকে কনট্যা্ট করবে কী করেঃ পরক্ষণে 
ভাবল, ছ্কার যা খাঁলফা, ঠিক তার পাত্তা লাগয়ে ফেলবে । 

পরমেশ্বর আর ওয়েট করল না; আরেক বার ফোন তুলে 'রিসেপশানকে 
জানালো, “আম একটু নিচে আসাছ। জরুরী কাজ আছে, 
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ফোন হয়ে খাবার পর এক মীনও দোঁর বঃলজ। না পরমেশ্বর । িজ্ে 
সুইট থেকে বেরিয়ে চেট্রট গ্রাউন্ড ঘোরের রিসেগশান কাউণ্টারে চলে, এল | 
সেই ভলাপচুয়াস সৌঁক্স ছহবারটা মুখে টোরাযক এবখানা হাসি ফণীয়ে 
বলল, “ইয়েস স্যার, হোয়াট ক্যান আই ডন ফর ইউ?, 

পরমেম্বর বলল, 'আমার সম্যইটটা চেঞ্জ করতে চাই |, 

“নো প্রবলেম স্যার। হয়ে যাবে ।, 

আজ এখনই সমইটটা চেঞ্জ কুবো। যোরটানথ থেকে িিষটানথের 
ভেতর যে কোন ফ্লোরে রাস্তার 'দকে সুইট দিতে হবে।, 

একটা ঢাউস বাঁধানো খাতা বার করে রিসেপশানস্ট ছধাঁড়টা পাতা 
উলটে উলটে কী দেখল । তারপর বল্ল, 'ফোর্টানথ ফ্লোরে সুইট পাওয়া 
যাবে ।, 

পরমেম্বর বলল, থথ্যাঙ্ফ ইউ । এক্ষ2ুণ আমার শিফট করার আরেঞ্ামেন্ট 
করে দিন ।, 

'আপাঁন স্যার আপনার সযইটে চলে যান। আম লোক পাঠিয়ে 
দিচ্ছি, আপনার মালপন্র ফোরটানথ ফ্লোরে রেখে আসবে ।' 

পরমেশ্বর আবার তার স্যযইটে ফিরে এল । তারপর পনের 'মাঁনটও 
কাটল না, এবটা হোটেল বয় এসে সঃটকেসফন্টবেস সংদ্ধদ পরমেশ্বরকে 
ফ্লোরে সেট করে দিল । 

নতুন সমযুইটে আসার আধ ঘণ্টার ভেতর রাতের ডিনার আনিয়ে 
খেয়েদেয়ে বিছানায় টানটান শুয়ে পড়ল পরমে*বর । বাড স্যাংচুয়ারর সেই 
ঘটনাটার পর থেকে নার্ভের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে । দারুণ টায়ার্ড 


লাগাঁছল তার । শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘদাময়ে পড়ল। 
আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল টেরিফক একটা আওয়াজে । অত্যণ্ভ 


৪৮১ 
চরিত্র--৩১ 


পাওয়ারফুল গ্রেনেড্‌ ট্রেনেড ফাউলে যেরকম শব্দ হয়, আওয়াজ আঁবকল 
সেইরকম । 

শব্দটা এত জোরালো যে র্যাফল স্কোয়ারের ওপর এই বিশাল মাল্ট- 
স্টোঁরিড 'বাঁজ্ডংটা থরথর করে কেপে উঠেছে । 

ধড়মড় করে 'বছানায় উঠে বসল পরমে*বর । এখনও তার চোখে প্র 
ঘুম। তারই মধ্যে সে ভাবতে চেষ্টা করল--শব্দটা কোথেকে আসতে পারে । 
ভাবাটা শেষ হল না, তার আগেই বাইরের কারডর থেকে হৈচে এবং 
অজন্র মান্‌ষের ছোটাছুটি আর 1চৎকারের শব্দ ভেসে এল । 

একটা ঝাঁকীন খেয়ে এবার ঘুম-টুম ছুটে গেল পরমেশবরের । এই 


হোটেলেই ?ক তা হলে 'কছু হয়েছে? লং জাম্পের স্টাইলে বিছানা থেকে 


দরজার কাছে চলে এল সে; সেটা খুলে বাইরে আসতেই গ্‌ল 
ওধারের ছিফ১গঃলোর কাছে অনেকে দাঁড়য়ে আছে। ফ্লোর বয় আর নানা 
কাঁণ্ট্ির লোকঙ্গর এধারের বিশড় দিয়ে দৌড়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে । সবার 
চোখে-মুখে ভয় এবং টৌরাঁফক উত্তেজনা । 

একটা ফ্লোর বয়কে থাময়ে পরমেশ্বর (জ্জ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ? 

বয়টা বলল, “এক্সপ্লোসান স্যার বোমা ফেটেছে।, 

'কোথায় 2, 

আমাদের হোটেলে ; সেভেনটীনথ ফ্লোরে |, 

দুম করে ইলেকার্রক চার্জ লাগার মতো মাথার ভেতর কী যেন ঘটে 
গেল পরমে*বরের । দম আটকানো গলায় সে বলল, “সেভেনর্টানথ ফ্লোরে 
কোথায় 2 

বয়টা বলল, -সম্যুইট নাদবার 'সক্সটানথ ফোরে । সম্যইটটা পুড়ে ছাই হয়ে 
গেছে স্যার । সোকা, বেড, আলমার, ডিভান_াকচ্ছ আস্ত নেই । এভীরাথং 
ফাঁনশড |” বলে আর দাঁড়াল না বয়টা ; দৌড়ে ?সশড়র দিকে চলে গেল । 

[শরদাঁড়ার ভেতর দয়ে একটা বরফের ম্োতে বয়ে গেল পরমেশ্বরের | 
. সেভেনটীনথ ফ্লোরের সিক্সটী ফোর নাগ্বার স্যইটটা কয়েক ঘণ্টা আগে তারই 
ছিল। ওখান থেকে শিফট না করলে কী হতে পারত ভাবতে গিয়ে গায়ে 
যেমন কাঁটা দিল, তেমাঁন খাঁনকটা মজাও লাগল । 

ধনজের অজান্তে এক সময় পায়ে পায়ে সেভেনটীনথ ফ্লোরে 'সক্সাট ফোর 
নাম্বার সুযইটের সামনে চলে এল পরমেশ্বর । এখানে এখন দারুণ ভড়। 
কনুই "দিয়ে রাস্তা বাঁনয়ে বানিয়ে পরমেশ্বর একেবারে দরজার ওপর এসে 
দাঁড়াল। স্যুইটের ভেতরটা আর চেনা যায় না। পোড়া কাঠ আর ছাই 
ছাড়া আর বিকছুই চোখে পড়ছে না। এখান থেকে ফোরটানথ ফ্লোরে 
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| 


শিফট না করলে তার বাঁডও এতক্ষণে সোফা বা কাপে-ফাপেটের মতো 
পুড়ে ছাই হয়ে যেত। 

তা হলে ধা সে সন্দেহ করেহিল তা-ই । এক্সরা তার ওপর এভাবেই 
আযটেমপ্ট নিল! নিশ্চয়ই খুব পাওয়ারফুূল টাইম বদ্ব-টম্ঘ এখানে সেট 
করে রেখে 1গয়োছল এক্স । মনে মনে তাকে দু'বার স্যালুট করে পরমেশ্বর 
বড়াবড় করল, “ভোর গুড আযাটেমপ্ট বাট ব্যাড লাক।, বলে আস্তে 
আস্তে ফের নঙ্জের নতুন স্যইটে ফিরে এল। 

আবার যখন পরমেশ্বর সেকেন্ড রাউণ্ড ঘুমের জন্য বিছানায় বাঁড 
ফেলতে যাবে সেই সময় টোলফোন বেজে উঠল । 

এত পাতে কে তাকে ফোন করতে পাবে? সে যে স্যইট চেঞ্জ 
করেছে তা তো হেমা জানে না। তা হলে? 

কিছুক্ষণ ভেবে শেষ পযন্ত ফোনটা তুলেই নল পরমেশ্বর । 'হ্যালো' 
বলতেই ওধার থেকে মোটা ভারী গলা ভেসে এল, হু ইজ অন দা লাইন 
*লীজ--মিস্টার পিং? 

পরমে*বর বলল, 'ইয়াস--, বলে নাভ'গুলো টানটান করে দারুণ সতর্ক 
ভাঙতে অপেক্ষা করতে লাগল । 

কিনগ্র্যা£ুলেশনস 

হু? আর ইউ 2, 

“আম এই হোটেলের ম্যানেজার |, 

এবার নারভে'র টেনসান খানিকটা কমল পরমে*্বরের । সে বলল, 'কী 
ব্যাপার, হঠা কণগ্র্যাুলেশন কেন 2, 

হোটেল ম্যানেজার এবার যা বলল তা এই রকম। পরমেন্বর যে 
স্যুইটে আগে ছিল, সেখানে একটা এক্সপ্লোসান হয়ে গেছে । লড* 
যেশাসের অপার করুণা, তাই পরমে*বর সেই সম্যইটটা চেঞ্জ করে নতুন 
সম্যইটে গেছেন । নইলে কাঁ ঘটতে পারত, ভাবতেও সাহস হয় না তার। 
পরমেশ্বরের কিছু হলে হোটেলের সুনাম ন্ট হত। তা ছাড়া এখানে 
এসে যাঁরা ওঠেন, তাঁদের সাকডীরটির দায়ত্ব হোটেল ম্যানেজমেন্টের । কোন 
বিপদ ঘটলে ভাবষ্যতে এই বিজনেস চালানোই মুশাকিল। যাক, পরমেশ্বর 
যে প্রাণে বেচে আছে সে জন্য প্রভ্‌ যাঁশুর কাছে ম্যানেজার কৃতজ্ঞ এবং 
পরমেশ্বরের কাছেও তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই । কথা শেষ করে আরো 
বার কতক সে কৃতজ্ঞতা জানালো । 

পরমেশ্বর তাকে গুনে গুনে এক ডজন ধন্যবাদ জানয়ে বলল, 'এবার আমাকে 
[িহানায় বাড ফেলতে দিন । অনেক রাত হয়ে গেছে 1” বলেই লাইন কেটে দল । 
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কিন্তু তক্ষণ শুতে পারল না পরমেশ্বর । আবার টেলিফোন বেজে 
উঠল। 

এবার কোন: মাকড়া? ভুরু কঃচকে খানিকক্ষণ তাঁকয়ে থেকে ফোনটা 
তুলে নিল পরমেশ্বর । মাউথপীসের কাছে মুখটা এনেও প্রথমটা চুপ করে 
থাকল পসে। ম্যানেজারের পক্ষে তার স্যইটউ বদলাবার ব্যাপারটা জানা 
সম্ভব । তার সঙ্গে কথা হয়েই গেল। তবে ক হোটেলেরই আর কেউ 
এবার ফোন করছে? কিন্তু কথা না বললে সেটা জানার উপায় নেই। 
অগত্যা আস্তে করে সে বলল, “হ্যালো-_, 

লাইনের ওধার থেকে হেমার গলা ভেসে এল, “কে, মিস্টার পরমেশ্বর ? 
আম হেমা 1, 

হেমা যে, সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল । নাভগগুলো আলগা করে 
পরমেশ্বর হালকা গলায় 'কছ; বলতে বাঁচ্ছিল, তার আগেই হেমা ফের 
বলে উঠল, “দারুণ বদ্ধ খাটিয়ে স্যুইটটা চেঞ্জ করোছলেন, নইলে-_ 

পরমে*্বর বলল, িইলে আমার বাঁডটা এতক্ষণে মুরগি রোম্ট হয়ে 
যেত, না কি বলেনঃ যাক গে, আম যে সুইট চেঞ্জ করোছ আপাঁন 
জানলেন ক করে?, 

“আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার চোখে ধুলো 'দয়ে আপাঁন 
কচ্ছ£ করতে পারবেন না। আপাঁন কখন কী করছেন, ক ভাবছেন, সব 
আম জাঁন। আপনার প্রত্যেকটা মুভমেন্ট আমার কাছে রেকর্ড হয়ে 
যাচ্ছে ॥ | 

পরমেশ্বর মজা করে বলল, “আমার হোটেলেও স্পাই বাঁসয়ে রেখেছেন 
নাক ?, 

হেমা মজা করে হাসল । পরমে*্বরের কথাটার উত্তর না দিয়ে বলল, 
কাল সেই পার্টিটার কথা মনে আছে ? 

“নশ্চয়ই । আঁমতাভ সেনের অনারে তো ? 

হ্যাঁ । কী করতে হবে তার একটা প্রিপারেশন নেওয়া দরকার ॥, 

“কম করে আঠার-উাঁনশ ঘণ্টা সময় হাতে আছে ৭ সাঁফাসয়েন্ট টাইম । 
শপ্রপারেশন ঠিক 'নয়ে নেব । ডোন্ট গর ।, 
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সিঙ্গাপুরের ডাউন টাউনে সমুদ্রের ধারে ফাইভ স্টার সঙ্গ ভিউ 
হোটেলের বিশাল ব্যাঞ্কোয়েট হলে পার্ট চলছে । ইশ্ডাস্ট্রি ওয়ার্ডের 
প্রায় একশো-দেড়শো টাইকুন গেস্ট হিসেবে এসেছে । এ ছাড়া রয়েছে 
দারদণ দারুণ চেহারার সব চীনা, মালয়েশিয়ান এবং িজ্াপুরী গবউটি 
কুইনরা । সবাই যেন একেকটা দুধণ্ষ সেক্স বব । এদের মধ্যে মালয়োসয়ার 
চীনা ইণ্ডাস্ট্রয়ালস্ট লী হুয়া অর্থাং পরমে*বরকেও দেখা যাচ্ছে। 
কারও ফাদারের ক্ষমতা নেই তাকে চিনভে পারে । একেবারে পান্কা পারফেন্ু 
চাইনীজ । 

'ড্রঙ্ক সেসান চলছে পুরোদমে, গোটা ব্যাঙ্কোয়েট হলে হৃহীদ্কর মোত 
বয়ে যাচ্ছে। 

পরমেশ্বর এমানতেই সোনার বাংলা ছাড়া শকছ খায় না। কিন্তু যাতে 
কৈউ সন্দেহ না করতে পারে সেজন্য একটা হুইস্কির গেলাস হাতে নয় 
আমতাভর গায়ে একেবারে চামডার মতো সেটে রয়েছে । আর সেখান থেকেই 
প্রত্যেকটা লোকের ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। এতগুলো টাইকুনের মধ্যে 
ডোফাঁনটাল এক্স রয়েছে । সে যে কী মেকআপ নিয়েছে এবং আঁমতাভর 
ওপর কীভাবে অপারেশন চালাবে, কে জানে । তবে নাকগুখ চোখকান খুলে 
নাভগিঃলোকে টানটান করে রেখেছে সে। 

হয়ত পাটতে হেমা এবং সোনে*বর মাল্নকও রয়েছেন । তাঁরা কে কী 
চেহারা আছেন, কে বলবে ? 

ড্রংক সেসানের সঙ্গে ওয়েস্টার্ন মিউঞ্জক আর ড্যান্স-্যান্সও চলছে । 
সেই সঙ্গে হাস, ঠাট্া, জোক, হিউমার এবং হইচই । 

আচমকা হোটেলের সব আলো দুম করে নিভে গেল। এই রকম ব্যাক 
আউটের জন্য প্রিপেয়ার্ড ছিল না পরমেশ্বর । তব তার মধ্যে কী একটা 
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ধরআাকসান যেন হয়ে গেল; ঈনীজের অজান্তেই এক ধাক্কায় অন্ততঃ দশ্‌ 
ফুট দূরে সে গেলে দিল আঁমতাভকে । সঙ্জে সঙ্জো গ্ঠালর আওয়াজ এবং 
প্রাণফাটানো চিৎকার । তৎক্ষণাৎ পুরুষ এবং মেয়েদের খেলাগেলি এবং ভীত 
চেশচামোচ শুর হয়ে গেল । 

এ সব ঝামেলা যখন চলছে তখন এক সেকে্ডও আর দাঁড়াল ন? 
পরমেশ্বর । অন্ধকারে ভিড়ের ভেতর 'দয়ে রাস্তা করে ব্যাঙ্কোয়েট হলের 
বাইরে বোরয়ে এল । সেখান থেকে পিপড় দিয়ে স্ট্রেট কার পাঁকং জোনে, 
[গয়ে নিজের ইমপালায় । 

বুলেট, চিৎকার, আ্যাটেমঞ্ট অফ মাডণর। এর পরই পহীলস ছুটে 
আসবে এবং ব্যাঙ্কোয়েট হলেই গেস্টদের নিশ্চয়ই টানাহ্যাঁচড়া করবে । 
পরমে*্বরের কাছে অবশ্যই সেটা খুব একটা সুখের ব্যাপার হবে না। 

ইমপালা চালিয়ে বাইরের রাস্তায় যখন পরমেশ্বর এসে পড়েছে, সেই 
সময় হোটেলের আলোগ্ুুলো জলে উঠেছে । র্যাফল ক্কোয়ারের দকে যেতে 
যেতে তার মনে হল, নিশ্চয়ই কেউ কয়েক 'মানটের জন্য মেইন সুইচ অফ 
করে হোটেল অন্ধকার করে 'দয়োছল । উদ্দেশ্য একটাই--আমিতাভর ওপর 
অপারেশন চালানো । 

পরমেশ্বর যাঁদও আমতাভকে দশ ফট দূরে ঠেলে দিয়েছে, তব; পুরোপ্নার 
উদ্বেগটা যাচ্ছে না। অন্ধকারে বুলেট যে তার গায়ে লাগে নন, এমন 
কোন গ্যারান্টি নেই । 

ণসঁটির মাঝামাঁঝ এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে পাবালক টেলিফোন বুথ 
থেকে “সী ভিউ হোটেলে ফোন করে পরমেশ্বর জানতে পারল, অমিতাভ 
নয়, িরভলবারের গুলিতে চৌ সান নামে একজন সিজ্ঞাপচুরী বিজনেসম্যান 


মারা গেছেন । থ্যাঙ্ক গড । 
জোরে ম্বাস টেনে পরমে*বর ফোন নাময়ে তার ইমপালায় 'গয়ে উঠল ! 
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হোটেলে 'ফরে পরমে«বর ঠিক করে ফেলল, কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এক 
সেকেন্ডের জন্যও আঁমতাভকে চোখের আড়াল হতে দেবে না। তার ওপর 
দ-দটো আ্যাটেমপ্ট হয়ে গেছে । বরাতের জোরে দুবারই বেচে গেছে সে, 
কন্তু বারবার বেচে যাবে, এমন কোন গ্যারান্টি নেই । 

পরমেশ্বর চীনা মেকআপ ছেড়ে আবার সর্দার যশামন্দর সং গিল 
হয়ে গেল। তারপর জানলার ধারে বাইনোকুলার নিয়ে বসল । ওখানে বসেই 
রাতের ডিনার আঁনয়ে খেল । খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে চোখে বাইনোকুলার 
লাগিয়ে হোটেল ম্যাগানীফসেন্টের সিক্সটানথ ফ্লোরে ছিয়াশি নদ্বর সযযইটের 
ঈদকে তাঁকয়ে রইল । 

এর মধ্যে সী ভিউ হোটেল থেকে আমতাভ চলে এসেছে । মাকড়াকে 
হেভি খারাপ দেখাচ্ছে । মুখফুখ শুকনো । হবারই কথা । দু দুবার তার 
সামনে দুটো মার্ডার হয়েছে । অমিতাভ আর ওয়েট করল না, স্ট্রেট বিছানায় 
গয়ে শুয়ে পড়ল। 

ওয়াজ্ডের যার যখন ইচ্ছা ঘুমোক । পরমেশ্বর এই একটা রাত আর 
কালকের গোটা দিনটা এক মোমেন্টের জন্যও চোখ বুজবে না। তার ধারণা, 
এক্স হোটেল ছাড়লেও আমতাভর কাছাকাছি কোথাও থাকবে । আর এক্স 
যেখানে, সোমেশ্বরেরও সেখানেই থাকার কথা । শালারা একেবারে মেড ফর 
ইচ আদার । কাজেই পরমেশ্বরের পক্ষে নেকসট কুঁড়-বাইশ ঘণ্টা ঘুমোনো 


অসম্ভব । 


জানলার ধারে বসে বসেই হোল নাইট কাটিয়ে দিল পরমেশ্বর । কিন্তু 
না, এই কণ্বন্টার মধ্যে আমতাভর সহইটে কোন রকম আযাটেমপ্টই হয় ন। 
রাত জাগার জন্য চোখ জহালা জহালা করাছিল পরমে*বরের । মাথাটাও 
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ভীষণ ভারী লাগছে, যেন সেখানে বিশ টনের মতো ওয়েট চাপানো রয়েছে । 
নার্ভ শছখ্ড়ে যাক, মাথায় বাঁডর সব রন্তু উঠে আপুক, পরোয়া নেই। 
আজ সন্ধ্যে পক্ত আঁমতাভর দিকে চোখের তারা ফিক্সড করে তাঁকয়ে 
থাকতেই হবে । 

শধু 'মানট পাঁচেকের জন্য একবার উঠে গিয়ে বাথরূম থেকে পরমেশ্বর 
মুখ ধুয়ে এল। তারপর রুম সারাভসে ফোন করে ব্রেকফাস্ট আঁনয়ে নিল । 

টোস্ট ডিম ইত্যাঁদ খাবার পর সে যখন করনফ্লেকসে দুধ মেশাচ্ছে, 
সেই সময় হেমার ফোন এল। হেমা দারুণ খারাপ একটা খবর দল, 
সোমেন্বর মাল্পক আর এক্সকে কোথাও ট্রেস করা যাচ্ছে মা। তারা যেন 
সঙগাপুর থেকে একেবারেই ভ্যানশ হয়ে গেছে । কথাবাত্ণী শনে মনে হল, 
ব্যাপারটা নিয়ে খুবই দ়্ীশ্চন্তায় পড়েছে হেমা । 

পরগেন্বর জানালো দণ্চন্তার ছুই নেই । সোমেম্বর এবং এক্স দুই 
মাকড়াই আঁমতাভর কাছাকাছি কোথাও তাঁবু ফেনে আছে । যেখানেই ওরা 
থাক, পরমেশ্বর চোখ টান করে আঁমতাভর ওপর নজর রেখে যাচ্ছে । এটা 
[সওর যে সোমে*বর এবং এক্স আজ সন্ধ্যের ভেতর আঁমতাভর ওপর একটা 
আযাটেমপ্ট নেবেই । তার জন্য পরমেশ্বর তৈরি হয়েই আছে । 

হেমা জানালো, সে-ও আঁমতাভর স্যইটের ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। 
এর পর দেখা যাক কী হয়। 
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শুধু মুখটুখ ধূতেই যা মানউ পাঁচেকের জন্য বাথরখমে ঢুকোঁছিল 
পরমে*বর ৷ তা ছাড়া জানলার ধার থেকে আর সে ওঠে নি। চোখে 
বাইনোকুলার ফিট করে হোটেল ম্যাগানীফসেস্টের একটা বিশেষ সমযুইটের ?দকে 
তাকিয়ে রয়েছে । 

আমতাভ আজ এখন পর্যন্ত হোটেল থেকে বাইরে কোথাও বেরোয় নি। 
সারাক্ষণই সে তার বেডরুমে রয়েছে । শুধু ীকছ; সময়ের জন্য বার-দুই 
বাইরের ঘরে এসে বর্সোছল ; কেননা কয়েকজন ভাঁজটর তার সঙ্গে দেখা 
করতে এসোঁছল । খুব সম্ভব ওরা সঙ্গাপুর ইলেকদ্রীনিকসের চেয়ারম্যান, 
ম্যানোজং ডরেই্টর এ জাতীয় কেউ হবেন। আর মান একবারই শধ 
জানলার ধারে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে র্যাফল স্কোয়ারের দশ্য-্টশয 
দেখেছে আমতাভ । 

এখন একটা মতো বাজে । রুম সারাভসে ফোন করে লা আনালো 
পরমেশ্বর । খেতে খেতে এক আধ 'মাঁনট পর পর বাইনোকুলারটা চোখে 


লাগয়ে আমতাভর স্ইটের দিকে নজর রাখছে । 
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হঠাৎ এক সময় পরমেম্বরের মনে হল, সে শুধু আমতাভর 'দকেই 
ল্য রেখে বাচ্ছে। সোগেবর এবং এক্স যখন ক্যালকাটা থেকে এতদূর 
দৌড়ে এসেছে, লাস্ট একটা চেষ্টা না করে এখান থেকে ?কছ;তেই নড়বে 
না। কন্তু অমিতাভর কাছাকাছি তাঁবু গাড়লে তারা কোথায় গাড়তে 
পারে 2 নিশ্চয়ই কোন হোটেল-টোটেল ছাড়া আর কোথাও না। ডোঁফাঁনটাল 
অন্য কোন মেকআপে এবং অন্য কোন নামে তারা আশেপাশের কোন 
হোটেলে উঠে থাকতে পাবে। বলা যায় না, হোটেল ম্যাগানাঁফসেণ্টেই শেষ 
গ্ন্তি তারা তাঁবু ফেলেছে না ? 

ভাবনাটা মাথায় ফ্ল্যাশ করতেই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে আবার বাইনোকুলারটা 
চোখে লাগাল পরমেশ্বর এবং দ্ুত গ্রাউন্ড ফোর থেকে টউপমোস্ট ফ্লোর 
প্যন্তি সবগুলো হোটেলের যতটা দেখা যায়, দেখে যেতে লাগল । 

দেখতে দেখতে আচমকা পরমেশ্বরের চোখ ওপারের প্লাজা হোটেলের 
এইটীনথ্‌ ফ্লোরের একটা সাইটে আটকে গেল । একটা ইওরোপীয়ান-_-খুব 
নদ্ভব 'ব্রটশ বা আইীরশ হবে-জানলার কাছে বসে লম্বা স্টলের রড, 
জুতোর হীল ইত্যাদ টুকরো টুকরো জানস জোড়া 'দয়ে কী যেন 
বানাচ্ছে । চারিদে 

ভালো করে খানিকক্ষণ লক্ষ্য করতেই লোগেশ্বর দেখতে পেল 
ইওরোপীয়ানটার হাতের সেই িজনিসগুলো ক্রমশঃ একটা বন্দুকের শেপ 
নিচ্ছে । ীবদযুৎচমকের মতো তার মনে পড়ে গেল, মেন্ডেজ নীলচোখা 
এক্স হারামীটাকে এইরকম একটা মাল বানয়ে দিয়েছে । নিশ্চয়ই এটা সেই 
গান? । 

পর পর অনেকগুলো ভাবনা এক সেকেণ্ডের মণ্যে প্রমেশ্বরের ব্রেনে 
ক্যাশ বাল্ষের মতো জবঙলে জলে উল । এক্স মাকড়া তা হলে এখন 
ইওরোপীয়ানের মেকজাপ চাঁড়য়ে প্লাঞ্জা হোটেলে ?গয়ে ভিড়েছে ! 

পরমেশ্বর এবার হোটেল ম্যাগানীকসেণ্টের দিকে তাকাল । গ্লাজার 
এইটীনথ ফ্লোর থেকে ম্যা্নাফসেন্টের পিক্সটাণথ ফ্লোরে বন্দুক দিয়ে তাক 
করা এমন দিছি 'াফকাল্ট ব্যাপার না। শদুপ আমিতাভ একবার র্যাফল 
স্কোয়ারের দিকের জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে হয়। হাজার হাজার গাঁড় 
চলেছে র্যাফল ক্কোয়ারে ৷ গাড়ির শব্দে বুলেটের আওয়াও ঢাকা পড়ে 
যাবে । এইভাবেই তা হলে লাস্ট আযাসেমপ্টটা নিতে চলেছে এক্স । 

পরমেশ্বর আর এক সেকেন্ডও বসল না। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে 
শরভলবাবটা পকেটে প্‌রে নীচে নেমে এল । ভারপর কী ভেবে পাকিং জোনে 
দগয়ে তার সৈই ভাড়া করা ইমপালাটা বরে দশামানটের মধ্যে প্লাজা হোটেলে । 
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গাড়িটা তলায় রেখে লিফটে করে এইটীনথ ফ্লোরে উঠে আসতে কয়েক 
শমানট লাগল । ইওরোপীয়ানের মেকআপ নেওয়া এক্সের সযুইটটা খবজে বার 
করতে আরো খাঁনকটা সময় কেটে গেল। কেননা তাড়াহুড়োয় ভুল করে 
অন্য দুটো সত্যইটে ডুকে পড়োছিল সে । 

এক্সের স্যযুইটটা ভেতর থেকে “লক” করা ছিল। পরমেশ্বর তার সেই' 
চাঁবর গোছা থেকে পর পর ট্রাই করতে করতে দরজাটা খুলে ফেলল । 
আর খুলতেই দেখতে পেল, বাইরের ঘরে রাস্তার দিকের কাচের জানলাটা 
স্লাইট ফাঁক করে হোটেল ম্যাগানাফসেস্টের দিকে তার গানটা তাক করে 
আছে এক্স । 

কাচের জানলা দিয়ে তিনশো ফট দূরে রাস্তার ওপারে ম্যাগানাফসেন্টের 
ণসক্সটানথ ফ্লোরের ছিয়াশী নম্বর স্যইটটা স্পন্ট দেখা যাচ্ছে। সেখানে 
রাস্তার দিকের জানালা খাঁনকটা খোলা । সেটার কাছে দাঁড়য়ে রাস্তার 
গাঁড়, মানুষজন, শাঁপং আকেড, ইত্যাঁদ দুশ্য-টশ্য দেখাঁছল আমতাভ । 

পরমেশ্বর লক্ষ্য করল, “গানের ট্রিগারের ওপর আওঙুলটা চেপে বসে 
যাচ্ছে এক্সের। সে কিছ করার বা বোঝার আগেই শব্দ করে বুলেট 
ছুটল । 

চোখ প্রায় বুজেই ফেলোছল পরমে*বর । আমতাভকে বাঁচাবার জন্য 
1সঙ্গাপূর পর্ত দৌড়ে আসা ক তা হলে সার হল? কিন্তু না, পরের 
সেকেন্ডেই সে দেখতে পেল, এক্সের বুলেট টার্গেটে হিট করে ীন। ট্রিগার 
টানার সময় কপ কারণে যেন মাথাটা একাঁদকে হোলিয়ে দিয়েছিল আগতাভ । 
বুলেট তার মাথায় না লেগে জানলায় হট করেছে । আর তাতে জানলার 
কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 

আচমকা জানলায় এসে কী লাগল, আমতাভ বুঝতে পারছে না! 
মাকড়া জানে না, এক চুলের জন্য 'নর্ঘাৎ ডেথ থেকে সে বেচে গেছে। 
হতভদ্বের মতো আমতাভ এধারে ওধারে তাকাতে লাগল । 

এঁদকে গুলিটা টার্গেটে না লাগায় রাগে এবং হতাশায়া দাঁতে দি 
চাপল এক্স । টের পাওয়া যাচ্ছে, তার নাভ্গলো টেনসান এবং উত্তেজনায় 
যেন ছিখ্ড়ে যাচ্ছে । সে লক্ষ্য করল, 'শকার এখনও তিনশো ফুট দুরের 
সেই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে । এক্স আর একটা মোমেণ্টও বাজে 
ন্ট করল না; আবার টাঞ্েটি ঠিক করে ট্রিগারে আঙুল সেট করল । 
এক্ষহণ সেকেন্ড বুলেটটা বন্দুকের মুখ থেকে বৌরয়ে যাবে । চোখের 
পাতা পড়তে যতটা সময় লাগে তার ওয়ান-ফোর্থ টাইমে ঝট করে পকেট 
থেকে নিজের িভলবারটা বার করে ফেলল পরমেশ্বর । তারপর একট? 
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স্টেপ কোণের দিকে গিয়ে পাঁজশন নিল এহং জঙজজো জজ্গে একের হাতের 
গানটা মাথায় টার্গেট করে গল্ীল ছুড়ল । মেশ্ডেজের তোর একের গানটা 
কয়েকটা ছোট বড় পার্টস দিয়ে বানানো । সেটার মুখের দিক থেকে আট, 
দশ ইণ্টর মতো একটা টুকরো চোখের পাতা পড়বার আগেই উড়ে বোরয়ে 
গেল আর 'গান'টাও ছিটকে পড়ল মেঝের কার্পেটে । 

৮ করে ঘুরে দাঁড়াল এক্স । তার নীল চোখের ভেতর থেকে আগমনের 
একটা হজ্কা ঝলকে উঠল যেন। পরমেশ্বর কিছু বুঝবার ভাগেই ওধার 
থেকে একটা ভারী মেটালের ফ্লাওয়ার ভাস তুলে ছচুড়ে মারল এক্স । প্লাইং 
সসারের মতো সেটা এসে পরমেনবরের মাথায় লাগল । কয়েক সেকেত্ডের 
জন্য হোল ওয়াল্ড তার কাছে পুরো ব্যাক-আউ) হয়ে গেল। তারপর 
যখন চোখের সামনে পাঁরজ্কার হয়ে উল তখন পরমেশ্বর দেখাত গেল, 
কেউ কোথাও নেই ! এক্সের এই ঘরটা একেবারে ফাঁকা । মাবড়াটা কোন! 
ম্যাঁজক শোয়ের মতো এখান থেকে ভ্যাঁনশ হয়ে গেছে। 
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এক সেকেন্ডও আর বসে থাকল না পরমেশ্বর । স্প্রিয়ের পুতুলে 
মতো ধাঁ করে উঠে দড়াল। এক্স 'ীনশ্য়ই এখনও খুব বেশী দূর যেতে 
পারোন। সুযোগ বার বার আসে না। এই চান্সটা হাতের মুঠো থেকে 
বেরিয়ে মেতে দিলে এক্সকে ক্যাঁচাকলে ফেলা মুশাঁকল হবে । 

সম্যইট থেকে বোঁরয়ে পরমেশ্বর ঘখন বাইরে এল তখন কাঁরডোরের শেষ 
মাথায় একটা লিফটে ঢুকছে এক্স । বাঁডর সবটুকু শান্ত পায়ে জড়ো করে 
ওয়াজ্ডেরি বেস্ট ্প্রপ্টারের মতো সৌদকে ছুটল সে। কিন্তু না, এক্সকে 
ধরা গেল না। তার লিফট ততক্ষণে নিচে নেমে গেছে । 

হাত কামড়াতে ইচ্ছা করাছল পরমেশ্বরের, 'কন্তু এখন তারও সময় 
নেই । ঝড়ের স্পীডে সে পাশের অন্য একটা িফটে ঢুকে পড়ল । 

ণনচে নেমেই গিরসেপশন লাউঞ্জের '্দকে দৌড়তল পরমেশ্বর । আর 
লাউগ্জটার মাঝামাঝ জায়গায় আসতেই তার চোখে পড়ল একটা ইমপালায় 
করে একা হোটেল কম্পাউণ্ড থেকে বোঁরয়ে যাচ্ছে । 

পাঁকং জোনে পরমেন্বরের সেই গাঁড়টা দাঁড়য়ে আছে । নম্ট করার 
মতো একটা সেকেন্ডও এখন তার হাতে নেই । আঁলাম্পকে চারশো মিটার 
দৌড়ের সময় যেভাবে কমাপাটটররা ছোটে হুবহু সেইভাবে লাউঞ্জ থেকে 
ছুটে গাড়িতে গিয়ে উঠল পরমেশ্বর । 

এখন এই হোটেলে জাপান? চীনা, রাশিয়ান, আমোরকান, স্ক্যাপ্ডিনোভিয়ান, 
ফরমোজান, বুটিশ, ফ্রে্ট, নাইজোরিয়ান__ওয়াজ্ডের সব জাতের টুরিস্ট 
ফাারস্টের ভিড় । একটা লোককে আচমকা ওভাবে দৌড়ে 'গয়ে ইমপালায় 
উঠতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। 

কিন্তু কোন 'দকে লক্ষ্য নেই পরমেশ্বরের । এক্সকে এক মোমেণ্টের 
জন্য চোখের বাইরে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ইমপালায় স্টার্ট 
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দিয়ে চোখের পলকে সেটাকে হোটেল কম্পাউন্ডের 


বাইরে নিয়ে 
এল সে। 


এক্সের ইমপালা খুব বেশী দূর যেতে পারে নি। আড়াই শো তন 
শো গজ সামনে রয়েছে । পরমে*্বর আযাকাসলেটারে চাপ দিয়ে স্পীড 
তুলল । এক্স 'কছু বুঝতে পেরেছে কনা কে জানে। তবে 'স্টয়ারং-এ 
হাত রেখেই সে একবার ঘাড় ফেরাল। তারপর গাঁড়তৈ আরো স্পীড 
তুলল। 

অগ্রত্যা পরমে*্বরকেও স্পীড বাড়াতে হল। চারাঁদকে হাজার হাজার 
গাঁড় প্রোতের মতো ছুটছে, আর রয়েছে স্থানীয় সঙ্গাপুুরী ছাড়াও ওয়াজ্ডের 
নানা প্রান্তের লোকজন । এ সবের ভেতর দিয়ে রাস্তা বানয়ে যেতে যেতে 
এক সময় র্যাফল স্কোয়ার পৌরয়ে গেল ওরা । তারপর একে একে নর্থ 
শব্রুজ রোড, রাঁবনসন রোড, আচ রোড । 

উংালং এারয়ায় এসে একটা ঝামেলা হয়ে গেল। ট্রাঁফক সিগন্যালে রেড 
লাইট জবলে উঠেছে । ফলে সব গাঁড় পর পর দাঁড়য়ে গেল। ভাগ্য 
ভালই বলতে হবে, এক্সের গাঁড় লাল আলো জবলার আগে বৌরয়ে যেতে 
গারে ন। দ্রীফক িসগন্যালের এধারেই থেকে গেছে । এধারে থাকলেও 
পরমে*বরের কাছাকাঁছ নেই । তার ইমপালা এবং এক্সের ইমপালার মাঝখানে 
খান পণ্চাশেক গাঁড় । 

এখানে কম করে [তিন-চার 'মানট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পরমেশ্বর 
একবার ভাবল, ঝট করে নেমে এক্সকে য়ে ধরবে কনা । এ ব্যাপারে 
দু-এক 'মানট দোনামনা করল দে। তারপর সাঁত্য সাঁত্যই যখন নামার জন্যে 
দরজা খুলতে যাবে সেই সময় পাশের গাঁড়ঠা থেকে কে যেন চাপা গলায় 
ইংরোজতে বলে উঠল, “ডোন্ট গেট ডাউন। দি সাইন ইস্র নাউ আ্যাদ্বার |” 
অথণৎ ট্রাফক সিগন্যালে হলুদ আলো জলে উঠেছে । 

জানলা "দয়ে মুখ বাঁড়য়ে পরমেম্বর দেখল, সাত্য হলদ্দ আলো । 
তার মানে দু-্চার সেকেশ্ডের মধ্যে সবুজ আলো পরলে উবে । তখন 
এই নিশ্চল গাঁড়র ঝাঁক স্োতের মতো ছন্টতে থাকবে । 

পরমেশ্বর ঘাড় ফারয়ে এবার পাশের গাঁড়টার পিকে তাকাল । একটা 
দুদ্শান্ত চেহারার চীনা যুবতী স্টীয়ারং পরে বসে আছে। সে ছাড়া গাঁড়তে 
আর কেউ নেই। চোখাচোঁখ হতেই পরমেশ্বর বলল, থথ্যাঙ্ক ইউ ফন্প দর 
কসান ।, বলে দু পার বান্রশটা দাঁতের গেখম মেলে দিল। 

পলা নীড অফ থ্যাঙ্কস ।” বলেই গলার স্বর ঝপ করে আরো নামিয়ে 
দেয় ঈপনা ড়া । তারপর আগমার্ণা খাঁটি বাংলায় বলে ওঠে, 'সব*্জ 
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আলো জহলে উঠেছে । আমার দিকে না তাঁকষ়ে যেখানে নজর রাখা দরকার 
সেখানে রাখুন । নইলে পাখি ফ্লাই-ক্রক্লোন হয়ে যাবে ॥ 

পরমেশ্বর চমকে উঠল, “আরে ! মিস সারন-_আপান !, 

হেমা যে এভাবে মোটর চৌজং-এ ঢুকে যাবে, ভাবা যায় ন। বোঝা 
ঘায়, হোল অপারেশনটার ওপর সেও নঙ্জর রেখে যাচ্ছিল । টৌরাঁফক খাঁলফা 
মাল একখানা ! 

চীনা ছঠাঁড়টা অর্থাং হেমা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, “স্টপ। লুক 
স্ট্রেট। আগে কাজ--আসল গাঁড়টা যেন হাওয়া হয়ে না যেতে পারে 

সামনের গাঁড়গুলো চলতে শুরু করেছে । চাঁব ঘীরয়ে স্টার্ট দল 
পরমেন্বর । তারপর আবার নাছোড়বান্দা ছায়ার মতো িছ7 পছ; ছোটা। 
'কন্তু যতই সে স্পীড তুলুক মাঝখানের গ্যাপটা কিছুতেই ঘোচানো যাচ্ছে 
না। দ; আড়াই শো গঙ্গ তকাতেই থেকে যাচ্ছে একের চকোলে১ রঙের 
ইমপালাটা । 

পরমেন্বর ঠিক করে কেলল, যে ভাবেই হোক গ্যাপনা ঘচয়ে ফেলতে 
হবে । আযকাঁসডেন্ট ঘাতে না ঘটে মোটামুটি সে ব্যাপারে চোখ আর নার্ভ 
সজাগ রেখে আরো স্পীড তুলল সে। হাতে স্টীয়ারং থাকলে জলের ভেতর 
মাছের মতো খেলা করতে পারে পরমেশ্বর । গাদা গাদা অন্য সব গাঁড়র 
ভেতর 1দয়ে কখনও পাশ কাটিয়ে, কখনও পুরো ওভারটেক করে এক্সের 
অনেকটা কাহাকাছিও এসে পড়ল । 

এখন চকোলেট রঙের একটা ইমপালাকে টার্গেটে করে বুকের ভেতর দম 
আটকে ছুটে চলেছে পরমে্বর ; অন্য কোন দকে তাকাবার মতো সময় তার 
নেই । তবু এরই মধ্যে দ;ুএকবার চীনা ছধাড়র মেক-আপে হেমা সারনকে 
দেখতে পেয়েছে সে। 

টধালং এরয়ার মাঝামাঁঝ এসে একটা দারুণ ঝামেলা হয়ে গেল। এখন 
এক্েত আর পরমেশ্বরের ইমপালার মধ্যে মানত পাঁচটা গাঁড়। পরমেশ্বর 
আন্দাজ করল দু'জনের মাঝখানে গ্যাপটা কমতে কমতে এক শো ফুটের 
ভেতর দাঁড়য়েছে । উত্তেজনার গোটা শরীর বেয়ে গলগল করে ঘাম ছুটতে 
শুরু করেছে তার; মনে হচ্ছে নাভগদুলো ছিড়ে যাবে । 

পরমেশ্বর আরো দুটো গাঁড় ওভারটেক করে গ্যাপ ছোট করে আনল । 
মাত্র পঞ্গাশ ফুটের দুরত্ব । মনে মনে সে ভাবল, আরেকটু কাছে গিয়েই 
একের টায়ারে গাল করবে । আজ বেরুবার সময় িভলবারে সাইলেন্সার 
লাগিয়ে এসোছল সে। 

আটমকা সামনের ট্রাঁকক পশবালঠার লাল আলো জলে উঠল । এপাশে 
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ওপাশে এবং সামনে সব গাঁড় স্পীড কমিয়ে দিতে শুরু করেছে । একটু 
পরেই সব ডেড স্টপ হয়ে যাবে। এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ 
সময়ের মধ্যে পরমে্বরের ব্েনটা কমীপউঢারের মতো কাজ করে ফেলল । সে 
ভাবল, গাঁড়গুলো এখানে কম করে তিন-চার 'ানিটের মতো থমকে থাকবে । 
থামামান্র সে লাফ 'দয়ে নেমে এক্সের গাঁড়র দিকে দৌড়ঃবে। কন্ত তার 
ক্যালকুলেশন পঃরোপ্দীর গোলমাল হয়ে গেল। অন্য সব গাঁড় থামলেও একস 
কন্ত রেড সিগন্যাল গ্রাহ্য করল না। শাল চওড়া রাস্তা ক্শ করে গুপারে 
চলে গেল। 

এখন কী করা দরকার? মনে মনে সেটা ঠিক করে ীনতে এক 
সেকেন্ডের বেশী লাগল না পরমে*্বরের । দ্রাঁফক রুলকে পরোয়া না করে 
সে-ও রাস্তা ক্লূশ করল । এক্সকে একবার গোখের বাইরে লিপ করে বোরয়ে 
যেতে দিলে আর তাকে ধরা যাবে ীকনা সন্দেহ । 

রাস্তা পার হতে গিয়ে গাঁড়র মিররে পরমেশ্বর দেখল, আরো দুটো 
গাঁড় রেড সগন্যাল গ্রাহ্য না করে জেব্রা লাইন পোরয়ে তার গাঁড়র পেছন 
পেছন রাস্তা ক্লশ করছে । দারুণ অবাক হয়ে গেল সে। তার চোখ এক্সের 
ইমপালার ওপর িক্সড হয়ে থাকার জন্য ভালো করে পেছনের গাঁড় দুটো 
দেখতে পাচ্ছে না। তবে আবছা ভাবে মনে হল, একটা গাঁড়তে সেই চীনা 
ছত্শড়টা অর্থৎ হেমা সারন রয়েছে । ধদ্বতীয় গ্াঁড়টা ড্রাইভ করছে একজন 
আমোরকান বা ইওরোপীয়ান। দুম করে পরমেশ্বরের মনে হণ, এই 
আমোরকান বা ইওরোপীয়ানটা কে হতে পারে? আবগাভাবে একজনের কথা 
মনে হল। তবু এই মুহূর্তে তিক বোঝা যাচ্ছে না। মাকড়ার আাকাঁটাভটি 
দেখে খাঁনকটা পর সেটা মালুম পাওয়া যাবে । 

এঁদকে ওভাবে দ্রাঁফক রুল প্রো অগ্রাহা করে চারটে গাঁড়কে বেপরোয়া 
ড্রাইভ করতে দেখে চারপাশের হাজার হাগার লোক এবং অগযনাত গাঁড়র 
শোফার জার সওয়ারীরা হাঁ হয়ে গিয়োছল । [ি৬গাপুর দারুণ ডাঁসাঁপলনড 
সিটি । যেন “ওয়েস্টার্ন মেট্রোপালস অফ দ্য ইস্ট |” এখানে টাদীকক সগন্যাল 
কেউ এভাবে ভায়োলেট করে না। 

এক্স উধহ্ধবাসে গাঁড় ছযটিয়ে যাচ্ছিল । সে টের পেয়ে গেছে কেউ 
তাকে ফলো করতে শুরু করেছে । পরমেশ্বরও টগ স্পীড তুলে দিয়োছল । 
স্পীডোমটারের কাঁটা এইটি নাইনটির মাক ছখয়ে হয়ে যাচ্ছে । 

একটা ব্যাপার পরমেশ্বর লক্ষ্য করেছে। বার্ড স্যাংচুয়ারতে যাবার সময় 
যেমন হয়োছিল এবারও তাই ঘটছে । হেমার আর ইওরোপাঁয়ান বা আনোরকানটার 
গাঁড় দুটো মাঝে মাঝেই তার এবং একের ইমগালার ভেতর ঢুকে গড়ছে । 
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দ্ু-চারবার এভাবে ঢুকবার পরই পরমেশ্বর কেমন যেন গন্ধ পেল। এ 

আমোরকান বা ইওরোপীয়ান মালটি সোমে্বর মল্লিক নন তো? *৩ ৪ 
পরমে*্বরের নার্গুলো মূহূর্তে সজাগ হয়ে, গেল। তা হলে সোমে*বরও 

এই গেমে নেমে গেছেন 2 “ও-কে মাকড়া, আমিও মলা রোড ।,. দেখা যাক, 


প্বক্জত তা | 


শেষ পন্ত কা দাঁড়ায় মনে মনে এইরকম ভেবে নিল পরমেশ্বর ।* ** 

একের পর এক ট্রাঁফক রুল ভেঙে চারটে গাঁড় এলোপাথথাঁড় ছুটে 
যাচ্ছে । 'মানট কয়েক বাদে আচমকা পরমেম্বরের চোখে পড়ল, তার 
গাঁড়র মররে একটা প্হাঁলস ওয়ারলেস ভ্যানের ছাব ফুটে উঠেছে । পযীলসের 
এই রকম পেদ্রল ভ্যান 'সঙ্গাপুরের যে কোন রাস্তায় দু-চারটে করে চোখে 
পড়ে । এদের কাজ হল, দ্রাঁফক রুল ভাঙয়েদের ধরে ক্যাঁচাকলে ফেলা । 

আরো কছ;ক্ষণ বাদে িররে দেখা গেল একটা নয়, সাত-আটটা পালস ' 
ভ্যান তাদের পেছনে জুড়ে গেছে আর অনবরত সাইরেন বাঁজয়ে তাদের 
থামতে বলছে । এই বিপজ্জনক মোটর “চেজ" দেখার জন্য রাস্তার দধারে 
গাদা গাদা লোক দাঁড়য়ে গেছে । 

এক্স আরো বেপরোয়া হয়ে উল । কখনও ডাইনের রাস্তায়, কখনও 
বাঁয়ের রাস্তায় মরীয়া হয়ে সে গাঁড় ছটিয়ে যাচ্ছে । পরমেশ্বর বেশ 
কয়েক বার তার ইমপালার টায়ারে টাগেট করে ফায়ার করার আযাটেমণ্ট নিয়েছে 
কন্তু নিশানা ঠিক করার আগেই হয় হেমা নইলে সেই আমোরকান বা 
ইওরোপীয়ানের গাড়িটা মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে। 

হট মোটর চেজ, পেট্রল ভ্যানের অনবরত সাইরেন, হাজার হাজার 
লোকের 'চৎকার--সব মিলিয়ে একটা টোরাীফক কারবার চলছে । 

পুীলস ওয়ারলেশ ভ্যানগ্ছলো থেকে তাদের হেডকোয়ার্টারে খুব সম্ভব 
খবর পাঠানো হয়েছিল। ফলে ব্লমশঃ আরো ভ্যান চারাঁদক থেকে ছুটে 
আসতে লাগল । 

টংালং এয়ার শেষ প্রান্তে পেপছে দারুণ মরীয়া হয়ে এক কাজ করে 
বসল এক্স । আচমকা গাঁড়র ব্রেক কষে দরজা খুলে এক লাফ 'দয়ে 
রাস্তায় নেমে পড়ল সে। 

টং এয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে বসগ্গাপুর পোর্ট । একস 
উধ্শ্বাসে পোর্টের দিকে ছুটল । 

এভাবে ব্রেক কষে যে এক্স নেমে পড়বে, ভাবতে পারে নি পরমেশ্বর । 
যাই হোক, সে-ও গাঁড় থামিয়ে চোখের পলকে নেমে পড়ল এবং এক্স 
যোদকে গেছে সোঁদকে দৌড়ুল। 

পেছনে পাীলস ভ্যানগুলো, হেমা এবং সেই আমোরকান বা ইউরোপীয়ান 
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মাকড়ার গাঁড়-াঁড় নিশ্চয়ই টোরাঁফক ব্রেক কষে দাঁড়য়ে গেছে । পেল 
ভ্যানের অনবরত সাইরেন এীরয়াটাকে চমকে দিচ্ছিল । 

দৌড়ঃতে দৌড়মতে পরমে*বর টের পেতে লাগল, পেছন গেছন অনেক 
লোক ছয্টে আসছে । নিশ্চয়ই সেই পাুলসরা । এক-আধটা গ্ীলও এপাশ- 
ওপাশ দয়ে বোৌরয়ে যাচ্ছে । তার মানে পাঁলস ফায়ার করছে । এই 
গীলর ব্যাপারটা ডেঞ্জারাস। কম্তু কী আর করা যাবে! লাইফের 
পরোয়া না করেই তো 'স্জ্গাপুর পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে সে। একা 
মান তারশ ফুট সামনে রয়েছে আর পেছনে প্ীলস। হেমার সঙ্গে 
কনট্রাক্টু হয়ে গেছে এক্সকে এবং তার সঙ্জে সোমেশবরকে ইপ্দুরকলে ঢোকাবে । 
তার আগে ফরেন প্2ীলসের গ্াীলতে লাট খেয়ে রাস্তায় বাঁড ফেলে দেবার 
কোন মানে হয় না। স্্রট লাইনে দৌড়ুলে পেছন থেকে টাঞ্গেট করতে 
সুবধা হবে। তাই একেবেকে ছন্চতে লাগল সে। 

এখন তারা যেখানে রয়েছে সেটা সিংগাপুর পোর্টের দক্ষিণ দিক অথণৎ 
এঁদকটায় পো্েরি সীমানা এই পর্ন্ত। সীমানা ঘিরে উপ্চু বাউণ্ডার 
ওয়াল । এতটা উপ্টু যে মানুষের পক্ষে লাঁফয়ে ওঠা মুশাঁকল । ভা ছাড়া 
এক শো গজ দূরে পোর্টের ভেতরে ঢোকার যে গেটঠা রয়েছে সেখানে 
বারো-চোদ্দটা আমন্ড গার্ডকে দেখা যাচ্ছে । এক্। নিশ্চয়ই সৌদকে যাবে 
না। আর সামনের দিকে যেভাবে সে দৌড়ুচ্ছে তাতে পোট্ের ওয়ালে গিয়ে তাকে 
ধাক্কা খেতে হবে । 

এখন কোন দক থেকেই লিপ কেটে বেরিয়ে যাবার রাস্তা নেই । এই 
প্রথম মাকড়াকে রীয়েল ক্যাঁচাকলে ফেলার আযারেঞ্জমেণ্ট করা গেছে । 

এক্সও তার মতোই এস্কেবেকে জিগজ্যাগ ভাঙ্গতে দৌড়ুচ্ছে। ইচ্ছা 
করলে পেছন থেকে 'িিভলবার ছংড়তে পারে পরমেশ্বর । এভাবে ছনলে 
টার্গেটে হিট করা সম্ভব নয়; তবে দশটা গল ছংড়লে একটা ক আর 
লাগানো যায় নাঃ ডোঁফানটলি যায়। খানকটা আগে এক্সের হোটেলে 
আারো ভালো চান্স পাওয়া 'গিয়েছিল। পনের ফুট পেছন থেকে বুলেট 
চাঁলয়ে তার বড তখনই ফেলে দেওয়া যেত। কিন্তু পরমেশ্বর পায়ের 
তলা থেকে চুলের ডগা পযন্ত সেপ্ট পারসেণ্ট নন-ভায়োলেন্ট । রন্ত-ফন্ত 
সে একেবারেই গছন্দ করে না। নেহাৎ দারুণ একটা ঝামেলা-ফামেলা হয়ে 
গেলে ক্যারাটে বা জডোর স্টাইলে হাত-পা অবশ্য চালায় । তাতে দু-চারটে মাকড়া 
জথম-টখম যে হয় নি তা নয়। তবে মার্ডারঃ নেভার ইন লাইফ । তার 
কেরিয়ার বা ক্রোডটে খুনফুন। নেই | থার্ড ক্লাস ব্লামলালদের মতো কথায় 
কথায় যাঁদ খুনই করবে, তা হলে মাথার ভেতর ব্রেন নামে মাল্টি রয়েছে 
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চরিত্র--৩২ 


কেন? তা ছাড়া পেছন থেকে কাওর়াের মতো এক্সকে মাডণার করে ফেললে 
সোমে*বরের বরুদ্ধে একটা বড় উইটনেস হাতছাড়া হয়ে যাবে । যেভাবে হোক 
বিয়ে রেখে ওকে পরতেই হবে ॥ ডেড বাঁড ধরার চাইতে এক্সের মতো সপার 
ক্লাসের একজন হারামশকে জ্যান্ত ধরার মধ্যে অনেক সখ, প্রচুর স্যাটিসফ্যাকসন । 

এক্স বাউণ্ডাঁর ওয়ালের কাছাকাছ চলে গেছে। এবার মাকড়া কী করে 
সেটাই দেখতে হবে । 

এক নেকেন্ডর ভেতর এক্স ধা করল তাতে চোখের তারা পুরোপ্যীর 
ফিক্সড হয়ে গেল পরমে*বরের ৷ বাঁডঢাকে স্রেফ হাউইয়ের মতো ভীড়য়ে নিয়ে 
মাকড়াটা বাউণ্ডাঁর ওয়ালের ওপর উঠে পড়ল । সেখান থেকে চোখের 
পলকে লাফ 'দিয়ে ওধারে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

দৌড়ূতে দৌড়ুতেই মনে মনে এক্সকে দুর্দান্ত তাঁরফ করল পরমে*বর । 
ধলা একখানা ফার্ট ক্লাস ীজীনস। ওর সঙ্গে লড়ে সুখ আছে ।' 
পরমেন্বরের টোরাঁকিক গর্ব ছল তার মতো বাঁড ওয়াজ্ডে আর কারো নেই । 
এই শরীরটা 'িয়ে যা খশশ সে তাই করতে গারে। 'তীরশ-চাল্পশ ফট 
উদ্দবী থেকে লাঁকয়ে নিচে পড়লে তার ছুই হয় না। শরীরটাকে হালকা 
পালকের মতো হাওয়ায় ভাঁসয়ে সাত ক;ট সাড়ে-সাত ফট ওপরে তুলে 
ফেলতে পারে । একশো কুড়-বাইশ ডীগ্র টেম্পারেচার বা বরফ-পড়া ঠাণ্ডা, 
কোনটাই তার চামড়ার স্লাইট আঁচড় পর্ধন্তি কাটতে পারে না। জখডো, 
ক্যারাটে আর যোগ প্র্যাকাটন করে করে বাঁড়টা একেবারে তৌঁর করে নয়েছে । 
ইচ্ছামতো এটাকে সে স্টীল বা পাথর পালক বাঁনয়ে ফেলতে পারে । 

কিন্তু এইমাত্র দেখা গেল, তারও একজন রাইভ্যাল আছে । এক্স মাকড়াও 
তার বাঁডটাকে টৌরাকক বানয়েছে। মনে মনে পরমেশ্বর শ" খানেক স্যালুট 
দল হারামীটাকে এবং দিতে দিতে এক্সের মতোই বাঁডটাকে হাওয়ায় ডীড়য়ে 
[দয়ে কমপাউণ্ড ওয়ালের মাথার উঠে এল । দেয়ালের ওপর তারকাঁটার 
বেড়া । বেড়া ফাঁক করে ওধারে লাঁফয়ে পড়তে পড়তে গঠালর আওয়াজ 
শুনতে পেল পরমেশ্বর । পেহন থেকে পণীলসরা ফায়ার করছে । 

লাক ভালোই বলতে হবে । বোৌশর ভাগ বুলেটই এধার-ওধার দিবে 
বৌরয়ে গেছে । কিন্তু একটা পরমেশ্বরের ডান পা থেকে মান ই দশেক 
[চে দেরাল ফুটো করে দল । সঙ্গে সঙ্গে সমেন্টের খাঁনকটা প্ল্যাপ্টার 
ভেঙে নিচে পড়ে গেল । 

পোর্টের ভেতর নামতেই ব্রেনে প্রার চক্র লেগে গেল পরমেশ্বরের । 
ক্যালকাটা ছাড়া আর কোন পোর্টে লাইফে কখনও সে ইন” করে শন । 
'ইন? করার চান্স তো পাওম। থায়ই নি, দরকারও পড়ে নি। 
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সিঙ্গাপণরের এই পোর্টটা একটা টৌরাঁফক ব্যাপার । সামনের [দিকে 
বত দদর চোখ যায়, ডজ্ঞন ডজন বিশাল বিশাল ক্রেন আকাশের দিকে ঘাড় তুলে 
দাঁড়য়ে আছে। এগুলো কার্গেন শিপে মাল গঠানো-নামানোর জনা । 

ক্লেনগধলোর গা ঘেষেই ওয়াটার ফ্ুণ্ট । সেখানে কিউ দিয়ে লাখ টনের 
অয়েল ট্যাঙ্কার থেকে শুর; করে পণ্টাশ হাজার, ফাট হাজার, আঁশ হাতার উনের 
কয়েক শো কার্গে শিপ পর পর দাডয়ে রয়েছে । জাহাজের নামগুলো 
অদ্ভত অদ্ভ,ত | ওয়াল্ডঙের সব কাণ্ট্র থেকেই বোধ হয় এখানে একটা 
দুটো করে কাস শিপ পাঠিয়েছে । 

এক পলক দেখেই মালুম হচ্ছে, দশটা ক্যালকাটা পোর্টকে এই সিঙ্গাপুর 
পোটেরি খোলের ভেতর পুরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখন পোটটোট 
দেখার সময় নয়। যার জন্য এত দূর দৌড়ে আসা সেই এক্সকে খজে 
বার করতে হবে । 

ওয়ালের এধারে পরমেশ্বর যেখানটায় লাঁফয়ে পড়েছে সেটা স্টীল আর 
আয়রন ওর? হইয়ার্ড। কাঁড় কাঁড় আয়রন “ওর আর স্টলের বিরাট 
বরাট থাম এবং নানা আাকারের রড চারাদকে প্রায় সাক মাইল জায়গা 
জুড়ে পাহাড়ের মতো টাল হয়ে আছে । নিশ্চয়ই নাণা কা্্ট থেকে এগুলো 
ইমপোর্ট করা হয়েছে । 

এধারেওধারে তাকিয়ে কোথাও এক্সকে দেখতে পেল না পরমে্বর । 
খজড়াটা কোথায় ভ্যানশ হয়ে গেল ? 

স্টল আর আয়রন “ওর ইয়াডের এই জাগ্পগাটায় সৌস্ট-ফেশ্ট্ি চোখে 
পড়ছে না। প্রায় পাঁচ শো গজ তফাতে ক'টা মঙ্যোলিয়ান আম্ড গা 
পারচাঁর করছে । তাদের মুখ উলগো দিকে । দেয়াল টপকে হেভি ওয়েটের 
আয়রন “ওর? বা স্টীল বার ঘাড়ে তুলে হাঁপস করে দেওয়া কোন চোরের 
গক্ষেই সদ্ভব না। সে মাকড়া যাঁদ ওয়াজ্ডের উপ ওয়েট [ভফটার হয়-- 
তবুও । কাজেই এাঁদকটায় পাহারা-্টাহারা নেই বললেই হয়। 

কিন্তু এক্স শলা কোথায় গেল? ব্রেনের ভেতন সেই কমাপউগারটা কাজ 
শুরু করে দিয়েছে পরমে*্বরের |. যোঁদকে সৌন্ট্র-ফোন্ট্রি রথেছে, মালটা নিশ্চয়ই 
সোঁদকে গা ঘঘতে যাবে না। তা হলে উলঙো দিকে যাওয়াই সম্ভব | 
পরমেশ্বর ঘুরে পেছন দিকে তাকাল। আর তখনই আবছাভাবে পদালস- 
গুলোর কথা মনে পড়ল তার। ওরা ডোকনিটলি হাই জাদ্প 1দয়ে ওয়াল 
টপকাতে পারে নি। পারলে এতক্ষণে ভাদের থোবড়াগদুলো ইয়ারের ভেভর 
দেখা যেত। তবে ওরা নিশ্চয়ই ছাড়বে না, গেউফেট দরে গোটেরি ভেতর 
ভোঁফানটাল ঢুকবে । ভার আগেই একসকে খপ পার করতে হবে । 


৪৯১৯ 


এখদক-সোঁদক তাকাতে লাগল পরমেশ্বর । পাহাড়ের রেঞ্জের মতো 
আয়রন ওর”-এর স্তূপ বহু দুর পর্যন্ত চলে গেছে। হঠাৎ পরমেশ্বরের 
চোখে পড়ল প্রায় তিনচার শো গজ তফাতে একটা টিলার মাথায় এক্স ৷ 
অর্থ যোঁদকে পরমেশ্বর আন্দাজ করেছিল সেহীদকেই গেছে সে। যাই। 
হোক, বাঁডটাকে 'িয়ৌল ভালোই তোর করেছে মাকড়া। নইলে এই অল্প 
সময়ের ভেতর লোহার চাঙড়ের পাহাড় বেয়ে অত দূরে আর অতটা উ“্চুতে ওঠা 
একেবারেই ইমপাঁসবূল। 

এক্স ওখানে উঠে কী করছে ঃ ভালো করে লক্ষ্য করতেই তার মতলব 
টের পাওয়া গেল । হারামীটা ওধারের ঢাল বেয়ে নেমে যাবার তাল করছে । 
পরমেশ্বর এক সেকেন্ডও আর ওয়েট করল না, দারুণ স্পীডে লোহার চাওড় 
বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল । 

পরমেশ্বর যখন টিলার মাথায় উঠেছে, এক্স তখন ওপাশের ঢাল দয়ে 
ণনচে নেমে গেছে । এ ধারের ওয়াটার ফন্টের গা ঘেষে সিঙ্গাপুর পোটেরি 
অনেকগুলো মোটর লণ্ আর স্পীড বোট দাঁড়য়ে রয়েছে । 

অনেক দূরে লোহালন্ড়ের পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে বরাট 
বরাট অগ্গুনাতি প্যাঁকং বক্স আর কয়েক হাজার ঢাউস ঢাউস ব্যারেল ছাঁড়য়ে 
রয়েছে । হয় ওগুলো ফরেন কোন কাপর থেকে ইমপোর্ট করা হয়েছে, নইলে 
এক্সপোর্টের জন্য এনে রাখা হয়েছে । ওীদকটায় টঢোৌরাঁফক পাহারার ব্যবস্থা! 
আছে কিন্তু এক্স যাঁদ একবার কোন রকমে ওধারে ব্যারেল বা প্যাকিং বাক্স" 
গুলোর আড়ালে চলে যেতে পারে কারো ফোর ফাদারের সাধ্য নেই, তাকে 
খজে বার করে । আরেকটা ব্যাপারও আছে, এক্স যাঁদ একটা স্পীড বোট 
বাগাতে পারে, তাহলে পোট্টেরি বাউন্ডারর বাইরে গিয়ে কোস্টে উঠে হাওয়া 
হতে পারে । কিন্তু সেটাও কম ডেঞ্জারাস ব্যাপার না। মনে হচ্ছে সব 
স্পীড বোট আর লণ্চেই লোকজন রয়েছে । এখন দেখা যাক খজড়াটা কী করে! 

আয়রন “ওরে'র টিলা থেকে নামতে নামতে পরমেশ্বর এক্সের ওপর নজর 
রাখতে লাগল । 

ওাঁদকে 'নচে নেমে কয়েক সেকেন্ড চারাঁদক ভালো করে মার্ক করতে 
শুরু করেছে এক্স । অর্থাৎ কোথায় যাওয়াটা সব দক থেকে সেফ, সেটাই 
এবার ঠিক করে নেবে সে। 

এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে আচমকা আয়রন “ওর*এর টিলার ঢালে 
প্রমেম্বরকে দেখতে পেল এক্স। পকছূক্ষণ চোখের তারা ফিক্সড হয়ে রইল 
তার । তারপরেই দারুণ ডেসপারেট একটা আযাটেমগ্ট নিল সে। হোঁভ আর্মড 
গার্ডের পাহারায় যেখানে পেট্রোল বা 'লকুইভ পেইন্টের ব্যারেলগনলো রয়েছে 
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সোঁদকে দৌড়ে গেল । উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার ব্যারেল বা প্যাকং 
বন্সগুলোর আড়ালে চলে যাওয়া । 
মাকড়া টোৌরাঁফক প্ল্যান করেছে তো। তা ছাড়া *্লার বুকের ছাতিতে 
কয়েক কুইপ্টাল সাহসও রয়েছে । নইলে অতগলো রাইকেসওলা পাহারাদাদের 
'শদকে দৌড়য় কী করে? 
| এক্সকে কোনমতেই চোখের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। গরমে*বর 
ুড়হুড় করে লোহার চাই বেয়ে বেয়ে নিচে নামতে লাগল । 
ণীকন্ত বেশিদূর যেভে পারল না এক্স । ওয়াটার ফুণ্টের গা ঘেখে 
ওড়া প্যারাপেট। দেখা গেল উলটো দিক থেকে প্যারাপেটের ওপর দিয়ে 
একদল পাীলস রাইকেল উপঢয়ে দৌড়ে আসছে । তার মানে সেই পযীলসগ্লো 
এন্সা এবং তার খোঁজে পোর্টে ঢুকে পড়েছে । তাদের সঙ্গে পোটেরি আনি 
গার্ডরাও ভিড়ে গেছে । এতগুলো পীলস-১িসের ভিতর টঈনা ছ;কীরর মেক- 
মাপে হেমা আছে বিনা বোঝ। যাচ্ছে না। 
এক্স খুব সচ্ভব ভাবতে পারে নি প্নীলসরা এভাবে পোর্টে ঢুকে গড়বে । 
এক সেকেন্ড দে থমকে দাঁড়াল । পরমূহূর্তে ঘুরে কখনও প্যারাপেটের ওপর 
য়ে, কখনও প্যারাপেটের নিচে নেমে ওয়াজ্ডের সব চাইতে দ্রঃতগামী চিতার 
মতো উলটো 'দকে দৌড়ুতে লাগল । 
পেছন থেকে পীলসেরা চিৎকার করছে, “হল্ট, হল্ট- 
িকন্তু কে কার কথা শোনে । প্দীলস আর এক্সের শধ্যে কাঁক ক্রমাগত 
বেড়েই যাচ্ছে । 
ঢাল বেয়ে নামতে নামতে এক্সের মতলবটা বুঝতে পারছে পরমেনবর ॥ 
স্শড বোট নিয়ে মাকড়া লাস্ট একটা আযাটেমপ্ট নেবে। এ ছাড়া তার 
সামনে আর কোন রাস্তাও নেই । 
এক গিহসেবে পুিলসের তাড়াটা পরমে*বরের পিছে ভালোই হয়েছে । 
কানভাবে ব্যারেল-ফ্যারেলের পেছনে ঢুকে গেলে এক্সবে ট্রেস করতে খুবই 
গসবধা হত। স্পীড বোটগুলোর কাছে পেশীছঃবার আগেই মালকে ক্যাচ 
চরে ফেলতে হবে । কিন্তু জান য়ে চৈত্টা করেও তাকে ধরা গেলনা । 
গরমেন্বর িচে নামার কয়েক সেকেপ্ড আগেই এই জায়গাটা পোঁরয়ে এক্স 
ডান দিকে বৌরয়ে গেল । 
কাজেই গনচে নেমে দম নেবার জন্য দাঁড়ানোও গেল না। পরমেশ্বরও ডাইনে 
দৌড়ুল । অনেকটা পেছন থেকে প্ীলসের অনবরত চিৎকার ভেসে আসছে, 
ন্ট হল্ট-_-উই উইল শুট এক্সের মতো পরমেশ্বপেরও পেহনে তাকাবার 


এখন সময় নেই । 
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প্ঠীলসের চে*্চামোচ এবং বহু মানুষের ছোটাছঃটির শব্দে পোর্টের এই 
নঙগন দিকটা হঠাৎ সরগরম হয়ে উঠেছে । স্পীড বোট আর লণ্চের 
সারেং এবং খালাসী-ফালাসীর়া ভেতর থেকে বোরয়ে এসে বাইরের খোলা 
ডেকে দাঁড়য়ে পড়েছে । আচমকা কী এমন ঘটল, সেটাই বুঝতে চেষ্টা 
করছে তারা । 

এাঁদকে এক্স স্পীড বোটের আড্ডায় পেশছে গিয়েছিল । প্যারাপেট থেকে 
লাক 'দয়ে ওয়াটার ফ্ুণ্টের দিকের নিচু জাঁমতে নামল সে। তারপর বাঁডতে 
একটা মোচড় দিয়ে আরেক লাকে সামনের একটা স্প্ড বোটে উঠে গড়ল । 
একটা চগনা বা মালয়োশয়ান সারেং দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে প্যালসের “চেজ'টেজ 
দেখাছল। বীকল্তু যাকে চেজ” করা হচ্ছে সে যে তারই বোটে চড়াও 
হবে, এটা বোধহয় বুঝতে পারে নি। ীকছ; বলার বা বাধা দেবার 
আগেই এক্সের ডান হাতের একটা আপার কাট তার চোয়ালে এসে নামল । 
সঙ্জে সঙ্গে মঞ্জোলয়ানটা হাওয়ায় দুটো ভঙ্ট খেয়ে জলে গিয়ে গড়ল । 
তারপর চোখের পাতা পড়তে যতটা সময় লাগে তারও জাগে বোটটাক 
শেডের চে ঢুকে গিয়ে চাব-ফাঁব কী সব ঘ্যারয়ে স্টার দিল একস । 

ডৌফিনিটলি মাকড়াটা আউটার সী দিয়ে ঘরে সিঙ্গাপুরের নিজনি বোন 
কোস্টে উঠে আপাততঃ কেটে পড়ার ধান্দা করছে । পরমে*্বর মখে বাডে। 
আঙুল পুরে ধিন্চয়ই এই দৃশ্য দেখতে পারে না। হাফ সেকেন্ডও কাটল 
না, সে করল কী, পাশের স্পীড কোটটায় লাঁকয়ে উঠে পড়ল । 

এই বোটটায় একটা সারেং এবং তার আ্যাঁসস্টাণ্ট খালাসীও রয়েছে । 
এক্স যে বোটটা দিয়ে আউটার সী'র দিকে যাচ্ছে সেটার হাল দেখে এই 
মাপড়াদ্ুটো রোড হয়েই আপুহ। ভারা বুঝতে পেরোৌছল এক্সের মতো 
পত্রমেধ্বরও কোন বোছে চড়াও হবে। 

পরমেশ্বর উঠভেই দুকবোধ্য ল্যাঙ্গুয়েজে গোম কয়েক খাস্ত ঝেড়ে 
একটা লোহার মোটা ভার রূড তুলল সারেংটা। ওটা ঝাড়লে দেখতে হবে 
না, বাঁডর যেখানে ওটা গড়বে সে যায়গাটা প্রেফ পাউডার হয়ে যাবে। 
স্প্রংয়ের মতো বাঁডটাকে বাঁ দিকে হেলিয়ে টোরাঁফক 'ক্ষিগ্রতায় মালটা 
কোঘর দু'হাতে ধরে এক সেকেশ্ডের মধ্যে তুলে ফেলল পরমেশ্বর ; তারপঃ 
গনজের মাথার ওপর গদয়ে পারাপেটের দিকে ছদ্ড়ে দিল। সঙ্জে। 
সঙ্গে সারেং-এর আাধসস্টাণ্টটা গেছন থেকে দাঁত বের করে খাঁচতি করতে 
করতে তেড়ে এল । এ খজড়াটার হাতে রড-ফড বকচ্ছ নেই ; শ্রেফ খাঁ 
হাত। ঘাড়ের কাছে ক্যারাটের একটা চোট খেয়ে সে লাট খেয়ে বোঠের 
ডেকে বাঁড ফেলে বল । আদর করে বাচ্চাদের যেভাবে কোলে তুলে নেওয়? 
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হয় সেইভাবে হারামীটাকে তুলে খুব হত করে নিচে ওয়াটার ফ্ুণ্টের কাছে 
শুইয়ে দিল পরমেশ্বর | তারগর স্পঈছ বোটে 
পেছনে ছঃটিয়ে দিল । 

এভাবে দ* দুটো স্পীড বোটকে ছিনভাই বরে য়ে যায় জন্য ভান) 
স্পীড বোটগুলোতে হইচই িৎকার শুরু হয়ে গেছে । বয়েবটা স্পীড বোট 
এক্স আর পরমেশ্বরের প্ছেনে ধাওয়া করে গেল। 

যে পারে “চেজ? করুক, পেছনে ভাকাবার এখন সময় নেহ। পি শো 
গজ সানে এক্স তার বোটে চাল্পশ থেকে পণ্টাশ। লীকা।৮। আইল, গঞ্াশ 
থেকে ঘাট, ঘাট থেকে মত্তর-এইভাবে ঝড়ের বেগে সগীড বাঁড়য়ে যাচ্ছে। 
ফলে পরমে*বরকেও স্পড তুলতে হচ্ছে! দুটো নোট আঙ্গুর চিরে রবেছের 
মতো ছুটে চলেছে । ফেনানো ঢেউয়ে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে চারাদক । 

পরমেশ্বর যতই স্পীড তুল্‌ক, মাঝখানের ফাঁকটা বিন্তু €ওবই রকম 
থেকে ঘাচ্ছে । পাঁচ শো গজটা আর কিছুতেই মেক-আপ হচ্ছে া। 

তাকে “চেজ” কদে যে একটা স্পীড বোট আসছে, এক্স চে পেয়ে 
গগয়োছল । মাঝে মাঝে ঘাড় 'ফারিয়ে পহমেশরের বোট দেখছে সে আর 
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যাতে পরমেম্বরকে ডাইভা্ করে অনয দিকে ঘারে দেওয়া খায় সেজন) 
একবার শনজের বোটা আউটার সী'র দিকে নিয়ে বাচ্ছে, আবার তশবাণ মুখ 
ঘায়য়ে কোস্টের দিকে আনছে । এইভাবে যা পরমেনবরকে একবার অন্য 
পদকে একেবারেই ঘ্যারয়ে দেও্ধা যায় তা হলে ওক্সের পক্ষে স্জিপ বেটে 
বোররে যেতে স্দীবধা । 

কন্ত একেলারে আযাডহোসভের মভো এক্সেন সঞ্ে সেটে রয়েছে পরমেশ্বর | 
এক্স ঘোঁদকে ঘাচ্ছে ভাব ধোটের মুখ সেইাঁদকে মরে যাচ্ছে। 

প্রায় পাঁচ সাত মাইজ। ঢারগা গুড়ে ঘা ভালগাড় হচ্ছে কি্তু কিছদতেই 
একো কাছাকাঁছ যাওয়া সদভব হচ্ছে না িভগনানেন বেজের মধ্যে গাওয়া 
গেলে পরমেশ্বর ডোঁফানটালি গড লো্টার গায়ে গুলে করত । বোটের 
গ্লাফুটো বনে ভজ ঢ্যাকয়ে দিতে পারলে একের পদে এগননো। আব হত মা। 

আধ ঘণ্টা এভাবে এলোপাথাঁড় বোট ছোনিকার পর্ন হঠাৎ দেখা গেল 
উলাটো গদব থেকে ঝাঁক-ঝাঁক স্পিড বো আর পণ নদর্ণান্ত হপঈডে এাঁগয়ে 
আসছে । দেখেই মালুম গাওয়া মায় পো এনং কোপ্তাম প্ালপের লগ 
আর বোট । সাগনের দিকে সোঁম-দাকেলে। সনদদ্রের অনেকটা পসেপস কভার 
করে ছুটে আসছে তারা । অর্থাৎ ওদের স্্রাযােএন এমনভাবে কতা যাতে এক্স 
বা পরমেশ্বর এগুতে গেলেই ধরা গড়ে বাবে। 

নিশ্চয়ই পোর্ট এরাীরা ছাড়াও নোস্টাল এনং গো পদালসের অন্য কোন 
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ঘাঁটি আছে। তাদের ীসগন্যাল দেওয়া হয়েছে বলেই উলটো দক থেকে 
তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বৌরয়ে পড়েছে । 

এক্স সামনের স্পীডবোটগুলোর দিকে একবার তাকালো । তারপর পেছনে । 
দেখাদৌখ পরমেশ্বরও তাই করল । আশ্চর্য ব্যাপার ! সামনের দিকের মতো 
পেছনেও সারেংখালাসীদের স্পীড বোটের সঙ্গে পোর্ট প্াীলসের চাল্লশ- 
পঞ্াশটা স্পীড বোট আর লণ্ সমুদ্রের জল উথলপাথল করে এাঁদকেই 
ছুটে আসছে । অর্থাৎ সামনে বা পেছনে কোন দকেই যাবার উপায় নেই । 
যেখানেই যাক ক্যাঁচাকলে পড়ে যেতেই হবে । 

এক্স মাকড়া কী ভেবে স্পীডের মাথাতেই কোস্টের দিকে তার স্পীড- 
বোটের মুখ ঘীরয়ে দিল। কোস্টের দিকে যাবার কারণ বোধহয় এই রকম । 
প্রথমতঃ, সামনে এবং পেছনে যেভাবে পোর্ট আর কোস্টাল পাঁলস এবং 
তাদের সঙ্গে সারেঙ-খালাসঈরা বোইটোট সাজয়েছে তাতে সেই ন্যাভাল 
ব্লকেড ভেঙে আউটার সাঁ'তে ভ্যানশ হয়ে যাওয়া খুবই মুশীকল। তা 
ছাড়া স্পীডবোটে ফুয়েল আর কতটুকু থাকে । মজুদ তেল ফাারয়ে গেলে 
বোট আপনা থেকেই থেমে যাবে । আউটার সীশ্র দিকে যাওয়া আর 
সুইসাইড করা একই ব্যাপার । তার চাইতে পাড়ে একবার উঠে লাখ লাখ 
মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারুলে 'ধরা পড়ার চান্স অনেক কম। 

কোস্টে পেশছ্বার অনেক আগেই পেছন থেকে পোর্ট পুলিসের 
একটা লণ্ আর দু-তিনটে স্পীডবোট ঝড়ের গাঁততে এাঁগয়ে এল । লাউড় 
সপীকারে লণ্ থেকে অনবরত হবাশয়ার দেওয়া হচ্ছে, স্টপ স্টপ, নইলে 
ফায়ার করতে বাধ্য হব ।” 

এক্স বা পরমে*বর এ কথায় কান দেওয়া দরকার মনে করল না। 

কোস্টের দিকে যেতে যেতে একটা কাণ্ড ঘটল । এক্সের বোটের স্পীড 
আগের মতো থাকল না, বেশ কমে এল । হয়ত কোন মেকানক্যাল গোলমালই 
এর কারণ । ফলে মাঝখানের গ্যাপটা অনেকখানি কাময়ে আনতে পারল পরমেশ্বর । 
এখন দুটো বোটের মধ্যে তফাত একশো গজও হবে না। এাঁদকে পেছন থেকে 
সেই লণ্টা আর চার-পাঁচট্া স্পীডবোট প্যারালাল লাইনে এসে গেছে । সমানে 
লাউড স্পীকারটা চিৎকার করে যাচ্ছিল, “স্টপ, স্টপ, 

এবারও থামার কোন লক্ষণ নেই পরমেশ্বর বা একের । 

হঠাৎ লণ্ট এবং স্পীডবোট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফায়ারং শুরু হয়ে গেল। 
বুলেটগযলোর লক্ষ্য হল এক্স এবং পরমে*রের বোট দুটো । গুল করে যাঁদ ও 
দুটোর বাঁড ছেশ্দা করে দেওয়া যায় তা হলে ওদের ধরতে অস্াবধা 
হবেনা । 
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বদলেটের ঘা থেকে বোট দুটোকে বাঁচাবার জন্য এক্স এবং সেই সঙ্গে 
পরমে*্বরও স্ট্রেট লাইনে নয়, একে বে'কে বোট ছোটাতে লাগল । শকন্তু 
* এত করেও শেষ পযন্ত বাঁচানো গেল না। কয়েক সেকেন্ড আগে-পরে দু 
জনের বোটে কম ঝরে চীল্পশ-পণ্টাশটা বুলেট এসে লাগল । 
এক্সের বোটে গদীল লাগতে স্টলের গা চড়াত করে অনেকটা ফেটে 'গয়ে 
বব করে জল ঢ্কতে লাগল । একটা বুলেট খুব সম্ভব অয়েল ট্যাঞ্কে 
গিয়ে ঢুকৌছিল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ শব্দ করে ট্যাঙ্কটা ফেটে বোটে আগুন 
ধরে গেল। চোখের পাতা পড়তে যেটুকু সময় চাগে তারও কম টাইমে 
ছুটতে ছুটতে ভবে যাওয়া অহলন্ত স্পীডবোট থেকে লাঁফয়ে জলে 
* পড়ল এক্স । 
এঁদকে পরমেশ্বরের বোটও বুলেটের চোট খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল । 
ভক ভক করে সেখানেও জল ঢুকছে । সেই অবস্থাতেই লাট খেতে খেতে 
ঢেউয়ের ওপর দিয়ে বোটট্রা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। আর চলন্ত 
অবস্থাতেই লাফিয়ে সমুদে পড়ল পরমেশ্বর । 
এতগুলো স্পীডবোট আর লণ্ের ছোটাছুটির জন্য বড় বড় ঢেউ যেমন 
উঠছে তেমনি চারাঁদকের জল ফেনায় ফেনায় ভরে গেছে । তার মধ্যে এক্স 
মাকড়াকে প্রথমটা দেখতে পেল না পরষে'বর। তা ছাড়া যশামন্দর সিং 
[গলের মেক-আপে রয়েছে সে। জলে ভিজে দাঁড়, পাগাঁড়, জুতো মোজা 
আর ট্রাউজার্সের ওয়েট এত বেড়ে গেছে যে নড়াচড়া করা প্রায় ইমপাঁসবল. । 
জলের তলায় ডূব দিয়ে এক্সপ্রা লোড জব খুলে ফেলল পরমেশ্বর । এখন 
তার পরনে শ্রেফ একটা টাইট জাঁজায়া। বাঁডটা লাইট হওয়ায় খুবই আরাম 
লাগল তার । এবার চারাঁদকে তাকিয়ে পণ্টাশ-ঘাট গজ দূরে এক্সকে দেখতে 
পেল সে। বোঝা ঘাচ্ছে হার্রামীটাও তারই মতো "স্ট্রিপ করেছে ; জামা প্যাণ্ট 
খুলে স্রেফ জাঁঞায়া দিয়ে লঙ্জা ঢেকে সে-ও হালকা হয়ে গেছে । সনেমা 
স্লাইডে বা মেণ্ডেজের বাঁড়র গসশড়তে বা সাকার রোডের সম্যইটের 
'গোপন” দেয়াল আলমারিতে লুকানো ক্যামেরার ভোলা ছাবতে যে মালকে 
দেখা গিয়েছিল সেই গারাজিন্যাল এক্সকে এবার দেখা যাচ্ছে। 
পত্রমে্বর ডুব দিয়ে জলের তলায় সাঁতার কেটে পঞ্টাশ-যাও গজ কভার 
করে এক্স একট; আগে যেখানে ছিল ভুস করে সেখানে এসে উঠল । কিন্তু 
না, মাকড়াটা নেই । ওখান থেকে সে বিলকুল ভ্যানশ হয়ে গেছে। 
খুব সম্ভব পরমেম্বরের ওপর সে নজর রেখোঁছল। পরমেশ্বর ভদ্ব দিতেই 
তার মতলব বুঝতে পেরে ওখান থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। 
এইভাবে সম্মদ্রের তলায় ডুব সাঁতার দিয়ে বারকরেক লদুকোচীর চলল 
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এক্স এবং পরমেশ্বরের মধ্যে । মাকড়ার টোৌরাঁফক দম ; তা ছাড়া সী-ে 
সাঁতার কাটার ট্রেনং তার আছে খুব সম্ভব । খজড়াটা হয়ত ইংালশ চ্যানেলও 
দু-চার বার ক্স করেছে । 

ওধারে সামনের দিক আর পেছন থেকে স্পীডবোট আর লণগুলো 
ন্যাভাল ব্লকেডের স্টাইলে চার পাশ থেকে এক্স এবং পরমে*্বরকে ঘিরতে 
ঘরতে অনেক কাছাকাছি এসে গিয়োছল । সেই লণ্ুটা থেকে সমানে ওয়াঁনিং 
দেওয়া হচ্ছিল, “স্টপ স্টপ, সারেণ্ডার-, 

কিন্তু কোস্টাল আর পোট্ট প্রাীলসের হাতে নিজেদের তুলে দেবার জন। 
কোন রকম গরজ দেখা গেল না দঃ'জনের কারো । 

ডোৌফনিটাল ডপ সীতে জলের তলায় এনাডওরেন্স সুইমিং-এর 
প্র্যাকটিস আছে এক্সের। স্পীডবোট-টোটগুলো কাছে এসে স্পীড কমিয়ে 
দয়োছল । ওদের দেখেই এক্স মালটা ডুব দিয়ে জলের অনেকটা তলায় চলে 
গেল । তারপর ওঠার নাম নেই। 

পরমেশ্বর জলের তলায় ভেসে থেকে এক্সের খোঁজে এাঁদক-সোঁদক 
তাকাচ্ছিল। 'তন-চারটে স্পীডবোট তার ?দকে এাগয়ে এল । উদ্দেশ্য একটাই-_ 
তাকে ক্যাচ করা । পরমেশ্বর আর ওয়েট করল না, সে-ও জলের নে 
ডুব দিল এবং মাঁনট কুঁড় বাদে স্পীডবোটগুলোর অনেক তলা 'দয়ে ডগ 
সী'তে গিয়ে উদ্ল। উঠেই চোখে গড়ল শ' খানেক গজ তফাতে *লা এক্সুও 
ভেসে উঠেছে । স্গীীডঝেটগুলো তাদের দিকে শাকের মতো তেড়ে এল; 
সেই লণ্টা আগের মতোই হঃশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছে, “দু মানট সময় দেওয়া 
হল। এর মধ্যে সারেপ্ডার না করলে গল করা হবে ।” 

এবারও এক্স বা পরমেশ্বর, কারোরই প্যীলসের ক্যাচিকলে ঠ্যাং ঢোকাবার 
উৎসাহ দেখা গেল না। এক্স ফের জলের তলায় ভ্যানশ হয়ে গেল। 
দেখাদোখ পরমেন্বরও | 

পরমেন্বরের এমীনতে ভয় নেই । সে ধরা পড়লেও সিঙ্গাপুর প্ালসের 
হাত থেকে ডৌঁফাঁনটাল হেমা তাকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে । কন্তু সেধর! 
পড়ার আগে এক্সাকে জ্যান্ত ক্যাচ করা দরকার ॥ খচ্চরটার কাছে সোমে*বরকে 
ফাঁসাবার মতো প্রচুর মাল রয়েছে । 

এক্সের জন্য জলের তলায় অন্ধের মতো সাতার কাটতে কাটতে একটা 
কথা ভেবে ভয় হতে লাগল পরমেম্বরের । সিঙ্গাপুরের এই সাঁ তার কাছে 
পুরোপুীর অজানা । এখানে শারক্ক বা এ রকম কোন সাম্ীদ্রক জন্তু থাকাট। 
অসম্ভব কোন ব্যাপার নয় । যে কোন মূহূর্তে ভার বা একের পক্ষে 
ডেঞ্লারাস ীকছ ঘটে যেতে পারে । কন্তু এক্সটা যে টাইপের ডেসগারেডে। 
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তাতে পনীলসের ইদুরকলে পা ঢোকাবার চাইতে শাকের স্টমাকে ঢুকতেই বেশী 
রাজী হবে। 

যাই হোক, স্পীডকোট এবং লঞ্চগুলোর তলা 'দিয়ে একা এবং তার পেছনে 
ধাওয়া করে পরমেশ্বর একবার ভাপ সী'র দিকে যাচ্ছে, ভাবার কোস্টের দিকে 
আসছে । 

এধারে লণ্টটা থেকে যে ওয়াঁনং দেওয়া হয়েছিল, এবার ভা-ই শুরু হয়ে 
গেছে। জলের ওপর এক্সরা মাথা তৃললেই গল ছুটে যাচ্ছে । অঙ্গে সঙ্জে। 
দধ'ভীনে আবার জলের তলায় ভ্যাঁনশ হয়ে যাচ্ছে। উথল-পাথল ঢেউয়ের 
মাথায় আঁস্থরভাবে নড়াচড়ার জন্য প্ীলসরা টাগেট ঠিক করতে গাছে না। 
ফলে বুলেটগ,লো এধার-ওধার দিয়ে চলে খাচ্ছে । িল্তু এভাবে বেশীন্দণ 
চলতে পারে না। চারাদক থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছে আগছে। যে 
কোন মুহর্তে গায়ে লেগে যাবেই । 

ঘণ্টা দেড় দুই গাঁলসের সঙ্গে খেজবাপ পর দম হালকা হরে আসতে 
লাগল পরমেশ্বরের | অনেক দিন এনাডউরেন্দ পুইমিংএর ভাভ্যাস নেই । 
সে লক্ষ্য করল, এক্স মাকড়াটারও একই হাল। 

এখন আর এক্স জলের তলায় ডুব ীদচ্ছে না। কুঝুরের মতো 1জভ 
বার করে কোন রকমে ঢেউয়ের ওণর ভেসে আছে । 

গল সমানে চলছিলই । বিন্তু একা ডুব না দয়ে জলের ওপর থে 
ভাবে ডেডবডির মতো হাত-পা ছাঁড়য়ে রেখেছে, সেঠা খুবই ডেঞ্ারাস ব্যাপার | 
যে কোন মোমেণ্টে গল লেগে যাবে । ওকে এবং নিজেকে বাঁচয়ে রাখার 
জন্য হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল গরমে*বর ॥ বাঁডটাকে পায়ের গগর ভর 
য়ে ভাঁসয়ে রেখে দুই হাত উপ্ডৃতে তুলে চিংকার বরে উষ্ঠন, স্টপ ফায়ারিং 
স্টপ ফায়ারং, 

সঙ্গে সঞজো গুলির আওয়াজ থেনে গে।। লপ্ট থেকে লাউডপ্পীকারে 
জানানো হল, এক্স এবং পরগেন্বর দেখানে আছে সেখানেই ধেন থাকে । 
জানানোর পর আস্তে আস্তে চারীদক থেকে স্গীভডলোট আর লঞ্চগদলে। 
দু'জনকে ঘিরে যে ব্কেডের সাকেছি তোর কশোঁছল ভা ছো করে আনে 


লাগল । 

আটমকা একটা ব্যাগার ঘটে গেল । একটা স্পীডবোঠ্ সাকেনের ভেতর 
থেকে দুদর্নন্ত স্গীডে এক্সের দিকে এাগয়ে গেল 1 কিছনটা অবাক হয়েই গরমের 
মার্ক করল, সেই আমোরকান বা ইওর়োগয়ানটা বোটা চাপিয়ে বাচ্ছে। 
ঘণ্টা আড়াই তিন আগে সিঙ্গাপুরের রাহা যখন পরমেশ্বর এক্সের পেছনে 


ছুটাছল সই সময় এই মালটা সেই চেডএর ভেতর ছিল। ব্রেনের 
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ভেতর এক সেকেন্ডের মধ্যে সেই কমাঁপউটারটা আযকটিভ হয়ে উঠল । 
হারামটার ধান্দা পাঁরজ্কার ধরা যাচ্ছে । ইওরোপীয়ান বা আমোরকানের 
মেক-আপে এ যাঁদ রিয়াল সোমেম্বর হয় তা হলে এক্সকে বোটে তুলে 'নয়ে 
কোস্টের ্দকে যাবার চেষ্টা করবে । 

একের কাছ থেকে শ' খানেক গজ দূরে রয়েছে পরমেশ্বর । আর 
বোটটা তাদের দুজনের মাঝখানে ঢুকে পড়েছে । পরমেশ্বর আর দেরি করল 
না। এমানতেই সমুদ্রের ভারী নোনা জল টেনে টেনে হাত-পা ছিড়ে যাচ্ছে 
তার। মাসলগুলো এত টনটন করছে যে মনে হয় ফেটে যাবে । তবু বাঁডর 
শেষ শান্তটুকু জড়ো করে জলের তলায় ড্দবে গেল সে। আর ড্ভবতে 
ডূবতেই টাইমের একটা ক্যালকুলেশন করে নল । স্পীডবোটটা যেভাবে যাচ্ছে 
তাতে পনের থেকে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে এক্সের কাছে পেশছে যাবে । তারপর 
স্পীড থাময়ে একাকে বোটে তুলতে আরও কয়েক সেকেন্ড । তার মানে 
আধ নিউ থেকে পৌনেএক নটর ভেতর জলের তলা দিয়ে একশো 
গজ সাঁতরে একের কাছে পরমেশ্বরকে হাঁজর হতেই হবে । 

বোটটার স্পীড কনক্রোলে এনে এক্সের কাছে পেশছ্যবার পাঁচ-সাত 
সেকেন্ড আগেই ডোঁস্টনেসনে পেপছে গেল পরমেশ্বর । এক্স খাঁনকক্ষণ ভেসে 
থাকার ফলে রেস্ট পেয়োছল । পরমেশবরকে তন ফুটের মধ্যে দেখামান্র সে 
হাত চালাল । মাথাটা হানড্রেড এইটি 'াগ্রতে হেলিয়ে নীজেকে মেভ করল 
পরমেশ্বর । তারপর একটা ডুব 'দয়ে চোখের পলকে এক্সের পেছন 1দকে 
গিয়ে তার ঘাড়ে দূ হাতের পাঞ্জা জোড়া 'দষে চ্যাপ্টা লোহা, পাতের মতো 
করে মাঝাঁর গোছের ঘা দল । একটি চোটেই এক্সের চোখ ডেলা 
পাঁকয়ে বোরয়ে এল যেন। টের পাওয়া গেল, মাকড়া সেন্সলেস হয়ে 
গেছে । ওয়ারের সময় আন-আর্মড সোলজাররা শত্রুপক্ষের আমর্ড সৈন্যদের 
আচমকা এভাবে মেরে কাত করে ফেলত । পরমে*বর যে ধরনের ঘা ঝেড়েছে 
তার ওপর আরেকটু ওয়েট দলে এই জলের তলাতেই বাঁক লাইফের জন্য 
পামণনেণ্টলি এক্সকে বডি ফেলে ঘযাময়ে থাকতে হত । 

পরমে*্বর এমীনতে হানড্রেড পারসেণ্ট নন-ভায়োলেন্ট । নিরুপায় হয়ে 
একাকে চোট 'দয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার । 

যাই হোক, পরমেশ্বর যে এভাবে শুশুকের মতো এখানে ভেসে উঠবে 
আমোৌরকান বা ইওরোপীন বা সোমে*বর মাল্পক তা বুঝতে পারেন ন। 
তান প্রায় হকচাঁকয়েই 1গয়োছিলেন । পরক্ষণেই ঝাঁ করে সাইলেন্সার লাগানো 
1রভলবার বার করলেন । 

পরমে*্বরের একটা চোখ ছিল একের ঈদকে, আরেকটা ওই স্পীডবোটটার 
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দকে । আমোরকান বা ইওরোপীয়ান বা সোমেমবর খজড়াটার মতলব বোঝার 
সঙ্গে সঙ্গে এক্সের জাঁঙয়া ধরে টেনে জলের তলায় ডুবে গেল সে। 
বাতাসে আলতো করে চাবুক বোরয়ে ধাবার মতো আবছা শব্ধ করে পর পর 
গিতনটে বুলেট সমুদ্রের জলে ডুবে গেল । 

সেন্পলেস অবস্থায় এঝসকে জলের তলায় নিয়ে যেতে যেতে পরমেননর 
ভাবল, মাকড়া মরে-ফরে না যায়। তব এই ব্যাপারটা না করে উপায় 
ছিল না। জলের মাথায় ভেসে থাকলে সোমেম্বরের গহীলতে দুজনকেই 
সমূদ্রে শেষশোওয়া শুতে হত। পরমে*বরের ধারণা, এক্সকে বাঁচাবার লাস্ট 
আযাটেমপ্ট ীানতে এসে যখন আমোরকাধ বা সোমেশ্বর দেখলেন সেখানে 
পরমেশ্বর হাঁজর, সেই মোমেন্টে গ্রমাণ-্রমাণ লোপাট করার জন্য 
দু'জনকে ওয়াজ্ড থেকে হাঁপস করে দেবার 'ডাঁসসান নিয়েছেন । গ্গীলতে 
যাঁদ পরমে*্বর আর এক্স মনেও, ধরা যাবে না কার গ্যালতে মরেছে । 
একটু আগে তাদের দিকে ঝাকি ঝাঁক বুলেট ছোঁড়া হাঁচ্ছিল। যাঁদ মরে, 
বলা যাবে তাতেই মরেছে । তা ছাড়া সাইলেন্সার লাগানো থাকায় 
আমোরকান বা সোমে*বরের িভলবারে শব্দ নেই । কাহাকাছি এখন আর 
কেউ নেই যে তাঁকে গণীল ছউড়তে দেখেছে । যে সত্যসীত্যই দেখতে পাবে 
সৈ তো িউচারে উইটনেস হবার জন্যে বেচে থাকবে না। যাই হোক, 
এখন যাঁদ ম্পা একটার আয়ুফায়ু থাকে, বেচে যাঝে। মরে গেলে কা 
আর করা ! 

জলের চে যেতে চেতে ভারেকটা ব্যাপার অস্পন্টভাবে পরমেশবরের 
চোখে পড়েছিল! ভন্য এব সগাডবোত সোমেশবরের স্পিডবোটের দিকে 
রকেটের ঈতো। ছু আছে সেচাতে দু-তিনটে খালাসী বা সারেংএর সঙ্গে 
যে চখনা ছবাঁরচা রয়েছে সে তার খুবই চেনা। সে হেমা সারন না 
হয়ে যায় না । 

দনানউ দেড় দুই বাদে পরমেন্বর যখন এক্সকে নিরে আবার ভেসে উদ্তল 
তখন দ্রেখা গেল ইওরোগায়ান বা সোমেশবরের স্পশডবোট উজ্ভ্রান্তের মতো কোস্টের 
পদকে ছুটে যাচ্ছে, আর সেটাকে ধাওয়া করে শহধ রা বোটটাই না, 
আরো দু-তিন ভজন বোট আর ল% ছুটে চলেছে । সেই লটা থেকে 
অনবরত হশশয়ার দেওয়া হাঁচ্ছল, স্টপ স্টপ" এর মধ্যেই সোমেশবরের 
যোটটার কে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটতে লাগল । ৃ 

এঁদকে িন-চারটে স্পীড বোট এসে পরমে*বর আর ন ৪৪ 
ফেলেছে । পরমেশ্বর দেখল, বোটগ্লোতে কম করে উরি? পো 
আর কোস্টাল পীলস রয়েছে । তাদের হাতে তাক-করা রাইফেল । 
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পরমে*বর বলল, “রাইফেলের দরকার হবে না। আগে আমাদের তুলুন ।” 

নাইলনের দাঁড়র জ্বাল নাঁগয়ে পরমেশ্বর আর এক্সাকে একটা বোটে 
তালা হল। ওপরে উঠেই পরমে*বর এক্সের নাকের কাছে হাত নয়ে দেখল, 
খুব আস্তে আস্তে অনেকম্ণ বাদে বাদে নঃ*্বাস পড়ছে তার। নাঃ, 
মাকড়াটা বোধ হয় বেচেই যাবে । একজন প্যীলস আঁফসারকে সে বলল, 
'গ্লজ, এই খজড়ার জন্যে ডান্তারের ব্যবন্থা করদন।, 

তার কথা শেষ ইভে-নাহতেই কোস্টের দক থেকে একসাগ্লোসানের 
প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। চমকে ঘাড় তুলে পরমেশবর দেখল, 
সোমেনবরের বোটটা জহলতে জবলতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে উন্মাদের মতো 
ছুটে চলেছে । ডোঁফানটাল গীল-ফযীল লেগে অয়েল ট্যাঙ্কে আগুন ধরে 
ফেটে গেছে । আরো দেখা গেল, দাউ দাউ করে জলে যাওয়া বোটটা 
থেকে আমোঁরকান বা ইওরোপীয়ান বা সোমেশবর মাল্লক জলে লাফিয়ে 
পড়লেন । সঙ্জে সঙ্গে ক'টা স্পীড বোট থেকে অনেকগুলো পোর্ট প্দালস 
জলে ঝাঁপ দল এবং কয়েক 'মাঁনটের ভেতর তাঁকে তুলে 'নয়ে এল। জলে 
আমোরকান বা ইওরোপীয়ানের মেক-আপ ধুয়ে গিয়েছিল । তাঁকে যখন 
পরমেশ্বরদের বোটটার কাছাকাছি 'িয়ে আসা হল, দেখা গেল ওাঁরজিনাল 


সোমেশ্বর মাল্লীক বোরিয়ে পড়েছেন । 
িকছক্ষণের মধ্যে তারশ-চাল্লশটা স্পীড বোট আর লণ্ের ক্লীট সিঙ্গাপুর 


পুপার্টের দিকে ছুটে চলল । 
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পোে আনার পর সবাইকে পোর্ট প্2ীলসের আঁফসে 'নয়ে যাওয়া 
হল। এাঁদকে বন্দরের হাজার হাজার ওয়ার্কার ভিউটি-ফউঁটি ফেলে, চোখের 
তারা ফিক্সড করে আর বকের ভেতর দম আটকে এতক্ষণ সমদদ্রে একখানা 
টোরাঁফক আযাকসান-প্যাকড ড্রামা দেখাছিল । তারাও পোর্ট প্ীলসের আঁফসের 
সামনে ভিড় করে দঁড়াল। তাদের দূরে হটাতে প্ীলসের জিভ বার হয়ে 
যাচ্ছে । 

এখনও এক্সের জ্ঞান ফেরে বন; মাকডাকে একটা লদ্বা বেণে শুইয়ে 
দেওয়া হল । ট্রাউজার্সফ্লাউজার্স 'নয়ে সী'তে ঝাঁপ 'দিয়োছলেন সোমে*বর 
মাল্নক। জলে ভিজে তাঁর পোশাককফোশাক ঢোল হয়ে গেছে। ক্লাইম 
ওয়াজ্ডের এই খচ্চর সুপার স্টারটি মাথা নিচু করে বসে আছেন। শনে 
হয় তাঁর ঘাড় ভেঙে বাঁডর ওপর দিকটা ঝুলে পড়েছে । 

সোমেম্বরের মতো এক্স আর পরমেশবরেরও ওঁরাঁজনাল চেহারা আগেই 
বৌরয়ে পড়োছল । শুধু হেমা বাদ । কেননা তাকে জলে নেমে আকসান ড্রাশায় 
কোন রকম রোল প্লে করতে হয় [নি । এখনও চীনা ছদাড়র মেক-আপেই 
রয়েছে সে। 

হেমা পোর্ট পরীলসের আঁফসার-ইন-চার্জকে বলল, আমাকে একটা ফোন 
করতে হবে |, 

আফসার বললেন, ীসওর ম্যাডাম টোবলের ফোনটা হেমার দিকে 


এগয়ে দিলেন 'তান। 
হেমা ি্গাপূর পাসের হেড কোয়ার্টারে কোন করে ভানালো, “রোগস 


আর ইন চেইনস । 
ওধার থেকে খুব সম্ভব কোন টপ পঞ্দালস আফসার কণগ্র্যালেসনস 
জানালেন । হেমা বার বার পন্যবাদ তলিয়ে বলল, 'কাইপ্ডাঁল পোর্ট থেকে 
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আপনাদের হেড কোয়াট্টরে আমাদের 'িনয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। একটা 
“রোগ” সেন্সলেস হয়ে আছে; তার জন্য একজন ডান্তার আনিয়ে রাখবেন। 
আর “হোটেল ম্যাগানীফসেন্টে'ওর যে অমিতাভ সেনের কথা আপনাদের জানয়ে 
রেখোছ আজ ইভনিং ফ্লাইটে তাঁর ক্যালকাটায় ফিরে যাবার কথা । মিস্টার॥ 
সেনের যাওয়া বন্ধ করুন আর অনঃগ্রহ করে তাঁকে আপনাদের হেড 
কোয়াটারে এসে অপেক্ষা করতে বলুন । ও-কে?, 

ওধার থেকে কী উত্তর এল, বোঝা গেল না। তবে মনে হয়, হৈমার 
সব কথাতেই রাজী হয়ে গেছেন ও পক্ষ । 

টোঁলফোন কব্েডেলে রেখে হেমা এবার পরমেশ্বরের দিকে তাকাল। 
বলল, 'আপাঁন যা করেছেন তার জন্য আমি গ্রেটফুল। কোন মানূষের 
পক্ষে যে এটা করা সম্ভব আগে ভাবতে পার 'ন। কনপ্র্যাুলেসনস-- 

পরমেশ্বর বলল, 'কনগ্র্যাঢলেসনস বা গ্রেটফুলনেসের দরকার নেই। 
আপনার সঙ্গে যে কনন্রান্ট হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করেছি । তার বেশী 
কিছু কার নি ।” একটু থেমে ফের বলল, 'ম্যাভাম, আমার *লা লজ্জা ফজ্জা 
খুবই কম। তবু এতগুলো লোকের সামনে জাঙিয়া পরে বসে থাকতে 
হেভি খারাপ লাগছে । একটা কিছ ব্যবস্থা করুন ।, 

হেমা মুখ ফিরিয়ে দাঁত দয়ে ঠোঁট কামড়ে স্লাইট লাজুক টাইপের একটু 
হাসল । তারপর বলল, “হোটেলে আপনার স্যযইটের চাবটা কোথায় 2? 

'আমার প্রাউজার্সের পকেটে ছল । সী'তে ট্রাউজার্সের সঙ্গে ওটা 


ভবে গেছে ।, 
হেমা একটু ভেবে বলল, নো প্রবলেম । আপনার হোটেছে 7 লে 
দাচ্ছ। ওরা যেন ড্ঞীঁপ্লকেট চাঁব য়ে আপনার অ্যইতে দর 1 এলে 


টাউজার্স শার্টফার্ট 'নয়ে আসে ।, 

চোখের তারা দুটো কোণের দিকে এনে বেহশ একসাকে দৌঁখয়ে 
স্শরমেশ্বর বলল, “দুটো করে শার্ট্রাউজার্সঁ আনতে বলবেন । এক সেট. 
এই মাকড়ার জন্যে । খজড়াটার 'বাঁকান-পরা হাফ-নেকেড বাঁড চোখে পিন 
ফোটাচ্ছে | 

হেমা হেসে টোলফোন ডাইরেক্টীর দেখে হোটেল সঙ্গাপদরের নাদ্বার 
বার করতে লাগল । 

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সোমে*্বর সেই যে বুকের সঞ্জে 
থূতাঁন ঠোঁকয়ে বসে আছেন তো বসেই আছেন। কোনাঁদকে ভান 
তাকাচ্ছেনও না, কোন কথাও বলছেন না। মাকড়া াবলকুল স্ট্যাচু হয়ে. 
গেছে যেন। 
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হেমা যখন হোটেল সিঙ্গাপুরে ফোন করছে সেই সময় একজন ডান্তার 
এসে এক্স হারামীটার সেন্স ফেরাবার জন্য চামড়া ফড়ে ইঞ্জেকসান 
দিতে লাগল । পোর্ট প্লিস থেকেও তার জন্য ডান্তারের ব্যবস্থা করা 
হয়েছে ॥ 

এদিকে পোর্ট পালসের আঁফসাররা একটা টৌরাফক ক্রিমন্যালকে 
সসখ্রে ধাওয়া বরে ধরার জন্য অনবরত কনগ্র্যাুলেসনস জানিরে যেতে লাগল 
পরমেশবরকে । এভাবে কেউ যে নিজের লাইফের গরোয়া না বরে কোন 
ডেঞ্জারাস 'ক্রমিন্যালের পেছনে দৌড়ুতে পারে, আগে নাক তাঁদের আনা 
ছিল না। দাঁত বার করে হাসা ছাড়া আর কু করার ছিল না 
পরমেশ্বরের । 


ঘণ্টাখানেক পর একটা স্টেশন ওয়াগনে সিঙ্গাপুর প্ীলসের হেড 
কোয়া্টাসে এসে পৌণ্ছুল পরমে্বররা । দুটো আমণ্ড গার্ড 
বোঝাই ভ্যান সামনে এবং পেছনে পাহারা দিতে দিতে তাদের নিয়ে 
এসেছে । 

প্রকাশ্য ডে-লাইটে সিটির রাস্তায়, পোর্ট এাঁরয়ায় এবং সমুদ্রে কণ্টা 
ফরেনার যে একটা দ্র্দান্ত কারবার ঘটয়েছে, হোল পিজ্গাপুর তা জেনে 
ফেলেছে । তাই প্ালস ভ্যানের পাহারায় ধখন এক্স-টেক্সকে হেড কোয়াটণরে 
নিয়ে আসা হচ্ছিল তখন রাস্তার দহ্ধার থেকে হাজার হাজার লোক তাদের 
দেখাছল । শুধু তাই নয়, পাাঁলস হেড কোয়াটণরের মেইন গেটের বাইরের 
রাস্তায় অগ্ুনাতি লোক দাঁড়য়ে ীছিল। বাঁঢোরা, তাদের ভেতরে ঢুকতে 
দেওয়া হয় না তা হলে মানুষের ভিড়ে প্ালস হেড কোয়াটণরে ছংচ 
ফেলার জায়গা পাওয়া খেত না। 

যাই হোক, এখানে আসার পর সিঙ্গাপুর প্যাশসের টপ আফসার 
নতুন করে হেমাকে এত বড় একটা আ্যঁচভমেণ্টের জন্য দফায় দফায় 
কনগ্র্যামলেসনস জানালেন । হেমা তাঁদের সবাইকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে 
বলল, প্রথম থেকে শেষ পযন্তি আপনাদের আাকাটভ কো-অপারেসন 
ছাড়া শিকছুই করা যেত না। তা ছাড়া এই আাচভমেস্টের নাইনটি 
পারসেন্ট কৃতিত্ই এর বলে পরমেশ্বরকে দেখিয়ে দল, ইনি না 
থাকলে ক্লাইম-ওয়াজ্ডের এত বড় দুটো স্পার স্টারকে কিছুতেই ধরতে 
পারতাম না।” 

এবার পীলস আঁফসারদের গাদা গাদা আভিনন্দন এসে পড়তে লাগল 


পরমেন্বরের ওপর | ব্যাপারটা তার খারাপ লাগছে না। বরং একটা কথা 
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ভেবে রীতিমতো মজাই লাগল । তার মতো একজন ফেরেববাজ ফোর- ৰ 


টোয়েন্টকে ক্যাচিকলে ঢোকাবার বদলে পুলসের এতগুলো টেরাফিক 
টোৌরাফক আফসার কনা কনগ্র্যা£ুলেসনস জানিয়ে যাচ্ছে । ওয়াঙ্ডে এর 
চাইতে চমকদার ঘটনা আর বোধ হয় ঘটে নি। মাথা নেড়ে নেড়ে পরমেশ্বর 
বলে যেতে লাগল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ 


স্যার 


এঁদকে এক্সের জ্ঞান ফিরে এসোঁছল । খানকটা দূরে একটা চেয়ারে 
বেপরোয়া ভাঙতে সে বসে আছে । তার পাশের অন্য একটা চেয়ারে বসে 
আছেন সোমেমবর । সী থেকে স্পীডবোটে টেনে তোলার পর সেই 
যে ঝুকে থুতাঁন ঠোঁকয়ে মাথা চু করে বসে আছেন, সেই মাথা এখনও 
তোলেন নি। 

এঁদকে ঘ্যানঘেনে টাইপের বাম্টর মতো একনাগাড়ে যখন কনগ্র্যাচুলেসনস 
আর থ্যাঙ্ফস চলছে সেই সময় ঘরে এসে ঢুকল অমিতাভ । তার 
সঙ্গে সেই মঙ্খোলয়ান ভদ্রলোকটি । আগেই বাইনোকুলার ?দয়ে আমতাভর 
হোটেলে, বার্ড জ্যা্ুয়ার এবং হোটেল সী-ভউর পাতে এঁকে 
দেখেছে পরমেশ্বর । ভদ্রলোক ডোঁফনিটাল ীসঙ্গাপুর ইলেকদ্রীনকসের 
একজন ভি. আই. ি.টি. আই. ি. হবেন । মুখচোখের চেহারা দেখে টের 
পাওয়া যায়, ফ্লাইট ক্যানসেল কাঁরয়ে পুলস হেড কোয়াটণরে ধরে 
আনার জন্য আঁমতাভ দারুণ রন্তু আর অসন্তুষ্ট । হয়ত প্রচণ্ড 
রেগেও গেছে । 

আমতাভ ছু বলার আগেই তার সঙ্গী রুক্ষ গলায় 
আফসারদের বললেন, 'আঁম সিঙ্গাপুর ইলেকদ্রীনকসের ম্যানোঁজং িরেন্র 1, 
আঁমতাভকে দোঁখয়ে বললেন, নি আমতাভ সেন। আমার বন্ধ; এবং 
ইঁ্ডিয়ার একজন টপমোস্ট ই্ডাস্ট্রয়ালিস্ট । আজ ইভনিং ফ্লাইটে এর 
ক্যালকাটায় রে যাবার কথা ছিল। আপনারা এর যাওয়া বন্ধ করলেন 
কেন 

একজন আফসার উত্তর দিতে যাঁচ্ছলেন । তাঁকে থামিয়ে হেমা বলল, 
প্রা মিস্টার সেনকে আটকান নি, আম আটকেছি।, 

ম্যানৌজং ডিরেক্টর হেমার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, "বাট হোয়াই ? 
আযাশ্ড হু আর ইউ ?, 

দারুণ শান্ত গলায় হেমা বলল, “নিশ্য়ই কারণ আছে। সবই 
বলাঁছ, নজের পাঁরচয়ও দেব । তার আগে কাইন্ডাল আপনারা বসুন ।, 


৫১৪ 


| 
| 


'একটা দন. আটকে দেবার জন্য মিস্টার সেনের কতটা ক্ষার 
হতে পারে আপনার ধারণা আছে? বিরন্ত গলায় গজ গজ করতে 
করতে সঙ্গাপুর ইলেকদ্রীনকসের ম্যানৌঞজং ডিরেক্টর একটা চেয়ারে বসে 
পড়লেন । 

আমতাভও বসতে যাচ্ছিল। আর তখনই খানিকটা দূরে ডান পাশের 
একটা চেয়ারে পরমেশ্বরকে দেখতে পেল। কলকাতা থেকে কয়েক 
হাজার কিলোমিটার দূরে সিঙ্গাপুর পৃলিসের হেড কোয়াটণরে তাকে 
দেখতে পাবে, এটা ভাবতে পারে নি আমতাভ। কয়েক সেকেণ্ড থ হয়ে 
দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর চিৎকার করে উঠল, “তুমি এখানে ! ইউ 
রাসকেল, সোয়াইন, বলেই পরমেশ্বরের দিকে ক্ষিগ্তের মতো ছুটে 
গেল। 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। হেমা তার একটা হাত ধরে চেয়ারে 
বাঁসয়ে দিতে দিতে বলল, “ডোণ্ট বী এক্সসাইটেড মিস্টার সেন।” তারপর 
পারত্কার বাংলা ভাষায় বলল, “এ রাসকেল আর সোয়াইনটা ছিল বলে এখনও 
আপাঁন বেচে আছেন, গলার শির 1ছণ্ড়ে চেশ্চাতে পারছেন । নইলে এতক্ষণে 
আপনাকে ওয়াজ্ডের মায়া কাটিয়ে" মাথার ওপরে আকাশের 'দকটা দোখয়ে 
-বলল, "ওখানে চলে যেতে হত ।; 

.. চীনা ছুকারর মুখে পারফেক্ট আআকসেশ্টে আগমাকণ পিওর বাংলা শুনে 
' হকচাঁকিয়ে গিরোছিল আঁমতাভ 1 সে বলল, “মানে 2, 

| ভোর সিম্পল ! গোটা তিনেক বুলেট আপনার হা॥ আর লাংস ফুগো 
করে বোরয়ে যেত। দুপুর বেলা আপনার হোটেলের জানলার কাচ ভেঙেোছিল, 
মনে আছে 2, 

হ্যাঁ। কিন্তু আপাঁন জানলেন কী করে 2, আঁমতাভ অবাক । 

'আম সব জান। একটা বুলেট লেগে জানলাটার এ হাল 
হয়েছে । আপনার লাক ভালো, বুকে না লেগে গুঁলটা জানলার কাচে 
লেগেছে |, 

শীবমূঢ়ের মতো আমতাভ বলল, “আম কিছুই বুঝতে পারছি না। 
আপাঁন কে 2, 

“আমাকে আপাঁন চেনেন । অনেকবার দেখেছেনও | 

"নে করতে পারাছ না তো।, 

“দেখেছেন মিস্টার সেন । তবে চীনা মেয়ের মেক-আপে নয় । আঁম হেমা 
ধরন, গারমেন্ট এক্সপো্টার । ওরিয়েপ্টাল ক্লাব আর ক্লাব ডে আ্যা্ড নাইটে 
ঈণজয় হালদার মানে মিস্টার পরমেশবরের সঞ্জে একই 'দনে মেম্বার 
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হয়োছলাম । ক্লাবের সুইমিং পুলের পাশে বসে অনেক দন আমার সাঁতার 
দেখেছেন । মনে পড়ছে ? 

পড়ছে । কন্তু আপাঁন চঈনা মেয়ের মেক-আপ নিয়েছেন কেন 

আপনার জন্যে ॥; 

“আমার জন্যে কি ?সঙ্গাপুর পর্ধন্তও ছুটে এসেছেন £, 

ইয়েস স্যার । শুধ্য স্টার পরমেশ্বর আর আমিই না, আরো দুই মহাগ্রভুও 
এসেছেন । দেখুন তো চিনতে পারেন কনা? প্রকাণ্ড ঘরটার এক 
কোণে আঙুল বাঁড়য়ে দিল হেমা । সেখানে সোমে*বর আর এক্স বসে ছিল। 

1স্থর চোখে ওদের দেখতে দেখতে চোয়াল স্টলের মতো শন্ত হয়ে 
উঠল আঁমতাভর । দাঁতে দাঁতি চেপে সে বলল, “সোমেশবর মল্লিক !, 

ইয়েস । নানা ব্যাপারে আপাঁন যাকে ফাঁসতে ঝোলাতে চাইছেন ।, 
ণকন্তু এ লোকটা কে? 

'মাল্পকের এজেন্ট-_-গিস্টার এক্স । লোকটা প্রফেসানাল মারার । পণচশ- 
ধতাঁরশটা মাডণরের ক্রোডিট ওর একলার। মাল্পনক আপনার আর মিস্টার 
পরমেন্বরের দিকুইডেসনের সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব ওকে দিয়েছিল । যে বুলেটটা 
আপনার হোটেলের জানলা ভেঙেছে সেটা ওরই “গান” থেকে ছদটে 
গিয়োছল ।, 

শুনতে শুনতে ভয়ে আর 'বস্ময়ে চোখের তারা; গোল হয়ে যাঁচ্ছল 
আমতাভর । সে বলল, "কছুই বুঝতে পারাছ না মিস সারন। আমার 
মাথা ভঁষণ ঘুরছে ।? 

“আম আপনাকে বাঁঝয়ে ীদাঁচ্ছ। তবে ইংরেজিতে বলব । সিঙ্গাপুরের 
পাঁলস বন্ধুরা তা হলে টোটাল একটা ীপকচার পাবেন। অবশ্য ওদের 
আম টুকরো টুকরো ভাবে সবই বলোঁছ ।, 

প্রথম থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত দূর্দান্ত আযাকসানওলা এক দর 
আটকানো কাহনী বলে গেল হেমা । তার মধ্যে পরমেশ্বরের রোলটা যে 
কত ইমপটণ্ট সেটা বার বার জানালো । | 

রুদ্ধশবাসে সব শোনার পর আমতাভ বলল, "ীকল্তু আপনার রাঁয়েল, 
পাঁরচয়টা ক 27 | 

“আমার পাঁরচয়টা পরে জানবেন 1" বলেই পদীলস আফপারদের দিকে 
ফিরল হেমা, “যত তাড়াতাঁড় পারেন আমাদের ক্যালকাটায় ফেরার সব 
আযারেপমেন্ট করে দেবেন । আর দুই সুপার স্টার ক্রামন্যালকে গার্ড 1দয়ে 
য়ে যাবার ব্যবস্থাও করবেন। আম আমাদের এমব্যাঁসতেও এ ব্যাপাঢে 
আজই কনট্যান্ট করব । 
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আফসাররা জানালেন, গভরন্নমেন্টের টপ লেভেলে ব্যাপারটা জানিয়ে 
যত তাড়াতাড় সম্ভব হেমাদের ক্যালকাটায় ফেরার ব্যবস্থা করে 
দেবেন । 

হেমা এবার আমতাভর কে তাকাল, আশা কার, স্টার পরচেশবর 
সম্পরকে আপনার মস-আশ্ডারস্ট্যাপ্ডং আর নেই। জের লাইফ রিস্ক করে 
পরমেশ্বর প্রমাণ করে 'দয়েছেন উন জাপনার কত বড় শুভাকাডর 81, 

ঘাড় 'ফাঁরিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে পরণেশ্বরের দিকে তাকাল আমিতাভ । তারপর 
উঠে গগয়ে তার দুটো হাত ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা করন)? 
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সব ফর্মালাঁট কমপ্লীট করে এবং নানারকম ইণ্টারন্যাশনাল ফ্যাকড়া 
কাটিয়ে কলকাতায় ফিরতে তিনটে দিন লেগে গেল হেমাদের । 

পরমেশ্বরের মোটামুটি আশা ছিল, সোমেশবর মল্লিক আর একসাকে ধরার 
ব্যাপারে হেল্প করার জন্য হয়ত তাকে হাজত-ফাজতে ঢুকতে হবে না। 
কন্তু কলকাতায় আসার পরই দেখা গেল, সে ভুল আহীডয়া নিয়ে বসে 
আছে । তার স্লেটখানাও তো তকতকে ক্লীন না। মার্ডারটা বাদ দিলে হীণ্ডিয়ান 
পেনাল কোডের এমন কোন ধারা নেই যা 'দয়ে তাকে ক্যাচীকলে ফেলা 
না যায়। পরমেশবরের ব্েডিটেও ডজন ডজন ক্লাইমের লিস্ট । কলকাতায় 
ফিরে নিজের লোক দিয়ে পরমেশ্বরের গোটা ব্যাকগ্রাউণ্ডটা পুলিসকে জানিয়ে 
দিয়েছেন সোমেশ্বর মাল্লক । সোমেশবরের সাইকোলাঁজ অনেকটা এই ব্লকম। 
আম যখন ফেসেই গোঁছ তখন শালা তোমাকেও ছাড়ব না। জেলের 
লাপাঁস যাঁদ খেতেই হয় দু'জনে ভাগাভাগি করেই খাব। পরমেশ্বরের ক্লাইমের 
এমন কিছ; কংক্লীট একজাদ্পল পীলশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে 
তাকে বাইরে রাখা ঠিক না। তাই সোমে*্বরদের সঙ্গে তাকেও প্রসেশান 
করে লক-আপে ঢুকতে হয়েছে । পরমে*বর জানে না, তাকে সেভ করার জন্য 
হেমা আদৌ কিছ করেছে কি না। তাকে স্রেফ বুদ্ধ বানিয়ে নিজের 
কাজটি গাঁয়ে হেমাই এখন তার জেলে যাবার রাস্তা সাফ করে দিচ্ছে 
কনা, তাই বা কেজানে। প্রথম ধাক্কায় তাকে ীদয়ে সে সোমেশ্বর আর এক্সের 
বারোটা বাঁজয়েছে । তারপর তাকেই ক্যাচিকলে ঢুঁকয়েছে। এই ব্যাপারটা 
যাঁদ কারে হয়, বুঝতে হবে মালটি টোৌরাঁফক খাঁলফা । 

তবে তার নামও পরমেশ্বর । তার মতো খজড়াকে পরে রাখার মতো 
জেলখানা এখনও ওয়াল্ডে পয়দা হয় 'নি। কেসে যাঁদ তার পানিশমেশ্ট- 
টানশমেন্ট হয়ে যায়, জেল থেকে হড়কে বোরয়ে যাবার একটা মাস্টার প্ল্যান করে 
ফেলতেই হবে । পরমেশ্বর মনে মনে আওড়েছে, ম্যাক্সমাম ফোর্ট এইট 
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আওয়াস হেমা সারন; তার বোঁশ তুমি আমাকে কথ্জা করে রাখতে পারবে 
না। তবে বি. টি. রোডের স্লাম থেকে তাঁবুটা গুটিয়ে ফেলতে হবে আর 
জগা মাকড়ার শখাড়খানায় তার ইণ্টারন্যাশনাল সারভিস সেপ্টারে ক্লোজার 
ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে। কেন না পালস ওখানকার আযড্রেস-ট্যাদ্রেস 
জেনে গেছে । ওয়াল্ড তো দশ-বারো ই্ণি মাপের জায়গা নয়। কোথাও 
না কোথাও একটা আস্তানা আবার জুটিয়ে ফেলা যাবেই । 

হেমার কথা যত ভেবেছে ততই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে পরমেশ্বরের । 
এগ্রমেন্ট হয়োছল, সে যাঁদ হেমাকে সোমে*বরের ব্যাপারে হেজ্প করে, হেমাও 
তার সত্যিকার পাঁরচয় জানয়ে দেবে এবং তার অগ;নাঁত ক্লাইমের জন্য যাতে শাংস্ত- 
ফাঁস্ত না হয় তার চেন্টা করবে। পরমেশ্বর কনট্রানট অননুযায়ী প্রাতিটি 
কাজ কনে গেছে । কন্তু হেমা এখন পর্যন্ত ছুই করে 'ন তার জন্য । 
এটা স্পোটসম্যানশিপ না। জেন্টলম্যানস এাগ্রমেন্ট বা বিজনেসও না। 

অবশ্য তার জ্রেল লক-আপে ঢোকার ব্যাপার-স্যাপারে সোমে*বর মল্লিক 
যা করেছেন তাতে হেমার সায় আছে কনা, এখনও ধোঝা যাচ্ছে না। 
দেখাই যাক লাস্ট রাউণ্ড পর্ন্ত । 

একটা ব্যাপার জক্ষ্য করেছে পরমেশ্বর । কলকাতায় আসার পর সেই 
যে তাকে জেল হাজতে পোরা হশ, তখন থেবেই হেমার আর পাত্তা নেই । 
তবে আমতাভ সুনেঘাকে নিয়ে রোজ একবার দেখা করে খায়। না জেনে 
পরনেশ্বরের সঙ্গে যে খারাশ ন্যব্হার করেছে সে শুন্য সে খুবহ অনুতগ্ত । 
একবান করে এই কারণে রোতই ক্ষমা চায় এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৃভজ্ঞভা 
জানার । আর বলে, ধে ভাবেই হোক জেল-ফেল থেকে পরমেশ*বরকে 
বাঁচাবেই । 

খবর পেয়ে এীলজাবেথ, লোলে, জোড়া মানকে, এন্্নী, গর, শখাড়খানার 
প্রোপাইটার জগদীশ থেকে শুরু করে বি, টি. রোডের স্লাম থেকে গাদা 
গাদা লোক ঝেটয়ে এসেছে । এাঁলজাবেখ, জ্মমী, ৮গর তো রোজ এসেই 
কাঁদতে শুরু করে দেয়। জোড়া মানকে মুখ কালো করে দাঁড়য়ে থাকে । 
লোলে বলে, গুরু তুমি কি শেষ পযন্ত এই ছেলে বাড ফেলে রাখবে ! 
আমাদের তা হলে কী হবে! আমরা শলা [বিলকুল ভেসে যা |, 

পরমেশ্বর এাঁলজাবেথদের কান্নাফষান্না থামিয়ে লোলেকে বলে, 'ঘাবড়াস 


না মাকড়া। আরেকটু ওয়াচ কার; তারপর এখান থেকে হড়কে বৌরিয়ে 


যাবার প্ল্যান করে ফেলব ।” 
সবাই আগে কিন্তু হেমাই শুধু আসে না। খাঁলফা ছএকরিটা কী 


ধান্দা করেছে কে জানে। 
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আজ সোমবার । জেলের লক-আপের গরাদে হাত রেখে বাইরে আকাশের 
শদকে তাকিয়ে আছে পরমে*বর। সে জানে এখানেই অন্য দুটো সেলে 
রয়েছে এক্স আর সোমেশ্বর । এই তিন 'দনে মাকড়াদের সঙ্গে বার দুই 
মোটে দেখা হয়েছে । 

এখন আটটার মতো বাজে । একটা বাঙাল পোৌঁণ্ট্র গরাদের ওধারে 
এসে দাঁড়াল । তার হাতে একখানা খবরের কাগজ । 

পরমেশ্বররা কলকাতায় ফেরার পরাদনই নউজ পেপারে সোমেশ্বরের মতো 
পমোস্ট একজন ইশ্ডাস্ট্রিয়ালস্টের আযারেস্ট হবার খবর বোরয়েছে । শুধু তাই 
না, তাঁকে ছিরে দহদ্শান্ত আযাকসান-প্যাকড সেনসেসানাল এক ক্রাইম স্টোর 
ক্লমশঃ প্রকাশ্য নভেলের মতো টুকরো টুকরো ভাবে রোজই ছাপা হচ্ছে। এই 
স্টোরর মধ্যে বার বার তার আর একের রেফারেন্স এসে যাচ্ছে । বোঝা যাচ্ছে এই 
স্টোরিটা লোকে খুব খাচ্ছে । শুধু তাই না, জেল-হাজতের সোণ্ট্িরা পষন্তি এ 
ব্যাপারে দারুণ কৌতূহলী । সিঙ্গাপুরে গিয়ে সোমেম্বর আর একাকে ধরার 
ব্যাপারে পরমেশ্বরের যে ভোর ইমপটন্ট একটা রোল রয়েছে, কেমন করে 
যেন সেটা তারা টের পেয়ে গেছে । তাদের কাছে পরমে*বর একজন আঁডনার 
ব্মিনাল না, রীতিমতো হীরো। এ কশদন বার বার এসে কীভাবে 
সোমে*বরদের ধরা হয়েছে এবং কেনই বা অতবড় দুটো সুপার স্টার 
ক্রামনালকে ধাঁরয়ে দেবার পরও পরমেম্বরকে লক-আপে ঢুকতে হয়েছে, সে 
সব জানতে চেয়েছে তারা । পরমে*বর শুধু হেসেছে আর বলেছে, “ফ্লাইট 
ওয়েট করুন না । খবরের কাগজেই সব জানতে পারবেন ॥ 

যতগুলো সেঁ্ট্রি এই জেল হাজতে রয়েছে, তার মধ্যে মেঘনাদ অথণৎ 
এই মুহূর্তে যে খবরের কাগজ হাতে গরাদের ওধারে দাঁড়য়ে আছে, 
পরমেশ্বরের দারুণ ফ্যান। রোজ সকালে খবরের কাগজ আসামান্র সে তাকে 
দিয়ে যায় । পড়া হলে অবশ্য ফেরত নেয়। 


কাগজটা পরমেশ্বরের দিকে বাঁড়য়ে দিয়ে চকচকে চোখে তাকায় মেঘনাদ । 
উত্তোজত মুখে বলে, আজ আপনাদের সঙ্গাপুরে যাওয়ার ব্যাপারটা 
বোরয়েছে । পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল । 

“তাই নাঁক 2 অল্প হেসে পরমে*বর কাগজটা নিল । 

প্রথম পাতায় নচের দিকে চার কলম জুড়ে খুবই ইমপটন্স 'দয়ে 
তাদের কেসটা ছাপা হচ্ছে। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নল পরমেশ্বর । 
তার পরেই আচমকা সে দেখতে পেল, যেখানে তাদের কমশ-প্রকাশ্য স্টোরিটার 
আজকের 'কস্তি শেষ হয়েছে তার পাশের কলমে হেমার ছবি বোঁরয়েছে । 
টোরাফক কৌতূহল হল পরমে*্বরের । ঝট করে কাগজটা চোখের কাছে 
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তুলে আনল সে। ছাবটার মাথায় হোডং রয়েছে এইরকম £ প্যীলস আঁফসারের 
সম্মান । তলায় যালেখা আছে তাহল এই£ পাীলস আফসার প্রীমতী গবশাখা 
বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রাণ তূচ্ছ করে দেশের দু'জন ভয়াবহ অপরাধীকে সুদূর 
সঙ্গাপদরে গ্রেপ্তার করেছেন। এই দু'জনের বিরুদ্ধে হত্যা, অন্তর্থাত, জাতীয় 
স্বাথের ক্ষাত, গোপনে বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা জমানো ইত্যাঁদ মারাত্মক মারাত্মক 
অপরাধের সদ্পন্ট প্রমাণ রয়েছে । এ জাতীয় অপরাধশীদের ধরার জন্য শ্রীমতী 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটি কাঁমশনার হিসেবে প্রোমোশন দেবার সুপারিশ করা 
হয়েছে । তা ছাড়া তাঁকে পুঁজস গোজ্ড ম্ডাল এবং নগদ পণচশ হাজার 
টাকা পুরস্কারও দেওয়া হবে। একাঁট বিশেষ অনুজ্ঞানে তাঁকে সম্মানও 
জানানো হবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্তীয় পুলিস সারভিসের মর্যাদা 
বাড়িয়েছেন । 

পড়তে পড়তে জানা গেল হেমা সারন আসলে বিশাখা ব্যানাঁজ । অবশ্য 
সে যে নকলী নাম কাঁধে ঝ্ালয়ে বেড়াচ্ছে তার সিগন্যাল আগেই পেয়োছল 
পরমেশ্বর ॥ যাই হোক, তার চোয়াল শন্ত হয়ে উঠতে লাগল ৷ পরমেশ্বর ভাবল, 
খজড়া ছুকারি, তুমি তা হলে আমার ঘাড়ে বন্দুক রেখেই ফায়ার করে 
গেলে ! কেমন ফাইন সব প্রমোশন, রিওয়ার্ড মেডেল-ফেডেল বাঁগয়ে 
ফেললে ! আর আম শালা তোমার কথায় নেচে তোমার সঙ্জো এগ্রিমেন্ট 
করে ফেসে গেলাম । কিন্তু মনে রেখো ম্যাডাম, দাবার চালে বার বার 
তুমি আমাকে কাত করে দেবে, সেটি হবে না। আমারও চান্স ডোঁফনিটলি 
আসবে । 'বদ্রেয়ার বেইমান ! 

দাঁতে দাঁতি চেপে পরমেশ্বর ভাবল, হেমা বা বশাখা তাকে ঢোঁরাঁফক 
একখানা লেসন য়ে গেছে । লাইফে আর কারো সঙ্গে জেপ্টলম্যানস 
এগ্রমেন্ট করবে না। 
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খানিকক্ষণ বাদে খবরের কাগজটা নিয়ে সৌন্ট্রি মেঘনাদ কুণ্ডু চলে গেল । 
তারও ঘণ্টাখানেক পরে অর্থাৎ দশটা সোয়া-দশটা নাগাদ দু'জন পাীলস 
আফসার আর কণ্টা কনস্টেবল এসে গরাদের ওধারে দাঁড়াল । 

পরমেশ্বর আগের মতোই গরাদে হাত রেখে আকাশের কে তাঁকয়ে 
ছিল। পীলস দেখে চোখ নাময়ে ভুরু কুণ্চকে তাকাল । 

একজন পীলস আফসার বললেন, আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে 
হবে।? 

পরমেশ্বর উত্তর দিল না। মনে মনে শুধু বলল, “তোমাদের হাতে 
যতক্ষণ আছ হেভেনে বা হেলে যেখানে নিয়ে যাবে, আমার ফোরটান 
জেনারেসন যেতে বাধ্য ॥, ্‌ 

একটা প্দীলস লক-আপের তালা খুলে দল। পরমেশ্বর বোঁরয়ে 
আসতেই সেই পুলিস আফসার ফের বললেন, “আপনার ব্রেকফাস্ট হয়েছে 2, 

আফিসারটাকে রাঁতিমতো সমপ্যাথেটিক মনে হল পরমেশবরের । হেমাকেও 
একাদন এ রকম সহানুভভীতর আরকে গলা ভীজয়ে কথা বলতে দেখেছে 
পরমেশ্বর । তা সত্বেও এই লক-আপে তাকে ল্যাণ্ড করতে হয়েছে । ওয়াল্ডে 
কোন মাকড়াকে সে আর শ্বাস ফিশ্বাস করে না। মুখের চামড়ার একটা 
রেখাও চেঞ্জ না করে পরমেশ্বর আস্তে মাথা নাড়ল। অর্থৎ তার সকালের 
খাওয়া হয়ে গেছে। 

এর পর আর কোন কথা হল না। জেল হাজতের কমপাউশ্ডের মধ্যে 
একটা কালো পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। আফসার দু'জন আর পালস 
ক্টা পরমে*বরকে 'নয়ে গাঁড়ুটায় উঠল । সঙ্গে সঙ্গে ভ্যানটা স্টার্ট ?দয়ে 
বাইরের রাস্তায় চলে এল । 

আধ ঘণ্টা বাদে পরমেশ্বর মার্ক করল, তারা যেখানে এসে পেশচেছে 
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সেটা কোর্ট। পাঁরক্কার বাংলায় আদালত। সে জানত, দ:একাদনের মধ্যেই 
তাকে ম্যাঁজস্ট্রেটের সামনে হার করা হবে। লোলে এবং আমতাভ তার 
বেইলের জন্য উাঁকল-ফুকল এনগেজ করতে চেয়োছল । পরমেম্বর রাজ? হয় 
নি। সে দেখতে চেয়েছে প্রথম খদন কোর্টে প্রাউস করার পর ম্যাজিস্ট্রেট 
বা পদীলসের তরফ থেকে কী ত্যাটিচ্যুড নেওয়া হয়। আসলে মনে মনে 
হেমার মুড-টাই সে দেখতে চেয়েছে। তারপর অবস্থা বুঝে নিজের 'ডাঁসসন 
নেবে । 

যাই হোক, কোর্ট রূমে অন্য একটা কেসের ব্লস-এগজামিনেসন চলছিল । 
তাই ভ্যানের ভেতরেই পরমেশ্বরকে বসে থাকতে হল । একজন পুীলস আঁফসার 
নেমে গিয়ে কী যেন খবরটবর আনতে গেলেন । শমাঁনট পনের বাদে ফিরে 
এসে তান পরমেশ্বরকে বললেন, “আসুন, 

প্ীলস পাহারায় কোর্ট রূমে ঢুকতে ঢুকতে পরমেশ্বর শুনভে পেল, 
কোটঢেরি একটা লোক তার নাম ডেকে আসামীর 'ডকে' গিয়ে দড়াতে বলছে । 

পুলিস আঁফসাররা স্ট্রেট তাকে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় সেট করে দিল। 
চাঁব্বশ-পণশচশ বছরের চৈকার্ড কৌরয়ারের রেকর্ড একেবারে কব্লীনই ছল 
পরমেম্বরের । পাীলস তার চামড়া কোন দিন টাচ করতে পারে নি। লাইফে 
আগে আর কখনও তাকে কোরে ঢুকতে হয় বনী । তার “গ্লোরিয়াস' কৌরয়ারে 
এই ফার্স ব্ল্যাক স্পট পড়ল । ডকে দাঁড়য়ে এই মোমেন্টে তার ভীঘণ খারাপ 
লাগছে । কিন্তু এখন কিছু করার নেই। 

কোর্ট রুমে প্রচুর লোকজন রয়েছে । ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও কালো কোট-পরা, 
গাদা গাদা উাঁকল, পাবালক প্রাসাঁকউটর ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ তো আছেই । মজা- 
ফজা দেখার জন্যও ভিড় জমেছে বেশ। 

পরমেশ্বর কোন ছুই ভালো করে লক্ষ্য করছে না। দুধ এবখানা 
ফিলজফারের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে । 

কোটের তরফ থেকে এক মাকড়া উঠে এসে তার নাম-ফাম িজ্ডঞেস 
করল এবং “সত্য বই িথো বলব না" জাতীয় ক সব যেন টিসাইট 


কারয়ে নিল। 

কোটে কী কারবার-টারবার হয়, সে-সব কিছুই জানে না পরমেশ্বর | 
এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে আবছা গোছের একটা আহীডয়া 
ছিল তার। 

পরমেম্বরকে দিয়ে “সত্য বই িথ্যা-? ইত্যাদি গৎটা রিসাইট কারিঝ়ে 
নেবার পর কালো কোট-পরা প্রায় দেড় কুইন্টাল ওয়েটের একটা 


লোক উঠে দাঁড়ালেন । খুব সম্ভব সরকারী পক্ষের উাঁকল । তান যা 
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বললেন তা মোটামুটি এই রকম। পরমেম্বরের জামিনের জন্য কোর্টে 
আজ পেশ করা হয়েছে । যাঁদও পরমেম্বর সোমে*বর আর এক্সকে ধরার 
ব্যাপারে প্দালসকে প্রচুর সাহাধ্য করেছে এবং এ ব্যাপারে তার ডেথও হতে ॥ 
পারত তব এসব কাতত্ব স্বীকার করে নিয়েও মনে রাখতে হবে যে সে. 
[নিজেও একজন দঃদর্শল্ত ক্রিমিন্যাল। ইশ্ডিয়ান পেনাল কোডের বেশীর 
ভাগ ধার তার পেছনে ফিট করে দেওয়া যায়। কাজেই মী লর্ডের কাছে 
আবেদন) মন একজন 'ক্লিমন্যালকে ভাবাবেগবশতঃ কিছুতেই “বেইল” দেওয়া 
যায় না। 


সরকারী উীঁকল তাঁর কথা শৈষ করে বসে পড়াব পর ঢ্যাঙা চেহারার 
আর একটা কালো কোট উঠে দাঁড়াল । তার চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা । 
চশমাটা খুলে বাঁ হাতে দোলাতে দোলাতে ম্যাঁজস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে কালো 
কোট যা বলল তার সনপাঁসস এই রকম । পরমেশ্বর 'ক্রামন্যাল হলেও, 
তার ব্যাকগ্রাউণ্ডটা গঞঙ্জাজলে ধোওয়া না হলেও মনে রাখতে হবে-কাস্ট্ির 
জন্য সে কী করেছে। ইচ্ছা করলে সিঙ্গাপুর থেকে সে হাওয়া হয়ে যেতে 
পারত কিংবা সোমে*্বরদের সঙ্গে হাত মেলাতেও অস্যাবধা ছিল না। তার 
বদলে সে পুলিসকে আর গভর্ণমেণ্টকে প্রাণপণে সাহায্য করেছে । 

কালো কোটের ভেতর থেকে ঢ্যাঙা উাঁকল যখন গাঁক গাঁক করে মিনিটে 
তিন-চার শো করে ইংরোঁজ ওয়ার্ড বার করছে সেই সময় তার দিকে 
তাঁকয়ে কুমাগ্তত অবাক হয়ে যেতে লাগল পরমেশ্বর । সে তো কোন 
উাঁকল বা ব্যারিস্টার লাগায় নি। তা ছাড়া লোলে এবং আমিতাভকে বার 
বার বারণও করে 'দয়েছিল। তা হলে এই ঢ্যাঙা কালো কোট কোথেকে 
এসে জুটল ? কে একে তার জন্য ফিট করল? 

কালো কোট সমানে নন-স্টপ বলে যাচ্ছে, গিভর্ণমেন্টকে হেল্প করা 
ছাড়াও আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, সোমেশ*্বর মাল্লকের কেসটা যান 
সাকসেসফযীল হ্যাণ্ডল করেছেন, যাঁর জন্য কা্ট্রির টপমোস্ট দুই 'ক্ীমন্যাল 
ধরা পড়েছে সেই শ্রীমতী বিশাখা ব্যানাঁজ মিস্টার পরমে*বরের হয়ে জামিন 
দাঁড়াচ্ছেন। সব দক কনাঁসডার করেই তান, 

পরের কথাগুলো আর শুনতে পেল না পরমে*বর। চমকে চারাঁদকে 
তাকাতে লাগল সে এবং কোর্ট রূমের এক ধারে হেমা বা বিশাখাকে দেখতে 
পেল । ীবশাখাই হোক আর যাই হোক, হেমা নামেই তার সঙ্গে আলাপ 
হয়েছিল । এ নামে ডেকেই তার হ্যাঁবট হয়ে গেছে। হেমা যে তার 
“বেইলে*র জন্য দাঁড়াবে, কোর্ট রুমে হন করার আগে সে ভাবতেও পারে 
নি। চোখের তারা ফিক্সড করে হেমার দিকে তাকিয়ে রইল পরমেশ্বর | 
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মার্ক করল, হেমাও তাকে একদৃজ্টে দেখছে । “বেইল" দিয়ে বার করে নিয়ে 
আবার কোন ক্যাঁচাকলে ঢোকাতে চায় ছঠাড়টা, কে জানে 2 মেয়েছেলেদের ব্রেনে 
যে কী চন্ধর অনবরত চলতে থাকে, তাই বা কে বলবে। 
নার্ভগুলো টান টান হয়ে গেল মুহূর্তে | 

যাই হোক, সরকারী উীকল আর হেমার উীকল গলার শির ছণড়ে 
প্রত শর্মানটে কয়েক শো করে ওয়ার্ড বার করে 


কোট রুমে একটা 
টোরীফক ঝড় বইয়ে দিল। দুই উীকলের সবগুলো কথার আওয়াজ ধরে 
রাখতে পারলে সাউণ্ড এনাঁজতে কোটেরি ছাদ ফেটে যেত। 

সব শোনার পর দুর্দান্ত গণ্ভীর ম্যাজস্ট্রেটে আরো গদ্ভীর গলায় 
পরমে*্বরকে হেমার পার্সোনাল গ্যারাণ্টতে 'বেইল” মঞ্জুর করলেন। 


একটু পরে “ডক” থেকে নেমে আসতেই হেমা কাছে এঁগয়ে এল ৷ 
বলল, 'চলুন আমার সঙ্জো ॥ 

পরমে*্বর বলল, 'কোথায় 2, 

'ফায়াঁরং স্কোয়াডের সামনে । বলে মজা করে হাসল হেমা। 

আর কথা না বলে কোর্টরুমের বাইরে এসে সেই টু: সীটারটায় উঠল 
দু'জনে ॥ হেমা দ্রাইভারের সীটে, তার পাশে পরমে*বর | 

গাড়টা রাস্তায় নামতে পরমে*বর বলল, “কনভ্াক্টু অনুযায়ী আমার সব 
কাজ কমপ্লীট করে 'দয়োছ। 

উইপ্ডস্ক্লীনের বাইরে চোখ রেখে ড্রাইভ করতে করতে হেমা বলল, 
“ডোফাঁনটাল । কনদ্রাক্ট অনুযায়ী আমারও এখন বিছু করা দরকার 
তাই না ?? 

মনে মনে একটা খাঁস্ত ঝাড়ল পরমেশ্বর । ছধড়র খচড়ামো দেখলে 
মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। মনে তাও যাই 'রিআযাকপান হোক, মুখে বলল, 
“আপানই সেটা ভেবে দেখখন? 

হেমা উত্তর দল না। 

পরমেশ্বর ফের শজজ্েস করল, 'আম্রা যাচ্ছ কোথায় 2? 

'গেলেই দেখতে পাবেন । 

একটু চুপচাপ | 

তারপর পরমেশ্বর বলল, 'আজ [নিউজ পেপারে আপনার ছাঁব বোৌরয়েছে ॥” 

হেমা বলল, “দেখোঁছ ।' 

“টোরাফক 'লখেছে আপনার সম্বন্ধে |? 

গদেখোছি 
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“মেডেল পাবেন, ক্যাশ পাবেন, প্রোমোপন পাবেন ।” 

“দেখোঁছি ।, 

কনগ্র্যাচুলেসনস |” 

ধন্যবাদ 

একট; ভেবে পরমেশ্বর জিজ্ঞেস করল, “ক্যালকাটায় আসার পর তিন দন 
'আপনাকে দেখি নি), 

হেমা বলল, মেডেল, ক্যাশ আর প্রোমোসনের জন্য নানা জায়গায় ধরাধার 
করছিলাম ।, 

পরমে*বর একট? থাতিয়ে গেল। তারপর বলল, “আমাকে “বেইল, 'দয়ে 
বার করে আনলেন কেন? যার জন্য আমাকে দরকার ছিল সবই তো হয়ে 
গেছে । “বেইল”-এর এই ড্রামার কোন মানে হয় না।, 

হেমা বলল, “প্লীজ স্টপ। কয়েকটা 'মানট চুপ করে বসে থাকুন ।, 

স্টপ করার আগে শুধু একটা কথা বলব ।, 

“কী 

“বেইল, দিয়ে আজ আমাকে বার করে আনবেন জানলে 'ব. টি, রোডে 
লোলে, জোড়া মানকে, মাদার এীঁলজাবেথখদের একটা খবর দিতে পারতাম ।, 

হেমা বলল, “জামনের ব্যাপারটা ইচ্ছা করেই আপনাকে জানাই নন ।, 

পরমেশ্বর আর কিছু বলল না। 
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এক সময় দেখা গেল, হেমার টু-্পীটার সম্ট লেক 'সাটতে ঢুকে সেই 
ফ্যাশনেবল দোতলা বাঁড়টার সামনে এসে পার্ক করল। সেই বাড়িটা যার 
গেটের ওপর পেতলের নেমপ্লেটে লেখা আছে £ দেবকুমার ব্যানাঁজ । 
পরমেশ্বর িজ্ঞেন করল, “আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন 2 
উত্তর না দিয়ে হেমা বলল, নেমে আসুন ।, 
ডইংরূমে আসতেই দেখা গেল, বিটায়ার্ড ভাইসশীপ্রীন্সপ্যাল দেবকুমার 
ব্যানাধজ, তাঁর মধ্যবয়ীসনী স্ত্রী, ইংরোজর লেকচারার সামা, ইলেকদ্রানকস 
 হ্জনীয়ারং-এর স্টুডেন্ট সুজয় সেখানে বসে আছে। হেমা জানয়োছিল এ"র। 
তার মা-বাবাভাই এবং বোন। এ সম্পর্কে অবশ্য পরমেশবরের যথেন্ট সন্দেহ 
আছে । কেননা হেমার কোন্‌ কথাটা ট্র£ আর কোন: কথাটা ফলস, সে 
এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ছ;কাঁর যা খালফা তাতে অনবরত 
তার ব্রেনে চক্কর দিয়ে যাচ্ছে । 
ভইং রুমে শুধু দেবকুমার ব্যানাঁজরাই ছিলেন না, আমতাভ, আঁমতাভর 
মা আর সুনেত্রাকেও এখানে দেখা গেল। িশ্য়ই হেমা তাদের খবর দিয়ে 
আনিয়েছে । এদের ছাড়া আর দেখা গেল একজন বড়ো গাদ্রীকে । 
আদর কাছাকাছি তাঁর বয়স। পিঠ অনেকটা বে'কে গেছে ; শরীরের চামড়া 
ভাঁজ পড়ে জাল জাল দেখাচ্ছে । মাথার চল সাদা [সজ্কের মতো । 
পরমেশ্বর ঘরে ঢোকামান্র চারাদক থেকে সবাই ?িরসেপসান দেবার স্টাইলে 
উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, এসো এসো__ বা “আসুন আসুন-+ 
দেবকুমার বললেন, 'বোসো বোসো ॥॥ পরমে*্বর বসার পর বললেন, 
'সজ্গাপুরে তুমি যা করেছ, সবই রুকুর কাছে শুনোছ। কোন মানুষের 


পক্ষে এরকম করা সদ্ভব, আমার ধারণা [ছিল না।, 
ঘরের অন্য সবাই ততক্ষণে বসে পড়েছে এবং পরমে*্বরের দুদশান্ত 
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তাঁরফ করে চলেছে । 

সেই িঙ্গাপুর থেকে একটানা কিনগ্র)াচুলেসনস” শুনতে শুনতে কানের 
পদ্ণা ছেখ্দা হয়ে যাবার উপরুম হয়েছে । পরমেশ্বর এ সব কিছুই প্রায় 
শুনছিল না; চোখের তারা ফিক্সড করে স্ট্রেট বুড়ো মিশনার ফাদারের 
দকেই তাঁকয়ে রয়েছে । মুখটা খুব চেনা-চেনা ; কিন্তু কোথায় একে 
দেখেছে ঠিক মনে করতে পারছে না। 

হেগাও পাশের একটা মোড়ায় বসে তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল । অনেকটা 
ঝুকে হেমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, “ফাদারকে চিনতে পারছেন ? 

পরমেশ্বর বলল, “চেনা মনে হচ্ছে । কোথায় যেন দেখোছি- 

“ফাদার ভীকনসন । পুরুলিয়া অরফ্যানেজ-' 

এক সেকেন্ডও লাগল না, স্মাতির ওপর থেকে ড্রপ-সীন উঠে গেল: 
পরমেম্বরের । লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে। তারপর ফাদার ডিাকনসনের 
কাছে এসে পা ছ'য়ে প্রণাম করে বলল, 'কতাঁদন বাদে আপনাকে দেখলাম 
ফাদার 1, ওয়ানডে এই ক্নেহময় মানুষটিকেই একমান্ত্র ভালোবাসত পরমেন্বর । 
তার গলা ইমোসানে বুজে আসতে লাগল । ফাদার তার জন্য অনেক 
করেছেন । 

পুরু লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে ঘোলাটে চোখে পরমে*বরকে দেখতে 
লাগলেন ফাদার । তার মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, গড রেস ইউ 
মাই সন। কন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে 

হেমা ওধার থেকে বলল, “হীন পরমেমবর। আপনার অরফ্যানেজ থেকে 
সেই ছেলেবেলায় পালিয়ে গিয়েছিলেন ।, 

ফাদারের ঝাপসা চোখে আচমকা জোরালো আলোর মতো কিছু একটা 
যেন জ্হলে উঠল । অবাক বিস্ময়ে "তান প্রায় চেশচয়েই উঠলেন, 'িজ 
ইট! আম ি স্বপ্ন দেখাঁছ ! তুম না বলে দিলে আমি একে চিনতেও 
পারতাম না। কত বছর পর ওকে দেখলাম 1, একট; থেমে আবার হেমাকে 
বললেন, “তুমি পরশু দিন প;রাালয়ায় গিয়ে যখন বললে, ও বেচে আছে, 
আমার বিশ্বাসই হয় ন। 

পরমে*্বরের চমক লাগল । মাঝখানে যে তিন দন হেমার সঙ্গে দেখা 
হয় নি সেই সময়টা তা হলে সে পুরুলয়ার অরফ্যানেজ থেকে ফাদার 
ণডীকনসনকে আনতে গিয়েছিল! আজ এখানে যারা এসে জমা হয়েছে 
ডোঁফাঁনটাল হেমাই তাদের ধরে এনেছে । আজকের এই আসরের আযারেঞ্জমেন্টও 
তারই করা । অথচ তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করে বসে ছিল পরমেশ্বর । 
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হেমা কীসের জন্য এতগুলো লোবকে এখানে জুটয়ে এনেছে, এখনও 
বোঝা যাচ্ছে না। দেখাই যাক শেষ পযন্ত কী. গাঁড়ায়। 

এদকে ফাদার ডাক ্ উন 
বদলোতে বলতে লাগলেন নাঃ রঃ নি রা ও 
পর আমরা কত তো ভীষণ কন্ট হয়ো! রর রা রা রি টে 

| যাছল আমাদের । অথচ তানি 
যাতে ভাঙলো থাকতে পার, সুখে থাকতে পার তার ব্যপস্থা করোছলাম_। 
অমিতাভর মাকে দৌখয়ে বললেন, “উন তোমাকে আযাডগ্ট: করতে 
চেয়োছলেন । কিন্তু তার আগেই তুমি পালালে। কেন পালালে বল তো 2, 

আযাডগ্টেড ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা রকম ভয়াবহ গল্প শুনেছে 
পরমেশ্বর । তাদের স্জেভের মতো নাক খাটঢানো হয়, কখনও কখনও ফরেনে 
বেচেও দেওয়া হয়। ছেলে বয়সে তার সেই ধারণার কথা জানয়ে ফাদারের 
কাছে ক্ষমা চাইল পরমেশ্বর । বলল, 'এই জন্যেই পালিযোঁছলাম |, 

আঁমতাভর মা গাঢ় গলায় বললেন, আমাকে দেখে দি মনে হয়, 
তোমাকে চাকরের মভো খাটাতাম কিংবা বেচে দিতাম? আমি তোমার মা-ই 
হতে চেয়োছলাম পরমে*বর । ভা ছাড়া আর কোন খারাপ ইচ্ছা আমার ছিল 
না)? একটু থেমে আবার বললেন, শিঃনোছ তুম অমুর প্রাণ বাঁচয়েছ ) 
সে জন্য আমি তোমার কাছে চিরকাল খণী হয়ে আছি । আমার দরজা 
সব সময় তোমার জন্যে খোলা ; অমুর বড় ভাইয়ের আায়গাটা তোমার জন্যে 
ফাঁকাই পড়ে আছে ।, 

পরমে*বর টের পেল, একটা টেরাফিক আবেগ টাবেগের মতো ব্যাপার 
উথলে উলে বূকের ভেতর থেকে উঠে আসছে । গভীর গলায় সে বলল, 
“আম আপনাকে ভুল বুঝোছলাম মা। সোঁদন আপনার কাছে চলে গেলে 
জপবনটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত । ব্যাড লাক বলে স্লাইট হাসল। 

একটু চুপচাপ । 

এই ফাঁকে সামনের দেয়াল থেকে সেই পুরনো হলদে গ্রপ ফোটোগ্রাফটা 
নামিয়ে আনল হেমা । তাতে কুয়ালালামপদরের পাহাড় আর লেক অঞলের 
সীনক বিউটিওলা জায়গায় একটা িকানকের মেমোর ধরে রাখা হয়েছে । 
ফোটোটা সেপ্টার টেবলে ফাদার 'ডাকনসনের সামনে রেখে হেমা বল, 
“ফাদার, এবার আসল টাঁপকে গেলে ভাল হয়। সেই জন্যেই তো আমরা 
সবাই এখানে এসোছ-__+ 

ফাদার মূখ তুলে তাকালেন, “কা টাঁপক যেন 2, 

“ভূলে গেলেন 1 হেমা হাসল । 

ফাদার বললেন, “মেমোরটা মাঝে মাঝে এমন গোলমাল করে রঃ 
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পরমেতবরকে দৌঁখয়ে হেমা এবার বলল, “ডান জানতে চান__কারা 
মা-বাবা, কী ওর সোসাল আইডেনটটি । পৃঁথবীতে সাঁত্য সাত্য 
কোন পাঁরচয় আছে িনা_ 

“নিশ্চয়ই আছে । তুমি তো সবই জানো । বলে দাও" 

“না ফাদার । আপাঁনই বলুন। আপনার কাছে যাতে ডান শুনতে 
পারেন সেই জন্যে এই বদ্ধ বয়সে অসমস্থতা সত্তেও জোর করে আপনাকে 
পুরুলয়া থেকে ধরে এনোৌছ। দয়া করে বলুন। আপনার সামনে সেই 
পুরনো ফোটোগ্রাফটাও রেখোঁছ । এতে আপনার স্ীবধা হবে 1, 

পরমেশ্বর নাভচলো টান টান করে বুকের ভেতর নঃবাস বন্ধ করে বসে 
রইল । তা হলে তারই পাঁরচয় জানাবার জন্য সবাইকে জঃটয়ে এনেছে হেমা ! 
ছুকাঁর তা হলে জেন্টলম্যানস এাগ্রমেন্টের কথা ভুলে যায় নি। 

ফাদার [াঁকনসন বললেন, “বেশ--" তারপর সেই পুরনো গ্রুপ ফোটো- 
খানা তুলে আঙুল দিয়ে একট পুরুষ, একজন মাহলা এবং একটি বাচ্চা 
ছেলেকে দোঁখয়ে বলতে লাগলেন, হীন সন্দীপন গাঙ্গীল, ইনি মনোবীণা 
গাঞ্খীল--" বলে পরমে*বরের দিকে তাকালেন, “মিস্টার গাঙ্গখীল আর মিসেস 
গাঞ্গাীল হলেন তোমার বাবা-মা । আর এই বাচ্চাটা হলে তুমি |, 

এদের ছাঁব আগেই দেখে গিয়োছল পরমেশ্বর । দেবকুমার জানয়োছিলেন 
সন্দীপন গাঙ্গ্ীল তাঁর বন্ধ;, মনোবীণা বন্ধ;র স্ত্রী, বাচ্চা ছেলেটা ও৭দেরই 
সন্তান । কিন্তু ছেলেটা বে স্বয়ং পরমেশ্বরই তা বলেন নি। সেফাদারকে 
1জন্্েস করল, “এ ছেলেটাই যে আম তার প্রমাণ কী? 

ফাদার ডাকনসন বললেন, “প্রমাণ আছে । তার আগে একাট রেল 
আযাকাঁসডেণ্টের ঘটনা তোমাকে শোনাই 1 

বিদ্বেক্যালকাটা মেলের আকসিডেণ্ট তো?ঃ 

হাা॥। 

“আম আগেই মিস্টার ব্যানীজর মুখে শুনোছ ।, বলে দেবকুমারকে 
দোঁখয়ে দিল পরমেশ্বর । 

সবটা বোধ হয় শোন নি। শুনলেও আরেক বার বললে দোষ হবে 
না। তোমার মা-বাবার সঙ্গে বদ্বে থেকে যে ট্রেনে তুমি আসাঁছলে 
সেই ট্রেনটায় আঁমও ছিলাম । তবে অন্য কমপার্টমেণ্টে । তোমাদের বাঁগটা 
স্মযাশড হয়ে গেলেও বাই গড্‌সং গ্রেস তুম বেচে গিয়োছলে । তোমার মা-বাবার 
বাড ক্ষত-ীবক্ষত হয়ে গেলেও মুখে ছু হয় নি। আ্যকাঁসডেষ্টের পর 
পুীলস ওদের যে ফোটো তুলোছলেন আম তার কাঁপ এনে রেখোঁছলাম । 
তাঁদের সঙ্গে পাসপোর্ট ফোটোও ছিল । সৈগলোও আম নিজের কাছে এনে 
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রাঁখ। তার কারণ তুমি। তুমি তখন এত বাচ্চা যে তোমাকে দিয়ে পিস 
কী করবে ঠিক করতে পারাছল না। নিভে দায়তে আম তেঙাকে টিতের 
কাছে অরফ্যানেজে নিয়ে গিয়োছলাম। পদীলসের সঙ্গে জামাম থা হয়। 
যখনই তোমার ঘানস্ঠ আত্মীয় স্বঙনেন খোঁজ পাওয়া যাবে তদ্দমান তোমাকে 
ভাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ।। 
'তারপর ৪, 
খবরের কাগজে তোমার বাবা-মা আর তোমার ফোটো দিয়ে দেশ কিছ, 
দন পুলিস থেকে আর আগার তরু থেকে তিজ্ঞাপন দেও হয়েছ | কদত 
তোমার বোন আত্মীয়-স্বজন শোমাকে নিতে আসে 0, 
দেবকুমাম বললেন, “আমরা ভখন কুসালালানপরে | তাই বিজ্ঞাপন 
চোখে পড়ে নি। পড়লে ছেলেটাকে এত কন্ঠ পেভে হতো না) 
এঁদকে পরমে*্বরের বুফের ভেতর থেবে অনেকটা আবদ্ধ বাতাস বোৌরয়ে 
এল ফাদারের মুখ থেকে সমস্ত শোনা আও তার সন্দেহ পঃরোপশর 
কাটছে না। সে বলল, "নেই পাসপো্, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কাং- 
ফাটং আছে 27 
'জবশ্যই 1 গেপ্টার টেনের পাশে একটা মোটা পোর্ট ফোলিও ব্যাগ দাঁড় 
করানো ছিল । সেটা তুদে মুখগ খুলে ফেলেন ফাদার । ভেতর গেকে 
প্রচুর পুরনো নিউজ পেপার কাটিং, আযকাপডেশ্ের পর মনোবীণা সন্দীপন 
আর একটা নাচ্চা ছেলের ফোটো, হলদেটে হয়ে মাওয়া বহদকাণের গাসপো 
বার করলেন। তিনটে পাসপোর্টের একটায় চাপশপাঁচ পনের হো বাচ্চার 
(ফোটোর তলায় লেখা আছে আঁভাজৎ গাঞ্গনীল । সন অফ সন্দীপন গাঙ্দাদীল, 
এটসেট্রা। 
পাসপোর্টের আভাগৎ, পিকনিক পাটির গরু ফোটোর সেই বাচ্চাতা জার 
আযাবগীসডেন্টের গর পহীলসের তোওণ ছেলেটার কোলে বা নিজ্ঞাগনের আাচ্চাচাল 
সুখ বই এক । এবার বুকটা হাহকা হয়ে গেল গরমেশবরের বাঘশ- 
চাদ বছরের জগবনে "ই প্রথগ সে জানতে পাল কে ভার শা লে তার 
বাঙ্ধা ভা ক তার সোসাল ভাইডেনা99। এতিবাল গরমের, রতয় 
হালদার বা এমন গণ্ডা গুণ্ডা ফলজ, লাগ বাদে [ বায়ে ওয়া্ডে? ইজস্বেস্গার 
হয়ে সে ঘুরে বোড়য়েছে। এভগদনে সে ভালতে পাহুল মাবাবার দেওয়া ভার 
ভাসল নাগটা হল তগভাভৎ গাগা 11 বৃঙ্জ চোখে এববাণ ঢারাদকে 
ভাঁকয়ে ফাদার 'াঁকনসনের কোলে মহ ড* য়ে এবভন উৎকৃষ্ট ঢট, টোরাফিক 
ফোরটোয়োন্ট আর গ্রেট ইমপোস্টার ফখীদয়ে বে দে উষ্তল । 
ঘরের ভেতর সবার নিঃশ্বাস এই মুহয্ভে বন্ধ হয়ে থেছে প্রাঁতাট মানুষ 


৮৬৩১ 


চুপচাপ বসে পরমেশ্বরকে দেখছে । একটা ছ*্চ পড়লে এখন আওয়াজ পাওয়া 
ঘাবে। 

ফাদার ডাকনসন শুব্য গ্রভার স্লেহে পরমেশ্বরের মাথার হাত বহলোতে 
বুলোতে বলতে লাগলেন, গিড ব্লেস ইউ মাই সন, গড ব্লেস ইউ 

ফুলে ফ্‌জে কাঁদতে কাঁদতে পরমেশদর টের পেতে লাগল, জ্ঞান হবার 
গর এমন সুখের দিন তার লাইকে আর কখনও আসে নি। 


অনেকক্ষণ পর ধাবাদের কোল থেকে মাথা তলে পরমেশ্বর বলল, 
'পারামসান দলে এবার আম যেতে পারি, 

এখন কোথায় যাবে ?, 

'না--না, এখন ভোমাকে ছাড়া হবে না।, 

পরমেম্বরের চলে যাওয়ার ব্যাপারে ঘরের সবারই প্রচণ্ড আপাতত । 
হেমার মা বললেন, “এখানে খাওয়ার ব্যবপ্থা করছি । ভেবেছি তোমাকে 
নিয়ে সবাই মলে এক সঙ্গে খাব |” 

'আঙ আমাকে ক্ষমা করুন । 

“কোথায় যাবে এই দুপুরবেলা 2, 

“শব. টি. রোডে । নিজের মা-বাবাকে হারাবার পর যাদের ভালোবাসার 
মধ্যে বেচে আঁছ--আমার সেই আযংলোইণ্ডিয়ান মা, দুই বোন লক্ষ্মী-উগর, 
তন ভাই লোলে আর জোড়া মাকে আর স্লামের হাজার হাজার মানুষের 
কাছে । তারা আমার জন্যে নিশ্চয়ই অন্যাদনের মতো আজও লক-আপে 
গয়োছল । আমাকে সেখানে না দেখে খুবই চিন্তায় থাকবে ।, বলতে 
বলতে উঠে দাঁড়াল পরমেশ্বর । 

হেমার মা-বাবা বললেন, 'আবার কবে আমাদের এখানে আসছ ?, 

“শগাগিরই চলে আসব ।, 

আমতাভর মা-ও বললেন, কালই তোমাকে আমাদের বাঁড় পেতে চাই ॥' 

পরমেশ্বর বলল, কাল আসতে না পারলেও খুব তাড়াতাঁডই হাজর হয়ে 
যাব মা।? 

আমতাভ খজল, 'আঁম গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব ), 

পরগেন্বর হাগল, কিছ বলল না। 

হেমাও এাঁদকে উঠে দঁড়রেছে। সে ল্পল, চলুন আপনাকে বি. টি. 
রোডে পেশেছে দিয়ে আসি । 

পরমেধ্বর বলল, “আপনার বাড়তে এত গেন্ট। কম্ট করে আর আমাকে 
পৌছে দিতে হবে না।? 


৫৩২ 


৫ টির 
গেস্দের জন্যে মা-বাবা আছেন। আপনাকে পৌছে দিতে আমার কোন 
কষ্ট হবে না। চলুন-_, 


১ ১০ ২.5 ০৯ রি চল ১ 
একট; পর ট্ু-সীটারে পাশাপাঁশ সে বি. টি. রোডের বে দেতে মেতে 
পরনের বললি, নাবাবাদ পারচর। আানিয়ে গাপান আমাকে বয়ে দিনেছেন। 


আঁম যে একটা ব্যাস্টার্ড নই, গলা ফাটিয়ে ধলার মতো আমার যে একটা 
পরিচয় আছে এটা জানার গণ সি আনাম যে পাগছে। িব্কাল আম 
আপানার স্লেভ হয়ে থা | আও, বধ আরাম! কী পীস! কী গরালক! 
এবাজ কটা দিন আনি ভালো ক। বশত পারব কতকাল বে ঘ্‌মেহ নি 

হেনা বলল, জীন আপনার তলে সেপশাদ কিছ কাপ নি আমাদের 
হণে। যে আগ্রগেট হয়োছল সহ আনান কাত করোছি শুধু 

তিহ্ত একস কথা জল গ্যাডাম 1 'তেইল' দিয়ে বার করে মাঁদও 
এনেছেন ভল আনার কেস চলবে । কেন শেষ হনর পর আমার হেল 
হোক। ফাঁপ হোক, আই ডোন্ট কেয়া । আপগাঁন আরো মেডেল, আরো 
| , আবে প্রোমোসন পান জেলখানায় ডি ০,কতে বা ফাঁসর দাঁড় 
গলাঞ পরতে পরতে আন মেন শুনে থাই 5 

হঠাং তাবে থানদে দিয়ে হেমা বপল। আপনাকে একটা কথা বলতে 
ভূলে গোছি ৮ 

কী?) 

'ভাম ঢাকারতে রৌজগনেসন দিয়েছি), 

পরমে*্বত্র হকচাঁকিরে গেল, কেন ও 

“এই শব মেডেল, ক্যাশ রিওয়ার্ড, অনার যার পাওয়া উচিত সে ঢুকবে 
জেলখানায় আর আম তার প্রাপ্য সব কিছ অন্যায়ভাবে দখল করব! 
ইমপাঁসবল 1 

হেমার ইঞ্গিতউ। বুঝতে পেবোছল। পবমেনওর॥ সে অবাকই হয়ে 
গেল। সিঙ্গাপুর থেকে দেরার পর ক্রনাগ্ভ মেয়েকে নিস আণ্ডার- 
ন্টান্ডই করে চাহে । প্ামেবব ভা দিকে ঝকে বলল, কী পাগলাম 
করহেন ! বেজিথমেসনের কথা আপনার মাবারাকে বলেছেন 2 

এখনও বাল নি । তবে গুরা দানে খবই খাশী হবেন ॥। যোদন 
এই সার্ভিসে ৮কৌোছ সৌদন থেকেই মানায় পৌদগনেপাশের কথা বলে 
আসছেন | লাপা বোধহুর বৌদগনেস। লেটার ড্্যাইটই কনে বেখেছেন। 


চি 


আম সই করে দিলেই হয়। 
শক'্তু আশবা নাননে ভ্াইট তিতা আনার মতো একটা থাউ 
ক্লাস 'ক্রাবানের জন্য তা স্যারুকাইন করবেন কেন? 


৪৩৩ 


হেমা বলল, তার কারণ দুটো । প্রথমত পুলিস সারভিসে থাকলে 
নানা ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা থাকবে । সেই অবস্থায় আপনার কেসে 
হেজপ করতে অসুবিধা হবে । নাদ্বার ট? কারণটা হল এই পধন্তি বলে 
আচমকা টহ-সীটারটা রাস্তার একধারে থামিয়ে হ্যাগুব্যাগ থেকে পিকানিকের 
সৈই পুরনো হলদেটে গ্রুপ ফোটোগ্রাফটা বার করল। | 

ড্রইং রূমে কখন যে হেমা ফোটোটা তুলে হ্যাপ্ডব্যাগে পুরে ফেলেছিল, 
পরমেশ্বর টের পায় ন। সে জিজ্ঞেস করল, “কা ব্যাপার ?, 

হেমা বলল, 'ফোটোর একটা বাচ্চা ছেলেকে 'ীনয়ে সবাই তখন হইচই, 
করল কিন্তু একটা ছোট মেয়েও যে পিকনিক গারটিতে ছল সোঁদকে কারো 
চোখই পড়ল মা। ীক ব্যাড লাক মে্লেটার!, বলে চোখেমুখে নকল 
হতাশা ফ:টিয়ে তুলল । | 

ফোটোর মেয়েটার 'দকে আঙুল সেট করে পরমেশ্বর বলল, “এর কথ! 
বলছেন 2 

ইয়েস মহাশয় ।, 

এতো রুকু । বড় হয়ে যার নাম হয়েছে বিশাখা ব্যানাজ । ভাব্শা। 
হেমা সাঁরন নামটাও সে কাঁধে ঝাঁলয়ে বেড়ায়)? 

“কারেই । কিন্তু একটা কথা কেউ শনে করছে না। 

কী, 

গ্রুপ ফোডোর এ ছোট ছেলে আর ছোট মেয়েটার মা-বাবারা সেই 
ছেলেবেলাতেই দু'জনের বয়ে ঠিক করে রেখোছলেন ; াতে দুটো ফ্যামালর 
গরলেসানটা পার্মানেন্ট হয় । এখন সেই মেয়েটা যাঁদ সেই ছেলেটার জন্যে 
গকছু একটা স্যাক্রফাইস করে, খুব অন্যায় হয় 2 বলতে বলতে পরমেম্বরের 
হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখল হেমা । 

সঙ্গে সঙ্গে ইলেকাদ্রীসটির মতো কিছু একটা বয়ে গেল পরমেশ্বরের 
সবগুলো নাভের ভেতর দিয়ে । চমকে সুখ তুছে দেখল, অন্ত চোখে 
মৈর়েটা তার 'দকে তাকিয়ে আছে । চোখাচোখি হতেই সে হাসল । লাইফে 
মেয়েরা কোন পুঞুষের দিকে একবারই শ্ান্ন এভাবে তাকিয়ে আর হাসতে 
পারে । 

পরমেশ্বরের বুকের গভীরে ঝড়ের বেগে অকেন্দ্রা বাজতে লাগল । 


সমাপ্ত 


